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ভুমিকা 


বাংল! সাহিতো স্থানীয় ইতিহাসের চর্চা শতীব্দী-প্রাচীন । উনিশ শতকের পঞ্চাশের 
“শক বিভিন্ন সংবাদ-ম।মফিকপত্রে স্বানীয় তথাসংবলিত বচনা প্রকাশিত হতে থাকে। 
সেগুলি যূলত গেজেটিয়ার-জাতীয় লেখা, স্থানীয় ইতিহাসের পর্যায়ভ্ক্ত নয়। ১০৫৮ 
£০টানে বিধিধার9থ-সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত “কৌচবেহারের বিবরণ+ ( বলাইটাঁদ সি'হ 
লিখিত, বৈশাখ ১৭৮০ শক, পূ. ৪--১০ ) রছগনাঁটিকে ও এই জাতীয় বলা চলে । ১০৬১- 
. ৬৩ খম্টান্দে 'ততবোধিনশ পত্রিক!'র কয়েক সংখায় প্রকাশিত “হিজলীর বুন্তান্থ' 
এাসশ্বিন_-অগ্রহায়ণ ১৭৮৭ শক, বৈশাখ ১৭৮৫ শক) রূচনাটি সম্ভবত বাংলায় লেখ' 
প্রগম মাঞ্চলিক ইত্তিগাস | ১৮৬৭ খুদ্টান্দে বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত হয় শামধন 
মখোপাধ্যায়েখ লেখা 'মরশিদাবাদের ইত্তিগাস ৷ এই বইটি বাংলাভাষায় প্রথম স্থানীয় 
দিরহাম বিষয় গক্ষ | 
স্থানীয় ঈতিহীন ধচশার এই ধাব। প্রবাচিত থাঁকে বর্তমান শতকেও। গত 
শকুকের শেষপা্ড গেকে বাঁংলাব জেলাছিন্িক আঞ্চলিক ইত্তিহীসচর্চাও বাপকতর হতে 
“কে । প্রকশিত হম অস্বিকাচনণ ঘোষের 'বিক্রমপুবের বিবরণ+ ( পল্লীবিজ্ঞান, আগন্ট- 
পপ্টেনবর ১৮৩৭), একই লেখকের বিক্রমপুরের” ইতিহাস? (১৮৬০), ভগবতীচবন 
সন্দোপ।ধা|ঘের “কোচবিহব।রের ইতিহাসের উপক্রম়ণিকা” (১৮৮২), কাস্তিচন্ত্র রাটী 
'*বছীপ মহিমা” ( ২য় সংস্করণ, ১৮৮৪) বৈলাকানাথ পালের “মেদিনীপুরের ইতিহাস" 
( ৭ খণ্ড, ১৮৯৬-৭) নিখিলনাথ গায়ের “মুশিদাবাদ কাহিনী? (১৮৯৭), খোসলিচগ্ 
এায়ের 'বাকরগঞ্জের ইতিহাম? (ঠ্য সংক্করণ, ১০৯৮), কালীনাথ চৌধুরীর 'রাজসাহীব 
চংক্ষিপ্ত ইতিহাস” (১৯০১) নিখিললাথ রায়ের 'মুশিদাবাদের ইতিহাস" ( ১ম খণ্ড 
-৯০২ ), মুশীন্দ্রদে রায়ের ছুগলী-কাহিনী' ( ১৯০৩), কেদারনাথ মন্জুমদারের "ময়মন- 
সিংহের বিববণ" (১৭০৪), যোগেন্দ্রনাণ গুঞ্ধেব “বিক্রমপুরের ইতিহাস? (১ম খণ্ড, 
১৭০৪ ) প্রভৃতি অজনর গ্রন্থ । 


কমুদনাথের “নদীয়া-কাহিনী"' এই ধারারই অন্সরণ। মাত্র তিশ বৎসর বয়সে 


পুমুদনাথ মল্িক ( ১৮৮০--১৯৩৮ ) অবিভক্ত নদীয়া জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণ করে 


,বজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তথ্য-বিবরণ সংগ্রহ করে অশেষ ক্লেশ, শ্রম ও সময়সাধা 


পাচ 


পতি 


নদীয়া-কাহিনী 


গ্রন্থ 'নদীয়া-কাহিনী, রচনা সমাপ্ত করেন ১৪ ভাদ্র ১৩১৭ (৩০ আগন্ট ১৯১০ ) 
তারিখে । পপৃরিমা' পত্রিকায় ১৩১৫ বঙ্গান্দে সাতটি কিস্তিতে এই বচনার প্রথমাংশ মৃত্রিত 
হয় ( বর্তমান সংস্করণের ৩৪ পৃষ্ঠা পর্যস্ত)। তারপর অতিরিক্ত একটি লাইন ছিল : 
'এইরূপে বণিক ইংরাজ ঘটন! চক্রে দেশের রাঁজ। হইয়া পড়িলেন।'-_যা গ্রস্থনকীলে 
বজিত হয়েছে। 

সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালের অষ্টম যে অর্থাৎ ১৯০৮ থুস্টাঞ্ধে লেখক নদীয়া- 
কাহিনী লিখতে শুর করেন। সম্ভবত ১৯০৮-এর মার্চের মধ্যেই প্রথমাংশ লেখা হয়ে 
যায়। কারণ প্পূণিমার বৈশাখ ১৩১৫ সংখ্যায় প্রথম কিস্তি ছাপা হয় ( এপ্রিল-ে 
১৯০৮)। অন্্মান করা চলে, লেখক ১৯০৭ খুস্টাব্ধ থেকেই 'নদীয়া-কাহিনী? বচনার জগ 
পরিকল্পিতভাবে তথ্য-বিবরণ সংগ্রহ শুরু করেন। আশী বছর পুবে নদীয়া ভেলার 
পথঘাট দর্গম ছিল, যানবাহনাদিও সহজপ্রাপা ছিল না। কাজেই তথ্যসংগ্র্ে বি 
পরিমাণ শারীরিক শ্রম প্রয়োজন হয়েছিল, ভাবতেও বিস্ময় জাগে ! কুমুদনাথের গভীল 
নিষ্ট! ৭ আন্তরিক প্রচেষ্টা আজ শদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। 

'নদীয়!-কাহিনী” প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৭ * "বক । গ্রৃহকার নিজেই এল 
প্রকাশক ছিলেন । কলিকাতা থেকে মূদ্রিত ও প্রকাশিত এই সংস্করণ ২০** ছাপ 
হয়েছিল । ২০+৪০০ পৃষ্ঠার সচিত্র বইটির দাম ছিল ১ টাঁক! ১৯ আনা। বেঙ্গল 
লাইবেরী ক্যাটালগ অগ্ঠমারে এর প্রকাশকাল ২১ জানয়ারি ১৯১১ । 

'নদীয়া-কাহিনী”র দ্বিতীয় স'স্কবণ প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাকে । বাণাঘ]টঢ একে 
লেখকের অন্ঠজ নৃপেন্দ্রনাথ এই সংস্করণ প্রকাশ করবেন । সংশোধিত ৪ পবিবধিত এই 
সংস্করণের মৃছণসংখা! ১০০০ । ১০+-9১৬ পুষ্ঠার সচিত্র বইটির দম ছিল ২ ঢাক? 
পানী । বেঙ্গল লাইব্রেরী কাটালগ অন্গলারে এর প্রকাশকাল ২৫ অক্টোবর ১৯১২ 

লেখক দ্বিতীয় সংস্করণের শিবেদনে লিখেছেন যে নিদীয়! কাহিনী" সেক।লের 
পরপেত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল ( পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মত।মত বর্তমান সক্চরণে 
দশ্যুক্ত কণা হল )1 অনেক জানী- গ্রণী লেখককে পত্র দিঘে উত্সাভিত করেন এব 
নবদীপের পশ্ডিতমগুলী লেখককে 'পণ্ডিতবত্র উপাধিতে ভূষিত করেন (১৪১১ )। 

কুমূদনাথের সাহিতাণর অক্ষয়চন্্র সবকারের মুখবন্ধে নিদ্দী়া কাহিনী" সম্মদ. 
বন্থন ভার তরাবধ।নেই কুমুদনাথ “নদীনা কাহিনী” ৰচনা! করেন এবং তিনিই সংশোধন 
ক্র দেন | শক্ষয়চন্দ্র সরকার ! ১৮৭৬---১৯১৭ 1 ছিলেন সেকালের শ্রমিদ্ধ লেখক ৪ 
সমালোচক | বঙ্গিমচন্দ্র সম্পাদিত “বঙ্গদশন, পঙ্িকায় (১৮৭২ ) অক্ষযচন্দরের প্রথম রন" 
“উদ্দীপনা* প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্ত্র ১৮৭৩ খুস্টাবে চু'চুড়। থেকে প্রকাশ করেন 
“সাধারণী” সাপ্রাহিক পত্রিকা এবং ১৭ বচ্ছর এই পন্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় । অক্ষযচন্ 


ক 
তিন 


'নবজ্জীবন? ( ১৮৮৪--১৮৮৯ ) পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা -সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তীর দৌহিত্র হলেন জননেতা! অতুল্য ঘোষ । 

'নদীয়া-কাহিনী' আঞ্চলিক ইতিহাসের অনামান্ত গ্রন্থ, সামাজিক-সাংস্কতিক 
জনইতিহাসের আকর উপদাণ। লেখক যথার্থই লিখেছেন যে “নদীয়া-কাহিনী”-তে 
প্রাচীন ৪ আধুনিক সমগ্র নদীয়া জেলার জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে 
'নদীরা-কাহিনী'র নামপত্রে লেখা হয়েছিল £ 'নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন 
ইতিকথা, বিদ্যা চর্চা, ধর্মীলোচনা, বংশপরম্পরাগত কাহিনী, বিশিষ্ট জীবনী এবং সাহিত্য, 
শিল্প, লোকাচার সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ধ্রতিহাঁসিক চিত্র ।' "তবু লেখক নিজেই 
লিখেছেন, শদীয়া-কাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বল। যায় নাঁ।”  গ্রস্থনীমও 
একাপনেই 'পদ্দীয়া-কাহিনী” ৷ লেখক লিখেছেন £ **.সেইজন্যই ইহার নাম নদীয়ার 
ঈশ্তিহ[স ন1 দিয়। নদীয়া-কাহিনী দিয়াছি |, 

লেখক যে নামই দিন, “নদীয়া-কাহিনী' বাংলাভাধায় অবিভক্ত প্দীয়া জেলার 
সপ্রখষ ইত্হাস 1 7. ঘূ, 8. 02116 সম্পাদিত 31521 10150701 3829066615 £ 
1)1-২' কলিকাতা থেকে ১৯১৭ খস্টান্দে প্রকাশিত হয় । “নিণীয়া-কাহিনী” তার 
মাসে রচিত শ সিপিমা? পত্জিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়! 

'নদশ্যা-পীহিনীঃ দ্বিতীয় সংস্করণ অন্রসারে বত্তমাঁন সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে । 
আহ একে ৭7 বছর পে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিন হয়েছিল | ইত্তোমধো নদীয়া 
জাল শান" পরিবততন হয়েছে । এ কারণে বর্তমান সংস্করণের ৩৪৫--৪২ পৃষ্ঠায় 
পথপহবে লহমান নদীয়া 9 কুটিয়া জেলা বিষল্ম গ্ররে।জনীয় কিছু তথা সংযোজন করা 
তায প্রাসঙ্গিক তথা অংশে ( ১১৫-৩৪৭ পষ্ঠা ) নমুদনাথ প্রদঞ্জ কোন কোণ তথা 


213৮ পি সিন করা হম্ছে। 


শদীয়া-কাহিনী'র অসম্পুণতা সম্পকে নেগক মগেতন ডিলেন | নিদীয়া- 
বতিনশাতত নদীয়া জেলা বিষয়ক সমস্ত তথা সঙ্কলিত হয়নি একথ, লেখক নিজেই 
নবী! কারেহেন 2 "অনেক কথাই লেখ! হয় নাই ।...সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার 
হচ্ট পিল" জীবনের শেষভাগে বুমুদনাথ “নদীয়ার বাণী” পত্জিকায় নদীয়াবিষয়ক 
ণচনদি প্রকাশ করেন । 

লেখক লিখেছেন: ঠমুদ্রাঙ্কণে বহু ভ্রমপ্রমাদ ৪ বর্ণীশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে, 
ভধিষাতে সে ক্রটি সংশোধনে যখোচিত যত্ব করিব |" অন্মান লেখক অনস্থ ৪ শযাশায়ী 
শ' [কালে এমন মৃদণ গ্রমাদ হত না । 

লখক লিখেছেন £ এগ্রন্থ মংকলন ও তথ্য সংগ্রহে সাধারণের নিকট আশান্করূপ 


সাত 


নদীয়া-কাহিনী 


সহাক্টভূতি না পাওয়ায় ইহাতে বহু ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়। গিয়াছে ।' শেখক 
শিক্ষিতজনের গ্দাসীন্তের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেছেন । প্রীয় 
একশো বছর আগে স্থানীয় জনইতিহামের তথাসংগ্রহের জা সরজমিন ক্ষেত্র অন্ঠসন্ধানে 
যে লমস্তা ছিল, আজ সে সমস্তা আরও জটিল ৪ প্রকট হয়েছে! আজকের ভাঙচুর 
মূলাবোধের দিনে সরজমিন ক্ষেত্র অশ্ঠসন্ধানকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে, অবিশ্বাস 
করে। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষও সহযোগিতার হাত আশানুরূপ প্রসারিত করেন না । 
ফলে, সরজমিন ক্ষেত্র অহ্কসন্ধ।ন আজ 9 এক দুরূহ কর্ম। সেকালের নদ্দীয়াবামী 'নদীয়!- 
কাহিনী" সঙ্গলনে লেখককে সাবিকভাবে সহযে।গিতা করলে বইটি আরও সম্বন্ধ হত একগা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় । 


লেখক গ্রন্থে নদীয়ার বহু মনিন্ব-মসজিদ সহ পুরাকীন্তির উল্লেখ করলে? 
গঠনরীতি-নিমাণশৈলীর বণনা দেন নি।  ইতোমধো, মেসব পুরাকীন্তির অধিকাংশ 
হয় ধর্ংসপ্রাপ, নর নিশ্চি। ফলে, আজ আমরা সেগুলির গণনরীতিগ পরিচঘ তুলে 
ধরতে পারি না। লেখক কিছু মন্দির-প্রতিষ্ঠালিপির বিবরণ লিখেছেন | তখন 
প্রতিষ্টালিপি গুলি বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হমুণি, পাগোদ্ধারগ তুলন।মূলকভাবে সহজ ছিল । 
নিদীয়1-কাহিনী'তে নদীয়ার সমস্ত মন্দির-মসজিদেব প্রতিষ্ঠালিপির বিবরণ খাকলে 
(সেগুলির প্রতিষ্ঠাকাল নিশ্চিতভাবে জানা যেত । 

বাংলার বন্ল প্রচলিত লোকশ্রত্তিনিষ্ভর বিদূধক গোপালভাডের কথ! পেখক 
লিখেছেন । যদিও মহারাপ্ কুধ্চন্দ্ের বাজসভাষ গোপালভাড় ছিলেন কিনা তা প্রম(ণিত 
হয়শি। ডক্টর সতধমার “মনের মতে গেপালভাড় নামে কেউ ছিলেশ নী, কুফনগও 
বাজনভায় মহারাজ রুষ্ন্দ্রের আমলে ৭ নয়, তার পরেও নয় । ভারতচন্দ্ বণিত মঠ11% 
কুধ্চন্দ্রের রাজনভ।র বিববনেপ গোপালভুড অ্গপস্থ্িত। 

নদীয়র আর্থ-সাম।জিক-সাংসু্তিক জনইতিহ|সের বিবর্তনের বারা লেখক বিচার- 
বিশ্লেষণ করেননি । 'এবাপারে তার স্প্ট ধারণা ৭ ছিল না বলে মনে হয়। শদীয়ার 
নববৈষ্ণবধন্ ও তার লৌকিক উপশাখ। কর্তীভজা, ম।হেবধনী এ বলরামী প্রভৃতি গে 
লোকধর্শ সম্পকে লেখক সেকালের পটভূমিতে যে ধারণা পোষণ করতেন তাহ 
প্রতিফলিত হয়েছে তার রচণায় । লেখকের চোখে নদীয়ার লোকধণন স্বিচার পায়নি, 
লেখক বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন ( পূ. ১৭৭-১৭৮ ) এবং শিন্দাবাদ 
জানিয়েছেন যার! নামে বৈষ্ণব হয়ে ও আচাবব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্ধী। লেখক 
লিখেছেন £ *..নভিকধারী বৈষ্ছবগণের মধ্যেই ব্যভিচার কদাচার প্রভৃতি এত্ত ঘনিষ্ঠভাবে 
প্রবেশলাভ করিয়।ছে যে উহ[দের অনেককে বৈষ্ণব বলিতেই কুঠা জন্মে। (পূ. ১৮১) 


্ট 


ভূমিকা! 


নেড়ানেড়ী-বাউলদের লেখক 'কদাচারী বৈষ্ণব” বলে উল্লেখ করে লিখেছেন : “..ব্যভিচার 
পদে পদে দৃষ্টহয়। ইহাদের মধো হন্দিরচর্চর শ্লোত অতি প্রবল এবং সেই কুহকে 
য্জিয়া বছ ইতর জাতিয় লোক এই শকল সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়ে |." বৈষ্ণব বলিলে 
যে আচারবাণ ধীর প্রেমিক ভক্তের উজ্জরণ হবি মানস নয়নে উদ্ভাসিত হইত এক্ষণে ঠিক 
তথিপরীত ।-"*লম্পট, বাভিচারা, মর্কট বৈরাগধ|বী নরনারী এখন শনায়ামে আপনাকে 
বেঞ্চব বলিয়। পরিচয় দিতেছে ।-. ধর্মধব্ী এক একজন বাভিচারিধ়ী দুই দশটি পমণী 
পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে বৈপ্ুব বলিগা পরি5র দিয্া বেড়াইতেছে |” (পু. ১০১) 

খোধপাড়াকে লেখক বলছেন কির্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা” (প. 
১৯৪ )। তীর মতে কর্তাভজ (দেব মধো পুরুমের চেরে গ্লালেকের সংখ্য।ধিকা হেডুই 
নাকি ব্যভিচারের শ্লোত এত প্রধণ” এবং 'এ ধর্সের সর্বনাশের মূল । সাহেবধনী * 
আউল সম্প্রদায় কর্তাভজার শাখা বিশে এবং তাঁদের গ্হাসাধন] 'নিতান্থ কচিবিকুদ্ধ 
খলে লেখক উল্লেখ করেছেন | বাউল-লাধণা সম্পর্কে ভিনি লিখেছেন 2" "কাখিবিপুব 
সরতার্থতা সধনপুৰক চরে পরম পবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার উদ্দেশ্ন ।" 
লেখকের মতে বলরামী সন্্রদায়ের 'মকলেই অশিক্ষিত ও হীন জ[তিয় 1, 

নদীয়া জেলার নববৈধ্বধনের লৌকিক উপশাখাগুলির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পুন 
আ।ম|দের অভিমত আমরা এই এুন্থের ৩৪৮ পুষ্ঠায় উল্লেখ করেছি 1 আমরা মনে করি 
নরীয়ার লোকধর্ম সম্পর্কে লেখকেব দুটি ভঙ্গি স্বচ্চ ছিল নাঁ। 

ভেক শব্ঢি বিব্তিন হয়েছে ভঙ্গন শব থেকে । তক্ষা শব্দের মূল অর্থ ভিক্ষাল 
-ভঝ শবের প্রচলিত অর্থ হল সন্নামীর সাবা বুত্তি। এদীয়ান্ঘ বতমানে ভেকথারী 
বৈষ্বেরা যেমন আছেন, তেমনি আখডা «৪ আগে (গৌভীয় অঠাদিতে ) বসবানকাক 
বৈষ্ণব এবং গৃহী বৈষ্কবেরাও আচে । অজিত দাস লিখিত 'জাঁতবৈষ্থবের কথা ঠব্গ 
('বারোম।স" এপ্রিল, ১৯৮৬ ) প্রাসক্রিক জষ্টবা। 

নদীয়।য় উদ্ভুত ও বিকশিত প্রতোকাঢ গুঞ্বাদী লোক্বর্মের সাধনাঙ্গের গুহ 
তাদের সম্প্রদ।ঘগত গানের মধোই প্রকাশি *। এই গান শুধুমাত্র নিছক লোকধদ সঙ্গাত 
নয়, নদীয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনভীবন-ইতিহাসের অসামাত। উপাদান 
আছে এই গানের অন্দরমভলে নিগুচ সাঙ্কেহিকতায় | শরনারীর মৈধুনাআুক অপি 
পর্বিচিত শবে গুহাসাধন ও গুরতও তদের গাঁনে প্রতীকে প্রকাশিত | শব-স্ন্টেন 
ও প্রতীক যথার্থভাবে বুঝতে পালে, তবেই খলে যায় এ গানের বহস্তের দবজ' 
্রাঙ্গণাশ।সিত-লালিত সমাঁজে যাদের স্থান হয়নি মেই মব আর্থ-সমাজ-পীভিন শিন্রবঙ্ের 
নিষ্নবর্ণের প্রতিবাদী মানঠষেরা সবার অলক্ষো গুঞ্বাদী লোকধমে আশ্রিত হয়েছিল এব, 
এ কারণেই তাদের গ্রপ্তস।ধনা । ধখাধপ্লাবিত আধুনিক নগরমুখী যন্থনিভর জরি- 
গ্রশ্থিল জনজীবনের নিস্পেষণে বিলুপ্চপ্রায় নদীয়র লোকধর্মীবলঙ্বীদেখ আজ আর সহজে 


গান 


নদীয়া-কাহিনী 


চিহ্নিত করা যায় না। সরকারী দশকীয় জনগণনাবিন্তাসে লোকধর্্ের স্থান নেই, উল্লেখ 
নেই-_নাম-উপাঁধিতে তারা হয় হিন্দু (বর্ণ ও তপশিলী ). না হয় মুসলমান । নানা 
লাকধর্সের কেন্দ্রে-আখড়ায়-আস্তানায় ও সম্প্রদীয়গত মেলা-উৎ্সবে গেলে তাদের চেনা 
যায়, সনাক্ত করা যায়। কিন্তু তাঁদের গুহাসীধনা ও ধর্মততের স্বরূপ উদ্ঘটন বা রহস্য 
উন্মোচন সহজসাধ্য নয়। প্রত্যেক লোকধর্মীবলখ্বী একজন "গুরুর কাঁছে শিক্ষী নেন, তিনি 
হন উর শিক্ষাগ্তর ; আর একজন গুরুর কাছে দীক্ষা নেন, তিনি হন তীর দীক্ষাগুরু | 
প্রতোক শিশ্বুকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে গুরুপাটে গিয়ে দিতে হয় সাঁধামত বাঁ নির্দিষ্ট 
অর্থ যার লোকায়ত নাম খাজনা” ও “জরিমীন1,। গ্রু-শি্াও নানা লৌকিক নামে 
পরিচিত। প্রর্দোক অন্প্রদায়ের বীজমন্্ পথক। এসব গানতে হলে বুঝতে হলে 
তাদ্দর সঙ্গে মিশতে হবে নিবিড় গভীরভাবে সহাম্ভতিপুণ দরদী অথচ মুক্ত মন নিয়ে 
তবেই নির্ণয় করা যাবে লৌকধর্ম বিশ্বাসের ও মার্গের স্বরূপ সাহেবধনী ৪ আউল 
সম্প্রদায় কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের শাখা-_'নদীয়! কাহিনী'-লেখকের এই ধারণা হয়েছে সম্তবত 
এই সব লোকধর্মগুলির পরস্পরের মবমীসাধনার যধো কিছু সাদ দেখে । কিন্তু 
প্রতাকদি লোকধর্মই পৃথক এবং স্বত্ব সন্তায় বর্তমান । নলীঘার কোনো লোকধর্দেরই 
প্রবর্ীক উচ্চবর্ণের লৌক নন, প্রবর্তক হলেন নিষ্নবর্গের, শিবর্ণের হিন্দ বা মাবফত 
ককির। উর স্তধীর চক্রবর্তী লিখিত '[হেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান? গ্রন্থ প্রাসঙ্গিক 
দষ্টবা । এই গ্রন্থে কর্তীভজা ৪ সাভেবধনী সম্প্রদাষের গুপবংশপারার বর্তমানিবাল পন 
পূ্ণৃঙ্গ ত।লিকা৪ আছে। সৈয়দ মৃস্থাফা সিরাজ সাহেবধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে মনে 
করেন : আমি নিঃসংশয় যে শব্দটি আসলে সাঁহেবজানী | স।ঠ্বজান ন।মে “কানো মারফত 
তন্ববাদী ফকির এ সম্প্রদায়ের মূলে ।.-গ্রামসমাজে বিকুত উচ্চারণেধ জন্া সাহ্বজানী 
হরে সাহেবধনী | €( দেশ” -১৫ মার্চ ১৯৮৬) 1 

কুক্ধনগর বাজবাঁডিতে ২৪ মাঘ--২ ফাজুণ ১৩৪৭ ( ১২--১৪ ফেক্ুয়ারি ১৯৩৮) 
মঠঠিত হ্। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন প্রখাত এতিহাসিক 
নলিনীকান্ত ভটশ[লী এই অধিবেশনের উত্তিহসশাখার সন্গাপশ্তিকূপে প্রদনু 'ভাসণে 
বলেছেন £ "যুক্ত কুমুদনাথ মলিক মহাশঘের নদীয়া কাহিনী- উল্লেখমোগা গ্রন্থ 
কম্দনাগ হেহজসের ডায়েরিতে লিখিত 91/0071013ি শব্দটি পরিবর্তন করে 
916617221 রূপে উল্লেখ করেছেন নিদীগ্লা-কাহিনী'তে (৮. বহমান সম্্গণণ পূ. ৬০ )। 
উট্টশালী পূর্বোক্ত ভাষণে এব সম।লোচনা করে বলেছেন 2 শ্রযুক্ত কুমুদনাথ 
মলিক মহাশয় তাহার নদীয়। কাহিনীতে 91100 ং-কে 916608881-এ 
পরিবন্তিত করিয়াছেন । মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধাত করিবার কালে এ, রকম ইচ্াম 
পরিবর্তন করা নিতান্ত মসঙ্গত। মল্লিক মহাশয় এই শ্রীনগর কোথায় তাহার নিণয়ে 
কোন যত্র করেন নাই । সঞ্চনগর বাজগণের প্রাচীন রাজবানশি নগণের নাম ম্মরঞ্জে 


দশ 


ভূচিকী 


এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিবে । কিন্তু এই পাজধানী প্রীনগর রাণাঘাটের বারে? 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাঁকদহ থানার এক প্রান্তে অবস্থিত ।” ভট্রশালীর মতে 
1110017701২ হল শিক্গাভাডা। 20189 01 11118 75895, (17810891 
১০০1০ কর্ঘক তিনখপণ্ডে প্রকাশিত ) গ্রন্থে 97000 শব্ষটিই আছে। আমবা? 
মনে করি 9400 নীতা চাকদূহ থানার প্রীনগর নয়, এবং কুমুর্দনাথের এই পরিবর্তন 
অসক্ষতই হয়েছে | মুডার প্রার দুমাস পুবে অনুষ্ঠিত এই সাহিতা সম্মেলনে আমন্িত 
ইপয়া সতত ক্ুদনাথ শীবীরিক অকুস্থতাহেত অন্ঠপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত থাকলে 
তার বক্তবা জাগা যেত। 
ইংরেজরাজদ্ধে লেখক শিদীরা-কাহিনী” পচশা। ও প্রকাশ করেন। ১৯১০ পয 
শের স্বাবীনতা আন্দোলনের কোনও তথা এতে নেই । শাসক শ্রেণীর প্রতি দুবলতাহেত 
'লখকের রচনায় (পৃ. ৩১৪) সপ্চম এডোয়াড হয়েছেন পুণাশ্লোক শাপগ্টিপ্রিয় রাজরাজে- 
গর" ৭ পঞ্চম জর্জ হয়েছেন “পযুক্ত পিত।র প্রতিচ্ছারা, মহাশক্তিধর, দয়াময়, রাজবরাজে- 
গ্ মহামহিমান্িত।? তাদের আলোকচিত্রও মুদ্রিত হয়েছিল গ্র-ং । লেখক ভগবানের 
হছে প্রার্থনা করেছেন পঞ্চম জজের কর্মময় শান্তিপূণ অদীর্ঘ জীবন ও স্টার শান্তিমাা 
কোমল মাশষে কমনীয় বঙ্গভাধার দিন দিন শ্রনুদ্ধিলাভ |" লেখকের এই আশ্টগত্যাই 
ভর 'রায়বাহাছুর খেতাব প্রাপ্তির অঙগাতম কারণ । 
নদীয়া জেলার দারিয়ারপুর গ্রাম (পরে ক্ষ্চলগব ) থেকে প্রকাশিত সাধক 
পত্রিকার তিনটি সঙ্গায় নদীঘা কাহিনী'র উচ্চ প্রশংদা করা হয়েছে । "সাধক 
১ বম ২ সংখ্যা, জাষ্ঠ ১৩৯০, পূ ৩২৯ )-আ লেখা হয় £ 'বাণাঘাট নিবাসী একনিস 
সহিতাসেবী শ্রাধুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক নদীমা কাহিনী নামক বু হথাপ্ণ একখানি সনদ 
গস্থ প্রণয়ন করিয়।ছেন। ১৩১৭ সালে ইহার প্রথম সংস্করণ ৪ ১৩১৮ সালে দ্বিতীয় 
সন্কবণ প্রকাশিত হইয়ছে। কমৃদনথ বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞান গবেষণায় প্রবীণ, 
পবসেততে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞাপে। প্রতোক শিক্ষিত নদীয়[বসীর এই পুস্তকের এক 
এক খণ্ড ক্রয় করা উচিত | নদীয়া জেলা সন্গষ্থে শুতন কোন তথ- পুখা নদীয়ার প্রসিদ্ 
প্রসিদ্ধ গ্রামের ৭ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ ভপিপ্তাৎ সংগ্চরণের জনা কুমুদবাবূর নিকট 
পাইয়া দিলে তিনি তাহা সাদরে ? রুতজ্ঞদয়ে গ্রহণ করিবেন । সাধকের সম্পাদকের 
নিকট পাঠাইলে তাহা সাঁধকেও প্রকাঁশিত হইতে পারে” কুম্দনাথের কাছে নদীয়ার 
গ্রামের তথাপূর্ণ বিবরণ লিখে কেউ পাঠিয়েছিলেন কিনা আমাদের জান! নেই। কিন্ত 
'স'ধক" পত্রিকার পরবর্তী সংখা'গুলিতে “নদীয়া কাহিনীতে অপ্রক!শিত নদীয়ার বিভিন্ন 
প্রাসীন জনপদ্দের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে । কিভাবে গ্রামের বিবর্ণ সংগ্রহ করতে 
»বে ও লিখে পাঠাতে হবে তার একটি হুকও সাধক" প্রকাশ করেছিল। “নদীয়া 
ব!হিনী'র প্রচাবেও “সাধক'-এর ভূমিকা উল্লেখযোগা | াধক'-এর ১ বর্ষ ৪ সংখ্যায় 


এগারো 


নদীয়া-কাহিনী 


(শ্রাবণ ১৩২০, পৃ. ১০২) লেখা হয় £ “নবা এতিহাসিক শ্রীযুক্ত কুমূদনাথ মলিক কৃত শদীয়া 
কাহিনী পাঠ করুন” এবং ১ বর্ষ ৬-৭ সংখ্যায় (আশ্বিন-কান্তিক ১৩২০, প* ২১৪) 
লেখা হয়: *র্বাগ্রে উল্লেখযোগা নবীন সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত কমুদনাথ মল্লিক প্রণীত 
শ্লিগৌরাঙ্গ ও নদীয়া কাহিনী_একখনি ভগবদ্ভক্তির ও অপরখানি দেশতক্তির 
পূর্ণপাত্র? । 


কমুদনাথ নদীয়ার অন্যতম প্রাচীন মগ্লিক পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের 
কালীকুমার মল্লিকের জো পুত্র কুমুদন।থ রাণ'ঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন ১২৭ বঙ্গান্দেব ১৩ 
ভাদ্র "তারিখে (৩১ আগস্ট ১৮৮০ )। উর পাঁরিব'রিক পরিচয় নদীয়া-কাহিনীব ২৬০ 
৩৩ পষ্ঠায় ও জ্ঞনেন্্রণাথ কুমার সঙ্কলিত বংশ-পরিচয় অইমখণ্ডে (১৯২৮) পিয়া যাবে । 
অন্তসন্ধানে'ও কুমুদনাঁথের শিক্ষাজীবনেব কথা বিশেব ক্ষিড় জানা যার়ণি। মদনে? 
[থমিক শিক্ষাজীবন সম্ভবত বাঁণাঘাুটই অতিবাহিত হয়! রাণাঘাটেল প্রুটীসান 
হিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাললৌনুরী বিষ্ভালয় ( প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ খুস্টন্ব ) ১৬ বর বধসে 
৮ন৬ শুষ্টানদে বম্দনাথ এন্টপান্স পণীগগার় টতীণ হন । কুম্দনাখের ঘনিঈ শাদাকাণ 
দেবনারারণ গ্রপ্ত সত একথা জানা গেছে বংশ-পগ্চিয় থেকে জিত, যাচ্ছে, 
'কলিকাতার জেনারাল এসেমর্রির অধাক্ষ মবিমন সাহেবের নিকট ইংঝাখি সাহিত। 

হবিখাত দাশশিক স্টিকেন্সের [ হেনগি ্িকেন ] শিলান দশনশ এব মহামহোপাধিত? 
বৃজরুন্ঃ তৰ্কপঞ্চাননের নিকট নবন্ায় অধায়* করেন ।, 

বলাকাল থেকেই কমুদনাথের সাহিত।ভঠায় বিশেষ অগ্তবাগ ছিল একা নিত 
কেই ভিনি গল্প কবিতা লিখতে আারন্ত করেন। আনা সামগ্সিকপতে সার বস 
গুকাশিত হতে থাকে । বিখ্যাত সহিতিক আয়চন্দ সরকারের সঙ্গে তার লিবোদ 
সৌহার্দা হয় এবং তার উপদেশে পরিগ্ভালিত 'পুণিশাত পত্রিকার নদীয়া-ক!তিনী? আশান 
দদ্রিত হয় ॥  অক্ষযচন্্র নদী্রা-কাহিনী প্রায় নগর পুস্তক সংশোধন কবে দেন 

বুম্দলাথ ত্রিশ বৎসর বয়লে “নিদীয়া-কাডিনশী? বচন। সযাপু করবেন । তিনি অবশ 
রহলা-সমাপ্ঠির কালে (১3 ভাদ্র ১৩১৭ ) উর বয়স একপ্রিশ বংলর বলে উল্লেখ করেছে? 
( বর্তমান সংগ্করণ, পূ. ৩১৪) এটা উ।ব ভর“, বন্তত এই তারিখে তার বয়স ছিশ পা 
হতে ভ্ূ"দিন ব|কি ছিল । 

'নদদীয়া-কাহিনী” প্রথম প্রকাশিত ঠয় ১৩১৭ বঙ্গাবে 1২১ জাভয়ারী ১৭১১ 
কনক মালের মাধো চম মংস্করণ রে যে যায় । ২ম সংস্করণের প্রেস-কপি ৩ রে 
প্ন্জ শেখ হয় ২৬ অগ্রহায়ণ "১১৮ 5 | ২র সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গ।বে 
; ১৯ অক্টোবর ১৯১১)। ১ম সংস্করণ প্রকাশের অবাবহিত পরে শবদ্বীপের পণ্ডিউমগুলী 


নি 


হ্‌ ২ 


৪৮ 


বারে। 


ভূমিকা 


“নদীয়া-কাহিনী/র গুণে মুগ্ধ ভীকে 'পণ্ডিতরত্ব উপাধি দেন ১৮৩২ শকের ২৮ চৈত্র তাকিহে 
(১৯১১ )। সম্ভবত কাছাকাছি সময়ে নদীয়ার মুসলমান সমাজের এর মৌলবীবু' 
তাকে উপাধি দেন “ভা প্রহথারে মুরারে রাখিন” অর্থাৎ ইতিহাস শান্থে স্থপত্ডিত 

নদিয়! কাহিনী ছড়া তার অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল: 

চাদমুখ ( ছোটদের ছড়া সঙ্কলন ) 
হজরত মহম্মদ (জীবনী) 
খ্ীগৌরাঙ্গ ( জীবনী, ১৩১৮) 
সতীদাহ ( ১৩২০ ) 

শীচৈতন্য 

মহাত্মা কষ্ণচন্দ্ 

বংশস্পবিচয় শ্ত্রে জাশা যাচ্ছে: সম্প্রতি তিনি /7081501 [৪৫1৫ 
এবং 3811 7২1৩ ামক দুইখানি ই-বাছি পুস্তক সম্কলন করিতেছেন ।, 

বাংলাদেশে রুশির অবনতি দেখে তিনি উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় কুষিকর্দের জন 
'মলিকস্‌ এগ্রিকালচাব।ল ফান নামে এক রুষিক্ষেত্র স্থাপন করেন । রাণাঘ।টের উপকচ 

বহমান কুমুদনগর এলাকায় এই কুরিক্ষেত্র ছিল । দেশ-বিদেশ থেকে অনেকে এখানে 
এসে হাতে-কলমে উন্নত € বৈজ্ঞনিক প্রথাসম্মত কৃষির শিক্ষালাভ করতেন ! 
এখাশ তিনি জিশির কারান করেছিলেন এবং আখের চাষ ও গুড় তৈরি করতেন । 
এখানে বু ছবিকে প্রাড গু চিলি তরি এবং বেজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নহ ধরনের 
পবিশিলা দে ছয় ৮7 বিনাবায়ে | 

কালীন ভারত সরকার ভারত সম[ট পঞ্চম জর্জের জন্মতিথি উপলক্ষে ১৯২২ 
খু[বের ৩ ছন তারিখে তাকে 'রাধ বাহাদ্ু” উপাধিতে ভূষিত করেন । কলকাতার 
ল।টভবনের দরবারকক্ষে আয়োজিত সভায় কুমুদনাথকে খিলাত ত দেশ্ঘার সময় লড় জিটল 

য ভাঁধায় তক অভিননদদ জানান, তা হল এই 2, 

০1] 10১1 210 ৬০৪] 210161[5 [0 1111]017099 1106 98110811011 
৩0107010101) ০01১০] 101101115 1)0৮০ 5119 ০৮ ০ 99 8 0709001 01 ১1121 
&:7010111001 51071110100. ০0] 21111000615 06991115811] 00107])617- 
12010175. 

দমুদনাথ বাক্তিজীবনে অমায়িক ও শিহঙ্কারী ছিলেন। সাহিতা-সংস্কৃতি ও 
সমাজসেবা মূলক জনহিতিকর নাণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন । 
তার শ্বী সরোঞিনী দেবী ( স্বড়া ২২শে আগস্ট ১৯৬৩ )। একমাত্র সম্তান শচীন্দ্রনাথ | জন্ম 
৭ জুলাই ১৯০৪, মুক্তা ৫ অক্টোবগ ১৯৬৭) ছিলেন রাণাঘাটের শিশিষ্ট বাক্তি ও 
বাবসায়ী। তিনি বাণাঘথ।টি পৌবসভীয় এক।দিঞ্মে বহুবৎসর কমিশনার ছিলেন এবং 


তেরে। 


নদীয়া-কাহিনী 


বু লমীজসেবা৷ ম্লক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ এগ্রকালচারাল 
ইনস্টিটিউটে, ঢাকা গভর্নমেন্ট কার্মে ও ভূপীল স্টেটের মন্বী কুধি-বিশারদ মাননীয় হাদীর 
কাছে কৃষিশিক্ষ। করেন এবং পিতার প্রতিষ্ঠিত ফার্ষে কৃষি বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। 

বাণাঘাটে ৯ই বৈশাখ ১৩৪৫ (২২শে এপ্রিল ১৯৩৮) তারিখে কুমুদনাথ 
পরলৌকগমন করেন। মৃত্রার পৃবে তিনি কয়েক বৎসর বহুমৃত্র রোগে ভুগছিলেন । তার 
সত্যুসংবাদে রাঁণাঘাটের সমগ্গ সাধারণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাহ হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
তার পরলোকগমনে শোকসংবাঁদ প্রকাশিত হয়। উ.*খযোগ্য কয়েকটি শোকসংব!দ 
এখানে পুনমুঁদিত হল £ 

পরলোকে এ।য় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক 
( নিজদ্র সংবাদদাতার পত্র ) 

বাঁণাঘ।ট, ১৩শে এপ্রিল মা1ইতিাক ও জমিদার বায় বাহাভুব লুমুদণাথ মল্লিক 
গ'ত ২২শে এপ্রিল ৫৭ বৎসর বয়সে বনুমত্র রোগে দেহত্যাগ ক য়াচেন | তিনি শদীয়।, 
বধহিনী প্রমূখ বহু এঁতিহ।সিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন | তি।, জমিদার হইযাও ছব, 
ইবজ্ঞ/নিক পদ্ধতিতে রুধি কাখা করিবার জন্য মল্লিক রুষিক্ষেত্র নামে এক কৃষিক্ষেত স্থাপন 
করেন। তথায় গুড় ও চিনি ঠতয়ার হঠত| তগার বক ছকে গুড ও চিনি প্র্ধাণ 
প্রণালী শিক্ষা দেওয়া! হইয়|ছে ! 

তিনি অম[য়িক, মিঈভামী ও নিবহঙ্কারী ছিলেন | তহাব ম্বহা সংবাদে বাশাখ।টেও 
সমস্ত সাধারণ প্রতিগানমুহ বন্ধ ঝাখ। 5 | তিনি গ্রী, একপুর, ল্বাতা ও বনু আরম 
4 বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। 

- আনন্দবাজার পত্রিকা । ১৭ বধ ৩৫ সংখ্যা, ২৬ এপ্রিল ১৪৩৮, আঙ্গলবার 
১৩ বৈশাখ ১৩৪৫১ পু. ১৫১ স্তম্ভ $। 


সামমিকী 
বয় বাহাতর কুমুদনাথ মল্লিক 
নেদীয়।কাহিনী” প্রণেতা খ্াাতনামা মাহিতাক বায়বাহাছুর কুমুদনাথ মল্লিক গত 
২২শো এপ্রিল ৫৭ বংসর বয়সে পরপোকগমন করিয়ছেন । তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া 
বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন ॥ নদীয়া জেলার রাঁশাঘটে তীহার নিবাস ছিল। তিশি 
মীদর হইয়া স্বঘ্ং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুঁধিকারধ্য করিবার জন্য বিরাট ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । তথায় তিনি চিনির কারখানা করিয়াছিলেন এবং ইক্ষ্চাষ ও গুড় 
তৈয়ারী করিতেন । তিনি নিজ কুনিক্ষেত্রে ব ছাতকে রাখিয়া তাহাদিগকে উন্নত 
প্রবণের বৈজ্ঞানিক কুধিশিক্ষা দিয়াভিলেন । চিনি কয়েকখানি গ্রন্থ বচন! করিয়।ছিলেন 


চৌদ 


ভূমিকা 


'এবং বহু জনহিতিকর গ্রতিানের মহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল। তাহার *ত 'ময়াযিক 
মিষ্টভাধী লোক অতি অল্লই দেখ। যায়। 
_-ভাঁরতবর্ষ। ১৫ বর্ষ ২ খণ্ড ৬ সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ, ৯৭১--৯৭৯। 


অশ্রু-অর্থয 
বুমুদনাথ মল্লিক 

গত ৯ই বৈশাখ শুক্রবার “নদীয়া-কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থের জেশক বাণাখাটের 
এতিহাসিক কমুদনাথ মন্্রিকের পরলোকগমন সংবাদে আমরা মর্মপাড়িত হইয়াছি। 
শিদীয়া-কাহিনী” রচনা করিয়া তিনি সাহিত্যক্জগতে প্রনিদ্ধি শাভ করিয়াছিলেন । 
নমুদন।থ শুধু এতিহাপিক ছিলেন শা। সাহিতাসেবা বাতও ছ্িনি রুপ্বিকার্ধোর 
উন্নব্িকল্পে বহু গবেসণা করিয়।ছিলেশ | সরকারী সাহায্য ন! লইয়া রাণাঘাটে তিনিই 
সব্বপ্রথম আদর্শ কৃধিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করেন | ধান্যের ফলন কি উপানে অধিক হইছে 
পারে, সে জন্য তিনি শুধু গবেপণা করিয়াই নিরন্ত হন নাই-স্থ্যং চাষ করিয়। "হর 
প্রমান দা গিসছেন | গসিকাধোব টন্নতিকল্পে তাহার আপ্রাণ চেষ্টার পবি১য় পাইয়া 
সবক1র তাহাকে বায় বাহাদুর উপধি প্রদ্ধান করেন ইক্ষুর চাদেও তাহার সমবিক 
অশ্গরাগ ছিল। শ্বীধ পুত্রকে বিদেশ হইতে চিনি প্রস্থত করিবার পদ্ধতি শিখায় 
আলিয়া পেঠ কাঁধো নিযুত্ত' কবেন । কমুদনাথের অকালবিয়োগে আমরা বিশেস খে 
অনুভব করিতেছি । ভগবান ঠাহাণ পরলোকগত আম্মার কল্যাণ করুন । ভার 
শোক পরিবারবর্গের নিকট 'আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি 

মাসিক বস্তমতী । ১৭ বস ১ খণ্ড ১ সংখা, বৈশাখ ১৩৪৫, হত, 
সচিত্র । 


নিদীয়া-কাহিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১২ খুঁস্ধাবে। দীঘকাল 
বইটি ছাপা ছিল না। ণদীয়(র ইতিহাসচর্চায় এর অপরিহাঁধতা বিবেচনা কবে আমর 
কিছুকাল পুবে বইটি পুনমু দ্ণের পরিকল্পনা নিই । আমরা ব্যাপক অনুসন্ধানে ও "নদীয়ণ- 
কাহিনী'র পাওঁলিপি সংগ্রহ করতে প।রিনি। কাজেই দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা 
হয়েছে । বঙ্মান সংস্করন ভুলভ্রান্তি সহ দ্িতীয় সংস্করণের হুবহু পুনমূ্রণ । পরিশেষে 
মূল গ্রন্থে প্রদত্ত কিছু কিছু তথাপ্রমাদ সংশোধন ও অন্তলেখিত তথা সংযোজন কর 
হয়েছে, যাতে বইটি একালের নদীয়া-অশ্টরাগী পাঠকজনের কাছে সমাদৃত হয় । 

'নদীয়। কাহিশী”-র বর্তমান সংস্করণ প্রকীশে কুমুদনাথের পৌত্র দেবীপ্রসাদ মল্লিক 


পনেরো 


নদীয়া-কাহিনী 


9 বিশয়প্রসাদ মল্লিক এবং পৌত্রী বাণী পাঁলসৌধুরী ও গীতা (৮ সহযোগি 
রুতজঞ চিত্তে স্মরণ করি। 

সম্পাদনাকধে ছুপ্র।পা তথা।দি দিয়ে, “শিদেশিকী? তৈরি করে ৪ আনাভাখে 
সাহাযা-সহযোগিতা করেছেন “ছুপ্প্পা তথ্োর ভাস্তারী' অশোক উপাদ য় । অধা।পক 
ডরীর ধীর চক্রবতী আমীর সম্পাদনায় 'নদীয়। কাহিনী" প্রকাশে সঞ্জিমিভাবে উদ্যোগ 
হন। সম্পাদনাকর্মে সাক্ষাৎ্ভাবে ও চিঠিপত্রাদি দিয়ে উত্সাহ, প্রেণা ৪ পরামশ 
দিয়েছেন এবং নানাভাবে সাহাযা-সহযৌগিতা করেছেন নদীয়ার মহার|জবুমার 
,সরীশচন্দ্র রায়, নাটাকার দেবনাবায়ণ গুপ্ত, অসিতর'মার বন্দ্যোপাধ্যায় ( ভাবতীর 
পুরাতত্ব সবেক্ষণ ), অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অজিত 
দাস, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, ভবেশ দত্ত, অধ্যাপক নিজন দে চৌধুরী, পাচুগোপাল কু, 
অসীমানন্দ বায় ও আশিস ভষ্টাচাধ প্রমুখ এবং কঞ্চনগর পাবলিক লাইব্রেরী, নদীয়? 
জেলা গ্রন্থাগার ও কঞ্চনগর কলেজ লাইব্রেরীর কশ্নিবুন্দ। “বংশপরিচয়ঃ ৮ম খণ্ডে মৃদ্রিত 
'নদীয়ার মন্লিকবংশ? রচনাটির সন্ধান দিয়েছেন ভাক্তার দেবাশিস বস্স। সকলকে সক, 
পনাবাদ। 

'নদীয়া-কাহিনী'র পাঙলিপি সংগ্রহ করতে না পারলেও, কুমুদনাথের ম্বহ্তে 
লিখিত একটি পত্র প্রকাশ করতে পেরেছি ।  পত্ুটি শাণ্ভিপুর সাহিত্য পরিষদ 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রভীসচন্দ্র রায়কে লেখা । এ থেকে আমরা কুমুদনাথের হন্তাক্ষবের 
সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি এবং তিনি যে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের প্রথম কাখিক 
সভায় সভাপতি করেছিলেন, সে খবরও পাচ্ছি । য়া গভ।স কয়ে পুত যন 
রায়ের কাছ থেকে এই পত্র এখং নিদিয়াবামী' পত্রিকার গ্রতিলিপি পেয়েছি 1 তক 
রুহজঞতা জানাই | ণ 

মূল গছ্থে মুহিত ছবিগুলি পুনমূ দণযোগা অবস্থ।য় নেগ, সেজন্য আমরা সম 
নতুন ছবি দিয়েছি! শদীয়া জেলা-বিস্য়ক কটোগুলির অধিকাংশই সত্যেন্দনাদ মণ্ডল সুরে 
প্যেছি। বল্ালগ্সিপর কটো গুলি ভারতীয় পুরাতন সবেঙ্গণ-পূর্বাঞ্চল গঞ্জের মৌজলে, 
প্রাপ্চ | দিগ ণগরের বিষুমৃতি, শিবনিবাসের মনির ৪ প্রতিষ্ঠাকলকের ফটে। পেয়েছি 
অমিয়কুমার বন্দোপাধান্নের কাছ থেকে এবং সমীরেনতুনাথ চিংহ বায় দিয়েছেশ অলঙ্ক”। 
মন্দিরের কাঠের দরজা এবং পোড়ামাতলার ফটো । রবীন্দ্রনাথ খুখোপাধ্যায় শুতে 
পাওয়া গেছে ভবতারিগী মৃত ৪ যোগগঃ মন্দিরের ফটো? । এদেএ সকলের কাছে আগরি 
রতন | 

'নদীয়া কাহিশী'র অনেকাংশে আছে অধুনা গণপ্রজাতন্ত্রী বুল দেশ বাহৃডুত 
গৃহন্তর কুয়া জেলার কথা | নিদীয়া কাহিনী? কুষ্টয়! অংশ মম্পাদনা ও সংযোজনের 
জন কুষ্টিয়াবাসীর 'আ।স্ুরিক হ খেস্বণে আহি সম্প্রতি কুষ্টিয়া সফর করি। বাংলাদেশের 


বোল 


ভুমিক। 


মক্তিযুদদের সময ৪ পরে কৃহ্িয়। গেলে এঠ উদ্দেশ্যে যানি এবাবে গিছে 
পরিকঞ্চিতত।বে বৃহনুর সুটরিযা জেল।ঘ় পধিন্ুমণ, সধজমিন অন্ঠসন্ধান 5 তথ্য-বিবণল 
সংগ্রহ “বি! বৃষ্টঘ।ব।সীব আন্তরিক আতিণেয়তায়, সৌজলে ও সহযোগিতায় আছি 
আন্ভিভাত । নিছীয়। কাহিনী পুনঃপ্রক।শে কুদ্টিযাবাপী অধীর আগ্রহী । আমা? 
গভ তম স্রেহ ভাঙন, পুষ্টি সরকারী কলেজের অধ্যাপক প কুষ্িয়! পাবলিক 
ল/ঠর্রেনীর সম্পাদক আবুন আহমান চৌপুলী আম৭ এবাবের কুষ্টিয়া সফর, অশ্সন্গাণ 
৭ "তথ সংগ্রহের পরিকপ্সিহ কমশ্ুচীহ ৪] তৈরি ববেননি, যাবতীয় বাযভার পধস্থ বহ” 
করে আমকে ফৃতজ্ঞতপাশে আবদ্ধ করেছেন । তার সংগ্রহ থেকে পেয়েছি গ্রামবা 
একাশিক। হিতকরী” পত্রিক।র ও নকশীককাথার প্রতিলিপি এবং প্রচুর দষ্প্রাপা গ্রন্থ 
বিশিষ্ট বধীন্মতত্ত, গ্রন্থক।র ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার কুষ্টিয়াস্থ উপমহাবাৰ- 
স্বীপক কাওছার আলি শেখের সৌজন্তে মেহেরপুর, বাগোক়ান ও বল্লতপুর প্রভাতি অঞ্চল 
পরিদশ্ন করি । কুগ্টিয়। জেল! প্রশাসক এ. এফ. এম. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কুষ্টিয়ার 
অতিবিক্ত জেল! প্রশামক ( সাধিক ) মহ, ইদ্দিস মিয়া, “ইম্পাত' পত্রিকা সম্পাদক 
পুধালিউল বাঁরি চৌধুর সাংবাদিক আবদুর বশীদ চৌধুরী, শ. ম. শওকত আলী, মিলন 
সরকার, শাস্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র কুন্টিয়াবাসী এম. আশরাফুল হক, 
বাংলাদেশ শিশু একাদেমীর কুষ্টিয়া জেল! স"গঠক ম. মনিকজ্জীমান, মোহম্মদ এনায়েত 
কখীর, আমিম্পস্তম্মীন, এস, এ, এম. সাজের বহমীন ( জগতি ), গাজী হাবিবুর রুহমান 
। শিলাইদহ ), সৈয়দ আলি ইকবাল ( গ্রস্থাগারিক, কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ ), নভমূল 
£ললাম হিলাল (7 ডা ) প্রমুখের সহযোগিতায় আমি ধন্য । 


কুষ্টিয়া অংশের ফটোগুলি পেয়েছি লালন 'একাদেমীর পরিচালক অধ্যাপক ডকীব 
. আনোয়ুল করীম, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সাংবাদিক এম. এ. রেড ৪ মোহাম্মাদ 
আ[বতুণ রজ্জাক সুত্রে । তাদের কাছে আমি কাতজ। 

ধীয়া় আমি ছিলাম বেনউইকশ্যজ্ঞেশ্বর জাম্পানী ভি ডের গড়াইনদী- 
এরবতী রমা স্খপ্রাদ অতিথিশালায় । এই প্রতিষ্ঠানের মহা: -স্থীপক কামাকল 
চরকে সকূুতজ্ঞ ধনাবাদ । 

৭্রিয়া প।বলিক লাইব্রেরীর গ্র্থাগারিক সহ কিবুদদ ও কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের 
সাংবাদিক পন্ধুদের সহযোগিতা ভোলবার নয় । . 

রবীন্্নাগের  ১২৫তম জন্মবষপূর্তি উপলক্ষে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গনে 
সায়োজিত অচষ্ঠানে প্রধন অতিথির্পপে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী. 
শিক্ষাধিদ্‌, বাংলা এক দেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয় রসের 
প্রান্ত মহাসম্পাদক, কবি-অধাপক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী । দুর্দিন তার সান্গিদে 


সুতির 
শ. ভু, ৩ 


নদ্দীয়া-কাঁহিনী 


থেকে “নদীয়া! কাহিনী" সম্পাদনা সম্পর্কে আলোচনা করি, তর কাছ থেকে মলাবান 
নির্দেশও পাই । তকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি । 

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার নানা স্থান পরি"শণের সময় আমার সঙ্গী কুষ্টিয়ার ছাত্র- 
যুবকদের উৎসাহ-উগ্ভমে আমি মুগ্ধ হয়েছি । 

আমার কিয়া সফরে কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষ, 'পরিবত্ন, 
সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক-অধ্যাপক ডক্টর পার্থ চট্টোপাধায় ৭ বন্ধুবর বোধ 
মিত্রের কাছ থেকেও পেয়েছি অকু্ সহযোগিতা, তাদেরও কৃতজ্ঞতা হ্ষান!£ ' 

শিল্পী অমিয় ভদ্রাচাঁধ এই গ্রন্থের শোভন প্রচ্ছদ ও আলে।কচিহ-বিগঠাস কাবেছেন | 
তাকে ধলাবাদ জানাই । 

পদীয়! কাহিনী'-র মত শ্রবিশাল ছুশ্রাপা গ্রন্থের সম্পদিত-সযোজিত সাঙ্কবণ 
প্রকাশের জন্য প্রকাশন প্রতিষ্ঠান প্পুস্তক বিপণি'র কর্ণধার অহপকুহার চাহিন্দা বকে 
নদীয়া ৷ ৪ কু্িযা -বাসীর পক্ষ থেকে জানাই সফ্কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ । 


"হিয়া", গেট বো, 


মা রায় 
রুষ্নগর, নদীয়া ভিতর 


4 ৯ 
্ টি 
2৮ 
9৮781 
পপ সির 





স্দ্লীল্মা-ক্ষান্রিলী। 


নদীয়ার রাজনীতি, সমাঅনীতি, প্র।চীন-ইতিকথা, বিশ্যাচর্চচা, 
ধর্মালোচনা, বংশ-পরম্পরাগত-কাহিলী, বিশিষ্ট-শ্রীবনী, 
এবখ সাহিত), শিল্প, লোকাচার সম্বরশিষ বিবিধ 
ঘতব্য তথাপূর্ণ উতিহাপিক চিত্র । 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়ন্দ্র সরকার মহাশয় কর্তৃক লিখিত 
মুখবন্ধ সংবলিত । 


পির 





শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত। 





প্রথর সংস্করণ 1" 


রাণাথাট 


পবন ১৩১৭ বঙ্গাম। 
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০ বি সি ধ্ত শা 58 হি নস 
ক শক শর 
এল 
ডি ৩ কিরে 7 ভাপ টা কিরে 
নি 
৮ যর 
ডিন ভন ক বি 
ক 
জুহি 


্াউ্নীভগবাচেলর স্পা সদ 


হস ও বিট ব্রিজা 


এ য় ২০ 
পিজা স্য 


শি বু ৪ 


2৫] 


নয 
এব 


তত বি ভজলা 


জলা 


»কচিদ্িষু্ ষমাহু স্সিভুবনশবুণং পুণততাং মস্তামকক 
কেচিচ্চ(২শাবতাব বিবিধগুণনিধিং নিতামাহুঃ প্রগল ভা | 


“কচিত্ভক্তং বদস্তি প্রতিহতমতয়োভাব গান্জীবা পূ 


সশ্রাকং তং নদীয়।জনচিততমসাং জ্ঞানদীপ ম্বরূপং ॥ 


নদীঘ1?ভূষণং বন্দে বিষ্ণু গৌরাঙ্গ বূপিণং ! 
পিত্রে/শ্চচব্ুণছন্দং সর্ববকামপ্রদং ছ্িজ্ঞান্‌ ॥ 


নিবেদন 


ঢুই ব্মব পূর্বের বংশবাটির কতবিদ্ বিষ্োৎসাহী কুমারগণের যে পক্চালিত 
“লু্নিমা” নারী মাসিক পত্রিকায় বঙ্গীর-সাহিতা-মহারথী প্রথিতনামা  শস্বীলেখক 
শযুক্ত অক্ষনন্্র সরকার মহাশয়ের তস্থাবধানে “নদীয়।-কাহিনী” নামে ক একটি গ্রবন্ধ 
*কাশিত হয় । আমার লিখিত সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে নদীয়া সন্ধে 
ঘাবও অধ্রিক কথ! জানিতে আগহ প্রকাশ করায় আমি নদীবার সমাভ, বিদ্যা ধর্ম, ৭ 
হাজশীন্ি সঙদন্গীয় ইতিহাস স্*গ্রধে যতত্বান হুই ও বহু পরিশ্রমে এতদিনে যাহা সংগ্রহ 
কবিতে পাবিয়াছিত তাহ।ঠ সম্পতি পুঙ্কাকারে শিদীয়ংকাহিনীগ নামে গ্ুকাশ 


; কনক নদীয়ার ইতিহাস বলা যা”) 1 বে যেসকল উপাদবান, 
ভরতিহাস নিন চিত হয়, 'তাহার অধিকাংশ ইহাতে সনিবেশিন হইয়াছে আমাদের 
শে অঙাল। বিষয়ের মে কেন উন্নতি হউক না ইউত্ভিহীসের চাটা যে কখনও স্হুল 
পরিমানে 5ইম[তছ,। বলিঘা অনমিত ভয় পা । যাহা কিছু ইন্িহাস বলিঘা সাধারণত 
যা আছে, তাহা এনিই ভ ঠা ৪ এলৌকিক কাঠিনীতে সমাচ্ষন্ন যে, 'ভাহার মধ; 
হঠতে খটি স্টক বাহিনা ল্য মকসিন ॥ আর তাহা বাছিয়াঁ লইতে গেলেও 
রর শঙ্ষে নেক ক্ষত হইয়া পড়ে ; তাই এই পুস্তক রচনায় বত কৌতুহলোদ্কীপক 
কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে, আর সেই জন্াই ইহার নাম নদীগ্রার ইন্তিহাস 
ন" দিয়া “নদ'য়া-কাহিনী” দিয়াছি । নদীয়]-কাহিনী কেবলমাত্র নবন্বীপের কাহিনিতে 
পূণ নহে, ইহাতে প্রাচীন ৪ আধুনিক সমগ্র পদীসা জেলার ৯5 হবা যাবতীয় তিষয় 
সংগৃহীত হইয়া ছে। 

সাধারণতঃ ইতিহাস ঝলিলে মনে যে একটা স্থান বিশেষের বাজনীতি, সমাজনীতি, 
যুদ্ধ-বিগ্রৎ এতাদির চির মনে আসে, শদীয়।র ঠিক সেব্ধপ বিব্ধি ঘটনা-রাগ-বঞ্জিত 
চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নাই । কারণ, শেষ বঙ্গেশ্বর লক্ষণ সেনের পর মহাগুতরর 
ম[বিভীব কাল পর্যান্ত প্রায় তিন শত বৎসবের বাবধান । এই স্ুদীর্ঘকাল নদীয়া হইতে 
রাজধানী অপলারিত হওয়ায়, নদ্দীয়।র ধারাধাহিক ইতিহাস পাওজ। যায় না । এইরূপ 
আর অনেক মময়ের তথা সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। ক্তরাং নদীধ়ার ইন্তিহাস 
বর্ণনা] করিতে যাইয়া আমাকে অনেক সময় বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে 
হইয়াছে । বিশেষতঃ বঙ্গেতিহাসে নদীয়ার সংন কতটুন্দ এবং বাঙ্গীলংন নমাজ, পন্ঃ 


পঁচিশ 


৪ ব1$-বিগ্রবে নদীয়।র প্রভাব কতখানি, এইগুটি পরিক্কর্খুট করিবার গন্য প্রথম কয়েক 
অধ্যায়ে বঙ্গেতিহাসের সহিত নদীয়ার ইতিহাঁম বর্ণনা করিয়। গিয়াছি। .পরে, পরবস্তী 
কয়েক অধায়ে খাঁটি নদীয়ার ইতিহান লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি পুরাতণ ও আধুমিক 
বিখ্যাত গ্রাম মাত্রেরই স্থানীয় ইতিহাস পৃথক্ভাবে বিস্তীর্ণরূপে লিখিত প্রায়াস পাইয়ছি ! 
একদিকে যেমন নদদীয়া-রাজবংশের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণন! করিয়াছি, 'তমনি আবার 
বহুত প্রাচীন বংশের ইতিহাস স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি । 
খাত বিষ্তাচচ্চা লইয়াই নদীয়ার যশ: পৃথিবীবা|ধ ৷ তা, শায়, দশণ, স্ৃতি, 
'জযাতিব, তস্, বঙ্গভাষা ও পারস্য ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার চচ্চা, নদীয়া কোশ 
সময় হইতে আরন্ত ও উহাদের কম-বিকাশ কিরূপে হইয়াছে, তাহার ধাববাহিক 
ইন্ডিহাঁস পথ পুথক্‌ ভাবে লিখিয়াছি। এ সকল বিষয়ে পিখিবার এই সামগ্রা 
আচে যে, উহাদের গ্রতোকের নিমিন্ধ এক একখানি তবুইৎ গ্রঞ্থ লিখিলে তবে উহাদের 
ইন্িহাস সম্পর্ণ হয় । কিন্তু প্রতোকের সম্বন্ধে বত পরিচ্ছেদ লিখিত হইনে এ, উহ।দের 
কেবল স্কুল ঘটনাগুলি মত্ত এবং বিখাত পণ্তিতমণ্ডলীর কযেকজনের জীবনীমান্ 
উল্লিখিত হইয়াছে | 
ধর্মাচ্চাই নদীয়।র যশঃ উজ্জল হইল উহ্জলতর কারয়াছে ;) আব শবদ্ধীপচন্জর 
মহ[প্রহ্থ শ্ীচৈতহ'দেবই নদীয়।র প্রচলিত শর্মা সকলের € ব-স্বরূপ ; তা* তাহাব 
পৃতচরিত নদীরার ধন্মচচ্চ! অধায়ে পথকরূপে সন্গিধিষ্ট করিযাছি এব মহাজন-বিএচিত 
ঈিউচতন্য চণ বিতাম্বত, শ্রীচৈন্না ভাগবত, শ্রীটচতলা মঙ্গন প্রন্ভন্ি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ 
ইত তাহ পে সঙন্ধে। সমস্থ তথা সংগ্রহ করিয়াছি । বিভিন্ন ধর্-সম্প্রদাযগুলির বিবরণ 
মন্দুর্ণ প্রকাশ করিলে সাম্প্রদাঘিক আপনির কারণ না হইছে পারে, ততদূরই প্রকাশ 
করিয়াছি । মুসলমান ৪ শ্রীহায় ধর্ম ৪ অগা ধর সম্প্রদ|ম সগন্ধে আমার নিজের জ্ঞান 
এন সামা সুতরাং তাহাদের সঙ্গন্ধে যে সমস্ত কথা আমি লিখিয়।ছি তাহাতে গুল 
প্রমাদ গাক।) সম্ভব । যদি কোনও সহদয় প1ঠক ক্ুপা করিয়া এ সচল ভ্রম, বা অন্ত 
কান ভ্রম বা ত্রুটি গ্রাদশন করাইপী দেন তাহা হইলে আমি তাহাব নিকট চিবককতজ্ঞ 
খাকিণ ৪ ভবিষৎ, সংকরণে এ লক্ল কটি সংশোধন করিয়া লইব | সাম্প্রদায়িক 
মেল। গুলির বিবরণ স্বচক্ষে দেখির। বা স্তনীয় বাক্তিগণের নিকতি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । 
সমগ্র বঙ্গের সামাজিক ইতিহ|স যাহা, নদীয়ার সামাঁজিক ইতিহাসও তাহাই । 
বে, বিশ্ষেভাবে নদীয়ার সামাজিক পর্বিবধ্ন কিদ্ধণ সাধিত হহয়।ছে তাহাই দেখ।ইবার 
জন; নদীয়ার গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতেই নু সময়ের বিবদণ সংগ্রহ করিয়াছি । 
নদীয়ার যে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সনুহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাই প্রবানাতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ১ রন পিকট হইতে ও প্রাচীন দলীল।দি দৃষ্টি 
লিখিত । তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হইতে যতদূর সহানভূতির আশ করিয়া- 
ছিলাম, তাহ। প্রাপ্ত না হওয়ায় নদীয়।র উল্লেখমে।গা প্রাচীন সমস্ত স্থানশ্ুলির ইতিহাস 
দিসে পাধি নাই । ভবিষ্যাতে সাধারণের সাহান্চুপ্টি পাইলে, সমস্থ স্থানের সম্পুণ ইতিহাস 


ছা বিবশ 


দিবার ইচ্ছা! থাঁকিল। নদীয়া সঙ্গন্ধে “বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়* বলিয়া যে অধ্যায়টি 
লিখিয়াছি, তাহাতে বর্তমান নধীয়! সঙ্গদ্ধে জ্ঞাতবা যাবতীয় বিষয়ের 9680150091 
£৯০০০9%01 যথাযথভাবে দেখান হইয়াছে, যথা--জেলার ক্রমবিস্তৃতি ও তাহার হ্রাস, 
নদীয়ার নদী, রাজবত্ম+ আদমন্মারী, নদীয়ার রুষী ও বাণিজ্য ইত্যাদি । 

পুস্তকের মূলভাগে যে সকল বিষয় স্থান পায় নাই, তাহাই পরিশিষ্টে দর্িবিষ্ 
হইয়াছে । নদীয়া-কাহিনী যুদ্রাঙ্কণ করিবার পূর্বে! ভাবিয়াছিলাম যে, নদীয়া! সন্থন্ধে 
জ্ঞাতবা নকল কথাই একরূপ সংগৃহীত হইয়]ছে 3 কিন্ত মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইলে দেখিলাম 
যে অনেক কথাই লেখা হয় নাই। ভগবান দ্রিন দিলে, সে সকল কথাই পুনরায় 
লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 

এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, "নাহার অধিকাংশই অমি নদীষার বিভিন্ন স্থানে 
1/10109812018617 পাঠাইয়! সংগ্রহ করিয়|ছি, আর কতকগুলি আমি আমার গণামান্ 
বন্ধবান্ধব গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়ংছি। উহাদের সকলেরই নিকট আমি 
চিলপণা পহিলাম। 

এ পুস্তক রচনায় আমি আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বাছদব অনেকের নিকটেই 
নানাকপে উত্মাহ লাভ করিয়াছি, সেজন্য তাহ।দেব সকলের নকট আমি চিবুক 
বহিলাম। বে ধাহাদের সহাঞভূতি ৪9 উতৎ্লাহ না পাইলে আমি এই দুরূহ কাধা 
সম্প্ন কারতে পরি হম না, তাহাদের, মধো প্রবীন মাহিতাগ্তর, পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত 
শন্ষঘচল সকার মহাঁশম্ব, যিনি আমাকে পুল্রভুলা প্লে করেন এবং কপা করিয়া আমার 
গ্ন সমগ্র পুস্থক সংশোধন করিয়। দিনাছেন এবং ই পুক্তকের মুখবন্ধ লিখিয়া মর 
নদপ্ঘ'-কাহিনীকে সালহ।বা করিয়া সাধারনের সম্মঃ খ প্রকাশযেগা করিয়া দিয়াছেন এ 

জল্পন পগ্িতাগ্রগণা রাষ রাজেন্দ্র চন্দ্র শাদী বাহাঢুর এম. এ; এবং দেশমান্য পূজাপদ 
মহামহপাঁধান় পহরপ্রসাদ শাশী 0.1. 7. কলিকাতা সংস্কত কলেজের প্রিন্সিপাল 
স্বন!মণ্গা মহামহোপাধায় পণ্ডিত প্রীসতীশ্চ্দ্র মাচাধা বিগ্যান্ভূদণ এম, এ, পি, এই. 
ডি, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিয়তা পণ্ডিত ইীশরচ্চন্দু শাক্্ী, জরামরত্ব বেদান্তরতর, উডিব্যার 
চিত্র প্রনতি প্রণেতা শ্রযতীন্ত্রমোহন দিংহ, শবদ্বীস।ধিপতি স্বর্গগত মহারাজ ক্ষিতীশচন্তু 
বার, আমার প্রিয় ভুহৎৎ অশেষ গ্রণালক্কত শ্োভাবাজারের সাহিতানরাগী রাজ 
শ্রীবিণয়রু্ক দেব বাহ।দুব, লেখক শ্রযুক্ত পুণ্চন্দ্র দে চৌধুরী ও আপ্রভাষচন্দ্র মুখোপাধায় 
এবং মামার সোদর-কল্প বংশবাটীর স্বণ।মখাতি উদার চরিত সাহিত্যসেবী স্বধী রাজ- 
বম!রগণ্ প্রমুখ অনেকের নিকট আমি তাহাদের কৃত উপকারের জন্া চিরখণী রহিলাম 
আমার অক্ষমতা বশত; এই গ্রন্থে নানা ভ্রটি পরিলক্ষিত হইলেও, ইহাতে আমার 
যু্রেণ ক্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টী যেরূপ ছুব্ধহ এবং দেশের লোকের এমন কি অনেক 
শিক্ষিত লোকের এবিসয়ে যেরূপ এদাশীন্ব, তাহাতে গ্রন্থ সন্কলনে ও তথ্যসংগ্রহে 
সাধারণের নিকট আশানুরূপ সাহানভূতি ন! পাপ্য়ার ইহাতে বহু ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা 
হিয়া গিয়াছে । বিশেষ এই পুস্তক লিখিত আবস্ত কবিয়া অবধি আমি দীক 


সাতাশ 


বাতরে|গে শয্যাশায়ী হই পড়ায় এবং বহুদিন রোগভোগ কবায়, সেই পীড়িত অবস্থার 
প্রুফ সংশোধনে যখোচিত মনোযোগী হইতে ন1 পারায়, মুদ্রাঙ্ধণে বনু ভ্রমপ্রমাদ 9 বরণ ু্ছি 
রহিয়া গিয়াছে ; ভবিষ্যতে সে ত্রুটি সংশোধনে যথোচিত যত্ত করিব । 
পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক রচনায় আমি কোনও বিষয়ের মানি 
দা করিতেছি না বা সে স্পর্ধা বাখিনা। আমি “দীয়ার সম্বন্ধে যেখ।নে যেউ: 
বিবধণ প্রাপ্ত হইয়।ছি, তাহাই যথাস্থানে সন্গিবি্ট করিয়।ছি আতর । পরস্তু কৌন? বিগ 
মতান্তর প্রাপ্ত হইলে মে সম্বন্ধে নিজের কোণ মতামত প্রক।শ শা করিয়া উহা 
সকল গুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। ফলত: বিশাল দহিতাক্ষে জে নদায়ার হায় কমনী। 
কনফুলে ছনজ্জিত ক।পনের যেখানে যে ভাল ফুলটা পাইয়।ছি, তাহাই চয়ন করিয়া নদী, 
কাহিনী রূ মালা গাথিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই আল। যদি কাহারও মনোবল 
এপারক হয়, তবেসে দোষ পুষ্পের পয়-ম দোষ মল[করের। এহ শীণ-শতি 
*(নাকরের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং যোগাতা কিছুই নই, তবে বি কন্তমের শ্রালোখ দা 
গন্ধে মুগ্ধ ২ইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিয়া দশজন বদ্ধুবাদ্ধবকে আনন্দ লিচু 
তাহ।র এই বিফল প্রগ্রল । মদি কোণ দক্ষতর শিল্পী এমন জুরভিন্মের অধ্যাগা হছে 
পপ লা্ন। দেখিয়। দয়।পরবশ হয়| স্থপুং এই নকন পুষ্প সন্দরমালা। গ্রন্থন কাপেন, 
,বই এই পরিশ্রম ও মর্থবায় সার্থক হইবে! পেদিন কিউ রনা ? 


এ 


বাণ[ঘাট, নদীয়া 
১৪ই ভার, সন শ্রীকুমুদ্দনাথ মল্লিক । 


১৬৩১৭ 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


বাঙ্গালীর মধো হতিহাপসের চচ্চা ৪ আদর নাই বলিয়া! সমগ্র জাতির একট, 
অথা।ভি চিরদিন শুপিয়া আপিতেছি, কিন্তু ধাহাবা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অগ্ঠরাগ 
উাহ!রা জানেন সম্প্রতি বাঞঙ্গাল।গ এ বিশয়ের আলোচনা ও আদর দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে, দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসবের মধো বাঙ্গালার বহু জেলার € বহু স্থ।নেও 
ঈতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে এ প্রন্তিদিন বাঙ্গলা ভাষাবিৎ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক উহা 
াঙুল|চন প্র মহাকালের চিরাতমলামর উপণ হহৃতে উহার উদ্ধীরের চেষ্টা চলিতেছে, 
এংশা হয়, অদৃব ভবিগাত্তে বাঙ্গলার এক মতি বিস্তৃত ও বিশ্বীনযোগা ইতিহাস সঙ্কলি- 
হঠবে | এক দিকে শিক্ষিত পম।জে যেমন দেবের ঈতিবৃত্ সন্কলনে একট! তীব্র বাসন' 
টিত হইয়াছে তেমনি অপণ দিকে হতিহন পাঠেচ্ছু বাঙ্গালী পাঠকের সংখা।ও দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে । কয়েক মামের মধো রন কাহিনীর মত একখ|নি স্বুহৎ 
পুকাক  এঈটী সংগণণ গ্রকাশিত হওয়াই ঠহ ৫ পুকুই দষ্টান্ত, 'তরাং বাঙ্গালী জাতিকে 
খন এখন ইতিহ।প বিযুখ বলিয়া বিদ্রুপ করা চলে না । 
নদ*্য!-কাহিপী এক[শিত হঠবা? কেক মাপের মধোই উহার প্রথম সংস্করণের 
পযু্গ পুস্থক লিঃশোবিত হই যাঁর, £ সময়ে দিতীয় সংখ্রণ মুদ্রাঙ্কন করার একান্থ 
গ্য়োভান অন্গভত চঘ, কিন্তু এই কালে রা ব ম:কগীন হইলে যিনি আদর যাতে আমাদের 
এ ইততগ্্ী কম়টিকে লালন পালন করিয়।ছিলেশ, আম।দের সেই মাতৃপমো স্েহমরী মাতমহই১ 
,পখী আমার ইহজশীবনের প্রতাক্ষ দেবতা পিতুদেব ধাহার যত্ব ও উত্স [হে উদ্সাহিত 
হ্যা! সাহিতা চঙ্চ!কে আমি জীবনের অন্তিম রত বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়।ছি, 
শয়েই স্বর্গ গমন করেন কতরাং ইচ্ডা গ|কিনেও সছ্য শোকসন্তপ্তু হাদয়ে ই কাযো 
৮%ক্সেপ করিতে পারি নাই । এক্নে নদীয়'-কাহিনী পাঠেস্ছু ৩ধীজনগনের এঁকান্তিক 
এংগ্রহে আমাকে এ কানো ব্রতী হইছে হইয়।ছে | 


শব 
পি 
[7প 


ব্লী হইছি বটে কিন্তু পাসকবগের ্ ধহতিশযো ও প্রকীশকের তাড়নায় 
*-|গবীপ পরিবর্তন[দি করিতে সময় পাই নাই । তবে এই অল্প সময়ের মধো যতদুর 


৮»ব গ্রত্তি পরিচ্ছদে সেইরূপ পরিবর্তম, পরিবন্ধন এ পরিবজ্জন করিয়া গ্য়াছি । কোনও 
ক।ন৪ পরিচ্ছদ নুতন কিয়া লিখিয়! দিয়াছি £ বহুতর নৃতন ছাব সন্নিবেশিত করিয়ছি 
কিন্তু তখাপি দ্বিতীয় সংস্করণ যতদুর শ্ুশদর করিব মনে ছিল, তাহার কিছুই হয় 
না, সুতরাং প্রথম সংস্করণের স্সায় এবার 9 বলি শ্রীভগবান দিন দিলে ইহীকে ভবিষ্তৃে 


পংদ্রূণে আশারূপ সঙ্জায় সঙ্গত কবিয়! প।দকের নিকট উপস্থাপিত করিব । 
উনতিন 


আমার অক্ষম লেখনী-গ্রন্থত নদীয়া-কাহিনী যে সাধারণের এত পালাতে সমর্থ 
হুইবে তাহা পুস্তক প্রণয়ন কলে মনেও করি নাই। বিগ্োৎসাহী সুধী পাঠকথগ 
'ধাহাদের কূপায় এত শীন্ব ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ও বঙ্গের ক্রবিখাত 
ইংরাঁজী ও বাঙ্গল! সংবাদ ও সাময়িক পত্রের কৃতী সম্পাদক মহাশয়গণ ধাহারা সম্পাদপীয 
্ন্তে জুবুহৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এক বাকো ইহার যশোগ।ন করিয়[ছেন, বঙ্গের সংখা 
স্থরতী সন্তান ধাহারা এই পুস্তক পাঠে পরিতপ্ধ হইয়। পত্র ছারা আমকে উৎসাহিত 
করিয়াছেন এবং নবহদ্ধীপন্থ বরেন্ত পণ্ডিত মগ্ডলী ধাহারা নদীয়।-কাহিনীর গ্রণমগ্ধ হইয়া 
(মাকে “পণ্ডিত বত” উপাধি ও অভিনন্দন পর্ন ছ[রা সম্মণিত করিয়াছেন, ঠাই ও 
সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 
প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্কবণেও বনু ভ্রম প্রম।দ ও কটি পিন 
হইবে, আশা রি বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে দমঘে আমতা ও আমার বর্তমান মানসিন 
অবস্থার প্রতি লক্ষা করিয়া মহদয় প[কবর্গ ইভায় মকল কটি মাক্িন! করিবেন 
বৃণাঘাট, নদীয়- 
১৬ অগ্রহায়ণ শ্রীকমুদনাথ মল্লিক 


১৩২৮ 


মৃখবন্ধ 


আপনাদের কখী, মাপ্নাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতবরূপে ভাবিতে 
ধর্দি আমরা মভ্যাস কৰি তাহা হইলে, আমাদের 'অধিকতর মঙ্গল হয় । এমনই একা 
বর্ণ হইয়াছে যে, যে যত আপনার খের কথা না জানে, তাহার তত 'কুপম $ক ক. 
ম্পব|দ ঘুচিয়া "গল । এই ধারণার বশে ঘুবকগণ আপনাঁধ দেশের, আপনার ভান্টির 
কিছুই শ1 জিয়া, না বুবিয়া। বিলাতে, বা অন্ত কোন বিদেশে আপনাব জ্ঞান বিস্ার 
করিতে যাঁণ, সেখানকার সমাজ-শৈবালের শোভা মাথায় পুৰিয়। ঘরে ফিরিয়া আসেন 
একটি কিচ্ঠাতকিমাকার জীল। দেশে আমির হন_সমাজ সংস্কারক . এই বিষম 
|বড়নম্বন1 হইতে শীছ বঙ্গ ঘুবকগ্ণকে বরফ করিতে না পাঞঝ্ি, আমর: থা কি 
কপমকমণ্ডলীর পরিবর্তে পাঠব_ কবল কতকগুলি উডস্ত ঘুপু- সেই ঘৃধুগ্ডলি আমাদের 
[কা টা-ভিটায় প্রবেশ লা ও কিয়া, আমাদের সর্বনাশ সাধন করিবে। 

এ/ালী এবককে বাঙ্গালার কণা ঈফ্ধ-গিলান মত করিয়া শিখাইতে ভবে | 
শ্রদুক্ত অক্ষয়কুম।? খৈত্রের, নিথিলনণ বাধ, কাশীগ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় প্রতি সধিগণ 
পঙ্গালিকে বাঙ্গালা পপ) শিখ হিতে অগ্রসব হইয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন এ 
আমাদিগকে পদ করিয়।ছেন। খাতিনাম কাহ্গিকেয়চন্ত্র বায় মহাশয় রুধনগরের 
রাজবংশের এবং রাজা দিগের কুতিতের বিস্ত।রিত পরিঠয় প্রান করিয়া, যে পথ উৎকীর্ণ 
কবিয়াছিলেশ, দেই পথে আমাদের নবীন যুবক গ্রন্থকার রাণাঘাটের শ্রুমান এমদনাগ 
মল্লিক অগ্রসর হইয়া, এই যে শাদীয়া-ক।হিনী প্রচারিত করিলেন, ইহাতে লাধারণননঃ 
বঙ্গবাপীর, বিশেসত: পদীব] ঞল[ম অধিবাসীদের ধিশেষ উপকার হইবে। 

প্রাচীন মুনা নী মগ্ডলে যেমন আঘথিনী নগরী, ভরতে যেমন বারাণসী' সঙ্গে তেমনহ 
নবদ্বীপ, ভারতীর ব[জধ।নী-ক্ষিতির প্রদীপ | নবদ্বীপ সবস্বতীর সিংহাসন--এইখ|নে 
দীপ জ্বলে, চাবিদিকে মালো হয । স্থৃতি, তন্ধ হাঃ জেযোতিষ__-এইখানেই টিয়া 
উঠিয়ছিল। কলি-পাবন পতিত-তারণ শ্রীশুচৈতন্ধদেব এইখানেই অবতীণ হইয়া, 
অপর্ব হরিনাম প্রচারে কলিকলুধিত জীবের সদগতিসাধন করিয়াছেন । এই নঙ্ীযাব 
এবং সমগ্র নদীয়া 'জল|র বিবরণ, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আমাদের লিখিব।র 
সামগ্রী । আবার পদীয়! জেলার পলাশী-ক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্যপবিবর্তন ঘটিযাচে. 
স্থৃতরাঁং নদীয়।র খাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের অন্রশীলনের উপযোগী । 

নদীয়া-ক।হিনীতে এসকল বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ আছে, আরও মাদক 


একত্রিশ 


প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তর আছে। ফলকথা, নদীয়া-ক।হিনীতে ভবিষৎ বঙ্গেতিহাংসর 
একটি প্রধান অংশ সঙ্কলিত হইল। 

আমার ধাত্রীমাত্র! বৃদ্ধা এবং এক চক্ষহীন। ছিলেন__সেই বিড়ছ্বণায় আমার মাথার 
উপরিভাগ দগ্ধ হয়, এখনও কেশহীন । আমি পদীয়া-ক1হিনীর স্থতিকা হইাতে পরিচধা" 
করিরাছি, আমিও এখন বয়োবৈগ্ুণো শক্তিতীন, দৃষ্টিক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি স্ত্তরা' 
নদীয়া-কাহিনীর যে অঙ্গ বৈলক্ষণা থাকিবে, তাহাতে আশ্চধোর বিষয় কিছুই নাই-তবে 
ধাইগিরীতে যে নবগন্ভিণী স্প্রসবা হইলেন, নবীন যুবক “যম এরূপ শ্ুবুহৎ পুস্তক প্রকাশে 
সমর্থ হইলেন, তাহাতেই আমি আপনাকে কভার্থ মনে করিতেছি । 

নবপ্রন্থুতকে স্থৃতিকার সকলেই সোশীরটাদ দেখে--আমাদের এই সোণার চাদকে 
০ঠোম।দের কোলে দিলাম, তোমরা বুকে করিয়া, আশীবব|দ করিরা খরে তোলো ইহাই 
আমার আকাঙ্ষ1। ছেলে ভাল মন্দ_তোমরা যেমন লাশনপালন করিবে, তেমনই 
হইবে! আমরা তার কি জানি ! 


কদমতলা, চু চুড়। 
48 মাধ) ১৩১৭ শ্রীঅক্ষয়চন্্র সরকার 


ভূমিকা পাঁচ 
নিবেদন পঁচিশ 
দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন উনত্রিশ 
মুখবন্ধ একত্রিশ 
নদীয়া নামোৎপত্তি ১-৪ 
নদীয়ার রাজনৈতিক বিবরণ ৫-৭৮ 
নদীয়ায় হিন্দুবীজ-ত ৫ 
নদীয়া মুশলমানাধিকার ৮ 
নদীয়ায় ইংরাজাধিকার ৩৫ 
নদীয়ায় বিদ্যাচর্চা ৭৯-২০৫ 
স্যায়-দশন ৭৯ 
স্মৃতিশ ৪৬ 
জো]তিষ ১০৩ 
তন ১১৫ 
বঙ্গভাবা ও শিক্ষা ১২১ 
ন্দীঘায় ধর্মচর্চচ ১৫০ 
ক্রম বিকাশ ১৫৩ 
শশ্রকষ্টৈতন্য ১৫5 
বিভিন্ন ধর্মনম্গ্দায় ১৭১ 
বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মেল। ১৯২ 
নদীয়ার সামাজিক বিবরণ ২*৬-২২৬ 
নদীয়ার কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক স্থান ২২৭-২৯৬ 
কষনগর ও কৃষ্ণনগর রাজবংশ ২২৮ 
হরধাম ২৩৮ 
শিবনিব1স ২৪১ 
শান্তিপুর ২৪২ 


হরিনদী, বাগঞ্খ।চড়া ব্রন্মশাসন, বয়রা ২৪৮ 


উল] ( বীরনগর ) 
রাণাঘাট 

চাকদহ 

কাচড়াপাড়' 

বাগের গ্রাম 

স্থখসাগর 

চুয়াডাঙ্গা 

মেহেরপুর 

নবদ্বীপ 

মায়াপুর, মহেশগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ, বিশ্বপুষ্করিনী, ভাজনঘাট 
কুয়া! 

কুয়ারখ।লি, ছেউরিয়া 
নদীয় সম্বন্ধ জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় 
পরিমাণফল ও ভৌ!গালিক সংস্থান 
নদিয়ার নদী 

নদীয়ার রাজপথ 

আদম শ্রমারি 

নদীয়ার রুষি 

নদীযার ব্যবসায়-বাণিজ্য 
পরিশিষ্ট 

নদীয়াগত বিখ্যাত সাহেবগণ 
নদীয়ার জমিদার 
পরিসমাপ্তি 

প্রাসঙ্গিক তথ্য 
সংযোজন 

নদীয়া জেলা 

লোকসংস্কৃতি 

মন্দির 

বল্লালটিপি উত্খনন 

মমন্দিদ 

গির্জা 

ব্রাহ্মমমাজ মন্দির 

তাতবদ্ধ 

রুমগবের বারদে।লের মেলা 
কৃষনগরের মৃৎশিল্প 


২৫৩ 
২৫৬ 
২৬৪ 
২৭৬৭ 
২৬৮ 


৩১৪ 
৩১৫--৩৪৪ 
৩৪৫-- ৪২৪ 
৩৪৭.” ৩৯৪ 

৩৪৭ 

৩৫৪ 

৩৫৮ 


কষ্লগরের ডাকেরশোলার সাজ 
মিষ্টান্ন শিল 

পূজা, পার্ণ ও মেলা 

অবিভক্ত নদীয়। জেলার সাময়িকপত্র 
স্বাধীনতা! আন্দোলনে অবিভক্ত নদীয়। 
কুষ্টিয়া 

পুরাকীব্তি 

ক্ুধক আন্দোলনে কুতিয়ার ভূমিকা 
রবীন্দ্রতীর্ঘ শিলাইদহ 

কুিয়। স্বান-নাম 

গ্রন্থপঞজী 

নির্দেশিকা 

অভিজ্ঞের অভিমত 


৩৭৭ 
৩৭৯ 


৩৮১ 


৩৮৭ 
৩৯৭ 
৩৯৫---৪২৪ 
৩৯৭ 
৪০৭ 
৪১৭ 
৪১৭ 
৪২৫--৪৩৩ 
৪৩৪--৪৫২ 
৪৫৩--৪৬৩ 


$./ 
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চক 
গু 


ঠ 


৪ 
ভি... 


₹৮ ২ 
২/ 


চিজাবলী 


বুমুদনাথ মল্লিক 

অবিভক্ত নদ্দীয়ার মানচিত্র 

বিষুমুতি £ দিগ নগর রাঘবেশ্বব মন্দিরে রক্ষিত 
শ্রীচৈতন্য 2 আনুমানিক ১-শ শতক 

নকৃশী কাথা হ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন 

নকশী কাথা £ নদীষ। 

রুষ্ণনগরের মুতৎশিল্প 

স্ষ্তাঁয় টানা পুতুলনাচ ₹ নদীর 

বুডোশিবের মন্দির ₹ শিবনিবাঁস 

প্রতিষ্ঠাকলক £ শিবনিবাস 

বল্লালটিপি £ পিরামিভাকৃতি যূল ধর্মীয় স্থাপত্য 
বলালটিপি £ মূল স্থবাপতাকে কেন্দ্র রে প্রাচীর-বেষ্ঠনী 
পলাশ' যুদ্ধের স্মারক : পলাশী 

বল্লালটিপি £ উতখননে প্রাপ্ত স্টাকো-যৃত্তিমুখ 
পোড়ামাটির মন্দির-প্রতিষ্টাফলক 2 গৌসাই-দুর্গাপুর কুষ্টিয়া 
মন্দির-ভাব্দর্য হ গোলাই-হুর্গাপুর, কুটিয়া 

রুষ্ণনগর কলেজ ১ স্বাপিত ১৮৪৬ 

প্রবেশতোরণ £ কুষ্ণচনগর রাজবাড়ি 

প্রাচীন মসজিদ : ঝাউদদিয়?, কুষ্টিয়1 
রবীন্দ্রস্তি-বিজড়িত কুগিবাড়ি £ শিলাইদহ, কুষ্টিয়। 
লালনমাজার £ ছেঁউড়িয়?” কুষ্টিয় 

জোড়বাংল। মন্দির £ তেহট্র 

চারচাল] মন্দির £ দিগ নগর 

আটচাল1 মন্দির : শাস্তিপুর 

জোড়বাংল। মন্দির 2 বীরনগর 

মন্দিরহার £ দারতক্ষণ শিল্পের নিদর্শন 

পোড়ামাটির মন্দির ভাক্কর্য : বীরনগর 

পঙ্খ-অলক্কত মণ্ডপে হুর্গাপ্রতিমা £ কৃষ্ণনপর রাজবাড়ি 


২৯। 
৩৪০ । 
৩১। 
৩২। 
৩৩ | 
৩৪ । 
৩৫। 
৩৬ | 
৩৭ | 
৩৮ | 
৩৯। 
৪৩ | 
৪১ | 
৪২। 
৪৩ । 
৪৪ 1 
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ঘোষপাড়ার সতী 

প্রবেশ-তোরণ, লালনমাজার £ ছেঁউড়িয়ণ, কুষ্টিয়। 
পোড়ামাতল। : নবদ্বীপ 

ভবতারিণী : নবছীপ 

মহারাজ কষ্চন্ত্র রায় 

সাধক £ সতীশচন্দ্ বিশ্বাস সম্পার্দিত 

হিতকরী : মীর মশাররফ হোসেন সম্পার্দিত 
গ্রামবার্ত। প্রকাশিকা : কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত 
নদ্দিয়াধাসী £ স্ুুরেন্ত্র মোহন ভট্রাচার্য সম্পাদিত 
বুমুদনাথ মল্লিকের হস্তাক্ষর 

নরদীয়ারাজের সীলমোহর 

ক্লাইভকে লেখা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের চিঠি 

মহারাজ] কৃষ্ণচন্দ্র স্বাক্ষরিত দানপ্ত্র 

নদীয়া প্রথম দৈনিক পত্রিকা 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ সম্পাদিত ছুট পত্রিক 

পুবস্কৃত মৃশিল্পের নিদর্শন £ কৃষ্ণনগর 

নবদীপ ধামেশ্বর শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহা প্রস্থ £ শ্রীবিষুপ্রিয়াদেবী পূজিত 
যোগগীঠ মন্দির £ শ্রীচৈতন্যমঠ মায়াপুর, নদীয়া 
ইঙ্ষন : মায়াপুব, নদীয়া 


হী হয হকি রাত্হন্তী 


“নদীয়া' নামোৎুপত্তি 


এই পরিবর্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে: আক্ত যে জনসঞ্কুল বিপুল! 
নগরী অগণিত পণ্য বিথীকা, অনংখা শুবরমা হম্খ্যরজিত, শত শত অশ্ব গজাদিতে 
পরিপূর্ণ, কালে তাহ'ই বিজন অরণো পরিণত । আজ ষে স্থানে সমুন্নত গিরিশ্রেণী 
সগৌরবে নিদারুণ ঝঞ্চাবাত অবহেল। করিতেছে, সময়ে হয়ত সেই স্থানেই বাতা বিক্ষুব্ধ 
উত্তাল "তরঙ্গ স্কুল নীলান্বরাশির লহরীলীলা পরিদৃষ্ট হইবে । যে উত্তর কৌশল একদিন 
প্রাতঃম্মরণীয়, বরেণা, স্থর্যাবংশীয় বাজগণের সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রীজা ছিল, যে স্থানে অন্তা 
কথা কি, পূরণব্রহ্ধ শ্রারা মচন্ত স্বয়ং রঘুপতিবূপে অবতীর্ণ হইয়। ন্যায় ও ধর্দান্তমোদিত শাসন 
ও স্বীয় মহতী স্রপবিত্র লীলার দ্বারা মানবকে তাহার কর্তব্য শিক্ষ। দিয়াছিলেন, জগতের 
সেই শ্রেষ্ঠ পুরীর আজ কি দশা । যে ইন্্প্রস্থ একদিন মহারাজচক্রবর্তী ধর্দরাজ যুধিষ্টির 
ও সাহার মহ প্রতাপান্বিত আদর্শচরিত্র ভ্রাত্তগণের প্রিয় রাজধানী ছিল, যে স্থানে শত 
সহত্র নরপতি পা বের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া তাহাদের সেবায় নিরবধি রত বহিতেন, স্ুবণধাম 
সৌন্দর্যযভূষিত সেই বিশালপুরী আজ কোথায় । ধ্ে মহতী দ্বারকানগরী শ্রীপ্রীনারায়ণের 
মর্ডলীলার এশ্বধ্যবিকাশ, সেই তুম্বর্গ দ্বারাবতী আজ কোথায়! আবার সেদিন যে 
সবপ্রশস্ত দিল্লীনগবী। দোর্দ প্রতাপ মোগল বাদশাহগণের রাজধানীরূপে শোভা ও সমৃদ্ধির 
আধাবু ছিল, এবং যে বাদশাহগণ “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরে। বা” বলিয়া খাত হইতেন, 
আজ সেই দিল্লী এব দিল্লীশ্বরগণেব কি দশা । কালে সকলই লয় হয়. আবার পুরাতনের 
স্থানে নৃতনের উদ্ভব হয় |; 

যে নবদ্বীপ 'একদিন স্বাধীন বাঙ্গালী সম্রাটের বাজধানী ছিল, যে স্বানের 
জ্ঞানগরিম! সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত, যে পবিভ্রধামে শ্রীমদ্‌ রুষচৈতন্ত- স্বয়ং নবদ্বীপচন্দ্ররূপে 
অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বৈষ্ণব ধর্ষের সমূজ্জল মহিমা আত্মচরিত্রে প্রদর্শন করিয়া লোক 
শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে স্থানের পণ্ঠিতম গুলী সমগ্র দেশের বরেণা, সেই মহিমান্বিত নবদ্বীপ 
আজ গৌরবের স্বৃতি ও সমাধি মাত্রে পর্যাবসিত। কালের গতি অতি কটাল ও 
দুর্ববোধা । যে স্থান একদিন জ্ঞান ও ধর্নের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে স্থান 
ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আশার ক্ষীণ রশ্মিমাত্রেরও বিকাশ নাই। 

নদীয়ার সমগ্র ইতিহাস ধীরভীবে পর্য্যালোচনা৷ করিলে, স্বতই মনে হইবে যে নদীয়া 
যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত অথবা রাজনৈতিক সন্কীর্ণ ক্ষেত্রের জন্ত উদ্ভূত হয় নাই, উহার প্রশস্ত 
“ক্ষত বিদ্তা ও জ্ঞান, এবং ধর্ম । জ্ঞানচ্চা 'ও ধর্দালোচনাই নদীয়ার বিশেষত্ব । জান 
নদীয়ার বন্ত, মাংস, অস্থি ও মজ্জ! এবং ধর্মই নদীয়ার প্রাণ । 


নদীয়া-কাহিনী 


নদীয়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে বনু স্থলেই অন্থমান ও যুক্তির 
সাহাযা গ্রহণ করিতে হয়। পুরাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণের লিখিত বিবরণে 
কু্*গী নদীয়ার নাম দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক বা রোমীয়গণের বৃত্তান্তেও ইঙ্গার কোন 
উল্লে নাই কিন্ব। প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান বণিত তৎকীলীন বঙ্গের ইতিহাসে 
নবদ্ীত র উল্লেখ নাই । আবার যখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 'অন্ুতম চীন পরিব্রাজক 
হুয়েস্তসাঁ বঙ্গের অবস্থ। বর্ন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি নবদ্বীপের নামোলেখ কবেন 
নাই। অন্তএব এ সময়ে হয় নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না, অথবা উহা! সামনা নগণা 
অবস্থায় থাকায় কাহারও দৃষ্টি আকধণ করে নাই । তবে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের সংগৃহীত 
গ্রন্থ সমূদায় অন্তসন্ধান করিলে দেখা যায যে (পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পবিচিত 
ছিল। শ্রীমৎ পুণত্রহ্ষ, শ্রীধাম নবদীপে, প্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, এইট মতের 
পৌষকে যে সকল শান্বীয় বচন উদ্ধৃত করা হয়, সেই পৌরাণিক শ্রে।কাবলীই এ বিষষ্রে 
উত্তম প্রমাণ । 

ভূতত্ববিৎ পাঁশ্িতগণ বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছেন : সমগ্র শদ্দীয়? এপ" বন্তম'ন 
যশোহরের উত্তরাংশ পুণাসলিল! ভাগীবনীর বহু পুরাতন স্বিস্তীর্ণ ও সমুন্নত চবভমি এব" 
অভি প্রাচীন কাল হইতে অধাষিত। কলকল নাদিনী স্বচ্ছ সলিল! ভাগীরথী, পপ্রাতং- 
ক্মবূণীয় ভগীবথের এঁকাস্তিক ভক্তি ও কাতর প্রার্থনায় যখন সগরবংশের উদ্ধার কষ্টে জর্ 
হইতে অবতরণ করিয়া বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াও সগর সন্থানগণের উদ্দেশ পান নাই, তখন 
কুপাময়ী জননী ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন ইইয়াছিলেন এবং এক শরীর হইতে শতমুখা হইয। 
সগর সম্তানোদ্দেশে দক্ষিণমূখে 'প্রবাহিতা হন, সেই শত মুখ মধাবন্তি জাহুবী বিধৌত 
পৃত বায়ু সম্পক্ত ভূখণই বঙ্গনামে অভিহিত। বাঙ্গাল যেন মায়ের কমনীয কঠে 
মনোহর কণভূষণ আর নবদ্বীপ-_পুণ্যধাম নবদীপ-_যে স্থানে শ্রীপ্রীমহা্ ভু স্বর" অবতীণ 
হইয়া প্রেমের বন্যায় সমগ্র ভারত প্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীধাম যেন সেই মনোবম 
ভূষণের দ্বাতীমান মধামণি ! চৈতন্য ভাগবতকাব প্রণমা বুন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় 
প্ররুতই লিখিয়াছেন__ 

“নবদ্বীপ হেন গ্রাম ভ্রিভুবনে নাই । 
যথ! অবতীর্ণ হইল। চৈতন্য গোসাঞ্রি।” 


নবদ্ীপের অপর নাম নদীয়া । প্রথমে কোন্‌ নামটার দ্বার! ইহার নামকরণ সমাধা 
হইয়াছিল তাহা নির্ণয় কর! যায় না। এই দুইটা নামের আবার বহু লোকে বহুবিধ অর্থ 
করিয়া থাকেন। খধাহার। নবদ্ীপকে “নয়টি দ্বীপের সমষ্টি" বলিয়া উল্লেখ করেন তাহাদের 
মধ্যে সববিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি একজন । ইহার প্রণীত “নবদীপ-পরিক্রমাপদ্ধতি" 
নামক গ্রন্থে নবদ্বীপকে নয়টি দ্বীপের সম বলিয়া এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন-_ 


“নধীয়! পৃথক গ্রায় নয় | : 
নবছীপে নবদ্বীপ বেই্টিত যে হয় ॥+ 


নদীয়া-কাহিনী ৩ 


“নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম। 
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥ 
যৈছে রাজধানী কোন স্থান । 
যগ্ঘপি অনেক তথা হয় এক নাম ॥" 
তিনি উক্ত গ্রন্থে যে নয়টি দ্বীপের নামোল্েখ করিয়ছেন, তাহার মধো চারিটি 
গঙ্গার পূর্ব পারে ৪ পাঁচটি পশ্চিম পারে অগ্ঠাপি বর্তমান আছে যথাঃ 
গঙ্গার পূর্ব পারের ৪টী দ্বীপ ৮ 
(১) অন্তদ্বীপ-_মায়াপুর ব মেয়াপুর, ভাকইডাঙ্গা ইহার অন্তগতি”। 
এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয় । 
(২) সীমন্তদ্বীপ-_সরডাঙ্গ, সিমলাদি ইহার অন্তর্গত | 
(৩) গোদ্রমদ্বীপ-_গাদিগাছা, স্বর্ণবিহাব আদি ইভাঁর অস্তভু “| 
(৪) মধাদ্বীপ-_মাঁজীদা, ভালুক ইহাব অন্তর্গত। 
গঙ্গার পশ্চিম পারে €টী দ্বীপ 
(১) কৌল ্বপ--কলিয়া তেঘরির দক্ষিণ ও সমুদ্রগড় ইহ'র অন্তভূক্তি। 
(২) খতু দ্বীপ-__রাতপুর, রাহুতপুর ও বিদ্ধানগর ইনার অন্তর্গত । 
(৩) মোদদ্রম দ্বীপ-_মাউগাছি, মামগাছি ৪ মহতপুর ইহার অন্তর্গত ! 
€৪) জনক, ঘ্বীপ-_জানণগর বা জাম্বনগর | 
(৫) কুদ্রদ্বীপ-_রাছুপুর বা! রুদ্রভাঙ্ষা, পক্াপুর ৪ পূর্বস্থলী আদি ইহার 
অন্তভূক্তি। 
ধাহীরা নবদ্বীপের নৃতন দ্বীপ অর্থ করেন, তীহ।রা বলেন যে পূর্ববকালে এই স্থা 
গঙ্গামধাবর্তা চর ভূমি ছিল এবং উবার চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া গঙ্গা! ও জালাঙ্গী রে 
ছিলেন ; কালে নদীর গতি পরিবন্তিত হওয়ায় এ ১রভমি ক্রমশ বিকত হইয়া পড়ে 
এবং মল্সয্লের বাসোপোৌযোগী হইয়া উঠে। ক্রমশঃ জনসমাগমে ক্ষুদ্র পলী হইতে উহা 
একদিন সমগ্র বঙ্গের রাজধানীতে পরিগণিত হয়। হ্বীপের উপর নূতন গ্রাম সংস্থাপিত 
হয় বলিয়া উহ! নব-দ্বীপ নামে খ্যাত হয় । 
,  নদীয়। নামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে পূর্ববকালে প্রদীপকে “দিয়া" 
বলিত এবং ন অর্থাৎ নয়টি দীয়া হইতে নবদ্বীপ বা নদীয়! নামের উৎপত্তি হইয়াছে । 
এই মতের পোষকে ঠাহ।রা বলিঘা থাকেন যে, যখন গঙ্গামধাস্থিত ন্ুবিস্তীর্ণ চরে প্রথম 
মন্তধ্য সমাগম হইতে থাকে, তখন উক্ত চরে একজন সন্নাসী প্রতি নিশায় নয়টা দ্বীপ 
জালিয়৷ কোন? তার্ধিক সাধনায় রত বরহিতেন। লোকে দূর হইতে এ নঘটা দীপ 
' দেখ] ইয়। উক্ত চরকে নদীয়।র চর বলিয়া অভিহিত করি ক্রমে যখন উক্ত চরে গ্রাম 
বসিল্‌, তখন উহ নদীয়া নামে খাত হয় » পরে কালের ক্রিম়ায় যখন এই ক্ষুদ্র চর বিশাল 
মর.এখর্যাশীলিনী রাজধানী বলিণ! পরিচিত হইল, তখন তদধীন প্রশস্ত র'জা 
পাধারণত নদীয়া! নামে অভিচিত হয় । 


৪ নদীয়া-কাহিনী 


নদীয়া রাজা বলিতে বল্পাল সেনের সময় সঃগ্র বাঙ্গাল! রাজ্য বুবাইত। মহারাজ 
কুষচন্দ্রের সময় উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ধুলিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী 
এই চতুঃসীমাস্তর্গত সুবৃহৎ চৌরাশী পরগণা বুঝাইত এবং ইংরেজ আমলের প্রথম ভাঁগে 
বর্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগকে বুঝাইত। বর্তমান কালে উত্তরে রাজসাহী, পুর্বে 
পাবনা ও যশোহব, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণী। ও পশ্চিয়ে বীবভম, বদ্ধমান ও হুগলী এবং 
উত্তর-পশ্চিমে মুবমিদাবাদ এই চতুঃসীমান্তর্গত ভূখ গুই নদীয়! নামে খাত।২ 


১ এক বৎসব পর্বের গুথম সংস্কধণ নদীয়া কাহিনীতে যখন দিল্গীর বিগত এশ্বয্য 
স্মরণ করিয়া] দুঃখ পুকাঁশ করিয়াছিলাম ও “পুরাতনের স্থলে নুতনে উদ্ভব হয়” বলিয়। 
কালের পরিবর্তন শল-তাব উল্লেখ কবিয়াছিলাম তখন কে ভাবিয়াছিল এই কয়েকদিনের 
মধ্য পরিবধ্নশীল কলের হস্তে সমাদর লাত করিয়া স্বপ্রাচীন পরিত্যাক্ত দিল্ী মহানগরী 
আজ আবার মহাঁমহিম বঝজবাজেশ্বর পঞ্চম জজ্ঞের অঙ্গুলী সংকেতে দৌদ ৭ প্রতাপ 
হংবাঁজ রাজের ভারতের বজপগানীতে' পরিণত হইবে? কেই বা কল্পনা করিয়াছিল যে 
ইংবাঁজের এশ্বরধ্যময়ী, গরবিনী মহানগবী কলিকীতা৷ হইতে কখন বিস্ৃত পরিতাক্ঞ দিল্লী 
নগরীতে তীহাদেব রাজধানী অপসাবিত হইবে ' কিন্তু মহাকালের" কার্যাই এই, এক 
ভাঙ্গিতেছে আর গভিতেছে । 
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নদীয়ার রাজনৈতিক বিবরণ 
নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব 


বর্তমান যুগে নদীয়া বলিয়। যে নদী বহুল প্রশস্ত ভূখণ্ড আখাত, তাহা পুরাকালে 
গৌড়েশ্বরগণের রাজ্যান্তর্গত ছিল । এই গৌড় রাজ্য খুষ্ট জন্মের ৭৩০ বৎসর পূর্বে ও 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল এবং গৌড়, সারম্বত, কান্তকুজজ, মিগিল। ও উত্কল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত 
ছিল। এই খণ্ড পঞ্চ, পঁঁচিজন পথক নরপতিব শাসনাধীন ছিল 7; এধং তাহাদের মধ্যে 
প্রধান বাক্তি পঞ্চ গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। গৌড়ের অপর নাম লক্ষ্ণীবতী ; 
সম্ভবতঃ টলেমি তাহার বর্ণনায় “গ্যানজিয়া রিজিয়া” বলিয়া যে ভূভাগের উল্লেখ 
করিয়াছেন উচ্্ঈ এই গৌড় বা লক্ষষণাবতী১। হিন্দু কুলচুড়ামণি মহারাজ আদিশুর 
৯৯৯ শকে বাঁ ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধাধিকার হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করণাস্তর স্বয়ং গৌড় 
রাজা মধিকাঁর করিয়া হিন্দুধন্মের বিজয় বৈজয়ন্ত পুনকুড্ডীয়মীন করেন । কথিত আছে 
একদিন বাজ আদিশুব শ্রাস্তি বিনোদনার্থ খন প্রামাদোপরি পাদচারণ। করিতে ছিলেন, 
সেই সময় একটী শকুনী অস্বাভাবিক শব্দ সহকাধে তীহার প্রাসাদের শিখরদেশে সবেগে 
অবতরণ করে। শাস্বজ্ঞানী রাজা, স্থান, কাল বিবেচনা কবিয়! এই শকুণী অবতরণকে 
বিশেষ অশুভ জ্ঞাপক অবধারণ করেন এবং এ সম্বন্ধে স্বীয় সভাস্থ পিতম গুলীর মত 
জিজ্ঞাস্ত হইলে, তাহার সভাস্থ একজন ব্রাঙ্গণ বলেন যে সম্প্রতি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হুইয়। 
তিনি কান্তকুজাধিপতির প্রামাদ্দে অবিকল এবিধ ব্যাপার প্রতাক্ষ করিয়াছেন এবং 
তদ্দেশীয় পণ্তিতণুলী এক মহাযজ্ঞান্ু্ট।নের দ্বারা এতদ্বিষয়ে দোষশাস্তি করিয়াছেন । 
ধন্দগত-প্রাণ, নরপতি ব্রাহ্মণের এবম্বিধ বাকা শ্রবণ করিয়! কান্যকুজাধিপতির স্তায় 
নিজেও যজ্ঞ দ্বারা এই অশুত ঘটনার স্বস্ত্যয়ন করিতে বাসনা করেন। কিন্তু সে সময়ে 
বৌদ্ধ প্রভাবে তাহার বাঁজ্যমধো তদ্রপ ক্রিয়াশীল বোজ্ঞ স্ুত্রাঙ্ষণের অভাব থাকায়, 
কান্যকুজ হইতে শ্রীহ্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামধেয় আচারবান পঞ্চ 
ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং ভক্তি ও যত্বসহকারে ধন বত্ব ও গ্রামাদি দান করিয়া তীহাদের 
এতদেশে স্থাপনা করেন৩। ইহারাই বঙ্গদেশীয় বর্তমান ব্রাঙ্ষণগণের আদিপুরুষ । 
মহারাজ আদিশৃর এইবূপে বঙ্গদেশের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া পরলোক গমন করেন। 
তাহার বংশ কিছুদিন গৌড়সিংহাসনে রাজত্ব করিবার পর তদ্বংশীয়গণের পরাক্রম খর্ব 
রেরিয়া বৌদ্ধধর্দাবলম্বী পালবংশীয়েরা গৌড় অধিকার করেন। পরে সপ্তম শতাবীর 
'শেধভাগে সেন নরপতিগণ এদেশে রাজ হন[এবং হিন্দুধর্দের পুনঃপ্রতি্ঠা করেন । অনেকে 


৬ নদীযা-কাহিনী 


জম্মান করেন বর্তমান নবদ্বীপেব ৪ মাইল পর্বে স্রবর্ণবিভাব নামে যে ক্ষুদ্র পল্লী বর্তমান, 
উহাই পাল বাজাগণের অন্ত'তম বাসস্থান , এবং উক্ত পল্লীতে অগ্ঠাপি যে বনু প্রাচীন 
অাঁলিকাৰ ভগ্রাবশেষ দুষ্ট হঘ, উহাই তীঁহাবা পালবাজন্যবর্গেব প্রাসাদের ধ্ব*সাবশেষ 
বলিযা নির্দেশ ববেশ পবণ্ত বৌদ্ধগণেণ মঠেখ অপব গাম “বিহাব" » এই গ্রামটাব 
ন*েব সহিত্ত বিহাব শন্দ যোগ থাকা ইহ।দেব মন্তেব পৌষকণ্লা কবিত্ছেছে । উহাদের 
5 ও নবদীপ উত্ত বাজ|গণব বাজতকালে অর্থাৎ সপম শাতাবীব শেষ ভাপ ভহচ্তে 
শন প্রতি% 

মতাস্তবে সেনবংশীষ হিন্দ নবপতিগণেব বান্তবালে সামন্থ সেন নামে এ বশীয 
এক বুদ্ধ ন€পতি শেষ দশা গঙ্গাতীবে বাস কবিষ্ঠে হচ্ছা। কবিষ গঙ্গ। জালাঙ্গী সঙ্গমে 
«ক উপনিবেশ স্ঠ পনা কবেন । এই উপনিবেশেব অনতিদবে বর্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত । 
এই সামন্ত সেনেব পৌন্র বিজয সেন আপনাব বাহবল বু দেশ ভঘ কব্যি! প্রবল 
গ্তাপশালী হযেন ন্বিখা'ত বলাল মেন এই বিজয সেনেব প্্। ইনি পিতার 
নাঁধ দুগ্ধ বীণ এব" শাণপ্প অসাধাবণ জ্ঞানী ছিলেন । সবিখাত গ্রন্থ দানসাগব তত্কর্মক 
বচিতহয নণি পিহুসিন্হাসনে অধিক হইঘ! সমগ বঙ্গদেশকে প্রধান প্রধান নদীব 
গতি অনসাবে পাট প্রদেশে বিভন্ত কর্ধেন। যখী-_-বঙ্গ ব১, বরেন্দ্র, বাগডী ও 
মিথিলা৪ এব" উত্ত গুদেশবা সী ব্রাঙ্ণলে তন্তৎ্ শীমে গভিচিত করেন, যগা-পচীয 
বরেন্দ্র, মৈথিলী হাদি । এহ সমষে বল্লাল সেন সমানে কৌলিনমযাদাব অষ্টি দ্বাব" 
ভুনী 9 সতচবিক বাক্তিব সম্মান বাঁঢাইফা। যান শ্তিহি গৌঁড বাতিবেকে শবদ্বীপ ও 
সবণগ্রামে আব ঢুইটা ক্ম্ধানী স্থাপনা করবেন এব জীবাশব অধিলাস্শ মমঘ পুণ।সলিলা। 
ত'গীবন্ী ন্তীপস্থ নবদ্বীপে অশ্তিঝাহিত কবেন । এই সমন ভাগীবথা। নপদ্বীপেব পশ্চিম 
ছিষ' প্রবাহিত হহ৮তল) এক্ষণে পুবনিবে প্রবাহিত হহঠতেছেন* বলালেৰ ঠবিশ্ীর্ণ 
গ্ালাদের ভগ্রস্থপ ৭ খল্লাণ দীঘি হঁতাদি এখনন নবদীপে ভাহাব স্থৃতি জাগকক 
বাখিয়াছে কিছুদিন পর্বে তাহাব প্রাসাদেব এত ধ্বসম্তপেব মধ। হইতে কতিপষ 
ক ্টেব বাবকোশ ৭ এবটা বল্মীকদষ্ট ভগ্রসিন্ধুব আবিদ্কত হয । এই কাষ্ঠসিন্ধুকের মধা 
হহ্ত্তে কষেকখানি লীঢদষ্ট জীর্ণ শাল ৪ পশমী পোষাকের শীণাতিজীণ ছিন্না'শ ও 
কততিপঘ “বীপা মুদ্র বহিগত হয | 

বল্ললেব শেষ জীবনে তীভাব পুত্র লক্ষণ সেন৭ পিুসি-হাসনে আবোহণ কবিষ! 
*বদ্ধীপের বিবপুফষবিণীণ দক্ষিণে এক প্রবাণ্ত প্রাসাদ নিশ্মাণ কবেন | সর্বধ্বংসী কালের 
১ভ্তে ইহা ও এখন শবিস্তীণ ধর্ব মসুপে পরিণত | বঙ্গেশ্বব পক্্ণ মেন নবদ্থীপে স্বীয় 
বাভধানী স্থাপণ কনেন। জে |তিষ শান্ছে তাহার প্রগ|ঢ বিশ্বাপ ছিল। এই অন্ধ 
বিশ্বাই তাহার এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশেন সর্বন[শেব মূল তীহীধ বাঁজতকালে 
বাজোর সমস্ত ভাবত ব্রাঙ্গণগণেণ ডপব ন্যস্ত ছিল। শ্প্রসিঞ্ গ্রস্থকাঁন হলাযুধ ও তাহার, 
আত পশ্ডপতি মন্ত্রীপদে অধিষি৩ ছিলেশ $ বট্ুদাস শামে একবাক্তি সেনাপতি-পঞ্চে, 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু তিনি যে কখন সৈন পরিচালন, কবিযাঁছিলেন এমত বোধ হয় | 


নদীয়া-কাহিনশ ৭ 


নাঁ। মুসলমান বিজয়ের পূর্বেই ভিপুরা, কামরূপ, পঞ্চকোট প্রভৃতি বাজাগুলি গৌড 
রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। গৌড় রাজা যখন এইবুপে ক্রমে ক্রমে হীনবল 
হইতেছিল সেই লময়ে যোগ বুঝিয়া স্ুচতুর মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ ই-বকতিয়ার 
খিলভি বেহার জয় করিয়া ধীরে ধ্বীরে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়েন” । বঙ্গেশ্বর লক্ষণ 
সেন এই সময়ে অশীতিপর বুদ্ধ, মূঘলমাণগণ রাজধানী আক্রমন করিতে আমিতেছে শুনিয়া 
তিনি কঙুব্যাবপারণের নিমিনু সভাস্থ পণ্ডিতম গ্ুলীর মতামত জিজ্ঞাস! করেন । শুভাতুভ 
অবধারণের নিমিনু দৈবজ্গণের মত গ্রহণ করা হইল। দৈবজ্গণ গণশাদ্বারা স্থির 
করিলেন যে বক্তা লক্ষণ সেন বুদ্ধ বয়সে রাজাচ্যুত হইবেন ও তীহার রাজা শ্েচ্ছ জাতির 
হস্তগত হইবে | যে বাক্তি তাহাকে রাজাচাত করিবে তাহার আকার খবব, বাহুছর দীর্ঘ 
এ মুখ মর্কটারুতি হঠবে। কেহ কেহ অন্থমান করেন দৈবজ্ঞগণ ও বাজোর কোনও 
কোন? রুতস্স কষ্মচাবি মসলমান দেনাপতি বকৃতিয়ার কর্তৃক সবিশেষ প্রলুব্ধ হইয়। স্বীয় 
প্রকে গ্তারণ। পুর্ধাক ণিজ মাতগ্মি বিজাতীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে 
সত্যাস-া নিদ্ধীবণের কোন ৪ উপায় নাই, তবে স্থিরচিন্তে বিবেচন। করিয়া দেখিলে ইহাই 
সম্ভবপর বলিয় প্রতীতি হয়। বকৃতিয়ার নবদ্বীপের উপকঃস্থ বন্যাভাস্তরে তাহার 
বিপুলবাহিনী ল্ক্কাইত রাখিয়া, মাভ্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈনিক সমভিবা।হাৰে 
অশ্ববিক্রয়চ্ছলে দিবা প্রহরে বাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেন । সে সময়ে প্রাসাদস্থ 
ক্ষীবুন্দ ম1ধাহিক পাককাধার্দিতে রত ছিল। বকৃতিয়ার পুরী প্রবেশ পূর্বক বক্মীবুন্দ 
ও কম্ধঠারীগণকে হতা। করিতে লাগিলেন । এই সময় দলে দলে মুসলমান সেনা বনপ্রাস্ত 
হতে বহিগতি হইয়। নগর আক্রমণ করিল৯*। রাজা লক্ষণ সেন পূর্ব হইতেই 
অবশ্ঠন্জ।বা পরাগয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এন্গণে নহস। এইরাপে আক্রান্ত হওয়ায় 
শবদ্ধীপ তাগ করত সপবিবারে বিক্রমপুরে প্রস্থান করেন এবং ধঙ্ষেতিহাসের অকলঙ্কিত 
পাম চিরদিনের জন্য কলক্ককালিমা লেপন করেন । 

বাজজপুবী হস্তগত করিয়। বকৃতিম(র আপন সৈন্যদিগকে নদীয়া লুন করিতে আদেশ 
দেন এইরূপে ১১৯৮ খুষ্টান্দে নবদ্বীপ জয়+১ করিলে ও সমগ্র বঙ্ষভৃমি অধিকাৰ করিতে 
ম্সলমানগণের শতাধিক বৎসর লাগিয়াছিল। বকৃতিয়ার এইরূপে বঙ্গের তানীস্তন 
বজধানী নবদ্ীপ ধ্বংস করিয়। বঙ্গের পুবাতন বাজধানী লক্ষ্পণাবতীতে পুররায় রাক্জধানী 
স্ব'পন করেন । এই দিন নবদীপের এবং সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন । 


নদীয়ায় মুশলমানাধিকার 


বক্তিয়ার খিলজি, অধিরুত প্রদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং গোৌড়েখ স্থায় 
দিনাজপুরের সন্নিহিত দেবকোটে আর একটা রাজধানী স্বাপন করেন । এই দেবকোটেই 
বকৃতিয়াব কালগ্রাসে পতিত হন। খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিল্পীশ্বরেব অধীন 
হয়, বাদশাহ গায়স্থদ্দিন বলবন শাসন সৌকার্ষার্থ বঙ্ষদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়। 
গৌড়নগরীকে উত্তর ভাগের সবণগ্রামকে পূর্বব ভাগের এবং নবদ্বীপের পরিবর্তে সবন্বতী 
তীরস্থ সঞ্চগ্রামকে পশ্চিম ভাগের রাজধানী মনোনীত করেন১২। সপ্ৃগ্রাম তখন 
বাণিজ্যাদির কেন্দ্রস্থলকূপে গণা হয় এবং বহুসংখ্যক ধনবান্‌ বণিক এখানে আসিযা। 
বাসস্থান নির্মাণ করেন। কালে এই সমৃদ্ধশালী সপ্রগ্রীম বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে । 
ধনীর অভ্রভেদী প্রাসাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটার একই দশ' প্রাপ্ত হইয়াছে । যে দিন 
বিশালকায়। বেগবতী পৃণ্যসলিল! সরস্বতীর ঝোত মন্দীভূত হইতে আর্ত হইয়াছিল সেই 
দিন হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে সপ্ধগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধি ত্রাস পাইতে আরন্থ হয় 

১৩৮৬ খুষ্টাব্দে সাম্তদ্দিন ইলিয়স্‌ সমগ্র বঙ্গদেশের একচ্ছত্র বাজ" হন এবং 
দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন। সামস্তদ্দিন গৌড পরিতাগ করিয়' পাঞ্তযায় 
রাজধানী স্থানান্তরিত কবিয়াছিলেন । তাহার মৃড়ার পর তৎপুহ্র িবিখাহ সেকেন্দার 
সাহ সিংহাসনে অধিরোহন করেন ৷ কিন্তু তিনি তাহার রুতগ্র পুত্র গীয়ানদ্দিন ক 
নিহত হইলে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজ! গণেশ বা কংসনারায়ণ বাইজিন্সাহ নামে 
একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে ১৪০৪ খৃষ্টান স্বয়ং সিংহাসনে 'মাবোহণ করিয়। 
দশ বৎসর নিব্বিবাদে বাজা ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল বা যত জালালুদ্দিন 
নাম ধারণ পূর্বক মুসলমান ধন্ধাবলহ্থন করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ খবষ্টা্৭ পধাস্ত পাজত্ব 
করেন। অনস্তর জালালুদ্দিনের পুত্র আহমদ্সাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনি 
'অচিরে তাহার ভূত্যবর্গ কর্ভক নিহত হইলে নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ সিংহাসন অধিকার 
করেন। ইহার পুত্র বারবাক্‌ মাহ নিজ সেনাদলে আট হাজার হাব্সী ক্ুতদাসকে স্থান 
দান করেন। তাহার। ক্রমশঃ প্রভনুত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং অস্তুপুর রক্ষী খোজা ও 
পাইক সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতেসাহকে হত্যাপূর্বক 
বারীক নামক খোজাকে সুলতান সাজাদা নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল । বাঙ্গালার সিংহাসনে এইবূপে এক নপুংসক সমারূঢ হইল । কিন্তু তাহাকে 
অধিক দিন রাজভোগ করিতে হয় নাই । হাব সী সেনাপতি মালিকিদ্িশ ইহাকে নিহত 
করিয়া ফিরোজ সাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইহার পর নসিক্দ্দিন মহম্মদ; 
সাহ রাজাহন। তিনিও 'আবার সিদ্দিবদর দেওয়ানে নামক এক ব্যাক্তির দ্বারা নিহত 
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হুন। এই সিদ্দিবদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাহার 
ল্বায় ন্বশংন ও যথেচ্ছাচাঁরী রাজ অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নিরুপদ্রবে থাজ' 
ভোগ করিবার মানসে প্রথমে তুর্কী জাতীয় '৪মন্রাহগপের নিধন সাধন করেন, পশ্চাং 
হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করেন । এই নিশ্বম নরপতির 
অত্যাচার হইতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি ভয়ন্কর হিন্দুবিদ্েষী ছিলেন। এট 
সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাহার নিকট নবদ্বীপের ব্রাঙ্গণদিগের নাষে নানারূপ 
মিথাপবাদ দিয়া নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। "তাহাতে নবদ্বীপের 
ব্রাঙ্গণগণের উপর যৎ্পরোনাস্তি অত্যাচার হয়। তাহাদের অত্য।চাঁর নবদ্ীপের সন্নিহিত 
পিরল্যা গ্রামেই অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করে। তাহার পিরলাবাসী ব্রাহ্মণগণকে 
বলপূর্ববক তাহাদের উচ্ছিষ্ট অভক্ষা দ্রব্যাদি ভক্ষণ করাইয়। জাতি ধন্দ নাশ করিয়াছিল: 
এইরূপে নষ্টধর্দশ পিবলাবাসী ব্রাঙ্মণগণ উন্তরকালে পিরালী নামে অভিঠিত হন১৩। 
অনিচ্ছায় বল প্রয়োগ জাতিচ্যুত হইলে অনেকে যবনাচার গগুহণ করিয়াছিলেন, "াবাশ 
অনেকে করেন নাই১৪ | 

পিরালীগণের উৎপত্তি পন্ধন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে । কথিত আছে পাচ শন 
বৎসর পূর্ব্বে১ খা জাহান আলি বা খাঞ্জেমালি নামে কোন এক ধনশালী মুসলমান 
দিলীশ্বরের নিকট হইতে সন্দরবন আবাদের সনন্দ লইয়া যশে|হরে আসিয়া উপস্থিত হন! 
এই নুজলা স্ুফলা উর্বরা ভূমিতে বিস্তীর্ণভাবে আবাদ করিয়া খাঞ্জেআলি অল্পকালের 
মধো বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠেন এবং নবাব থাপ্ধেআলি নামে খাত হন । 
নবাব খাঞ্জেআলির স্বিস্তীর্ণ জমিদারীর শান্গনভন্ন যশোরের বেটি পরগণান 
জমিদার কামদেব "৪ জয়দেব বাঁয়চৌধুরী ভ্রাত্বদয়ের উপব অপিত ছিল। এই দুই হ্রাত 
নিষাবান হিন্দু ছিলেন। তীহাদের যত্বে এবং নবাব খাঞ্জে আলির অর্থে খুলন! বাগেরহাট 
প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত বাজবর্ত্ম প্রস্তত ও পুক্ষরিণী খনন কর! হয় ।১৬ 

এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান ধর্ে দীক্ষিত হইয' মহম্মদতাহের নাম 
গ্রহণ পূর্বক নবাব খাগঞ্জেআলির সহিত মিলিত হন। মহম্মদতাহেঃ স্বধশ্ম পরিতা[গ 
কবিয়। একজন গৌড়াঁ মুসলমান হইয়া! উঠেন এবং নবাব খাঞ্জেআলির সাহাযো ততপ্রদেশস্থ 
হিন্দুগণকে মুসলমান কবিতে প্রবৃন্ধ হন ও তিন শত ষাটটী মস্জিন্‌ স্থাপন করেন, এ 
কারণে তৎপ্রদেশস্থ মুসলমানগণ তাহাকে "পির আলি” নামে অভিহিত করিয়। সম্মানিত 
করেন। পিরআলি আপনীর বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাব খাঞ্জেআালির 'মতিশয 
প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাহার উজিবী পদ লাভ করেন। দিত তাহের উজিরী 
পদ প্রাপ্ত হইলেও তীহার ছুরাকাজ্ষার নিবৃত্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব 
ও জয়দেব রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদয়ের প্রতিপত্তি অসাধারণ ; একে তীহারা স্বয়ং বহু অর্থের 
অধীশ্বর তাহাতে আবার নবাব খাঞ্জেআলিব স্ববিস্থীণ জমিদারীর শাসনতার *স্তে থাকায়, 
ত্রাহারাই প্রকৃতপক্ষে, সে অঞ্চলের রাজা ; স্তরাং ডজরী পাইলে তাহাকে এই দুই 
ক্বাতাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে; বিশেষতঃ ভীহা৭ নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ, আর 
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ভিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও শ্বধর্দত্যাগী মুসলমান বলিয়া অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সকল 
কারণে পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাভৃঘ্বয়ের পরম বিছেষী হইয়া উঠেন এবং কিনে তাহাদের 
অনিষ্ট কব্িবেন তাহার স্যোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন একটী ঘটন। 
উপলক্ষে পিবআঁলি তাহাদের সর্বনাশ করিতে দুঁটপ্রতিজ্ঞ হন । নবাব খাঞ্জে আলি দকল 
মময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। এক্ষণে উচছছি ' হওয়ায় পিরআলিই অধিকাংশ 
সময় দূরবারে উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও জয়দেব বাঁ়চৌধুরীও কার্য্যোপলক্ষে 
সময়ে সময়ে দরবারে আসিতেন। একদিন রোজার উপবাসকালের মধো দরবার 
হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কম্ধচারী একটা দ্বুতকলম্ব। লেবু আনিয়া উজিরকে উপহার 
দিলেন । পিরআলি লেবুটার আদ্রাণ লইয়া সবিশেষ আননদ প্রকাঁশ করিলেন। সেই 
দরবার গৃহে নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌুরী ভ্রাতুদ্ধ় উপস্থিত ছিলেন, জোষ্ কামদেব রাঁয়চৌধুবী 
উপবাঁসকাল মধো উজির সাহেবকে লেব্র আঘ্বাণ লইতে দেখিয়া বলিলেন__“জুব 
করিলেন কি ' রৌঙ্জার দিন লেবুর আখছণ লইলেন ?” উজির জিজ্ঞাসা করিলেন 
"দোষ কি?” তাহাতে কামদের উদ্দণ করিলেন, “আমাদের শাস্ছে উত্ত আছে উপবাসের 
দিন কোন দবোর প্রাণ পধান্ত লইতে নাই, কারণ প্রাণে অর্ধেক সাজন হয়।” পিরআলি 
একথ! শুনিয়া মনে করিলেন তিনি যে পূর্বে ব্রাঙ্গণ ছিলেন তাহাই লক্ষা করিয়া কামদ্ব 
সাহাকে 'এবন্দিধ বিদ্রপ করিতে সাহসী হইয়াছেন । তিনি মনে মনে ইার প্রতিশোধ 
লইতে নৃঢগ্রতিজ্ঞ হইলেন । 

প্রন্তিহিংসা-পরায়ণ উজির এক দিন প্রজ[সাধারণ ও কর্ধচারীবৃন্দের এক দরবাণ 
আহবান করিলেন এবং চৌধুরীবংশের সকলকে বিশেষ করিয়া নিমন্থণ কবিলেন। নিক্ষি 
দিবসে যথাসময়ে সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্বব-নির্দেশান্টসাবে এ দরবার প্রাঙ্গণে 
সন্থিকটে এক তপ্রশস্ত গৃহে মুসলমান বাবুচ্চিগণ নানাবিধ স্ুগন্গি মসলা, পলাও ও 
লশ্তুনাদি স'যোগে গোমধ।ংস বন্ধন করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে সভাগৃহ গন্ধে 
ভরপুর হঈয়া উঠিল । সভাস্থ হিন্দগণ নাঁসিকায় বস্ম দিয়া বসিলেন ; পিরআলি মলে 
মনে সবিশেষ আহলাদিত হইয়। মৌখিক (সৌজন্য সহকারে বপিলেন, “চৌধুরী মহাশয়গণ 
এরূপ নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া বহিয়াছেন কেন? ব্যাপার কি ৮" কামদেব উত্তব 
করিলেন “মাংসের গন্ধা” ! খন নষ্টবুদ্ধি পিরআলি বলিলেন “অগ্রে গোমাংসের গঙ্গ 
পাইয়া পরে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে হিন্দুশাদ্ব মতে আপনাদের 
সকলেরই ঘ্রাণে অদ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে, স্থতরাং আপনাদের সকলেরই জাতিচ্া্তি 
টিয়াছে, এক্ষণে আর নাসিকাচ্ছাদনে ফল কি?” পিরআ.লির এবদ্িপ বাক্যে কামদেব 
প্রমাদ গণিলেন। ৪ দিকে উজিরের আদেশে কয়েকজন সিপাহঈ আসিয়া বলপূর্ব্বক 
পামদে 5 জয়দেবের মুখে গোমাংস প্রদান করিল । গ্রামস্ত হিন্দুগণ সকলে মিলিয়। 
ায়চৌধুরী ব*শীয়গণকে ৭ অন্যান্য দরবারে উপস্থিত বাক্তিবর্গকে পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিলেন 
এবং ভাহাদের সহিত আহার বাবহার রহিত করিলেন । এ দিকে কামদেব ও জয়দেবের 
দৃখে প্রতাক্ষভাবে গোমাংস পতিত হওয়ায় তাহাদের জ্ঞাতিবর্গ ও নিকট কুটুম্বগণও 
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তীহার্দিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন মেই ছুই দুর্ভাগা ব্রাদ্ষণ সন্তান মূসলমান.£ওয়। 
বাতিত গত্যান্তর নাই দেখিয়া নবাব খাগ্েআলি খার শরণাপন্ন হইলেন. ও.ন্ীক্রষে 
কামালউদ্দীন খ! চৌধুরী ও জামানুদ্ধীন খা! চৌধুরী নাম লইয়। যশোহবের পাঁচ ক্লাশ দূরে 
নিংহিয়া গ্রীম জায়গীব,পপ্য হইয়া তথায় বাস করিলেন ; ইহাদের বংশীবলী বৃদ্ধি পাইয়া 
এখন সাতক্ষীরা, হুসেনপুর, মাগুরা, বন্তলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয্াছে। 

গীরঅলির দৌরাঞ্যোঃ এই সকল বাক্তির জাতিচাতি ঘটায় তীহারদের পতিত 
বংশবলী সাধারণতঃ পিরালী নামে খাত হন। রায় চৌধুরী বংশীয়গণ এইবপে গুড়গ্রামী 
সধ্য শ্রোত্রীয় হইতে পিরালী অথা। প্রাপ্ত হইয়া পু কন্ঠার বিবাহ দিতে বিশেষ দায়ে 
পড়িতে লাগিলেন । তীহাদের ধনের অপ্রভুল ছিল না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীয় 
পাত্র সংগ্রহ করিয়া বিবাহাদি সপ্পন্ন কণ্রিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল কুটন্বগণও 
পতিত হইতে লাগিলেন । এই রূপে পিবালীগণের সংখা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । 

এতদ্বা্ীত পিবালীগণেক উৎপন্তি সন্ধে আরও অনেক কিগদস্তী প্রচলিত আছে 
এ সকল কিন্বদস্থির মধো কতক এত্িভাসিক সভা নিভিত আছে তাহা নিদ্ধীরণ কথ 
স্বকঠিন, স-,-"" স্ষযানন্দের চৈতন্য মঙ্গল যাহা ঈতিহ।সবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ, বলিয়' 
সাহিতো আদ তথ) কথিত বিবরণটি, এ সঙ্গন্ধে ৯তিহাসিক সভা বলিয়া গ্রহণ করিতে 


হয । 


ননদ্বীপবাসীগনেন উপব অতণচার অধিক দিন স্থায়ী হয় গাই. পিশাচি প্ররুণ্ি 
মজাফরের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ ভসেন সাহ মুসলমাঞ্র ও হিন্দু জমিদারগণের সহিত মিলি 
হইয়া ১৪৯৭ অকে মজাকবের কলুক্ষময্ন জীবনের অবসান করত বঙ্গসিংহাসন অধিকাল 
করেন । ভমেন সই নবদ্বীপেরু নষ্ট মন্দির ও ভগ্র দেউল প্রভৃতির পুনঃসংস্কারের অন্মত্তি 
প্রদান করেন । এই হুমেন সাহ পূর্বে বুদ্ধি খা নামক একজন ধনাঢা কায়স্তের বাটাছে 
ভঁভোর কাঁধা করিতেন। কোন সময়ে স্ুবুদ্ধি খা তাহাকে পু্রিণী খনন কাখোর 
পরিদর্শক নিযুক্ত করেন, কিন্তু হসেন তাহাণ প্রভুর নির্দিষ্টা কাধে সবিশ্বে মনোযোগী না 
হওয়ায়, শবুদ্ধি বেতরা ঘাতে স্াহাকে জ্বিত করেন । হুসেন নীরবে বেত্রাঘাতে সক 
করেন এবং পুর্বববৎ প্রভুর কাঁথা করিতে থাকেন, এ কারণ স্ববুদ্ধির অত্যন্ত প্রিষ্বপাত্র হইয়' 
উঠেন। স্তুবুদ্ধির চেষ্টায় হুসেন রাজসরকাবের প্রথমে একটা সামান্া কন্দে লিঘুক্ত হন. 
উত্তর কাঁলে স্বীয় স্ততীক্ষু বুদ্ধি প্রভাবে বাজসিংহাসন পধান্ত লাভ করেন! 

ক₹মেন সাহের সময়ে কামরূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাজিত হয়, 
ইনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব্সীদিগকে নিষ্করভূমি দান করিয় উড়িয়ার বাজাদিগের 
আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা! করিবার চেষ্টা করেন । তীহার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা 
অত্তি সচ্ছল ছিল। ধনীগণ স্ব্ণপাত্র বাবহার করিতেন । নিমন্ধণ সম্া'শ যিনি যত 
সথবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতে । তিনি তত মর্ষাদ! প্রাপ্ত হইত্ডেন । 

তিনি একদিকে যেমন সুশাসক বলিয়! পরিচিত, তেমনি বঙ্গ সর্হিত্যের 
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উৎসাহদাতা বলিয়াও সুবিখ্যাত। ইহীরই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত 
অনুবাদ করেন, ইহ পারগলী ভীরত বলিয়াও খ্যাত। বঙ্গকবি গুণরাজ খা, ছুটী খা, 
গোপীনাথ বস্তু প্রভৃতি ইহার সভার উজ্জল বত্ব ছিলেন। 

হুসেনের সময় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ধ প্রীপ্ত হন। শ্ুগ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন 
ভরাতৃঘয় দবীর খাস ও সাকর মল্লিক পদে তাহার সভায় প্রতিষ্টিত ছিলেন। হিরণা ৪ 
গোৌবর্ধন সপ্তগ্রীমের রাজ প্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এই ছুই ভ্রাতা নবদ্বীপস্থ 
বরাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ গ ভূমি দান করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শ্রিচৈতন্া 
চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ ও বহু সমসাময়িক সাহিত্যে দেখা যায় 
যে সে সময়ে কয়েকজন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়! নদীয়া শাসন করিতেন। চাদ থা 
নামক একজন কাজী নবদ্বীপের একাংশ বেলপুখুরিয়ায় বাস করিতেন। আর একজন 
শাস্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকিতেন ; তীহার নাম ছিল মুলুক ; ইহার গোরাই নামে একজন 
হিন্দুবিদ্বেষী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিল। কাঁজীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সর্বদাই হিন্দুধশ্মের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেন । ভক্ত শিরোমণি যবন হবিদাঁস১৭ ইসলাম ধর্দের পরিবর্তে বৈষ্ণব 
ধশ্ম গ্রহণ করায় শান্তিপুর নিবামী কাজীর প্ররোচনায় ও বাদসাহের বিচারে বেত্রাথাতে 
প্রাণদণ্ডে দিত হন। কথিত আছে হবিদীস ভক্তবংসল মহাপ্রভুর অপার রুপায় 
পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন । নবদ্ধীপস্থ চাদ কাজী মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচানী হইয়া 
পরিশেষে তাহার কুপালাভ করিতে সমর্থ হন । 

হুসেন সাহেব পরবর্তীকালে সের সাহ নামে একজন দৃদ্ধধ আফগান প্রথমে বঙ্গদেশ 
পরবে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয় দিল্লী 'অধিকার করেন । সের সাহ রাজকাযো 
স্্দক্ষ হইলে ও অতাস্থ হিন্দুবিদ্বেধী ছিলেন । এমন কি তাহাদের জাতি ধন্ব হানিকণ 
আইনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন । এই নকল আইনের মধো “হিন্দ প্রজ! নির্দিষ্ট সময়েব 
মধ্যে কর দিতে অশক্ত হইলে মুসলুমান শাসনকর্তী ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিীবন 
নিক্ষেপ কবিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধশ্ধের সমুজ্জল মহিমা প্রকাশ কৰিবার নিমিত 
হিন্দু প্রজ। ঘ্বণ। না করিয়: তাহ! গ্রহণ করিতে বাধা,”১৮ ইতাদি আইন প্রচলন দ্বারা লক্ষ 
লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধশ্ন।শ করিয়। মুসলমান করিয়! যান। ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা 
মুসলমান সংখাধিকোর প্রধান কারণ বলিষ়? অন্ঠমিত হয় ।১৯ 

সের সাহের মৃড্তার পর 'ত্ছংশীয় কয়েকজন গৌড়ে শাসনকর্তী হন । বাজনীতিবেত্া 
মোগল-কুল-রবি চতুর আক্বর সাহ সমগ্র হিন্দস্থান করতলগত করিয়। সেনাপতি মুনিম 
খাঁকে এবং তোভরমন্নকে বাঙ্গালায়, পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রেরণ করেন। 
এই সময়ে গৌড়ে অত্যান্থ মারিভয় হয় ; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির দারুণ 
কবলে কবলিত হণয়ায় প্রাচীন গৌন্ড একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে । :আক্বরের 
সেনাপতি মুনিম খাছ এখানে আসিয়। মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং আক্বরক্াহ তাহার 
স্বানে হুসেন কুলী খা নামক একজন দক্ষ সেনাপতিকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তৌডবমল্লের 
সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন । শুচতুর তৌভডরমল্ল দিল্লশ হইতে সৈন্য সাহাষা প্রাপ হইলে 
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ভীহার সৈহ্যসংখ্য। আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সথ্যত' 
করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্ষ্েষ্ত দুর্গ স্বামী 
কায়স্থকুলভূষণ রাঁজা কাঁশীনাথ বায় তোডরমল্ের সহিত মিলিত হন এবং মোগলের পক্ষ 
হইয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীবত্ব প্রদর্শন করেন । এই চতুর্ধেষ্টিত ছুর্গ এক্ষণে 
নামমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে, এবং সাধারণত: চৌবেড়িয়া নামে খাত। ইহা বর্তমান 
বেঙ্গল সেন্ট ?ল রেলওয়ের গে।পাল নগর ্েঁশন হতে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ।২০ 
চতুর্ববষ্টিত ছুর্গ যখন প্রাসাদ, পরিখা! ও অগণিত গুনপূর্ণ ছিল, তখন সন্নিহিত বনগ্রাম ৪ 
বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল । পূর্বে চড়ুবেতিত তুর্গ ও রাজপ্রাসাদের চতুর্দিক বেন 
করিয়। পুণাসলিলা যমুন। প্রথল বেগে প্রবাহিত ছিলেন ২ সেই ছুর্গপাদ্চারিণী বিশালকায়' 
যমুনাও এক্ষণে ক্ষীণ রজত ধেখার ন্যায় অতি মু গতিতে প্রবাহিভা । কোথাও আবার 
সেই স্ুক্ প্রবাহের৪ অভাব দাডঠিঘ়াছে । গ্রণগ্রাহী বাদসাহ আক্বর সেনাপতি 
তোঁডরমল্লেবব নিকট বঙ্গবীব পাজা কাশীন!খের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অপূর্ব বীবতু 
কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাঁটন! অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহা "এত্যাক্ষ করিয়া পাঁটন 
ৃধিকারের পর প্রকাশ্য দববাবে বাঁজা কাশীনাথকে সমরূসিংহ এই গৌধব জনক উপাধি ৪ 
বাদসাহী স; :, শাগরা, পান্কী ও অশু গঞ্জাদি প্রদান পূর্বক ন।নারূপে সম্মানিত করেন : 
ইৎ|ব অব্যবহিত পবেই যখন কুলী খা ও তোছবমলেব সশ্মিনিত বিপুল মোগল বাহিনী 
পলায়ন পর শেন পাঠান নব্পন্ধি দাযুদ খাঁর পশ্টাদ্ধীবন করিয়[ছিল তখনও রাজা 
সমবসিংহ সাঁননদচিত্তে সর্বা প্রথমে তোডরমল্লের সাহাষার্থ অগ্রসর হইয়!ছিলেন এবং 
নিজের স্বাভাবিক বীর ও সাহস 'প্রদশন করিত বাঙ্গালা হহতে পীগন রাজত্ব উচ্ছেদের 
৪ মোগল বাজত সংস্থাপনের বিশ্ষে সহায়তা করেন । মহাবীযাশালী রাজ। সমরসিংহের 
শেষ জীবন অতি শোকাবহ । বঙ্ছদেশে সম্পণূপে বিজিত হইলে কুলী খাঁর উপর 
কিয়ৎদিবসের শিমিন্ত বঙ্গের শ।সন ভাব অর্পণ করিয়া রাজা তোডিবমল্ল সমাট আক্ববের 
মহিত সাক্ষাৎ কবিতে দিল্লী গমন কবেন। এই স্যোগে সমরসিংহের কতিপয় কৃতন্ব 
কর্মচারী সমবসিংহের সর্বনাশ সাধনের জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র *ব। বাজবিজ্রোহ- 
অপবাদে তদাশীস্তর বঙ্গের ভবেদারের অদ্ভূত বিচারে সমরসিংহের শিরচ্ছেদেন হইয়াছিল। 
কিছুদিন পরে তে।ডরমল্পর বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়৷ বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলে 
মমরসিংহের মহিষী তাহার নিকট বিচারপ্রাথিনী হন। বাঁজা তোঁডরমলপ, চতুর্বেষটিত 
দুর্গে বঙ্গ বিজয়ের ঘোষণীস্বরূপ এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন এবং সমরসিংহের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্থকারীগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন । এই দরবারে সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের 
শাসনাধীন বলিয়া" ঘোষিত হয় । এত দিনে বাঙ্গীলায় স্বাধীন পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়া 
বাঙ্গালা৷ প্রত্যক্ষভাবে মোগলসাত্রাজ্যতূক্ত হইল। রাজা তোভরমল্পই বাঙ্গালার মোগল 
সম্রাটের প্রথম প্রতিনিধি । তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমীবন্দী করিয়া রাজস্বের 
স্ববন্দোবস্ত করেন ও আশলী জমাতুমারে বঙ্গদেশকে ১ন্টা সরকারে ও ৬৮ন্টা মহলে 
বিতক্ত করেন। তৌডরমল্লের আশ লী) জমায় ১০৬৯৩,০৬৭ আক্বরসাহী টাকা। আদায় 
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হইড। পূর্বোক্ত ১৯টী সরকারের মধ্যে ১১টা গঙ্গার উত্তর ও পূর্বে, ৮টা গঙ্গার পশ্চিম 
এবং ভাগ্গীরধীর সঙ্গমস্থানের নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সগ্চগ্রাম ১টী। জেলা 
নদীয়া গ্থন.সরকার অঞ্চগ্রামের অধীন ছিল। এই অপ্চগ্রাম সরকার তখন বহুদূর বিস্তৃত 
ছিল; ইহার উত্তর সীম! পলাশী, দক্ষিণ লীম! হাতিয়াগড় এবং পূর্বব ও পশ্চিম কপাতভক 
( কপোতাক্ষ নদী?) হইতে ভাগীরীক্স উত্তর "তীর লই. বিভ্ৃতত ছিল। ইহার অধিকাংশ 
মহন বর্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তভূক্ত হইয়াছে । ১৫৮২ খ্রীষ্টাবে, এই স্মবিস্তী্ণ 
সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৭১৮, ১১৮ আক্বরী টাকা, বন্দর, হাটের আয় ছিল 
৩০) ৩০০ টাঁকী, ১৭১৮ শ্রীষ্টীবে আয ২৯৭, ৭৪১ টাঁকা বলিয়। উল্লিখিত আছে ।২১ 
পাঠানগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে মোগলগণের করতলগত বাখা। ছুঃসাধা 
হইল । শ্চযাগ পাইলেই বাঙ্গালা ভূম্বামীগণ দিল্পীশ্বরের অধীনতা অন্বীকার করিতেন । 
ভাহার। নামে দিলীশ্বরের অধীন হইলে কার্ধাত তাহারাই দেশের প্ররুত রাজ। ছিলেন: 
 এইরূপে স্বাধীন ভূস্বামীগণের সংখা। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের মধো দ্বাদশ জশ 
প্রধান ছিলেন, তীহারা সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খান এই সকল স্বাধীন 
ভু্বামীগণের মধো যশোহবের বাজ প্রতাপাদিতাই সর্ব প্রধাদ ছিলেন । মোগলগণ 
কুক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কণ্মচারী বহু পাঠান সদ্দারের 
ও স্বীয় ধন রত্বাদি সহ শন্দরবনের মধো লুকু[রিত খাকেন 5 তাহার পাম খিক্রমাদিতা |২২ 
শ্তিনি এই জঙ্গলাকীণ দুর্গম প্রদেশে ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া তদানীুন ভুম্বামীগণের মধো 
প্রাধান্য লাত করেন । গুবিখ্যাত পদকর্তা বসস্থ রায় ইহার খল্পতাতপুন্র এবং বঙ্গের শে 
বীর-_কীরচুড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইহার পুঙ। এই প্রতাপাদিতা আকবরের শেষ জীবনে 
তাহার অতি দুদ্ধর্যা ৪ দুর্ধমদীয় শত্রু হইয়। উঠেন | তিনি চট্রগ্রামের ৪ আবকানের 
র্ডা-প্রমুখ পর্তগীজদিগকে আপনার গোলন্দ(জ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া পুবী হইতে 
নোয়াখালি পর্যন্ত সমগ্র দেশ অধিক!র করেন | নদীয়।র দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বন্বমান 
' কাচড়াপাডা। এবং জগ্্ল প্রভৃতি স্থানও তাহার অধিকাবসুক্ত হইয্নাছিল। এখনএ 
, জগদ্দলে শ্টাহাধ গড ও প্রালাদের 'ভগ্াবশেশ বিগ্তমান আছে ৪ রাজার পুকুধ পামে 
পুক্বিণী তাহা সাক্ষা প্রদান করিতেছে । এতদ্বাতীত তাৎকালিক শদীয়াৰ অপরাপর 
স্থান তাহার অধিকারের কথা শ্তনিতে পাওয়া যায় । কথিত আছে প্রতাপের বাজা- 
লাভের পুর্ব্ব হইতেই কুশদের 'অগ্ত্গত জলেখব ৪ ইছাপুরে কাশীনাথ রায় নামে একজন 
ধনশালী ব্য্ডি বাস করিতেন । নদীয়। প্রতি কয়েকখাণি পরগণা ইহার অধিকারন্ুক্ত 
ছিল। তাহার মুত্তার পর ইছ।পুরেব চৌধুরীগণের পূর্বপুরুন 9 খদহ মেলের সিদ্ধান্তী 
থাকে? রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিধারীর অধিকাংশ ভোগ করিতেছিলেন | প্রতাপ 
াহাদের নিকট কর প্রার্থন। করিলে সিন্ধান্তবাগাশ উঠ] দিতে অঙ্গীকার করায় প্রতাপ 
স্তাহাকে শাসন করিবার মানসে সসৈন্যে গোববডাঙ্গার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে 
আসিয়া! শিবির সন্নিবেশ করেন । এক্ষণে সিদ্ধাস্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হহইয়। গ্রতাপের 
-শবণীপন্ন হন । দয়ালু প্রতাপ ব্াহ্মণে কাতবোক্তিতে তাহার জমিদারী গ্রহণ করিলেন" 
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না তবে যে স্থানে তাহার শিবির সঙ্গিবেশিত হইয়াছিল সেই স্থান টুকু গ্রহণ করিয়। 
আপনার নামে উহার প্রতাপপুর নীম রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুনা 
যায় যে প্রতাপ নিজ অধিকার বাতিত অন্যত্র আহার করিতেন না । এই গ্রামখানি 
অগ্যাপি বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিসহব, কুমার, 
জগদ্দল প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। 'প্রতীপকে দমন করিবার জন্য দিরীশ্বর আক্বর 
শাহ পুনঃ পুনঃ তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ, করেন কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুনঃ াহা- 
দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । এই সময় সমাট আক্বন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তীহার পুত্র 
জাভাঙ্গীরও দিল্লীর সমাট হন। জীহাঙ্গীরও প্রতপের বিরুদ্ধে তীহার স্রযোগা সেনাপতি 
অন্বররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। মানসিংহ বহু সৈন্য সমভিবাহাবে 
বাঙ্গলয় আগমন করতঃ নদীয়ী রাজবংশের পূর্ববপুক্ষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় এব 
প্রতাপের কতিপয় কুতস্থ আত্মীয় '9 কর্মচারীর বিশ্বাসঘ।তকতায় বন্ধ ক্টে এতাপকে পরাস্ত 
করিয়। খন্দী কৰিয়া লইয়া যাণ। দিলীর পথে পবিভ্র কাশীধামে বীর প্রতাপের জীবন- 
লীলার 'এবসান হয় । 
এই ০ ০. অন্যান্য যে সমস্ত বঙ্গীয় ভূষ্বমী অত্যাচারী মুসলমান শামনকর্তার 
[বপক্ষে মন্তকোন্তলন করিয়াছিলেন, শদীয়।র অন্যাতম বিখশাত ঠুঙ্ামী দেবগ্রামস্থ কুস্তকার 
বংশীয় রা! দেবপাল তন্মধো উল্লেখযোগা । কালের কনোর নিশ্পেষণে এই কুবের সদৃশ 
ধনশালী, শক্তিমান ভূম্বামীর বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুল! পুরী ও সুগভীর পরিখাদি ধ্বংস 
ইয়া সাধারণতঃ “দে গাঁ টীবি” ণামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেঙ্গল 
সেন্ট ।ল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম শামক গ্লেশন হইতে তিণ মাইল উন্তরে অবস্থিত। 
দেবগা।মন্থিত এই পর্বভারুতি ধ্বংস।বশেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দয় দশকমাত্রেরহ 
ক্ষ অশ্রপূর্ণ হইয়া উঠ্ে। এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্র এনামেলের ইট কাককাধাময় 
প্রস্তরদি ৪ প্রাসাদের পরিখা প্রান্তে অবস্থিত চাবিটী উচ্চ মৃত্তিকাম্ুপ ( যাহাৰ গঠন 
প্রণালী “দখিলে পূর্বে শক্র সৈন্কের গতিবিধি পধালোচনার শিিত স্থাপিত বলিয়া 
অন্তমিত হর ) এবং অসংখ্য পুক্করিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ স্মৃতি বিএড়িত বাজাস্তঃপুর 
সংলগ্ন বিস্তীর্ণ সরোবর স্বতই 'প্রাণের অন্তস্তলে একটা বিষাদের চিত্র অস্কিত করে 1২৩ 
বাজ দেবপাল সম্বন্ধে নানাবিধ কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে, তাহীদের মধো কতট্‌ক 
এঁতিহাঁপসিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ করা স্গঠিন । বহু অন্চসক্কানেও আমরা 
এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই ।২৪ স্্কবি ভারতচন্দ্র স্তাহার 
প্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গীল গ্রন্থে মানসিংহের আখ্যায়িকার মধো ্বর্গগমনোছ্যত ভবাননন 
মজুমদীবের সহিত দেবী অন্নদার কথোপকথনচ্ছলে নবদ্বীপ বঝাজবংশের যে ভবিস্তাচিত্র 
অস্কিত কবিয়াছেন অর্থাৎ বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্চন্দ্রের সমণয ধাজসভায় 
বসিয়। ভারতচন্ত্র নদীয়* রাজবংশের যে অঙ- 5 কাহিনী দেবীর মুখ হইতে ভবিষৎ 
'বাণীরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেব-গ্রামের ঝাজবংশ সম্বন্ধে নিলিখিত কতিপয় 
পংক্তি পরিদৃষ্ট হয়। এ ছত্র কয়েকটা হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেবপাঁলবংশ ধ্বংস 
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হইলে তীহার্দের বিশাল সম্পত্তি, কি সৃত্রে জানি না, ভবানন্দ মুমদারের পৌত্র রাজা; 
রাঘবের অধিকাবভুক্ত হয় | যথা_ 

“গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগাধর 

রাঘব হইবে নাম বাঘব ছে.পর | 

দেগীয় আছিল বাজ দেপাল কুমাব। 

পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥ 

আমার কপটে তার হয়েছে নিধন | 

রাঘবেরে দিব আমি তার বাজাধন ॥” 

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাকদৃহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্বব মুখে যাইলে 
কামালপুর নামে একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ গ্রাম প্রাচীন নদদীয়ার মধো 
বিশেষ সমুদ্ধিশালী ছিল । বনুভট্াচার্যা পণ্িত এখানে বাঁস করিতেন $ সেজন্য অনেকে 
এখনও ইহাকে ভটাচার্যা কামালপুরও বলিয়া থাকেন। স্তগ্রসিদ্ধ বনমালী বিগ্যাসাগর 
মহাশয় এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ক্ষুত্্ গ্রামখা? পশ্চাতে বাখিয়া আরও 
কিযদ্দ,র অগ্রসর হইলে স্বচ্ছসলিল খলসিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয় ; এই বিলের নিকট 
নরাবপুর নামে একখানি ক্র গ্রাম বিচামান আছে । এই গ্রামের মধাস্থিত ধ্বংসাধিশিষ্ট 
মনিরের অতান্তবে যে মৃত্তিকা প্রোথিত হস্পপরিমিত লিঙগমৃত্ি দৃষ্ট হয় উহাই সাধারণতঃ 
পোডা মহেশ্বর নামে খ্যাত ।  ভগ্রাবশেষ মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পাশ স্থিত 
মুদিকাত্্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা যে পূর্বের ইইকনিশ্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর, 
বেষ্টিত সমুদ্ধিশীলী দেবালয় ছিল তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই স্তুপ সকল এক্সণে 
কক্গলাকীণ ও শ্বাপদ স্কুল হইয়া পড়িয়াছে। 
কথিত আছে এ স্থানের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে একদা এক লোতী 

সন্গামী এই পাষাণময় লিঙ্গযুর্ঠির মস্তকদেশে একখানি স্পর্শমণি লুকায়িত আছে জানিতে 
পাধিয়া এই শিবমন্দিবে আসিয়া বাস করিতে থাকে । এক দিন এঁ কপটাচারী ভাবিল যদি 
চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া এ লিঙ্গমু্তি উত্তপ্ত করা যাঁয়, তবে এ মণি মস্তক হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইতে পারে ; কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমৃণ্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির বক্ষার্থে 
আহবান করেন সেই আশঙ্কায় সে এক চাতুরী অবলম্বন কব্দিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ 
করিয়া এ মন্দিরে সঞ্চয় কর্পিল এবং উপযুগপবি কয়েক রাত্রি ভীষণ অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া 
স্বয়ং এ অগ্নিকু  মধো উপবেশন পূর্বক “কে কোথায় আছ গ্রামবাসি! দেখ পামর 
সন্গানী আমায় দগ্ধ করিতেছে" ইত্যাদি আর্তনাদ করিতে থাকে । গ্রীনবামীগণ প্রথম 
প্রথম কয়েক রাত্রি এ ভয়ঙ্কর চীৎকারে আকুষ্ট হইয়া মন্দিরে আগমন করিয়াছিল; কিন্ত 
প্রতাহ সন্নাসীকে এরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদপগ্রন্ত স্থিপ্প করিয়া, 
আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। এক দিন এ সন্গামী লিঙ্গমৃত্তির 'চতুর্দিকে. 
ন্ুপাকাবে কাষ্ঠ সঙ্গিত করিয়া অগ্রি প্রদীন করিল । কিয়ৎক্ষণ পরে যখন অগ্নি তীষণাকার 
ধারণ কৰিল তখন লিঙ্গমূদ্তি হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বিনিগত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ 
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উহ উল্লাদপ্রস্ত মন্ন্যাসীরই কার্ধ্য বিবেচনায় সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, জন্ধ্যাসীর 
এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিতে কেহই অগ্রসর হুইল না। দেঁখিতে দেখিতে সেই 
উজ্জ্লমণি পাষাণ স্্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। দূরে নির্পতিত হইল । এতদিনে সন্ত্যাসীর 
মনস্কামন পর্ণ হইল । সেই অমূল্য নিধি ঝুলির মধ্যে লুক্কায়িত বািয়া রাত্রি থাকিতে 
থাকিতে সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিয়। দেবগ্রামে উপস্থিত হইল। তখন দেবগ্রামে 
বহু কুস্তকারের বাস ছিল। মক্ন্যাসী এখানে উপস্থিত হইয়া! দেবপাল নামক একজন 
কুস্তকাবরের গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটা এ কুস্তকারের কুটীর প্রান্তে ঝুলাইয়া বাখিয় 
স্বানার্থে গমন করিল। তখন বর্যাকাল-_হৃঠাৎ এক পশলা৷ বৃষ্টি হওয়ায় কুস্তকারের জীর্ণ 
চাল হইতে জল পড়িয়া এ ঝুলিটা সিক্ত হইতে লাগিল এবং স্পর্শমণি সংস্পর্শে এ 
জলধারা অপূর্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থিত যে কোন ধাতবপদার্ধের সংস্পর্শে আসিতে 
লাগিল তাহাই স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। এই অত্যস্ভুত ব্যাপার সন্দ্শন করিয়। কুস্তকার 
যপরোনাস্থি বিম্মিত হইল এবং সাগ্রহে সন্ত্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুলিটা অনুসন্ধান 
করায় সেই অমূলানিধি প্রাঞ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহা লুষ্কায়িত রাঁখিয়! পুনরায় 
স্বকাধ্যে মনোনিবেশ করিল। সন্নাসী স্বানান্তে প্রত্যাবন্তন কবিয়! দেখিল ষে তাহার 
এত ৭৭ এড সাধনার ধন অপহত হইয়াছে । তখন সে আকুলপ্রাণে দেবপালের 
শরণাপন্ন হইয়। মণি প্রতার্পণের নিমিত্ত সকাতরে পুন: পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে 
বিফলমনোরথ হইয়া এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ত করিয়া এই বলিয়। পূর্ণাহুতি দিল, “ষেন এ 
মহামণিই দেবপালের সর্বনাশের মূল হয়-_আর যেন অচিরাৎ সে নির্বংশ হয়-_-ও সেই 
গ্রামে যেন কখন কোন কুসম্তকার আসিয়। বাপ না করে-_করিলে সেও যেন সবংশে 
নির্বংশ হয়।” দেবপাঁল সেই স্পর্শমণির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী হইয়া উঠলেন 
এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়া ইন্দ্রপুরী সদৃশ প্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্মাণ এবং 
বৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়] স্বীয় নামে এ গ্রামের “দেবগ্রাম” নাম করণ করিলেন। 
ক্রমে এ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরের আকার ধারণ করিল এবং দেবপাঁল একজন ক্ষমতাশালী ভূম্যা- 
ধিকারী হইয়া উঠিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুসলম।*গণকে তিনি প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পাঁবিতেন না । কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়__-বঙ্গদেশ তখন মুসলমান 
অধিকুত, মুসলমীনগণের প্রতাপ তখন অপ্রতিহত । বহুদিন শাস্তির ক্রোড়ে বিলাস স্রোতে 
ভাসমান থাকিয়! তাহার! অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়| উঠিয়াছিল, এমন কি স্ত্রীলৌকগণের 
উপর অত্যাচার করিতে কু্ঠা বোধ করিত না । রাজ। দেবপাল এই সকল উচ্চৃঙত্খলতা 
অমাজ্জনীয় মনে করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে তাহার নিজ অধিকারভুক্ত মৃুসলমান- 
গণের এই লকল' অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তদানীন্তন বঙ্গেশ্বরের সহিত 
উহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটা ক্ষুত্র সংঘর্ষে তিনি মুসলমান সৈন্য- 
গণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব এই বূপে একজন ক্ষু্র ভূঁইয়ার নিকট 
'পৰস্ত হওয়ায় দারুণ হিংসানলে প্রজ্জলিত হইয়া! দেবগ্রামের চতুষ্পার্্ে বহু সৈন্য সমাবেশ 
কথ্চিলেন। দিল্রীশ্ববের বিনাম্নমতিতে একজন ভূ ইয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণ। করিয়। তাহার 
“ ন.২ 
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বাজ্য বিধ্বস্ত কবিলে পাছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয সেই ভয়ে বখেশ্বব 
দেবগ্রাম অববোধ পুর্বক রাজা দেবপালেব বিকছে বহু গ্লানিকব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিষ। 
দিলী দববাবের দূত প্রেবণ কবিলেন এবং দিল্লীশ্ববেব আদেশেব অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন । 
এদিকে বাজ। দেবপাল ও বক্তেশ্বব এই অযথ! অত্যাচাবেব প্রত্তিবিধান মানসে দিলীব খাস 
দববাবে আবজ কবিতে গমন কখিলেন। গমন কালে তিনি ভ্ম ও বিষ পামে দ্বইটা 
বর্তবাহ কপোতকে সঙ্গে শইয। খলিষ। যান যে “যদি এই খেতকাধ জয আ|মাথ আসিখাৰ 
পূর্বে প্রত্যাগমন কবে__তবে সকলে জানি যে আমি দববাবে গলাভ কবিয। শ্রতা।গমন 
কবিতেছি) কিন্তু জযেব পবিবর্তে যদি কুষ্চকাষ বিজয 'প্রতণলাবর্তন কবে তবে জানি" 
আযাব নিন হইযাছে। তখন সকলে দুগ্দান্ত মুসণমান হ৯ ₹ঠতে আত্মরক্ষা উপাধ 
কবিও"* নখাব প্রেবিত দূত ও দেখপাঁল উত্যে একই সমযে দিল্পীশ্বপ্বে মমীপে উপস্থিত 
হন। দিল্লীশ্বব দেবপালেব তেজগব্ববাঞ্ক বপু, অসীম সাহস, শিভীক ভাব দ উদাণ 
চরিত্র দেখিষ। তীহাব প্রতি সমধিক আকরুষ্ট হন ও তীহান খাকো বিশ্বাস স্বাপন কবিষ। 
বঙ্গেশ্ববকেই মসলমানগণ কৃত অতাশচাবেব প্রতিবিধান করিতে পবামশ দিযা দেখপালবে 
এক ফবমান দ্বাবা মহাবাজ উপাধি ভূষিত কবিযা কখেকখানি পবগণ।|ব স্বামীত প্রদা, 

পূর্বক তাহাকে সম্মানিত ববিযা দেশে প্রতাগমন কাঁ'তে আদেশ দেন। মহ।বাজ। 
দেবপাল এইরূপে দিলীব দববাধে অপ্রত্যাশিতবপে সালা ৪ সম্মান লাভ কবিঘ। 
বঙ্গাভিমুখে বওনা হন এবং কপোতবাহী দাসকে শ্বেতকাম এমকে মণ্ড কবিযা দেবগ।ম 
অভিমুখে প্রেব্ণ কবিতে আদেশ করেল । এ কপোতবাহী দাস বঙ্গেশবেব দূতেব নিক, 
বনু অর্থ উৎকৌচ লইয। জযেব স্থলে বিজমকে মক্ডি প্রদান করে । দেখিতে দেখিতে 
শিক্ষিত কপোত শনৈঃ শটনং দেবগ্রামে আসিবা উপস্থিন হম । পাদ দবপালেব পৌণ 

জনবর্গ সেই অশুভ দর্শন রুষ্ণকাঘ কপোতকে প্রতাক্ষ কবিষা হাহীকাব কবিযা উঠিলেন 
এবং বাঁজা দেবপালেখ নিধন শিশ্ঘ ববিঘা মহিলাগণ্ দরদ্িক্চ মসলমান হস্ক হইতে 
আপন।দেব পবিলা বঙ্সী কবিবাব জন্য সকলে অপর্বব বেশুব « অলঙ্ব।ণে ডষিত হইযা 
প্রাসাদ প্রাঙ্ষণস্থিত স্বচ্ছসনিলা খিডবী পুর্ষবিণীত্ « সাগণ দিখিতে প্রাণ বিসর্জন 
দিলেন। তখন পুকষগণ রপাণ হস্তে গডেব দ্বাৰ মেন কবিষ] প্রচণ্ড বেগে সহ 
মুসলমান সৈা বাহেধ মধো পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেষ হিল! সে 
কোথায অন্তঠিত হইযা গেল। তখন মুসলমানগণ বিনা কেশে সেহ অবন্ষিত পুবী প্রবেশ 
কবিযা যেখানে যাহা পীহল 'অপহরণ ৪ ধ্বংস করিল । এ দিকে মহাবাজা দেবপাল 
মহোল্লাসে শূন্যে কত অট।লিকা৷ খচনা কবিতে কবিতে আগমন কবিতেছিলেন, এক্ষণে দুখ 
হইতে মুসলমানগণেব বিজম শিশাদ স্তনিযা ও স্বীয পূরবী 'তাহাদেব' অধিরুত দেখিযা 
বজ্ঞাহতবৎ সেই স্থানে মৃচ্ছিত হহ্য! পডেন। মূগ্চান্তে দ্রুত অশ্ব চালনা কবিযা পৃৰী 
প্রবেশ কবিলেন এবং আপন1ব শবীর বক্ষক সেণা কষজন ও স্বয কিম্ৎকাল অসীম সাহসে 
যুদ্ধ ক্রিয়া শত শত মুসলম।ন সেনা ধ্বংস পুর্ধক আপনিও নিহত হইলেন এইক্ধপে 
বঙ্গের আর একটী রত্ব আপনা পূর্ণজ্যোতি বিকীরণ না করিতেই অকালে কালে অতল 
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গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন এবং এইবূপে সেই দুশ্ুখ মন্তাপির দীকন অভিসম্পাত কার্ধ্যে 
পরিণত হইল। 

এইরূপে বাঙ্গালার ভূইয়া রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে আমিলেন বটে 
কিন্তু রাজ্যশাসন সম্ধন্ধে মুললমনগণের প্রতাক্ষ কোন সম্পর্ক রহিল না। তদানীন্তন 
ভৃম্বামীগণ রাজ্যের সর্বব প্রকার শান কার্ধা স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । 
মমলমান শীসনকর্তীগণ কেবল নির্দিষ্ট সময়ে বাজস্ব গ্রহণ করিম সন্তষ্ট থাকিততেন ও সর্ববদ 
মাঁমোদ আহ্ল।দে কালাঁতিপাত করিতেন । 

এইরূপে নদীয়। সে সময়ে অদৌ মুসলমান শ(সনাধীন থাকিলে ও উহ প্রত্যক্ষত 
কষ্জনগরাধিপতিগণের শাসনধীন হুইল । মাঁনসিংহকে বাঙ্গালা বিজয়ে সহষতার 
পুরুফণারম্বপ ভাবনন্দ মজুমদ।র সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক ফরমান 
দ্বারা ১৬০৬ খুষ্টান্দে নদীর, মহৎপুর, মারূপদহ, লেপা, মুলতানপুর, কাণীমপুর, বয়েশা, 
এস্ুপ্রা প্রভৃতি চতুর্দীশ পরগণার স্বামীত্র প্রাঞ্ধ হইয়। রাজাশাসনে মনোনিবেশ করিলেন । 
এই সময় হইতে নদীয়া, তদ্ববংশীনগণের ছ।বা স্বাধীনভ।বে শাসি , হইতে থাকে । ভাবনন্দ 
ঝাগোয়ান হইতে মাটিযারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন। তিনি তাহার জোট পুত্র শ্রিরুষ্ণের 
পরিবর্তে মধ্যম পুত্র গোপালকে সাহার বিষয়ের অধিকারী কবিয়া যান। গোপাল, 
লাদসাহ শপট হইতে শাস্টিপুর, সাহাপুর, ভালুক প্রভৃতি পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রা 
হন। জোট শ্রীকুঞ্চ নিজ বুদ্ধিঝলে স্বতন্থভাবে কুশদহ ও উখুড়া৷ গরগণার জমিদারী প্রার্থ 
হন, কিন্তু অল্প বয়সে প্রাণতা।গ করার তাহাব সমুদায় সম্পন্তি তাহার মধাম ভ্রাতা গোপাল 
'ধিকার করেন৷ গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্ঞরাঘব মটিগ্নারি হইতে বেউই নামক স্থানে 
পাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে এই রেউই ও তন্নিকটবর্তা প্রদেশসমূহ 
খড়িয়া নদীর উপরে শ্যামল বৃক্ষাদি শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সময়ে এখানে 
দলে মুগ ও মরুৰ বিচরণ করিত। অগ্ঠ/পি এই সকল মুগের ছু চারিটী বংশধর কৃষ্ণ- 
নগরের নিকটবর্থী আডবন্দি প্রভৃতি গ্রামের প্রাস্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে । তখন এই স্থানে 
বহুসংখাক গোপ বাঁস করিত এবং তাহারা সকলেই ভগবান শ্রী্ঞ্জের উপাঁসক ছিল । 
ধাজা বাঘবের পুত্র রুদ্ররায় এই রেউইয়ের নাম পরিবর্তন করিয়া কুষ্ণনগর নীম করণ 
করেন। তীহার সময়ে নদীয়া বাঁজা অতি বিস্তীর্ণ আঁকার ধাখণ করে। তিনি এই 
বিস্তীর্ণ ভূমির রাজস্ব হিসাবে বিংশতি লক্ষ মুদ্রী মোগল সরকারে কর প্রেরণ করিতেন । 
কথিত আছে এই সময়ে তদানীন্তন বাদসাহ রেউইতে মুগাঁদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় 
শুনিয়া এখানে মুগয়ায় আমিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা সসৈনা বাদসাহের আগমনে 
দির প্রজাগণের উপর অতা চারের আশঙ্কা করিয়া বহুমুদ্রা অঙ্গীকার পূর্বক বাদাহকে 
নিরস্ত করেন ।২« 

১৬৬৬ খৃষ্টান স্থবিখাত টাঁবরনিয়ার সাহেব ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক্রিতে আগমন 
করিয়া! উক্ত বখসর ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নদ'নীয় উপস্থিত হন। তিনি তদানীন্তন 

এনদীয়াকে জনসঙ্কুল বৃহৎ নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার বর্ণনায় দেখ! যাঁয় 


২ নদীয়া-কাহিনী 


গঙ্গার জোয়ার এ সময়ে নদীয়। পর্যান্ত আসিত। কিন্তু এখন উহা কালন। পধাস্ত আশি 
থাকে ২৬ 
এই সময়ে বিখ্যাত সায়েস্তা খী বাঙ্গালার নবাব পদে অধিঠিত। ইহার রাঁজত- 
কালে ১৬৮২ শ্রীষ্টান্জে জবচর্ণক নামক সাহেৰ স্তান্টি নামক স্থানে ইংরেজ কোম্পানী 
বাহাদুরের একটা কুণঠী স্থাপন করেন; স্ুতাম্টা কলিকাতার একটি অংশ, স্বতরাং এই 
সময় হইতে কলিকাতার প্রথম কুত্রপাত বলিতে হইবে কথিত আছে এই সায়েস্তা খাব 
শৃসনকালেই টাকায় আট মন চাঁউল বিক্রয় হইত । 

সায়েন্তা খাঁর পরে বঙ্গ মসনদে ইব্রাইম্‌ খা উপবিষ্ট হয়েন। ইহার সময়ে ১৬৯৬ 
্রীষ্টাবধে শৌভা দিংহ নামে বর্ধমানের একজন জমিদীর, বদ্ধমানাধিপতি বাজ। রষ্খরাথে+ 
বিরুদ্ধে অঞ্জু ধারণ করে এবং রোহিম খা নামক আফগান সর্দারের সহিত মিলিত হইয়া 
রাজ! কষ্কবামের 'প্রাণ সংহীর পুর্ব্বক তদীয় প্রাসাদ অধিকাণ করে! বদ্ধমান২৭ বাজকুমার 
জগৎ রায় পলায়ন পূর্বরক নদীয়! বাজ বাঁমকৃষ্ণের শরণ লয়েন। শোভা সিংহ ও ধোহিম 
আর সম্মিলিতশক্তি এই সময়ে হুগলি অধিকার করে, কিন্তু "তাহারা ওলন্দাজগণের 
দ্বারা বিতাড়িত হইয়া সঞ্চগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাঁধা হয়। এই স্থান হইতে শোভ' 
সিংহ তাহার সৈন্যের অধিকাংশ রোহিম খাঁর অধীনে “গীয়া ও মুরশিদাবাদ অধিকার 
নিমিত্ত প্রেরণ কবেন২৮ এবং স্বয়ং বর্ধমানাধিপতির কুমারী কনা(র পূুপে আরুষ্ট হইয়া 
বর্ধমান যাত্রা করে এবং স্ুরাপানে মত্ত হইয়া বাজকুমারীব ধন্দনীশ করিতে উদ্যত হইলে 
তেজস্থিণী বদ্ধমান রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে কামোন্মন্ত পশুর প্রাণ হণন করেন। তাহার 
নিধনের পর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিং তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়! ১৬৯৭ শ্রীষ্টাৰে ণাঁজমহল 
হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অধিকার পূর্বক দেশে অরাজকতা আনয়ন করে। এই সময়ে 
ইংরেজগণ কলিকাতায় মহামান্য ইংলগেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মে নামানুসারে “ফোট- 
উইলিয়ম্‌* নামকরণ করিয়া তাহাদের দুর্গ দূঢ়তর রূপে স্থাপনা করেন এব ওলন্দাজের! 
চূচুড়ায় ও ফরাসীর। চন্দননগরে আত্মরক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদানীন্তন 
বাদসাহ ওরক্গজেব বাঙ্গালায় শাস্তিস্থাপনার্থ তাহার প্রিয় পৌত্র সাজাদা আজিম ওসানকে 
বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এদেশে প্রেরণ করেন। ইনি আসিয়া দেখিলেন ষে শোভাসিংহ 
নিহত হইয়াছে এবং নব নিষুক্ত বঙ্গেশ্বর জবরদন্ত খা বিদ্রোহ অনেক দমন করিয়াছেন 
স্থতরাং নিজে বদ্ধমানে থাকিয়া দেশস্থ সমস্ত মভ্যাধিকারীগণের সহিত প্রীতি বিনিময় ও 
আনন্দোখসব করিতে থাকেন । এই সময় তদানীন্তন নদীয়াধিপতি বামকৃষ্ণের সহিত 
হার বিশেষ সৌহৃগ্য স্থাপিত হয়। বাদসাহজাদা যখন বদ্ধমানে থাকিয়া এইরূপে 
উৎ্সবাদিতে মগ্ন, দেই সময়ে বিদ্রোহীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়। নদীয়া লুষ্ঠন করে।২৯ 

এই সময়ে নদীয়া রাজবংশ কি মুসলমান শাসনকর্তা" কি মুরোপীয় শাসনকর্তা 
সকলের নিকটে বিশিষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাৎকাঁলিক কলিকাতার ইংরেজ 
প্রতিনিধি সাহেবের সহিত নদীয়াবাজ রামরুঞ্জের বিশেষ প্রণয় স্থাপিত হয়, এমন কি 
তিনি নদীয়ারাজের শাসন সৌকাধ্যার্থ স্বান্ধ ছবিসহ অন্ত্রনিগুন সৈন্য কৃষ্ণনগবে থাকিতে ২. 


নদীয়া-কাহিনী ২১ 


অন্গজ্ঞা করেন। কথিত আছে কুষ্ণনগর গোয়াঁড়ির “পুরাতন কালেক্টরী* বাটাতে এ সকল 
সৈনিকের আবাস নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং এ বাঁটা উক্ত কারণেই নিশ্মিত হইয়াছিল । 
বাদসাহজাদা আজিম 'ওপাঁন নদীয়ার বাজ! রামরুষ্ণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, 
দেওয়ান জাফর খাঁর তাহা ভাল লাগিত না। বাঁমরুষ্জের উপর স্বাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ 
ভাব ছিল কিন্তু তখন তিনি দেওয়ান মাত্র, কাজেই বামরুষ্জের কোনও অনিষ্ট করিতে 
মাহসী হন নাই। জাফর খা, মূরসিদ কুলী খা নাম গ্রহণ করিয়' যখন দোর্দণ প্রতাপে 
বাঙ্গালার শাসন কাধ্য গ্রহণ করিলেন তখন সামকুষ্খের প্রতি তীহীর পূর্ব বিছেষ জাগৰিত 
হইয়। উঠিল এবং রাজত্ব অনাদায় বাপদেশে কৌশলে তাহাকে বন্দী করিয়া বাজধানীস্থ 
“বকুগ্ঠে? ( কারাগারে ) প্রেরণ করিলেন ৷ বীসবেড়িয়ার রাজ! বঘুদেব রায় মহাশয় একথা 
শুনিতে পাইয়া আপনি তীহার সমুদীয় দেনা শোধ করিয়! তীহাকে নরক মুক্ত করিয়া দেন। 
বঘুদেবের এই বদান্যতীয় মোহিত হইয়া নবাব রখুদেবকে “শদ্রমনি* উপাধি প্রদান করেন। 
কিন্তু তাহাতেও বামরুষ্ণের পাপগ্রহ কাটিল না । অল্প দিন পরে পুনরায় রাজস্ব বাকী 
পড়ায় নবাব তাহাকে বন্দী কত্রিয়া! লইয়া গিয়া রাজস্ব পরিশোধের নিমিন্ত। একটা সময় 
নির্দেশ করিয়। দেন। উক্ত নির্দিষ্ট দিনের ভিতর টাকা না আসিলে তাহার জাঁতি নাসের 
ভর প্রন *০রন । একদিন দুইদিন করিয়| নির্দিষ্ট দিন আসিল কিন্ত এবারে বামরুষ্ের 
টাকা আসিয়া! পৌছিল না । ওদিকে অন্যতম কারাকুদ্ধ সমুদ্রগড়ের রাজার টাকা আসিল । 
সমুন্রগড়ের উদার হৃদয় রাজা, রখুদেবের মহত দৃষ্টান্তে অগ্পপ্রাণিত হইঘ্না আপনার সমস্ত 
অর্থ রাজা রামকুষ্জের নামে জমা দিলেন । বঘুদ্ধেব যে কার্যোর জন্য “শূদ্ূমণি” উপাধিতে 
ভূষিত হইলেন সেই কার্যের জন্যই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগো অন্যরূপ বাবস্থা হইল। 
তিনি স্বীয় বাজস্ব দিতে নী পারায় নবাবের আদেশে মুসলমান ধশ্ব গ্রহণ করিতে বাধা 
হইলেন ।৩১ যদিও সদীশয় সমুদ্রগড়াধিপতির মহত্বে সে যাত্রায়ও রাজা রামকষ্জের 
নিষ্কৃতিলাভ হইয়াছিল কিন্তু “বৈকৃঠ্ঠের' দারুণ কষ্টে তিনি ভগ্ন স্বাস্থা হইয়! কারাগারে 
প্রাণত্যাগ করেন । 
মুরসিদকুলির রাজত্বকালে আর একটী ঘটনার সহিত নদীয়া: সম্পর্ক দেখা যায়। 
এই সময়ে হিন্দুধর্দের মধো মহীপ্রভু প্রদশিত বৈষ্ণবধর্ম্মই দেশ বিদেশ চট্চিত ও বহুলরূপে 
আচরিত হইতেছিল। জয়পুর রাজের সভাপপ্ডিত কঞ্চদেব ভট্টাচাধা নামীয় একজন 
'দিথিজয়ী পপ্ঠিত আপনার অসাধারণ বিছ্যাবলে বলীয়ান হইয়া! মহাপ্রত্ু ও তাহার অন্বস্থা 
ক্তগণের আচবিত পরকীয়া! মতে দৌষরোপ করিয় স্বকীয়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকল্পে 
জয়পুর ও বুন্দাবনবাসী বাঙ্গালী পশ্তিতগণের সহিত ধিচারারথথী হয়েন। বিচারে পরাস্ত 
হইয়া পঞ্চিতগণ স্বকীয়ামতের আহ্থকুলো দিপ্বিজয়ীর জয়পত্র স্বাক্ষরিত করেন কিন্ত 
তৎকালীন জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়। দ্িগ্রিজয়ীকে বঙ্গের 
পরকীয়। ভাবের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ঞব কুলের সহি * বিচার করিয়। স্বকীয় বা পরকীয়া 
ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন! পথিমধো প্রয়াগ ও কাশীর 
বৈষণবকুলও ম্বকীয়ায় দস্তখত করিতে বাধা হন এবং বঙ্গের বহ্স্থানেও দিগ্বিজয়ীর জয় হয় ঃ 


২২ নদীয়।-কাহিনী 


কিন্তু পরিশেষে শ্রীধাম নবন্ধীপে এবং শ্রীথণ্ড ও জাভিগ্রাম গুভূতি বৈষ্বগুধান স্থান 
আসিয়া এরূপ দাবী করিলে উক্ত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ নবহ্থীপবাসী বৈফব-প্তিতগণ 
সিদ্ধান্ত বিচার ন! করিয়া ছিথিজয়ীর প্রোধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়, তদানীন্তন 
বঙ্গেশ্বর নবাব জাফর খাঁর আগ্নকুলো এক বিরাট সভা আহুত হয়া এ সগ্থদ্ধে বিচার হয়, 
এই সভায় নদীয়ান্তর্গত চাকড়ী ( চাখন্দী ) গ্রাম নিবাসী প্রনিবাস জাচার্যা ঠাকুরের বংশ. 
ধর মহামহোপাধায় প্িতপ্রবর রাধামোহন গাকুরের সহিত বিচারে দিখিজয়ী পরাজি 
হইয়া! স্বকীয়! ভাবাপেন্ী পরকীয়ার গাঁধান্বা স্বীকার ও তাহার শিষ ওহণ করেন | £ 
সম্বন্ধে সম্প্রুতি যে দলিলের প্রতিলিপি গ্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্বাঞ্ষরকারী গোখামী- 
গণের মধ শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বদ্ধমান, কাটোয়া, কানাইডাঙ্গা প্রভৃতির গোস্বামী - 
গণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাহারা বলন আমরা শ্রচৈতন্য মহাঁপুতুর মতাবলগ্বী ; অতএব 
বিচারে যে ধশ্ব স্থায়ী হয় তাহাই লইব। এই মত কড়াঁর হইল, বিচার মানিলাম- 
তাহাতে পাতসাহী ত্তভা শ্রযুক্ত নবাব জ।ফর খা মাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল-_তি হে. 
কহিলেন ধন্দাধ্ম বিণা তজ বিজ. হয় নাঁ-অতএব বিচার কধুল করিলেন । সেই মন 
সভাসদ্‌ হইল- গ্রপাটনবদীপের শ্রীরুষ্ণতাম ভট্টাচাধ্য - তৈলঙ্গ দেশের শ্রবামজঘ় বিছা" 
লঙ্কার, সেনারগ্রামের শররামরাঁম বিদ্যাভূষণ ও শ্রলক্ীকান্থ ভটাচাফা গয়ধুই প্রশ্রীকাশব 
শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচা ধ্য--সী: মছুল] 1৩২" 

এই সমগ্বে অর্থাৎ মুরশিদ কুলিখার নববী প্রাপ্তির ১৫ বসন পরে নদীয়]র উত্ত? 
সীম “বাঙ্গালীবাহাছুর* সীতারাম রায় ও নবাবী ফৌজের সঙ্ঘনে শাস্তিহীন হইয়াছিল 
মীতারাম নদীয়া সন্নিহিত পরগণা মামুদ বাদে রুহি নবাঁধী ফৌলজকে বিধবস্থ করিয়া" 
ছিলেন কিন্তু পরিশেষে ধৃত হইয়৷ মুরশিদ কর্তৃক নবশংস ভাবে স্পবিবাবে নিহত হয়েন এ 
'তদদীয় জমীদারী মুরশিদের আদেশে নদীয়াবাজ রামজীবনকে প্রদত্ত হয়। 

পূর্বেই উত্ত হউয়াছে রাজ! বাঁমরু্ণ মুসলমানের অকথা দঈীড়নে কারাগারে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। তাহার পুত্রী্দি না থাকায় নদীয়া সিংহাসন কাহাকে বন্ঠিবে এই লইয় 
মে সময় তুমুল আন্দ্েলন উপস্থিত হয় এবং রাজা বামরুষ্ণের পরুন হন্গত সাজাদা আছিম 
'ওসাঁন তীহার শোচপীয় মৃত্যু সংবাদে আন্তরিক ব্যথিত হইয়! ভাকধ খাঁর প্রতি এক 
পবৌয়ান। জারি কবেন এবং রামরুষ্কের যাবতীয় মম্পন্তি ও নদ্রীয়।র রাজা ভাহ।4 পুত্র ব। 
পৌত্র অভাবে দ্ঠুক পুত্র ব! তদ্ৎ সম্পকীয় কোন বাক্তিকে দান করিতে অহঞ্জা করেন, 
জাঁফর বামরুফ্ের প্রতি অসৎ বাবহ[ব করিলেও এক্ষণে সাঁজদা আজিম '৪সানের আজ্ঞ; 
উপেক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া লিখিলেন যে বামরঞ্জের পুন্রাদি বা উন্তপাধিকারী কেহ 
বিদ্যমান নাই, তাহাতত স[জদা নদীয়। প।জা, বামরফের খ্বী ৪ আহ্রীয়গণের তখ স্বচ্ছল বু 
প্রতি দৃি রাগিতে সঙ্গম এরূপ কোন বিশস্ক বাজকন্ধচারাকে দান করিতে বলেন । 
'এতদন্তরে জাফর খ! পুনরায় লিখিলেন যে বামরুফজের জ্যেষ্ঠ ভাতা বামজীবণ খিনি বহুদিন, 
যাব ঢাঁক।য় বন্দী অবস্থ।় আছেন অন্যমতি হইলে তাঁহাকে নদগয়। বাঞ্জা প্রদান করা যায়: 
সাঁজাদা আজিম 'ওসানণ জাফরের এই প্রস্তাবে সন্ত হন | এইরূপে বামজী/বন তাহাধ 


নদীয়।-কাহিনী ২৩ 


মুক্তির নিমিত্ত জাফর খাকে বনু অর্থ অঙ্গীকার করিয়া! নদীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। 
কিন্তু যথাসময়ে তাহার মুক্তির মূলা পরিশোধ করিতে না পারায় পুনরায় জাফর খা! কর্তৃক 
নবরাজধানী মুরসিদাবাদে কারাবদ্ধ হয়। এই সময়ে আলি মহম্মদ ও কালু জমাদার 
নামক দুইজন মুসলমান মেনানীর সহায়তায় বাঁজসাহীব জমিদার উদবনাবায়ণ, বিদ্রোহী 
হইয়া বঙ্গেশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং বীরকাঁটিওও নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি 
স্থানে দুর্গাদি শিক্ষাণ করিরা আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন । মুরসিদকুলী খা 
তাঁহার দমনের নিমিত্ত লহুরীমন্ত প্রমূখ সেনাপতিগণকে প্রেরণ কবেন। কুষ্নগবাধিপতি 
রামজীবনের পুক্র অসীম বলশালী যুবরাজ রধুরাম স্বইচ্ছায় লুরীমল্লের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে 
গমন করেন এবং তথায় স্বীয় বাহুবল প্রকাশ করিয়া যশ্বী হন। কথিত আছে তাহারই 
অমোঘ সব্দানে আলিমহম্মদ শিহত হইলে পরিণাম চিন্তা করিয়া বিদ্রোহী রাজ। উদয়- 
নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের শিকটবন্তী হ্রদে প্রাণ-বিসঙ্জন করেন। এইরূপ বিদ্বোহ 
দমিত হইলে নবাব মৃর্বসিদকুলী বিস্তীর্ণ বাজসাহী জমীদারী তীহার প্রিয়পাত্র রধুনন্দনকে 
প্রদান করেন । রখুনন্দন তদাশীস্তন বঙ্গের সদর কাননগ্ দর্পনারায়-ণর কর্মচারী ছিলেন ।৩ঃ 
এই রঘুনন্দন নাটোর রাজবংশের প্রতিষিতা ৷ মুরসিদ নর্দায়া রাজকুমার বুবামের 
রলুতকা্েশ পৰা রম্বরূপ তাহার পিত। রামজীবনের কারামোচন করেন। পরে পিতার 
মৃতা হইলে বধুরাম জয়োদশ বর্ষ রাঁজত্ব করিয়া ১৬৫০ শকে বা ১৭২৮ খৃষ্টাবে ভাগীবী-তীৰ্ে 
প্রাণত্যাগ করেন এবং তৎপুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ রুক্চচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে 
অধিরোহণ করেন । এই বাজাব অধিকাঁরকাঁলে নদীয়া সর্বববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল । 
এই সময়ে নদীয়! রাজোর বিস্তৃতি উত্তরে মুরসিদা:1দ হইতে দক্ষিণে স্থদূর বঙ্গোপসাগর 
'এবং পূর্বে ধুলিয়াপুর হইতে পশ্চিমে ভাগীবথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।৩« এই বিস্তীর্ণ ভূখগ 
পরিভ্রমণ করিতে নৃন্যাধিক ছবাদশ দিবস অতিবাহিত হইত এবং ইহার আয় পঞ্চবিংশতি 
লক্ষ মুদ্রাবও উপর ছিল ।৩৬ সমগ্র অধিকার মোট ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল; এই সকল 
পৃর্গণা বিভিন্ন জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং দেশের সর্পব্ধ বিচার কার্যাই এই 
সকল জমিদারগণ কর্তৃক সমাহিত হইত । মহারাজা স্বয়ং হিন্দু পাঁ*:5 ও মুসলমান কাজীর 
সাহাযো ন্যায়াহমোদিত বিচার সাধন করিতেন ৷ মহারাজের অধীনে বদীরুদ্দিন নামক 
জনৈক কাজী ছিলেন। কথিত আছে এই কাজীর মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার প্রেতকাধা 
সমাঁধানার্থ তিনি মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের নিকট কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত অবকাস প্রার্থনা করিলে 
মহারাজ শ্তীহাকে বিদায় দিয়া তাহার মাতৃকাধ্যে গোহতা। করিতে নিষেধ করেন, এবং 
চাঁহার স্থলে ছাগ ও মহ্ষ বধে অনুজ্ঞা দেন। কাজী স্বীরুত হইয়া! বাঁটা প্রতাগমন করত 
মহিষান্বেষণে বহু লোক নিযুক্ত কৰেন, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে মহিষ আঁসিয়! না৷ পৌছানয় তাহার 
আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় গোহত্য। করিতে বাধ্য হন। মহানাজ, স্বীয় অধিকার মধো 
আপনার ভূতা কর্তৃক এরূপে গো-হত্যা কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎপরোন1 ত্রুদ্ধ হইয়া এ 
কাজীর মুখদর্শন করিবেন না বলিযা। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ,ন ও তাহার আবাস লুঠনে আদেশ দেন। 
বাজসভায় বাজার জমাদার জাফর খাঁ_কাঁজীর বন্ধু ছিলেন। তিনি বাজার আদেশ 


২৪ নদীয়া-কাহিনী 


শ্রবণমাত্র গোঁপনে কাজীকে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগে পরামর্শ পাঠাইয়া সতর্ক করিয়া 
দেওয়ায়, রাজভূতাগণ যখন কাজীর আবাস লুণ্ঠন করিতে আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম 
অঙ্থসন্ধানেও কাজীর সন্ধান না পাইয়া তাহার শূন্য আবাস দগ্ধ করিয়া তাহারা রাজ- 
সন্গিধানে প্রত্যাবর্তন করিল। কাজী ইতিমধো বসিরহাটে কটুম্বগুহে অজ্ঞাতবাস করিতে 
থাকেন এবং গোঁপনে জমাদার জাফর খাঁকে৩৭ বাজসন্নিধানে উপযুক্ত অবসরে তাহার 
পক্ষে ওকালতি করিয়া রাজার ক্রোধোপনোদনে চেষ্টা করিতে অন্নরৌধ করেন । মহারাজা 
সর্ববদ! হ্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান কাজী বিহনে মুসলমানদের বিচাবে 
সর্বদাই মহারাজের সন্দেহ হইতে লাঁগিল। এক দিন এবন্বিধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে যখন 
উপবিষ্ট ছিলেন তখন সাহার প্রিয় জমাদীর স্রযোগ বুঝিয়া কাজীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা 
করেন। তাহাতে মহারাজ সে যাত্র। কাজীকে ক্ষমা করেন বটে কিন্তু তাহার মুখদর্শন 
করিবেন না বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করায় কাঁজীর উপযুক্ত পুত্রকে এঁ কার্যে মনোনীত 
করিয়া তাহাদের সন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন । জমীদাঁর পর্বে হইতেই তাহাদের সন্ধান 
অবগত ছিলেন এক্ষণে স্যৌগ পাইয়া অবিলম্বে তাহাদের এই শুভবার্তা জ্ঞাপন করিলেন 
ও তাহাদের দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ পাঠাইলেন। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ের সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক গগণ ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন হয়! ১৭২৫ 
রীষ্টাব্ধে মুবসিদকূলী খাঁর মৃত্যু হইলে ত্তাহার জামাতা স্জাউদ্দিন বাঙ্গালা, বিহার ও 
উড়িস্যার স্থবেদারী প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে চারি জন ব্যক্তি বাঁজামধো প্রধানরূপে গণা 
হন ও তাহাদের পরামর্শীছসারে সমস্ত রাজকাধ্য নির্বাহ হইতে থাকে । প্রথম আলম 
চাদ__ইনি হিন্দু এবং নায়েব দেওয়ান পদে নিমুক্ত হইয়া পরে “বাইবাইয়া" অর্থাৎ 
রাজাদের মধ্যে রাজা__এই পদবী ভূষিত হন। দ্বিতীয় ফতেটাদ-_খিনি বাঁদসাহ কর্তৃক 
জগৎ শেঠ উপাধী মণ্িত হন।৩৮ তৃতীয় হাজি আহম্মদ__ুজার শ্ররধান মন্ত্রী ও চতুর্থ 
হাজি আহম্মদের সহোদর ভ্রাতা আলবদ্দী যিনি আঁজিমাবাদের শাসনকর্তৃতে নিযুক্ত 
ছিলেন। স্বজা এই সকল উপযুক্ত সহকারীর সাহাযো স্চাঞ্রূপে রাজাশাসন করিয়! 
১৭৩৪ খৃষ্টাকে ( ১৩ জেলহজ্জ ১১৫১ হিঃ ) পরলোকে গমন করিলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ 
বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হন। সরফরাজ বালাকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল 'ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, 
এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়! ঘোর ইন্দরিয়াসক্ত হইয়া উঠেন এবং পিতৃবন্ধ 
রাইবাীয়ান আলমটাদ, মন্ত্রী হাজি আহম্মদ 9 জগৎশেঠ ফতেটাদকে সর্বদা তাচ্ছিল্য 
করিতে থাকেন, এমন কি সময়ে সময়ে সাহাদের অপমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। 
রাজ্স্থ ক্ষমতাবান ব্যক্তি চত্ুষ্টয়ের সহিত সংঘর্ষ তাহার সর্বনাশের কারণ হইয়া! উঠে এবং 
জগৎ শেঠের প্রতি নিদারুণ পাঁশব ব্যবহার তাহার উচ্ছেদের কাঁল অগ্রবস্তাঁ করিয়া দেয়। 
করিত আছে সরফরাজ এই সময় এতই উচ্চুঙ্খল হইয়া উঠেন যে জগৎ শেঠের ন্যায় 
একজন ক্ষমতাবান ধনীর অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই 1৩৯ বৃদ্ধ জগৎ 
শেঠ তাহার পৌত্র মহাতীপ রায়ের সহিত একটা কিঞ্চিন্ন নান একাদশ বর্ষীয়। অনিন্দান্বন্দরী 
বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন। ত্তীহার রূপলাবণ্যের প্রশংস! প্রবার্দের ন্যায় তৎকাজে 
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প্রচারিত হয়। নরপণ্ড সরফরাজ এই লাবপ্যময়ী, সকল সৌন্দর্য্যের ললামভূত কন্ঠার 
কথা লোক-মুখে শ্রবণ করিয়! স্টাহাকে একবার দর্শনের নিমিত্ত আকুল হ্দয়ে বৃদ্ধ জগত 
পেঠের শরণাঁপন্ন হন। এই নিদারণ বাকো বৃদ্ধের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিযা পড়ে এব' 
স্টাহার বংশমর্ধ্যাদ। অক্ষর রাখিবার উপাষ উদ্ভীবন করিবার পূর্ব্রেই পাঁপিষ্ঠ সরফরাক্জ জগৎ 
শেঠের বাটা অবরোধ পুর্ববক সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কন্তাকে প্রাসাদে আনয়ন করেন এব, 
দর্শন-পিপাসা মিটাইয়। তাহাকে পুনঃ প্রেরণ করেন |৪০ 


কেহ কেহ অন্ঠমান করেন জগৎ শেঠের সহিত অর্থ সংক্রান্ত বাপার লইয়া 
সরফরাজের মনান্তর হয়। যে কারণেই হউক রাজা প্রাপ্তির ৫ বৎসরের মধো সরফরাজ, 
আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাঁজকর্শচারীবুন্দের কোপনয়নে পতিত হন ' হাঁজি 
আহম্মদ রাজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার নবাব স্বীয় ভ্রাতা আলীবদ্দীকে সিংহীসনে 
বসাইয়া নিজের প্রতি সরফরাজের তাঁচ্ছিলা ভাবের প্রতিশোধ গ্রহণে সুযোগ অন্বেষণ 
করিতেছিলেন। এক্ষণে জগৎ শেঠের সাহাযা পাইয়া কৌশলে দিলী হইতে আলিবদ্ধার 
নামে বাঙ্গীলার স্রবেদাবির সনন্দ বাহির করিয়া লন, এবং গেপনে আলিবদ্ধীকে সসৈন 
মুরসিদীবাদ আক্রমণে উপদেশ প্রেরণ করেন৷ পথে গিরিয়া নামক স্থানে নবাব সৈন্যের 
সহিত আলীবদ্দীর বল পরীক্ষা হয় এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে 
অলিবদ্দী আপনাকে বাঙ্গল। বিহার ও উড়িস্যার ক্রবেদার বলিয়া ঘোষণা করেন । রাজধানী 
অধিরুত হইলেও সমগ্র দেশ তাহাকে প্রথমে স্মবেদার বলিয়া স্বীকার করে নাই এ কারণে 
তাহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের পর দেশে শাস্তি স্থাপিত হইতে 
না হইতেই, নাগপুর হইতে মাবহাট্রারা আসিয়া বাঁর বার পশ্চিম বঙ্গ লুট পাট করিতে 
খাকে। এই ঘটনার নাম বগীর হাঙ্গামা ।৪১ এই হাকঙ্ষামা দেশ দশ বৎসর ছিল। এই 
সময়ে বদ্ধমানের বাজা সপরিবারে পলায়ন করিয়া তদানীস্তন নদীয়া অন্তর্গত মূলাজোড়ের 
সন্নিহিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া তন্মধো প্রাসাদাদি শিশ্ধাণপূর্বক বাস করিতে 
থাকেন । কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন মহাবাষ্টা্সগণের অতাচার হইতে 
অব্যাহতি পায় নাই। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের “ারাত্বা হইতে নিরিবি্ 
হইবার মানসে শিবনিবাসকে কষ্কনাকারে নদী বেত করিয়। স্ব ছুর্গ ও বাসস্থানাদি 
নির্দশীণ করেন, এবং সন্নিহিত কষ্পুরে অসংখা লাঠি সড়কী ত্রাড়া পারদর্শী গোপগণের 
বাসস্থান নির্দেশ করেন ।৪২ বগীর বিভ্রাটে নদীয়ার ভাগীরথীকুল যেমন ধ্বংস হইয়াছিল 
তেমনি নবাবের রাজস্ব আদায়ের অযথা অত্যাচারে সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল উদ্বান্ত হইতে 
বসিয়াছিল। বগাঁর বিভ্রাটে পশ্চিম বঙক্ষের জমিদারকুল, বগগীব আক্রমণে অত্াধিক 
পীড়িত হওয়ায় পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের জমিদারগণের নিকট হইতে অসম্ভব রাজন্ব আদায় 
হইতেছিল এবং নদীয়া, রাজসাহী দিনাজপুর প্রভৃতির রাজাগণের নিকট যুদ্ধের ও বাজা 
রক্ষার ব্যয় নির্ববাহার্থ অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সবিশেষ উত্পীড়ন চলিতেছিল ৷ নদীয়াধি- 
পতি কৃষ্ণচন্দ্র পৈত্রিক খণ দশলক্ষ মুদ্রা নিজ নজগণ1 না| দিতে পারায় তৎকাল প্রচলিত 
নিয়মে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ থাকিতে বাঁধা হন 1৪৩ এখান হইতে তিনি সে 
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সময়ে রাজকার্ধা নির্বাহ করিতেন কিন্তু শীপ্তই স্বীয় দক্ষ দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের কন্ধ- 
কুশলতাঁয় নজবানার টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্ত হন। মারহাটা! বিভ্রাট শেষ হইলে 
পুনরায় রাজস্ব বাঁকী দায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। এবার নবাব আলিবদ্দা স্বচক্ষে তাহার 
জমীদারীর ছুববস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে মুক্তি দেন। কথিত আছে চতুরচুড়ামণি 
কুষ্চন্দ্র কৌশলে জলবিহাঁরী নবাবকে নদীয়ার জলমগ্র ভূভাগ সকল বিশেষতঃ নবদ্বীপেক 
বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাত। সন্নিহিত বাঁদীর জলময় স্থান সকলের দুরবস্থা 
দেখাইয়। সে-যাত্রা অবাহতি লাভ করেন। পূর্বোক্ত দেওয়ান রখুনন্দন সম্বন্ধে ব 
কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে কোন সময়ে মুরসিদাবাদ দরবার গৃহে প্রবেশ 
কালে সভাপ্রবেশের পণ অতি সক্ষীণ্ণ বিধায় নদীয়ারাজের দেয়ানের পরিচ্ছদের প্রান্কি 
দেশ বদ্ধমানীধিপতির দেওয়ান মানিকটাদের অঙ্গম্পর্শ করায় ত্রুদ্ধ হইয়া মানিকঠাদ, 
রখুনন্দনকে হিন্দি ভাষায় “দেখতে নেহি পাঁজী বলায় তেজস্বী রঘুননদন “হা! নওকর সবহি 
পাঁজী হৈ--কোই ছোট্টা কোই ঝড়া"_-এই সম্চিত উত্তর প্রদীন করেন । সেই অবপি 
মাণিকটাদ রখুনন্দনের ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়] দ্ীড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বধ্ধমন রাজসংসার 
হইতে মুরসিদাঁবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া বঘুনন্দনের সর্বনাশ করিবার পন্থ' 
খুঁজিতে থাকেন । এই সময়ে হুগলী ইইতে কয়েক লক্ষ মুদ্রা! ব।জন্ব হিসাবে মুরসিদাবাদ 
লরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পথে নদীয়ান্তর্গত পলাশীতে দক্তগণ করুক উহা অপহৃত 
হইলে বু অন্নসন্ধানেও রাজা রুষ্চচন্দ্রের কণ্ধচারীগণ উহার উদ্ধীর সপন করিতে ন? 
পারায় রঘুননদনের দোষেই এই বাঁপার ঘটিযাছে বলিয়া মাণিকচঞ্জের ষড়যন্ছে বঘুনন্দনবে 
প্রথমে গদ্ঘভ পৃে পরিভ্রমণ করাইয়া পরে তোপমুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। রাজ: 
কুষচন্্র বিশ্বাসী দেওয়ানের এই বীভত্স পরিণামে মন্খাহত হইয়। রঘুনন্দনের বংশাবলীকে 
পলাঁী পবুগণায় চৌদ, শত বিঘা। মহৌত্রীণ জমি প্রদান করেন। অগ্যাঁপি তীহীবা উহ 
ভোগ করিতেছেন । | 

বগর্ণদিগের ছারা ক্রমাগত দশ বৎসর কাল যাবৎ দেশ এইরূপ পুর: পুনঃ লুষ্তিত 
হইতে থাকে, এবং অমিততেজা! বুদ্ধ নবাঁব অলিবদ্দাঁ বার বাঁর তাহাদিগকে বিতাড়িত 
করিলেও প্রায়শঃ প্রতিব্সর বর্ণাগমে সুযোগ পাইলে তাহারা দর্শন দিতে থাকে । 
ইদানীং 'তাহারা আর সমবেত হইয়! সম্মুখ যুদ্ধ করিত না) স্পতবাং তাহাদিগকে আশু 
"মন করার কোন আশা না দেখিয়া রাজনীতিজ্ঞ বুদ্ধ নবাব ১৭৫১ শ্রীষ্টাব্দে তাহাদের সহিত 
নদ্দি স্থাপন! করেন । এই সদ্ধির ফলে বর্গীয়া উড়িস্তার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও বাঙ্গলার চৌথ অর্থাং 
নাঁধিক বাজন্বের এক চতুর্থাংশ বাবদ ছাদশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া সন্তষ্টচিত্তবে চিরদিনের 
দ্য বাঙ্গলা যাগ করিয়া চলিয়া যাঁয়। এই দীর্ঘকীলব্যাপী বর্গাঁর হাঙ্গামার ফলে দেশে 
দিশা দেখ! দ্গাছিল- শশ্য।দির অবস্থা শোচনীয় দাড়াইয়াছিল এবং বদ্ধ বয়নাঁদি ক্ষ 
শিল্পের 9 সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, তন্তবায়গণ যুদ্ধের অবক।শ কীলে যে কিছু বপ্রা্দি বয়ন 
করিত তাহা আশঙ্কা ও ব্যগ্রাতা প্রযুক্ত তত উৎকুষ্ট হইত না188 এইরূপে এই সমম' 
হইতেই শাস্তিপুর প্রভৃতির বদ্ধাদির বয়ন বাবসায়ে ছুরবস্থার সুত্রপ।ত হয় । 


নদীয়া-কাহিনী খন 


ক্রমাগত গুরুতর পরিঅমে বৃদ্ধ নবাবের স্বাস্থাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি তখন 
তাহার আদরের ছুলাল, গ্নেহের পুকুল দৌহিত্র মিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, 
দুরদর্শী বৃদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বন, 
বিহার ও উড়িষ্যার মলনদে উপবিষ্ট হইলেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন 
যে, নবীন নবাব ন।নাঁকারণে তৎকলিন রাজ্যস্থ বনু প্রধান প্রধান বাক্তিবর্গের সহিত 9 
তাহার কতিপয় প্রধান প্রধান কম্মচারীর সহিত সঙ্ভাখ রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই : 
সুতরাং তাহাদের সকলেরই ভীহার প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল, এবং কিসে তীহার হঃ 
হইতে পরিভ্রীণ লাভ হয় সকলেই 'ঠাহার পন্থা অনুসন্ধান করিতেছিলেন ৷ ইহাদের দঃ 
চাঁরিজন একত্র হইলেই এ বিষয়ের গোপন পরামর্শ চলিতেছিল, এক্ষণে দৈবন্রমে তীহাদেএ 
মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়ার এক স্থযেগ উপস্থিত হইল । ঢাকার শাসনকর্তী রাজবল্লভেএ 
পবিবারবর্গকে আশ্রয় দেওয়া উপলক্ষে ও অন্তান্ত নানাকারণে ইংরাজ ইষ্ট ইডি" 
কোম্পানীর সহিত নবীন নবাবের বিবাদ বাধিরা উঠিল ।8* এই সুযোগ অবলম্বন 
করিয়া নবাবের বিকদ্ধে চত্রীন্তকারীগণ ইংরাজগণের সহায়তায় নবাবকে পদচাত করিয়, 
মীরজাফরকে সিংহাসন দেওয়াইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন । কথিত আছে জগৎ- 
শোন দুহুশিদাঁবাদ ভবনে এই গৌপন সভার অধিবেশন হয়| প্রবাদ এই সময়ে নদীয়।- 
ধিপতি রাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভূতাবর্গ লইয়া শিবনিবাঁসে বাঁ করিতেছিলেন । নবাব 
সিরাজের বিপক্ষে ষড়যন্্কাবী মীরজাফর, জগৎেঠ, রাজ মহেন্দ্র ( দুর্লভ রাম ), রাজ। 
রামনাবায়ণ, রাজা বাজবল্লভ, বাঁজা রষ্স প্রমুখ ব্যক্তিগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়া 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নদীয়াধিপতিকে তীহাঁদের মহিত যোগ 
দিয়া সখপর'মর্শ দিবার জন্য এক পত্রিকা প্রেরণ করিয়৷ মুরশিদাবাদে আহবান করেন: 
মহারাঁজ। কুষ্ণচন্ত্র পত্রিকার্থ অবগত হইয়া! এককালে হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন । এই 
পত্রে নবাবকে পদচাুত করিবার কথা৷ লেখা ছিল। রাজ সেইদিন নিশীথ সময়ে এক 
নিভৃত স্থানে স্বীয় মন্ত্রী কালিপ্রস।দ সিংহ ও অন্তা্ বিশ্বস্ত অশত্যিবর্গকে আহ্বান করিয়: 
পত্রপাঁঠ পূর্বক তীহাদের পরামশ চাহিলেন । পত্রার্থ এইরূপ ;--"নবাবের অত্যাচানে 
মুরশিদাবাদের লোক সকল স্ব স্ব ঘরদ্ার ত্যাগ করিয়া পলাইতত উদ্যত । নবাঁব কাহারও 
কোন কথা শুনেন না । এ বিষয়ে কি কর্তবা মামরা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে 
আহ্বান করিতেছি ; আঁপনি শীঘ্র আসিবেন।" স্তচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের আহ্বানে, 
প্রথমে স্বয়ং না] যাইয়া নিজ বিশ্বস্ত দেওয়ান কাঁলীপ্রসাদকে তীহাঁদের উদ্দেশ্য অবগত 
হইবার জন্য মুরশিদাবাদে প্রেরণ করেন। পরে, তাহার বাচনিক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং 
মুবশিদাবাদ যাত্রা কৰেন। পুনর্বার জগৎশেঠের বাটাতে মন্বণা-সভার অধিবেশন হয় । 
এই সভায় কেহ কেহ মুসলমানের পরিবর্তে হিন্দু শাসকের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে 
দুরদর্শী বিচক্ষণ রাঁজী কষ্ণচন্্র উত্তর করেন, “আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়া 
'নববলঘৃপ্ত ইংরাজগণের সহিত যোগ দিয়! বর্তমান নবাবকে পদচাত করা সহজসাধা 
হইবে । বিশেষতঃ ইংরাজগণের সহিত আমার সন্ভাব আছে, স্থতরাং এ বিষয়ে আমি 


২৮ নদীয়া-কাহিনী 


বিশেষ চেষ্টা করিতে পাবিব।” পরিশেষে কথঞ্চিৎ বাঁকবিতপ্জার পর রাজা কৃষ্ণচন্ের 
মতই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । কোন কাগজপত্রে প্রকীশ না থাকিলেও ইহা বাঙ্গলার 
জনসাধারণের বিশ্বাস যে স্বয়ং বাজা কষ্চন্্র কালীঘাটে মায়ের পূজা দিবার ছলে 
কলিকাতায় গমনপর্ধক ইংরাজদ্দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কর্তব্য নিদ্ধীবণ 
করেন। এইরূপে নবাবের নশংস হস্ত হইতে অসহায় প্রজাবর্ণের নিষ্কৃতি লাভ ও 
বাঙ্গালার কলানকবর ইংরাজাধিকার বিস্তার এই উভয় ঘটনাই নদীয়াধিপতি মহারাজ 
রুষ্চন্দ্ের পবিণামদর্শীতার ফল বলিতে হইবে । 

এইরূপে উদ্যোগ পর্ধব শেষ হইলে ইংরাঁজগণ সেনাপতি মীরজাফরের আশ্বাসে 
আাশ্বীসিত হইয়' কিঞ্িন্নান তিন সহস্র মাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পলাশীস্থ সিরাজের বিপুল 
বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই সৈন্দলের অধিকাংশ নদীয়া! হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছিল ইহাদের নাম ছিল লাল পণ্টন। ২২শে জুন অপবাহ ৫ ঘটিকার সময় সমগ্র 
বৃটিশবাহিনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং গভীর নিশীথে ভাগীরথী তীরস্থ বিশাল 
আত্রকুর্জে আশ্রয় করিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিল ।৪৬ এই আমরকানন তখন 
“লকাবাগ” নামে অভিহিত হইত, কথিত আছে এই বাগানে লক্ষ্য আমবৃক্ষ থাকাতেই 
উহীর এরূপ নামকরণ হইয়াছিল-_কেহ কেহ বলেন এঁ স্থানে বহু শত পলাশ বৃক্ষ থাকায় 
এঁ স্থানের নাম পলাশী হইয়াছিল। নবাব চালিত নবাব সৈম্যগণ মুরশিদাবাদ হইতে 
মানকর! তৎপরে দাদপুর পরিশেষে পলাশী ক্ষেত্রে ইংরাজের! আসিবার দ্বাদশ ঘণ্টা অগ্রে 
শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল । নবাব পক্ষে ৩৫ হাঁজার পদ তিক, পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী 
9 ৪০টী কামান ছিল। কিন্তু হইলে কি হয় এই বিপুলবাঁহিনীর অধিকাংশই ষড়যন্ত্কারী 
মীরজাফর ইয়ারলুৎফ ও তর্লভরামের অধীনে চালিত হইতেছিল। ২৩শে জুন বৃহস্পতি- 
বার প্রাতঃকালে এই অগণিত নবাব বাহিনী ইংরাজের সৈম্যগণের সম্মুখে প্রতিভা 
হইল । বিপধ্যয় চক্রবাহ, বিশাল কীয় বিচিত্র গতি বণহস্তী, বণকুশল স্র্পজ্জিত বিপুল 
অশ্বসেনা, ভীমকায় সুদক্ষ পদাতিক 'ও তাহাদের হস্তস্থিত বালার্ক কিরণ প্রতিভাত করাল 
করবাল, কঠিন গিরিভেদী দুষ্জয় কামান ও প্রভাত সমীরে উডভীয়মান অর্দচন্দ্রাঙ্িত 
যবনের জয়পতীকা৷ ও রধর্দবজ সমূহ মুষ্টিমেয় ইংবাজ দলের হৃদ্কম্প উপস্থিত করিল । 
অমিততেজা। অসমসাহমী দলপতির মনেও ভ্রাসের সঞ্চার হইল। মনে হইল যদি 
মীরজাফর প্রমুখ নবাবের সেনাপতিবর্গ ছুর্ভাগাক্রমে প্ররুতই যুদ্ধে অগ্রসর হয়--যদি 
তাহাদের আশ্বাসবাকা যবনের চক্তাস্তমাত্রই হয়, তবেত একটা প্রাণীও সংবাদ দিতে 
কিরিবে না। তাহাদের আশ্ব।সবাকোো বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! ইংরাজ এতদুর অগ্রসর 
হইয়াছে; এখন হয় যুদ্ধ নয় ক!পুরুষের ন্যায় পলায়ন বাতীত উপায়াস্তর না দেখিয়! 
সাহসী সেনাপতি ক্লাইব সৈন্তসমাবেশে মন দিলেন এবং আক্রমনের নিমিত্ত প্রস্তুত 
হইলেন। এই সময় করাসীগণই প্রথম কামান দীগিল। অতঃপর নবাবসৈন্যের দক্ষিণ 
পার্থ হইতে বর্ধার বারি বরিষণের ন্যায় অঙ্জশ্ন গোলাবৃষ্টি আরস্ত হইল, কিন্তু বিজয়লক্ষী 
সেদিন ইংরাজ বাহাদুরের প্রতি অন্তকুল, সুতরাং অধিকাংশ গোলাই হয় উর্ধে উৎক্ষিগ্ঠ 


নদীয়া-কাহিনী ২ 


হুইয়! ইংবাজের পশ্চাতে পড়িতে লাগিল বা আমবৃক্ষে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। 
কচিৎ ২৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল; কিন্তু এই স্বল্প মৃত্যু সংখ্যাই ইংরাজ 
বাহাছুরের সংখ্য। হিসাবে অতি ভয়েব কারণ হইয়। ঈ্াড়াইল। এই সময়ে নবাবের বিশ্বস্ত 
সেনাপতি মীর মদনের পাদদ্য় গোল লাগিয়া উড়িয়া যাওয়ায় তীহাকে নবাব শিবিরে 
আনয়ন করা৷ হইল? "তথায় প্রভুর সাক্ষাতে অন্যান্ত সেনীপতির ছুরভিসন্ধির কথা৷ বলিতে না 
বলিতে তিনি ন্বর্গগত হইলেন । এতদিনে নবাবও তাহার সেনপতিগণের ছুরভিসন্ধি বেশ 
বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উপায়ান্তর ন। দেখিয়া তাহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিলেন 
'এবং মীরজাফরকে স্বীয় পন্টীবাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর এতক্ষণ স্থিরভাঁবে 
দসৈন্তে যুদ্ক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছিলেন ; এক্ষণে মীরমদনের মৃদ্ভার পর বাঙ্গীলী বীর 
মোহনলালকে অমিত বিক্রমে শত্রসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়। ইংবাজের প্রমাদ 
গণিয়! অস্থির হইয়া উঠলেন । গবাবের আহ্বানে স্বীয় প্রাণের আশঙ্কায় মীরজাফর, পুত 
মীরণ ও হোসেন খা প্রভৃতি বিশ্বস্ত অন্রচরবর্গ সমভিব্যহারে সসশ্ব নবাব শিবিৰে প্রবেশ 
করিলেন । কথিত আছে সিরাজ তখন আপনার ও প্রিয় জনের প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া 
স্র্গগত নবাব আলীবদ্গির পুণা নাম স্মরণ করতঃ মীরজাফরের সম্মুখে রাজমুকুট বাখিয়: 
স্বীয় সম্মান ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মুঢের মন তখন 
বাজাল।, ভচ্ছাষ মত্তব_সে বধির কর্ণে সিরাজের কাতিবোক্তি নিবেদন আদো প্রবেশ লাভ 
করিল না। বরং এতাবৎ যে সুযোগ অনুসন্ধান কবিতেছিল তাহা স্তসাধনের উপায় 
দেখিয়া, মীরজাফর নবাবকে সে দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত বাঁখিতে পরামর্শ দিলেন। 
তীহার এই কপট বিজ্ঞতায় সরল প্রকৃতি কিংকর্তবাবিমুঢ় নবাব প্রতারিত হইলেন এবং 
মোৌহনলালকে ও ফরাসী গোলন্দাজগণকে সে দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি 
পাঠাইলেন। মোহনলাল প্রতিমুহুর্তেই বিজয়ের আশা করিতেছিলেন ক্তরাং সে 
সময়ের প্রত্যাগমনের সময় নহে বলিয়। নবাবের নিকট যুদ্ধ চালাইবার অন্ুমতি চাহিয়। 
পাঠান কিন্তু মীক্পজাফরের চক্রান্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে নিষেধাজ্ঞা পাইয়া অগত্যা অনিচ্ছা- 
স্বত্বে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেনাপত্তির প্রত্যাবর্তনে সৈম্তগণ ভয়াকুল হইল। 
ওদিকে চক্রান্তকারীগণের সৈন্যদের পলায়নপর দেখিয়া তাহারা আরও নিকৎসাহ হইয়' 
রূণে ভঙ্গ দিল। 

নবাব সৈম্তগণকে এইরূপ পলায়নপর দেখিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবার মানসে 
ইংরাজদলের মেজর কীলপ্যাটরিক আত্মকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা কবিয়া সেনা- 
পৃত্তির আজ্ঞা চাহিয়। পাঠান। ক্লাইব এই সময়ে নবাবের মৃগয়াকুঞ্জে ছিলেন । সংবাদ 
শুনিয়া সোৎসাহে সানন্দে তিনি বাহিরে আসিলেন। এদিকে নবাব-শিবির হুইভে 
প্রত্যাগমন করিয়াই মীরজাফর ক্লাইবকে তৎক্ষণাৎ নবাব-শিবির আক্রমণের পরামর্শ 
দিলেন, এবং অন্যতম বিশ্বাসঘাতক রাজ! দুর্লভরাম সিরাজকে রাজধানী প্রত্যাবর্তনের 
পর্বামর্শ প্রদান করিলেন এইরূপে সেই দিন প্ল্শী ক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগারবি চির- 
তবে অন্তমিত হইল । এদিন নদীয়ায় আর একটি ম্মরণীয় দিন । 
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বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকমাত্রেই হতভাগ্য সিরাজের পরিণাম অবগত আছেন-_ 
পালীয়নপর সিরাজ কিরূপে মীরজাফর পুত্র মীরণ কর্তৃক ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্ের ওরা! জুলাই 
জাফরগঞ্ধের প্রাসাদে ন্বশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 
এই নিদারুণ বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতিত হইলে, ক্লীইব মীরজাফরকে বঙ্গ, বিহীর, 
উড়িষ্যর নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন । 

এই সময়ের ইংরাজ কোম্পানীর দঞ্তর অন্রসন্ধান করিলে দেখা যাঁয়__ষে তদানীন্তন 
ন্দীয়াধিপতি রাজা কৃষ্চন্দ্র সমসাময়িক মান্যবান ইংরাজগণ কর্তৃক অতীব সম্মানিত 
হইতেন কিন্তু সেই সময়ে যথাকাঁলে রাজস্ব দিতে না৷ পারায় কোম্পানীর কোন কোন ক্ধ- 
চারীর নিকট তিনি বিশেষ অপমানিত ও লাঞ্চিত হইয়াঁছিলেন ।৪৭ 

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ২০ আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেন্টের মন্তবো দেখা যায় যে তদানীস্তন 
নদীয়ার রাজস্ব ৯ লক্ষ মুদ্রা ধার্যা ছিল। এই » লক্ষ মুদ্রার মধ্যে ৬৪,৩৪৮ টাঁক! 
কোম্পানীর বাজন্বের অন্তভূক্ত হওয়াও ৮৩৬,৯৫২ টাঁকা নদীয়া রাজাকে মুসলমান 
সরকারে বাজস্ব দিতে হইত। নদীয়! পূর্বব হইতেই মীরজাফরের অঙ্গীরুত তন্থখারনিমিতু 
ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরের নিকট বন্ধক থাকায় শোষোক্ত খাজনাও ইংরাঁজ কোম্পানীকে 
দিতে হইত। সে সময়ে রাজোর অভান্তরিক গোলযোগের জন্য কষ্ণচন্দ্রের পক্ষে যথাপমসে 
রাজস্ব সংগ্রহ কর! একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। সেকারণ তিনি ক্রমাগত নানা ওজণ 
করিয়। মালগুজারি দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন । শ্বতরাং কোম্পানীর প্রাপ্য আদ'য় 
কবিবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রাহকগণ নদীয়! বাজা নদীয়'- 
ধিপতির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া শোভাবাজারের স্বনামখ্যাত রাজগণের পূর্ববপুরুম রাজা 
নবকিশন বাহাদ্বর প্রভৃতি কতিপয় বাক্তির সহিত তিন বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দবন্গ 
করেন $৪৮ কিন্তু তাহাদের দ্বারা আদীয় সন্তোষজনক না হওষীয় এবং রিচার্ড বিচি 
সাহেবের রিপোর্ট অন্ধযায়ী সদাশয় কোম্পানী বাহাছুর বাঙ্গালার এক অতি অত্রান্ত 
বংশের মধ্যাদা হানি ন! করিয়া পুনরায় রাজ কষ্টচন্দ্রের সহিত নদীয়ার মালগুজাবি 
বন্দবস্ত করেন এবং বাঁজা কুষ্ণচন্দ্রও বাকী রাজস্ব কিন্তীবন্দী অন্যায়ী বিনা জরে 
কোম্পানীর কুচীতে চালান দিবেন অঙ্গীকারে এক চুক্তি পত্র লিখিয়৷ দিয়া সে যাত্রা 
অব্যাহতি লাভ করেন ।৪৯ 

এই কালে যখন লর্ড ক্লাইব বাহাদুর দিললীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন 
করিয়াছিলেন তখন মিঃ সামনার বদ্ধম।নাধিপতির জন্য রাজাধিবাজ উপাধি ও ঝাঁলরদার 
পালকী শিরোপ? প্রার্থনা করিলে কোম্পানীর দেওয়ান রাজা! নবকিশন বাহাছুর আপনার 
নিজ তহবিল হইতে দশ সহন্র মুদ্রা নজরান] দিয়া রাজ! কৃষ্চচন্দ্রের নিমিত্তও এরূপ 
শিরোপো। ও বাজ রাজেন্দ্র বাহাছুর উপাধি প্রার্থনা করেন । বাজ রুষ্চন্দ্র রাজ রাজেন্দর- 
বাহাদুর এই উপকারের বিনিময়ে রাজা নবকিশনকে ১১৭৩ বঙ্গাবে প্রীরামপুর বনাম 
মূলাযোঁড় গ্রামখাঁনি মহোত্রাণ স্বরূপ প্রদান করেন। কিন্তু তানীস্তন রেভিনিউ বোর্ডের 
নির্দেশমতে নদীয়ার কালেক্টর মিঃ রেডফারনের আদেশে নদীয়াধিপভির এরূপ দানের 


নদীয়া-কাহিনী ৩১ 


ক্ষমতা না থাকা অন্ুহাতে উক্ত মূল।যে(ড গ্রাম গবর্ণমেন্টেব খাস দখল ভুক্ত হয | 

১৭৬০ শ্রীষ্টাব্ধে বলীইব ইসলণডে প্র্গাগমন কবীষ ভাম্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গালা 
কোম্পীনীব কুঠিব গভর্নর ও অধ্যক্ষ হযেন। এই তান্সটার্ট বাঁগদুব কিছুকাল নদীযা- 
কীলেক্টব পদে অধিঠিত ছিলেন। ই'ণ।জদিগকে, অঙ্গীকৃত অথ পধিশোধ করিতে ন। 
পাঁবাধ সকৌন্সিল 'শন্সিটাট সাহেব মীবজাদববে পদচ্যুত কবিযা উঠার শচতুণ জামাত, 
সীরকা শীমকে নবাব মনোনিত ববেন ।  মীববাশিম, সন্ধিগ্ধমনা, বঠোব জদয ৪ স্থার্ধীল 
চেত৷ শাসন বর্তী ঝলিষ! খাত । নবোম্প।ণীব সহিত ভীহাব সচ্গাব যে স্থামী হইবে ন 
তাহা তিনি পর্বেই খুঝিযাছিনেশ । সেই জান্তা তিনি যুদ্ধের শিমিক প্রস্কৃত হইছে 
লাগিলেন এব সেই উদ্দেশ্টে মুঙ্গেবে বাজধাশী স্থানাস্তবিত কবিণেন | তিনি মসনদে 
উপবিষ্ট হইম1 কোম্পানীব দাবী পবিশোধেব নিখিন্‌ বাঙ্গালা বি।বেন তৃম্বামীগণকে বন্দী" 
কবিষ। ভীহাদিগেব তদদশাব 'একশেম কপিযাছিলেন | সপুতর রুসচন্দ্রও বন্দীগণেব মধে 
ছিলেন । এবাব৪ বাঁজন্ব পাকীব দাঁষে শাহব এঠ ছগ্ছশ স্শ্যাট হইম। ছিল। 
ঈংবাজেব মঙ্গীরুত নখ পরিশোধ হন্য।য নারীঘ। বাজা পুনবাঘ শধানের এশেক।ধীন 
নাঁসিযাছিল । এক্ষণে ণ« নবাব মীবশ্শিম বাঁভা রষচন্ধেব পিক বন অর্থ বাবীী দেখিয 
বাবন্বাব তাহ।কে বাঙ্গধাঁনী মবসিদীবাদে আহ্বান কবেল * কিন্বু বাজা আজ "শহাবা_ 
শীল দেপ্যালী-_-ৎপব ক্লীব অন্খ হাদি গান। অছিলাষ বাজ্দ্ধ প্রদানে বিলঙ্গ 
পবিলে, নবাব, ইসবাজ গভৎ্ব ভন্সা,ট বাহাত্রণকে বাধ বাযানের দ্বাবা বাজাবে 
অবশিদাবাদে প্রেণ কবিবাব নিমিন্ধ এক লিপি প্রেধ্ণ করবেন । বাজা পুন সদ।শন 
হংবাজ পর্েৰ শখণ “ইস নজব & বাঁজদ্েণ কিখিদশ প্রদান কবিয] এব" নিজ মালগুজ্ানি 
১২৮,৭৫৫ কী নুগি স্বীকাব কবিষা লইলে কিছ্ুদিনেব জন্য পবিভ্রাণ লভ কবেন কিন্তু 
মাবাব অল্পণিনেব মধোই বন্দী হযেন। শবাব, বাঙ্গীলাব প্রধান ভূম্বামী ও ধনবান বাক্তি- 
দিগকে বিশেষতঃ যাহ।দিগকে তিনি হংবাজ বাহাদুব্ব পক্ষণ্রুক্ত বলিষা সন্দেহ কবিলেন 
তাহাদিগকে মুঙ্গেব ভুর্গে অববদ্ধ কবিষ| পবিশেষে ন্শংসভাবে হতা। কবিলেন | এইকালে 
নবাঁবেব আদেশে জগতৎশেঠ, বাঁজবপণভ প্রতৃটিঠ অলানা বন্দীব *হিত জপুজ্র রুষ্ণচন্দ্েবও 
প্রাণদণ্ডেব আদেশ হঘ, কিন্তু কৌশলী কৃষ্ণটন্দ্র “যতক্ষণ শ্বাস ও তক্ষণ আশ" মনে কবিষা 
শবাবেব কন্বচাবীগণকে মিষ্ট কথায তুষ্ট কবিযা তৎ্কীলোচিতর এক যজ্ঞেব আযোজন কবেন 
এবং পূজাপ্ডে তাহাদেব প্রাণ গ্রহণেব নিমিত্ত নকাতবে প্রার্থনা কবেন।  সেজন্ 
তীহাদেব প্র।ণদর্ডেব বিলম্ব ঘটে | এদিকে ইংঝনেব সহি'ত মীবকাশিমেব যুদ্ধ বাধিয। 
উঠে এবং বিজয লক্ষ্মী ইংবাঁজ বাহাঁছুবেব সহাঁষ হ ওযাধ নবাব পবাজিত হইয়া মুঙ্গেব তাগ 
করিতে বাধ্য হযেন, স্রতবা* সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সে যাত্র। বক্ষা পান। মীবকাশিম গুবগণ 
খা প্রর্ৃতি সেনাপতিবর্গেব অবর্শণত্যায পলাশী, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাব বাধ 
পরাঁজিত হইয। পবিশেষে অযৌধ্যায় পলাঘন কবেন, পবে অযোধ্যার নবাব ও দিলীশ্বব 
সাহ আলমের সহিত মিলিত হুইয়। ইংবাজ *গকে আক্রমণ কবেন। কিন্তু তিনি ১৭৬৪ 
বীষ্টাবে বকসারের যুদ্ধে পরািজত হন এবং অল্লদিন মধ্যেই মানবলীল! সম্ববণ কবেন। 


৩২ নদীয়া-কাহিনী 


এইরূপে দেশব্যাপী বাষ্ট বিপ্লবের উপসংহার হইলেও দেশে শাস্তি ফিরিয়া আসিতে 
বহুদিন লাগিঞ়াছিল। এ সময়ে নদীয়। রাজ্যে একরূপ অরাজকতা বিরাজ করিতে ছিল । 
দেশ মধ্যে দস্থা ও তক্কর ভীতি অসম্ভব বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের দারুণ অত্যাচারে কত 
সোঁণার সংসার শ্বশানে পরিণত হইঞ্াাছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সামান্য ধনশালী বা 
গৃহস্থ লোকের কথ! দুরে থাকুক, এই সকল অসমসাহসিক দস্থ্যনিচয় দৌ্দণ প্রতাপ 
কোম্পানীর কুীও লুঙন করিতে পশ্চাৎপদ হইত না । এই সকল লুণ্ঠন কাহিনীর দুইটা 
ঘটন। জলস্ত অক্ষরে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। একটা তদানীন্তন কোম্পানীর শাস্তিপুরের 
কাপড়ের কুী লুন করিয়! কোম্পানীর গোমস্তা মনোহর ভট্রাচাধ্যকে লইয়া যাওয়া এবং 
অপরটা সায়েন্ত! খ! নামক মুরশিদীবাদের জনৈক মুসলমান সওদীগবের কর্মচারী মৃহম্মা 
মৌবারিক ৪ মুজ! ব্দলু গুভৃতিব নিকট হইতে নদীয়ার সীমানায় ত্রয়োদশ সহত্র মুদ্র' 
লুণ্ঠন করা ; শেষোক্ত বাপারটি লইয়া দেশ মধ্যে হুলন্থুল পড়িয়া যাঁয়। সায়েস্তা থ' 
বাঁদমাহ সরকারে যাইয়া এ বিষয়ে জানাইলে তথা! হইতে তদানীস্তন কোম্পানী বাহারের 
গভর্ণরেব উপর এ বিষয়ের বিচার নিমিত্ত এক পরোয়ান! জানি হয় এবং গভর্ণর সাহেব 
তাৎকালিক নদীয়ার মুস্লমান কালেক্টরকে এ বিষয়ে সমাক তন্ত করিয়া দোধীর শাস্তি 
বিধান ও নদীয়া? রাজের গো মস্ত গুভূতি যে কোন বাক্তির অম্নোযোগিতায় এ কীধ- 
সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শান্তি বিধান ও অপহৃত অর্থ আদায় পূর্ববক অভিযোগ 
কারী সায়েন্তা খাকে পুনঃগ্রদীনের অনুমতি গরদাঁন করেন । 

তাৎকালিক নদীয়]র দ্তা দলপতিদিগের মধ্যে একজনের নীম বিশেষ উল্লেখ 
যষোগা। সে ব্ক্তি বিশ্বনীথ বাবু। বাড়ী গাড়রা, ভাতগছালা, থানা চাপডীর 5 
ক্রোশ পূর্বদিকে । বিশ্বনাথ জাতিতে বাগদী এবং ব্যবসায় ততোধিক হীন হইলে 
তাহার উদার চরিত্র ও বীরোঁচিত হন্দর গঠন, ভদ্রোচিত দানশৌ গুষ্তা তাহাকে “বাবু" 
আখ্যা প্রদান কবিয়াছিল। কথিত আছে তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল- দরিদ্র 
অসহায় প্রজাকুলকে অতাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা কর! । বিশ্বনাথ কপণ ধনীর যম ছিল । 
বায়কু কূপণের ধনে দরিদ্র পোষণ তাহার বড় আনন্দের কীর্য্য ছিল। বিশ্বনাথ কত 
কন্ঠাদায়গ্রস্থ দরিদ্রের বিবাহের ব্যয় কুলান করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার 
প্রতিপালন করিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। বিশ্বনাথের পুক্রা্দি না হওয়ায় বৈছ্ানাথ নামক 
এক গোঁপ বালককে সে পালক পুক্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল । এই বৈগ্যনাথ হইতে শেষ 
জীবনে বিশ্বনাথকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। 
বিশ্বনাথের যে সকল সহযোগী ছিল তাহাদের মধ্যে মেঘা, কষ্ণসর্দীর, নলদ1! এবং সন্ন্যাসী, 
প্রধান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটা বিশেষত্ব বিগ্চমান ছিল 
নলদ। ডুব দিয়া জলের ভিতর বহুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বীন রৌধ করিয়া থাকিতে পারিত | 
বিশ্বনাথ স্বয়ং দক্যচিত বহুগুণে শৌভিত ছিল। বণপা। নামক দীর্ঘ বংশ যষ্টী অবলম্বনে 
সে এক রাত্রে বিংশিত ক্রোশ পথ গমন করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম। 
ছিল। বিশ্বনাথের স্ুবৃহৎ্ দলে সহস্রাধিক. বলবান ব্যক্তি সর্বদা সশস্ত্র প্রস্তুত থাঁকিত ! 
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এই সুবৃহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বর্তমান ছিল। 
ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল যেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক, শিশু 
ও গোজাতির উপর কোন অত্যাচার না করে; বিশ্বনাথ বাবু এই স্ববিপুল দন্যদলের 
সহিত প্রকাশ্য ভাবে পালকী চড়িয়া দশ্মত' করিতে গমন করিত । বিশ্বনাথের আর 
একটা নিয়ম ছিল পূর্ববান্তে গৃহস্থকে পত্র দ্বারা সতর্ক করা । উক্ত পত্র এই মর্দে লিখিত 
হইত “সদীশয় মহাশয় ' যদি পত্র বাহক মারফত প্রাথিত অর্থ প্রদান করেন বিশেষ 
বাধিত হইব, অন্যথ' প্রস্তত থাঁকিবেন শীগ্রই আপনার শ্রীচরণ দর্শনে গমন কবিব ।* 

একবার বিশ্বনাথ কালী পূজার দিন অর্থ সঙ্কলাঁন করিতে না পীরায় সমৃদ্ধি সহকারে 
মায়ের পূজা হয় না৷ দেখিয়া দুংখিতান্তঃকরণে উপবিষ্ট আছে এমন সময়ে তাহার গুপ্তচর 
আসিয়া সংবাদ দিল যে কালনার গদীতে বৈদ্াপুরের নন্দীরা এই মাত্র দশ সহ মুদ্রা 
প্রদান কবিয়াছে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সবিশেষ পুলকিত হইয়া! বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ 
মাত্র তিন জন সঙ্গী সমভিব্যাহাঁরে নৌকা যোগে কালনায় উপস্থিত হইয়। তত্রস্থ দারোগার 
নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে বাধা করিয়া এক একরার লিখাইয়া লইয়া তাহাকে 
সঙ্গে করিযাই গদীত্তে উপস্থিত হইল; এ একবার এই মর্দে লিখিত হইল যে দারোগার 
বিশেষ যৌগ সাঁজগে এ কার্ধা সমহিত হইল । এইবূপে সেই কার্ধোর যথাযথ অনুসন্ধানের 
মূলোচ্ছেদ করিয়! বিশ্বনীথ স্বীয় বিক্রমে গদী লুণ্ঠন পূর্বক সেই বাত্রেই প্রত্যাবর্থন 
কবি্য়ীছিল । 

আর একবার বিশ্বনাথের দল নদীয়ার ইনডিগে কনসার্নের ফাডি সাহেবের 
াঙ্গাল! আক্রমণ করে! মিঃ ফ্যাভি তাহার প্রধান পাইকের সাহায্যে বিশ্বনাথের দলের 
একজনকে ধরিয়া পুলিশে দেওয়ায় বিশ্বনাথ এ পাইককে ধবিতে সাহেবের কুীতে সে 
লুক্কায়িত আছে -ই সংবাদে উত্পাহিত হইয়! ১৮০৮ খুষ্টান্দের ২৭সে সেপ্টম্বর বাত্রিতে 
“ফাডির বাঙ্গালা আক্রমণ করে। মিসেস ফ্যাডি রাত্রির অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়। 
তাহাদের অজ্ঞাতসারে কোনবুপে নিকটস্থ পুস্কুরিণীতে কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়। দস্থাদলের 
দৃষ্টি বিভ্রম ঘটা ইয়! গ্রাণ বক্ষা করেন । কিন্তু ফ্যাঁডি সাহেব শীপ্রই ধত হইয়া দলপতির 
সম্মুখে নীত হইলে দৃরদর্শী বিশ্বনাথ একজন সাহেবের প্রাণনাশ কৰিলে সমগ্র সাহেব লোক 
তাহার কিরূপ ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে ম্মবুণ করিয়া! সাহেবকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা 
দেন। কিন্তু দলস্থ সকলেই এক বাক্যে ফ্যাডি সাহেবকে বিনাশ করিতে মত প্রকাশ করে 
এমন কি দলস্ক এক জন সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া ফ্যাঁডিকে সংহীর মানসে তরবারি 
উত্তোলন কবিলে বিশ্বনাথ ক্ষিপ্র হস্তে তাহার আক্রমণ বার্থ করিয়া সাহেবের প্রাণ রক্ষা 
করে। পরিশেষে বহু বাকবিতণ্চার পর সাহেবকে মুক্তি দেওয়াই স্থির হইলে বিশ্বনাথ 
সাহেবকে তীহার ভগবানের নীমে শপথ করাইয়া অঙ্গীকাব করাইয়া লন যেন মৃক্ত 
হইয়। কিছুতেই তাহাদের বিপক্ষতাচরণ না করেন। ফ্যাডি নাহেব এইরপে মুক্ত হইয়া 
দৃন্গ্যুবু নিকট প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নহে মনে করিয়া বর তাৎকালিক নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট 
ইলিয়ট সাহেবের নিকট গমনপূর্ব্বক আম্নপূর্িক সমস্ত ঘটন1 বর্ণন করেন। ইলিয়ট 
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সাহেব কলিকাতা হইতে ব্ল্যাকুয়ার &* সাহেবের অধীনে কতকগুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় 
গোরা আনাইয়া ও শাস্তিপুর হইতে বনুসংখ্যক প্রসিদ্ধ গোড়া উপর গোঁী সংগ্রহ করিয়া 
বিশ্বনাথের পালিত পুত্র বৈছ্ছনাথের সাহায্যে শীদ্ই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন। 
বিচারে বিশ্বনাথ ও তাহার ছাদশ জন সঙ্গীর প্রাণদ্থের আদেশ হয় এবং নদীয়া ঠগবগের 
খালের মাঠে বীশবেড়িয়া কুঠীর দক্ষিণে নদীতীরস্থ বটবৃক্ষে তাহাদের ফাসি হয়।&১ 
বিশ্বনাথ মুত্র পূর্বেব মাত্র দুইজনের উপর বিশেষ কোপ প্রকাশ করে। প্রথম তাহার 
বিশ্বাঘাতক প।লিত পুত্র বৈছানাথ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ফাডি সাহেব। 

রাজোর যখন এরূপ অরাজক অবস্থা তখন ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্ধে মে মাসে ক্লাইব 
ইংলপ্ডেশ্বরের নিকট হইতে লঙ উপাধি ভূষিত হইয়া মুসলমানের সহিত বিবাদ নিষ্পত্রা 
করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কর্তৃক এদেশে পুনঃ গ্রেবিত হন। তিনি 
কলিকাতায় প্রতাগমন করিলে চতুর্দিক হইতে নবাব ও জমিদারগণ তাহাকে সম্বদ্ধনা 
করিতে নজর প্রেরণ করিতে লাগিলেন । নদীয়াধিপতি কৃষচন্দ্রও পঞ্চ মোহর ও 
'তৎকালোচিত লৌজন্যপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়া! ভাগ্যবান ক্লাইবের সম্বর্ধনা! করিলেন । 
ক্লাইবের আগমনের পূর্বেই মীরক1সিমের মৃত্যু হয় এবং মীর কাশীম দ্বিতীয় বার নবাবী 
পদে প্রতিচিত হন ; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তীহারও মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র নাজিমদ্রৌন্লা 
ইংরাজগণ কর্ণৃক নবাবী পদে প্রতিষীত হন। ক্লাইব মুরশিদাবাদে যাইয়া নূতন নবাবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দোবস্ত করিলেন যে সৈন্য সংক্রান্ত ও রাজা বঙ্গ সম্বন্ধীয় অন্যান্য 
ভার ইংরাঁজ কণ্ধচারীগণের হস্তে থাকিবে ; কর সংগ্রহ, শাসন ও বিচার প্রভৃতি কার্ধ্য 
নবাবের কর্ধণচারীগণ কক সম্পন্ন হইবে এবং এ মকল কার্ধা ৪ সাংসারিক ব্যয় নির্ববাহার্থ 
নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন । অনস্তর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখের 

প্রদত্ত বাদসাহী সনন্দ বলে প্রজাপালক ইংরাজ বাহাদুর বাঙ্গলা বিহার উড়িস্তার 
চট প্রাপ্ত হইলেন । '» 
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মহামান্য ইংরাঁজ কোম্পানী সমট সাহ-আলম দত্ত বঙ্গের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্প 
হইলে, তদানীস্তন গভর্ণর লর্ড ক্লাইব বাহাদুর মুরসিদাবাদ সন্নিকটস্থ মতিবীল প্রাসাদে 
১৭৬৬ অবে পুণ্যাহ দিনে কাঁধ্যতঃ বঙ্গের শাসনভার হস্তে লইয়া এতদ্দেশের বাঁজন্বের 
উন্নতি বিধানে মনসংযোগ কবিলেন, কিন্ত এ সকল বিষয়ে কোম্পানীর কর্মচারীগণের 
সম্যক অভিজ্ঞতা ন৷ থাকায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম প্রথম বিশেষ বিশৃঙ্খল! ঘটিতে লাগিল । 
রাজত্ব আদায় স্বন্ধে বাধ্য হইয়া কে।ম্পানী বাহাদুর কঠোর মুগ্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং 
তৎকাল প্রচলিত প্রথান্সযাঁয়ী সিপাহী দ্বার! কর আদায় কর।ইতে ল[গিলেন ।*২ বিশেষত 
এই সময়ে লর্ড ক্লাইব পুনরায় বিলাতে যাওয়ায় কোম্পানীর কর্মচারীগণের এবং রাঁজ কার্যে 
নানারূপ গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাঁগিল। তাৎকলিক জমিদার্গণও কি জানি কিরূপ 
দাড়ায় মনে করিয়া! নীরহ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে 
লাগিলেন । র|জশরিবর্তনের অনিবার্ধা ফলে কিছুদিন দেশের এইরূপ অবস্থা হইল, ইহার 
উপর আবার ১৭৬৮-_্বীষ্টা্দে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্তের সমূহ অনিষ্ট হওয়ায় দেশে করালমৃদ্ঠি 
দুর্তিক্ষ-রাক্ষপী ভয়ঙ্কর বেশে দর্শন দিল। এই দুতিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী 
মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।৫৩ শ্না যায় অট্রালিকায়, পর্ণকুটারে, পথে, প্রান্তরে ঘাটে হাটে, 
মাঠে লোকালয়ে, যেখ।নে সেখানে দলে দলে মানুষ ও গৃহপালিত পশ্বাদি মরিয়া পড়িয়' 
থাকিত, কেহ ক।হাকেও দেখিবার বা কেহ কাহাকে ফেলিবার ছিল না। এই নিদীরুণ 
“ঘটনা বাঙ্গালা ১১৭৭ সালে সংঘটিত হওয়ায় ইহা। “ছিয়াত্তরের মন্বস্তর" নামে খাত । 
ইংবাজরাজ নবলব্বরাজোর রাজস্ব ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোযোগী হইয়া 
পড়িলেন ও বঙ্গদেশকে নান। ভাগে বিভক্ত কবিয়া জমিদারগণের সহিত নূতন মেয়াদী 
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । এই সময়ে যোগ পাইয়া! নদীয়াধিপতি কুষচন্দ্র তাহার 
সমগ্র বিষয় স্বীয় জেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে তন প্রথান্গযায়ী বন্দৌবন্ত করিয়া লন এবং 
১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক “অভিলফিত বাবস্থাপত্র" দ্বারা শিবচন্দ্রকেই তাহার উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করেন। ইংরাজের তশাসন প্রবপ্তিত হওয়ার ফল স্বরূপ আমরা এতদ্দেশে 
মৃত্যুর পূর্বে বিষয়াদির বিধিবন্ধের জন্য এই প্রথম “উইল” পত্রের স্ৃট্টি দেখিতে পাই। 
মহারাজ। রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্রীবাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ এই সময়ে অতি বৃদ্ধ হইয়া! ছিলেন। 
তাহার সমগ্র জীবন ব্যাপী ধারাবাহিক কর্খ নিচয় তীহার স্বাস্থের সমূহ ক্ষতি 
করিয়াছিল । এক্ষণে কর্দ-বীর মহারাজ! নিজের অস্তিমকীল নিকটবর্তা বুঝিতে পারিয়া 
রুষলসগর হইতে ক্রোশৈক পূর্বে স্থিত অলকনন্দা তারে ১৭৮২ খ্রীষ্টাকে ৭৩ বৎসর বয়সে 
তম্মত্যাগ করেন এই প্রাতংম্মবণীয় মহাত্মা রুষ্চচন্দ্ের সহিত অলকনন্দার ন্যায় তাহার 
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বংশে অবস্থাবও পবিবর্তন আবন্ত হয। এইকালি হইতেই ভাবতবর্ষের সহিত সদীশষ 
ইংবাঁজেব স্থাষী সন্বন্ স্থাপিত হ্য ,» বাঁজা কৃষ্চচন্দ্রে পব তীহাব জোঠঠপুক্র খাজা শিবচ্দ 
১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব পথান্ত নদীযাব বাজত্ব কবেন। বাজা শিখচন্্র পিত-গদীতে 
অধিষ্ঠিত হইলে তীহাব নিজাধিকাবে হ্বাহাব ক্ষমতা কোম্পানী কর্কক তাস কর! হয। এমন 
কি কোম্পানীর তদানীন্তন কণ্ধচাবী জন্‌ শৌব সাহেব নদীয়া বাজেণ শিথিণ হস্ত হইতে 
বাজন্ব আদাষের ভাব পয্যন্ত অপশ্ত কবিষাছিলেন।৫& কিন্তু নদীযা-বঙজ এ বিষধে 
তদানীন্তন সকৌন্সিল গবণধ জেনীবল হেষ্টিংশ সাহেব ববাবব এ বিষে আবেদন কবেন, 
তাহাতে প্রার্থনা থাকে যে, বত্তমান সন ভাহাব সহিত বাজন্বেব বন্দোবস্ত স্থির হইলে তিনি 
গ্রথানুযাষী কিন্তীবন্দী হিসাবে কোম্পানীব সবকাবে বর্তমান সনেব বাঁজস্ব দ|খিল কবিবেন 
এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীৰ বাকী বকেযাও পবিশোধ করিবেন, ধর্দি এ বিষষে সক্ষম ন] 
হযেন, তাহা হহলে তখন যেন তাহাকে অধিকাব-চ্যাত কবা। হ্য।৭৫ হ্হাঁ উপব কি 
আদেশ প্রদত্ত হয তাহা পাঁওযা যায নাই কিন্তু ১৭৮২ শ্রীঃ ২৩ জুন ত|বিখেব মি 
মাকডাইযেল সাহেবেখ বিপোটাভযাধী দেখ! যায যে সেত বসব নধীযা-বাজেব 
কশ্মচীবীগণ করূঁকহ বাজন্ব সংগৃহীত হইমাছিল ।৫৬ 

কোম্পানী বাহাছছব ১৭৮৭ অবে বাজস্ব সংগ্রহেব নিমিত্ত কাশেরব পদ হ্ৃত্টি কবিযা 
ইংবাঁজ কশ্ধচাবী নিযুক্ত কবিলেন এখং নদীযাঁতেহ সব্ব প্রথমে জ্গেলা স্থাপিত কবিদা 
ইংবাজ কালেকেবব অধীন কবিলেন ৷ এতদানসাবে মিঃ বেডফাব* পদীযাব সর্ব প্রথম 
কালেক্ট শিযুক্ত হযেন। চেবী সাহেব তীহাব সহবাবী হসেন। বত্তমান কালে 
প্রেসিডেন্দী বিভাগ বলিষা যে ভ্রভাগ আখা।ত, মুবসিদাবাদ খাদে তাহাই এই সমনে 
নদীষা! বিভাগ বলিষা খ্যাত হয। হে্ঠীংস সাহেব কপিকাঁতা পাউন্সিলেব চার্রিজন 
সদস্যকে জমিদীরগণেব সহিত পচ বৎমবেব জন্য খাজনার বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলেন,, 
ও মুরপিদাবদ হইতে খাজনা-দপ্তব নদীধ্ন্তর্গত “স্রথস।গরে"*৭ এবং অনান্য যাঁবতীষ 
সরকারী কাধ্যালয় মুবসিদদাবাদ হইতে কলিকাতায স্থানাগ্ুবিত কবিলেন। বিটাব 
কাধ্যের স্থবিধার্থ প্রতি জেলাঘ এক একটী দেঁওযানী এবং ফৌজদাবী বিচাঁবালষ প্রতিষিত 
হইল। ফুষ্নগরের সন্নিহিত গোবিন্দসডকে ( গোযাডীতে ) নদীযা এই সকল আধাল'ও 
স্থাপিত হইল । কালেক্টবরাই দেধঘাঁনী বিচরালষে বিচারপতি হইলেন, কিন্তু ফৌজদাবী 
বিচার মুসলমান কাজী ও মুক্তির হস্তেই বহিল। আপিল শুনিবাৰ নিমিন্ত কলিকাতাষ 
সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে দুইটা আদালত স্থাপিত হইল | পবিশেষে 
ইংরাজদিগেব অপরাধের এবং রাজধানীর মকদ্দিম। বিচারের নিমিত্ত কলিকাতা মহামান্ 
ইংলপ্রেশখ্ববেব ব্যবস্থাযাষী সুপ্রিম কোট নামে এক নুতন আদালত সংস্থ'পিত হইল এবং 
ভারতবন্ধু সংস্কৃতান্বাগী পণ্ডিত স্রবিখ্যাত সার উইলিযম্‌ জোন্স সাহেব উত্ত' বিচারালষেখ 
প্রধান বিচারপতি মনোনীত হইয! আপিলেন । সংস্কৃতান্রাগী জোন্স সংস্কৃত ভাষাধায়নেব 
নিমিত্ত ১৭৮৪ অব গোয়াডীতে কষেক মাস অবস্থান করেন এবং তৎ্ক।লিক পদীয়ান্্ুজ 
শিবচন্দ্রেব নিকট একজন উপযুক্ত অধ্যাপকেব প্রার্থনা কবেন। তখন দেশমধো পাশ্গতা 
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নভ্যত। প্রবেশ করে নাই সুতরাং শ্নেচ্ছকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া! নীতিবিকুদ্ধ বলিয়া! কোন 
ব্রাহ্মণ অধ্যাপক এ কার্ধ্যে স্বীকৃত হইলেন না । পরিশেষে মহারাজের এঁকাস্তিক যত্তে ও 
চেষ্টায় বৈদ্-কুলোভ্ভব বামলোচিন কবিভূষ্ণ সাহেবকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে স্বীরুত হয়ে। 
এই রামলোচন সংস্কৃতে এবং চিকিৎসা শাপ্বে একজন বিচক্ষণ পণ্চিত ছিলেন। কথিত 
আছে একবার কোন ব্রাঙ্গণ কুমারের ব্যাধি ও গ্ধধ নির্ণয়ে তাহার ভ্রম হয় এবং এ ভ্রম 
হেতু ব্রাঙ্গণপুত্রের মৃত্যু হওয়ীয় তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত 
অধাপনায় ব্রতী হয়েন। 


রাজ! শিবচন্দ্র পূর্ব্বের অঙ্গীকারাম্ুযায়ী নদীয়ার রাজন্ব যথা সময়ে ইংরাজ সরকারে 
দাখিল করিতে ন1 পারায় ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞাপন ছারা নদীয়া-বাজ কর্তৃক নদীয়ার বাজস্ব 
আদীয় পুনর্বার সর্ধবতৌভাবে রহিত করা হয়।*৮ কিন্তু পরবস্তী কালে মহামান্ 
সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল বাহাছুর পুনরায় নদীয়া রাজকে তাহার অধিকারে রাজস্ব 
আদায়ের ও অন্তান্য ক্ষমতা প্রদান করেন ।৫৯ 


১৭৮৫ অব্দের প্রারস্তে লর্ড হেষ্টিংস স্বদেশ যাত্রা কেন এবং পর বৎসর লর্ড 
কর্ণগয়ালিশ গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়! কলিকাতায় পদার্পণ করেন । ১৭৮৮ অব 
রাজ! শি৭০এ, "+এলোৌক গমন করিলে, তৎপুক্র ঈশ্বরচক্্র নদীয়া-রাঁজোর অধিকারী হয়েন | 
রাজা ঈশ্বরচন্্র অতান্ত বিলাসী এবং অমিতবায়ী ছিলেন । ইনি রুষ্চনগর হইতে এক 
ক্রোশ পূর্ববদক্ষিণে অঞ্জনা নামক অধুনা বদ্ধ-সলীলা নদী-তীরে শ্রাবন নামে এক প্রমোদ 
উদ্চান স্থাপন করিয়। নদীতটে একটা সুবম্য অট্র/লিকা নিশ্মাণ করেন। এই অটালিকার 
দক্ষিণ দিকে যে কাঁণন অধুনা বন্থা বনস্পতির গাঢ ছায়ায় আবৃত থাঁকিয়া বাঘ্াদি হিং 
পশু বা ততোধিক হিং দস্থা তঙ্করের আশ্রয় স্থল হইয়াছে, তাহা পূর্বের বিবিধ সুগন্ধী 
শুষ্পের ও সুম্বাহু ফলের বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং ইহার আদরের নাম ছিল মধুপোল। 
 শ্রই অপূর্ব আনন্দ কাননে ঈশ্বরচন্দ্র সর্বদা আমোদ আহলাদে কালাতিপাঁত করিতে 
থাকেন। তাহার রাজকাধ্যে অমনোযোগ বশত: ৰাজকার্য্যের সমূহ তি হইতে থাকে। 


এই সময়ে গ্রজাহিতৈষী, লর্ড কর্ণওয়।লিশ বঙ্গদেশের বাঁজন্ব আদায়ের সুব্যবস্থা 
বিধান, কৃষিকাধ্যেব উন্নতি সাঁধন প্রভৃতি দেশের হিত কামনায় নির্দিষ্ট বাজস্বে জমিদার- 
গণের সহিত “দশসালা” বন্দোবস্ত করেন । এই “দশমালা" বন্দবস্তের ৩০ বৎসর পূর্বব 
পর্য্যন্ত সমগ্র নদীয়া জেল। একমাত্র নদীয়ার মহারাজের সহিত বন্দবস্ত হইয়। 'আসিতেছিল ; 
কিন্তু এই কালে ( ১৭৭০ শ্রী: ) ইহা ২৬১ স্বতন্ব তালুকে বিভক্ত হইছিল ও ২০৫ জন 
স্বতন্ত্র জমীদীরের নিকট হইতে ইহার রাজত্ব আদায় হইতেছিল । নদীয়ার রাজারাই 
প্রথম এই সকল অধীন তালুকদারের স্ষ্ট করেন ও এই সকল তালুকদারের নিকট হইতে 
রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানীর ঘরে নিজ নামে জম! দিতেন, কিন্তু পরে কোম্পানি 
ক্তৃন্তু তানুকদীরগণকে স্বতন্থ জমীদাঁর স্বীকারে সর।সর কোম্পানী বরাবর রাজন্ব 'দিবার 
আদেশ প্রদত্ত হয় ইহার ফলে নদীয়ারাজের অর্থের সহিত নদীয়ায় তীহার প্রতিপত্তিও 
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কমিতে আরস্ত হয় । এক্ষণে (১৭১৭ খ্রীঃ) সমগ্রনদীয়ার রাঁজন্বের ২ অংশ মাত্র নদীয়া 
বাজকর্তৃক প্রদত্ত হয় । 

মহামান্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ কক পরে ১৭৯৩ খ্রীঃ অবে পূর্বোক্ত “দশসাল'” 
বনেনেবস্ত চিরস্থায়ী হয় এবং এতদ্বারা অবধারিত হয় যে জমিদারের নিদিষ্ট রাজন্ব দিয়। 
অধিকৃত ভূমি পুরুষানক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন । কিন্তু বসরের মধো কতিপয় 
নিরূপিতও দিনে রাঁজন্ব দিতে না পাবিলে তাহাদের জমিদীরী নিলাম হইবে। 

যথাকালে কর দিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইবার প্রথ। প্রবহিত হওয়ায় 
বহু অক্ষম জমিদীরের জমিদারী হস্তান্তর হইতে আরম্ত হইল বটে কিন্তু মুসলমান অধিকারে 
ভূম্াধিকারীগণ বাকী খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হইয়া যেরূপ বর্বরোচিত অকথ্য শাস্তি 
প্রাপ্ত হইতেন, তাহা এই স্থুসভা বিধানে এই সময়ে রহিত হইয়া গেল। নদীয়া! রাজ 
ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয়কার্ধো অমনে1যোগিতা নিবন্ধন রাজকাধ্যো স্বতই বিশৃঙ্খল ঘটিতে ছিল ; 
এক্ষণে আবার ১৭৯৬ অবের সেপ্টেম্বর মাসে ভাগিরথী 'ও অন্থান্য নদীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি 
পাওয়াতে, নদীয়ায় এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয় ।৬* এই প্লাবনে লোকের কষ্টের অবধি 
ছিল না, দেশে ভাঙ্গ। ছিল ন।, ভাঙ্গায় ঘর ছিল না, ঘরে লোক ছিল না ; কাজেই রাজস্ব 
আদায় কষ্টকর হইয়া পড়িল। নদীয়া রাজ গবর্ণমেন্টকে দেশের আচ্পৃর্বিক সমস্ত অবস্থা 
বণনা করিয়া রাজন্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অন্তরোধ করেন ।৬১ কিন্তু তখন পূর্বোক্ত 
নিলামী আইন সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় এ আবেদনে কোনই সফল হয় নাই এবং মহারাজা 
রুষচন্দ্র পধ্স্ত যে নদীয়া রাঁজোর ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এই সময় 
হইতেই নিলামে বিক্রয় হইতে আবগ্ত করিল। বিধির নিয়ম এক ভাঙ্গে, আর গড়ে। 
এদিকে নদীয়া বীজের যেমন অবস্থা হানি হইতে লাগিল, ওদিকে,তাৎকালিক উদীয়মান 
সুবিখ্যাত ধনপতি রাণাঘাটের রুষপান্ঠি নদীয়া রাজের নিলামী জমিদারি সকল রম 
করিয়! ধনে ও মানে অগ্থিতীয় হইয়া উঠিলেন। 

নদীয়াধিপতির এইবূপে দিন দিন আধিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িলেও তাহার 
অধিকারস্থ নবদ্বীপে তখনও জ্ঞান চচ্চা একেবারে লোপ, পায় নাই! ছুই একটা ক্ষীণ 
জ্যোতি, তখনও পূর্ব গৌরবের সাক্ষা দিতেছিল। রাজ কাযো তখনও দেশীয় তারিখের 
সমধিক প্রচলন ছিল অথচ বিশ্তুদ্ধ পঞ্জিকা সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত না থাকায় 
জন সাধারণের বিশেষতঃ বাঁজকাধোর অনেক সময়ে অস্তবিধা ও গোলযোগ সংখটিত 
হইত । এই অভাব দূরীকরণ মানসে গবর্ণমেন্টের যত্তে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ায় পণ্ডিতগণ 
কর্ভক দেশীয় প্রচলিত জ্োতিষের মতে স্মগ্র পপ্িত মণ্ডলীর অন্মোদিত এক বিশুদ্ধ 
পঞ্চিকা প্রণীত হয়।৬২ ইহাই বর্তমান প্রচলিত “নবপঞ্জিকার” মূল ভিত্তি । 

এই ১৭৯৯ অব্দে নদীয়ার নদী সকল অসম্ভব স্ফীত হইয়া! আবার দেশে বন্যা আনয়ন 
করে । তদানীত্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্টেট বাগাছুর প্রজার ছুববস্থা। প্রত্যক্ষ করিয়া সে বৎসর 
বাজন্ব আদায়ে শিথিলত। প্রকাশের জন্য গবর্ণমেন্টকে অন্নরোধ করেন | 

এই দারুণ দুবুবস্থা হইতে দেশ উদ্ধার হইতে ৭1 হইতে ১৮০২ অন্দে বাজ। ঈশ্বরচন্তর 
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প্রাণ ত্যাগ করেন এবং গিরিশচন্দ্র নদীয়ার রাজগী প্রাপ্ত হন। এই সময় মার্ক,ইস্‌ অব. 
ওয়েলেসলী গবর্ণব পদে অধিষ্টিত। পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালীশ রাজস্ব বিভাগের ন্যায় শাসন 
ও বিচার বিভাগেও বহু পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন । প্রতি জেলায় একজন জজ ও 
তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে একজন রেজিষ্টার ও কয়েক জন মুন্দেফ ও তীহাদের নকলের 
বিচারিত মকর্দমার আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুরসিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় 
চাঁরিটা প্রভিনসিয়াল কোর্ট স্থাপন করেন এবং দেশের শাস্তি রক্ষার জন্য কয়েক ক্রোশ 
অন্তর এক একটা থ।না স্থাপন করিয়া প্রতোক থানা একজন করিয়া! দারোগা নিষুক্ত 
করিয়া যান। যদিও নদীয়া বিভাগেই সর্ব প্রথমে এই মকল বুটীশ নিয়মাদি প্রচলিত 
হইয়াছিল, কিন্তু এতাঁবৎ এ সকল বাঁজ-ব্যবস্থা জন সাধারণের বিশেষ অন্করাগ আকর্ষণ 
কবিতে পারে নাই এবং কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী, কি সামাজিক সকল বিষয়ের 
মীমাংসাই নবদ্বীপাঁধিপতি অথব। জমিদীরবর্গ কিন্ব। গ্রামস্থ প্রধানগণ কর্তক সমাহিত 
হইতেছিল।৬৪ অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগে (১২২০_-২৫ সাল ) নদীয়ায় “দশ ঠাকুরী” 
প্রথা প্রচলিত ছিল, ১৮৩৫ গ্রীঃ পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব দেখ। যাঁয়। গ্রামস্থ দশজন নিরপেক্ষ 
প্রধান ব্যক্তি এক যোগে সর্ধববিধ মকর্দমাই নিষ্পত্তি কবিতেন। স্রতরাং এখনকার ন্যায় 
বিচার কার্যা তখন এত ব্যয়সাপেক্ষ ছিল না । কিন্তু ইংরাজী ভাব দেশে তখন শনৈঃ 
শনৈঃ প্রবেশ করিতেছিল এবং যাঁহ। কিছু প্রতীচ্য তাহাই আদরের সহিত গৃহীত ও যাহা 
প্রাচ্য তাহা সর্ব প্রযত্ণে উপেক্ষিত হইতে আস্ত হইয়াছিল; ্ুতরাং এ সকল সনাতন 
প্রথা শীঘ্রই পরিবন্তিত হইতে আবস্ত করে। 

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই সময়ে নদীয়া-সিংহাসনে রাজা গিরীশচন্ত্র অধিষ্ঠিত । 
ইহার জীবদ্দশায় নদীয়। রাজা, যাহ। কষ্ণচন্দ্রের সময়ে স্বিস্তীর্ণ চৌবাশী পরগণায় বিস্তৃত 
ছিল, তাহা মাও ৫1৭ খাঁনি পরগণা ও কয়েক খানি নিষ্কর গ্রামে দীঁড়াইয়াছিল। ইহারই 
সময়ে নদীয়।-রাঁজের সর্বব প্রধান স্থবিস্তীর্ণ ও স্ুবিখ্যাত “উখুড়।” পরগণা৷ নিলাম হইয়া 
যায় এবং পরে ১৮০৬ অন্দে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার সমস্ত জমিদারী বাকী খাজনার 
দায়ে শিলামে উঠে ।৬« 

এই সময়ে কোম্পানীর স্থবিখ্যাত শাস্তিপুরের কাপড়ের আড়ংএব পরী পূর্বের ন্যায় 
না থাকিলেও বহু পরিমাণে বজায় ছিল ।৬৬ তখনও বিজ।তি কাপডের আমদানী 
আর্স্ত হয় নাই; তবে এ বিষয় তখন ইংলঘ্রীয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে 
এবং কিসে ভারতের ন্যায় সুক্ষ বন্ধ প্রস্তত কর। যায়, সে সম্বন্ধে আলোচন! ও গবেষণ। 
আরস্ত হইয়াছিল। খন শাস্তিপুরে কোম্পানীর একজন কমারসিয়াল রেসিডেন্ট বাস 
করিতেন । ১৮০৬ অব্দে কমারসিয়।ল এজেন্ট শাস্তিপুরে দেশী মদ প্রস্তত করিয়। রপ্তানীর 
জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে অশ্ুমতি প্রাপ্ত হইয়া! এক স্ববৃহৎ মদের ভাট স্থাপন করেন ৬ 

১৮০৭ অবে লর্ড মিন্টো বাহাছুর গবর্ণর জেনাবেল হইয়া এদেশে আগমন করেন । 
স্ব্বিনি নদীয়ায় সংস্কত-চচ্চার দুরবস্থাদির কা", নির্ণয় করিয়া পরিশেষ বাণীর প্রিয়- 
নিকেতন নবদ্বীপে ও ত্রিহুটের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে দুইটী সংস্কৃত কলেজ ও 
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তৎসংলগ্ন পাঠাগারাদি স্থাপনের পরামশ প্রদান করেন এবং তদন্থুসারে ১০১৩ স্বীষ্টাবে 
ইষ্ট ইপ্বিয়৷ কোম্পানীর সনন্দ পুনরগ্র্ছণের সময় কোট অব ডিবেক্টবের সভাগণ ভারণ্ত- 
গবর্ণমেন্টের প্রতি ভারতীয় প্রজাকূলের মধ্যে বিগ্ভার উন্নতি ও পণ্রিতগণের উৎসাহদান- 
কল্পে অন্যুন এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক বায় করিতে আদেশ দেন ।৬৮ এই টাকায় নদীয়ায় 
কোন সংস্কৃত কলেজাদি স্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্তু ১৮২৩ অবের ১৭ই জুলাই “কমিটা- 
অব পাবলিক ইনষ্রাকশন* নামে একটা সভা গঠিত হয়। এ সভা উক্ত অর্থ প্রাচীন 
সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ও পণ্টিতদিগের বৃত্তি আদিতে বায় করিতে থাকেন । 
মুসলমানদিগের হস্ত হইতে দেশ সর্বতোভাবে ইংরাজদিগের হস্তে আসিয়া 
নিরুপদ্রব হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু নদীয়ার ভাগো বহু দিন ধরিয়া! নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি- 
স্থখ বিধাতা লেখেন নাই। এই সময়ে, এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নদীয়ার 
রাজনৈতিক গগনে একটা অশুভকর জ্যোতিক্ষের আবির্ভাব হয়; সেটা তিতুমীর নামে 
খ্যাত জনৈক ধর্দোন্সত্ত বলদৃঞ্চ মুসলমান । কিছু দিন তিতুর দৌরাজ্মো নদীয়ার শাস্তি 
বিদূরিত হইয়াছিল । বলদৃগ্ধ তিতু তাহার মুর্খ অন্চরগণের সাহাঁষো কেবল যে নদীয়া, 
যশোহর, ২৪ পরগণার জমিদারগণ ও নিঃসহাঁয় প্রজীকুলের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, 
তাহা! নহে; সে তাহার প্রায় নিরব, নিরক্ষর সঙ্গীগণের সাহসের ও আপনার অদ্ভুত 
শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া? পবাক্রান্ত বুটাশ রাজের বিপক্ষে দগ্রায়মান হইতে 
পশ্চাদ্পদ হয় নাই ।*১৯ তিতু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমীন বেঙ্গল সেপ্টল রেলওয়ের গোবর- 
ডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে আট মাইল দক্ষিণপূর্বধ কোণে হায়দারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । 
গোবরডাঙ্গ। প্রভৃতি স্থান তখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল । এই হামদারপুর গ্রাম 


খানি জেলা নদীয়া 'ও ২৪ পরগণার সন্ধি-স্থলে ইচ্ছামতী শদ্দী, যাহা নদীয়া ও, 


২৪ পরগণার সীম। নির্দেশ, করিতেছে তাহারই দক্ষিণ কুলে কিয়, রে অবস্থিত ছিল। 


এক্ষণে ইহা! জেলা ২৪ পবগৃণার বাছুভিয়া' নামক থানার অন্তর্গত । শিশুকাল হইতেই £ 


তিতুর মুললমান ধর্ধের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে 
এই ধর্দভাব ধর্খোন্সাদে দাড়াইয়াছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টান তিতু মক্কা যাত্রা করে। তথায় 
ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয় । মতীন্তরে 
ফরাজী সম্প্রদীয়ের প্রবর্তক ফরিদপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী হার্জি সরিতুলা।র 
ধর্ঘঘ-মত গ্রহণ পূর্বক তিতু দেশে প্রত্যাগমন করে এবং স্বদেশীয় হীন জাতি মুসলমানগণের 
্রষ্টাচার ও স্থানে স্থানে হিন্দুবং আচার করিতে দেখিয়া! তাহাদের মধো নবমত প্রচার 
করিতে আরম্ভ করে। তিতুর নৃত্তন মত সর্ববতোভাবে কোরাণের সহিত এক্য না হওয়ায়, 
কোন সন্্রান্ত যুনলমান শীহার ধন মতাবলম্বী হয়েন নাই । কেবল কতকগুলি মুসলমান 
জোল। প্রভৃতি নিকু্ জাতীয় লোক তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল । ইহাদের মধো 
অধিকাংশ বাক্তির বাস নদীয়া! জেলায় । তিভু ইহাদের স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া, টাকা 
কঞ্জ দিয় সুদ লইতে, আনন্দৌৎসবে বাচ্যোদ্দাম করিতে, ও কাছ' দিয়া কাপড় পরিঞ্ে 
নিষেধ করিল এবং সকলকেই দাড়ী রাখিতে অন্ত্মতি করিল । মন্কা হইতে আপসিবার 


প্র ল 
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কালীন একজন ফকীর তিতুর সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিল। সে এই সময়ে নানারূপ বুজ- 
কগ দেখাইয়া! তিতুর মূর্থ শিশ্যগণকে মুগ্ধ কবিতে লাগিল । দেঁখিতে দেখিতে তিতুর দল 
পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এই অজ্ঞ, ধর্ধান্ধ মুসলমানগণ হিন্দুগণের প্রতি, এবং যে সকল 
মূমলমান তাহার্দের মতাবলম্বন করে নাই, তাহাদের উপর অতাচার কৰিতে আবন্ত 
করিল। বিশেষতঃ এই সময়ে তিতুর দল পুষ্ট হয় তাহার এখন দল বজায় রাখিতে 
অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আয়ের কোন নির্দিষ্ট পন্থা না থাকায় সে ছুই এক 
সমুদ্ধ গৃহস্থের বাঁটী লু্ন করিতে আরম করিল। 

'তিতুর এই সকল অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়। পুঁড়া গ্রামের জমিদার কষ্ধদেব বায় 
তাহার জখিদ।রীর মধ্যে তিতুর দলের প্রতাপ হ্রাস করিবার মানসে উক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত 
বাক্তিগণের প্রত্যেকের দাড়ীর প্রতি ১।০ পাঁচ শিক! কর ধার্ধা করিলেন । জমিদারের 
এইরূপ অনধিকার চট্চায় তিতু যৎ্পরোনাপ্তি ক্রুদ্ধ হইল ; তখন তাহার দলের সহশ্রাধিক 
লোক যোগ দিয়াছিল, স্ততরাং এই অপমান নীরবে সহা না করিষ! পুঁড়া আক্রমণপূর্ববক 
উক্ত রায় মহাশয়কে লাঞ্চিত করিয়া! মুনলমান করিবার মানপ তিতু সদলে ১৮৩১ 
খীষটাব্দের নভেম্বর মাসের এক দিন যাত্র! করিল । পথে খাসপুবে যে সম্থান্ত মুসলমান রায় 
মহাঁশয়কে তিতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তীহার বাটা লুগন পূর্বক তাহার 
কুমারী কন্যার ধশ্ধ নাশ করিয়া তিতু পর দিন প্রভাতে ইচ্ছামতী উত্তীর্ণ হইয়া পুঁড়া 
আক্রমণ করিল । সে দিন কা্ঠিকী পু্িমা উপলক্ষে সেখানে বারোইয়াঁরি পূজা হইতে- 
ছিল ও তছুপলক্ষে প্রাতেই যাত্রা বসিয়াছিল। সদলবলে তি্ৃমীর পু'ড়া আক্রমণ করিতে 
আসিতেছে শুনিয়া বাঁরোইয়ারি-তলা জনশূন্য হইয়া পড়িল। পুরোহিত তখন পুজায় 
বসিয়াছিলেন, স্থৃতবাং পা! ছাড়িয়া উঠিতে না] পারিয়া তিনিই কেবল বারোইয়ারি 
মণ্ডপে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে তিত্ু আসিয়া প্রথমে বারোইয়ারি তলায় একটী গো- 
ঃ হত্যা করিল । পজাবত ধর্দপ্রাণ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় এই নিদারুণ বা(পাঁব ও বীভৎস 
দৃশ্য সহা করিতে না পারিয়া মায়েব সন্মুখস্থিত দীর্ঘ কপ।ণ গ্রহণ কয়া সেই নিষ্ঠুর ঘাতক- 
গণের মধো পতিত হইয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ করিগ্না ফেলিলেন ; “কিন্তু তখনই অগণিত 
পাষণ্ড কর্তৃক ধূত হইয়া! নিজেও হত হইলেন । এদিকে জমিদারের লোকজন ৪ গ্রামস্থ 
সকলে লাঠী লইয়। বাহির হইলে তিতু গতিক মন্দ দেখিয়া, সে যাত্রা! পলায়ন করিল। 

বারাসীতে তৎকালে জেল ছিল ও একজন জয়েন্ট মাজিষ্টেট সেখানে থাকিতেন । 
বসিরহাটে তখন মহকুমা বা বাছুড়িয়াতে থান। হয় নাই। এক কদন্গগাঁছিতেই থান? 
ছিল। বারাসাতের মাজিষ্রেট সাহেব এই বা।পার অবগত হইয়া বহসংখাক ববকন্দাজ, 
লাঠিয়াল ও চৌকিদার লইয়া! কদন্বগাছির ব্রাঙ্গণ দারে।গাকে তিডুকে গ্রেপার করিতে 
পাঠান। কিন্ত তিনি কয়েক জন অন্ুচরসহ তিতুর হস্তে নিধন প্রাঞ্ধ হয়েন। তিতু এই 
দারোগা-জয়-বাপারে সাঁতিশয় প্রোৎসাহিত হইয! আপনাকে অসীম ব্শালী বলিয়। 
নির্ধারণ করিল এবং বুটিশ শাসন উপেক্ষা করিয়! আপনাকে ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর 
ৰ ঘোষণা করিল এবং টাকীর ও গোবরভাঙ্গীর জমিদারগণের নিকট কর চাহিয়া 


৪২ নদীয়া-কাহিনী 


পাঠাইল। গোবরডাঙ্গায় এ সময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় জমিদার ছিলেন। 
তাহার প্রতাপে তখন বাঘে বখবিতে এক ঘাটে জল থাইত। অন্ন ছুই শত লাঠিয়াল, 
তিন চারি শত পাইক ও নগদী ও কয়েকট। হস্তী তাহার সর্বদা প্রস্থত থাকিত। তখনও 
দেশে চোর ডাকাতের ভয় সম্পুর্ণ দূরীভূত ন৷ হওয়ায়, সকল জমিদার ও ধনবান ব্যক্তিরই 
কিছু কিছু লোকজনের ছলতানা রাখিতে হইত । এই সময়ে তিতুর দৌরাত্মে কালীপ্রশন্ন 
বাবু দুই শত বেতন-ভোগী হাব্সী আনিয়া গে!বরডাঙ্ষায় রাখ'য় তীহার নিকট কর গ্রহণ 
করিতে আসিতে বা কর না দিলে তাহার মস্তক লইতে আসিতে তিতুর বিশেষ আগ্রহ 
দেখ! যায় নাই। যাহা হউক এ সময় নিকটবত্তী গ্রাম সকল তাহার দৌরাত্মা একেবারে 
জনশূন্য হইয়। পড়িয়াছিল। 

তিতু শ্রহার বাসের নিমিত্ত ও সঙ্গীগণের আশ্রয়ের জন্য পারিকেল বেড়িয়৷ নামক 
স্থানে একটী স্ুবৃহৎ আত্-কাননের চতুদ্দিকে গড কাটিয়া বীস পুতিয়া কেহ কেহ বলেন 
মৃন্তিকাভন্তাবে তাহার কেল্লা নির্মীণ করিয়াছিল। এখনও কোন বিষয়ে ক্ষণভন্গুরতা 
প্রকাশ করিতে হইলে লৌকে “ত্বিতুমিবের কেল্লা" উল্লেখ করিয়া থাকে । এই বংশ ও 
মুক্তিকা নিশ্মিত ক্ষণভঙ্গুর কেল্লায় বসিয়! তারতের স্বমনোনীত নব বাদসাহ করে কোন 
গ্রাম ধংস করিবেন, কাহার অর্থ লুগ্চন করিবেন এব" কখন্‌ কাহার কি সর্বন(শ করিবেন, 
তাহাই ভাবিতে লাগিলেন । যে ধশ্ধ প্রাণতায় উন্তেজিত হইয়া তিতু প্রথমে ধর্দধ সম্প্রদায় 
গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিল ছুরাশায় ছলনা য়, অর্থের অবিত্তপ্ত পিপাসায় এক্ষণে তাহ। 
পৈশাচিক ভাব ধারণ করিয়াছিল; "তাই শিতা নৃতন অতাচার করিয়াও তিতুর তৃপ্তি 
হইতেছিল না । 

মোল্লাহাটিব কুগীর মাানেভার ডেভিস সাহেব ছুই শত ল।ঠিয়ল ও সড়কীওয়াল। 
লইয়া তিভুকে আক্রমণ করেন; কিন্তু তিতু কর্ভক পরাজিত হইয়া কোনরূপে প্রাণ 
লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষমূ হইয়াছিল । সাহেবের সঙ্গীগণ কেহ কেহ ইচ্ছামতি তীরম্থ' 
গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় লইলে, তাহাদের রক্ষা করিতে যাইয়া উক্ত স্থানের 
জমিদার বায় মহাশয়গণের সহিত তিতর বিবাদ হয়। 

বারাসাতের ম্যাঁজিষ্টেট সাহেব দিন দিন তিতুর এই অপ্রতিহত প্রতাপ বদ্ধিত 
হইতে দেখিয়।, গবর্ণমেন্টে রিপোট করিয়া সৈন্য সাহাষ্য প্রার্থন। করেন ; কিন্তু গবর্ণ- 
মেন্ট মুষ্টিমেয় জনকতক উন্মন্ধ মুসলমানের শাসনের জন্য প্রথমে সৈন্য না পাঠাইয় 
বারাসাতের নাজিরের অধীনে কয়েক শত চৌকিদার, বরকন্দীজ, লাঠিয়াল এবং 
কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও চারিজন গোবা অশ্বাঝোহী প্রেরণ করেন । কিন্তু তাহাবাও 
যখন এই বলদৃপ্ত মুসলমানদল কর্ভক পরাজিত হইল ও একটা ইংরাজ অশ্বারোহী ও 
কয়েকজন মিপাহীণ নিহ'ত হইল, তখন গব্ণমেন্ট তাহাদের দমনের নিমিত্ত ১৮৩১ খ্রীষ্টীবে 
লেফ টান্ান্ট টুয়ার্টের অধীনে একদল ইংরজ সৈন্য, একদল দেশীয় পর্দীতিক ও কতিপয় 
কামান প্রেরণ করিলেন ৷ লেফ টান্চ/ন্ট ট্ুযার্ট তাহার দলবল লইয়। ১৯ নবে্বর রাত্রি 
থাকিতে অ(সিয়! তিভ্ুব কেল্লা! ঘিরিয়1 ফেলিলেন। কিন্তু তিতু ও তাহার 'সঙ্গীগণ তখনও 
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পর্য্যস্ত কিছুমাত্র ভীত না হইয়া এই স্তশিক্ষিত সৈন্গণের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে 
লাগিল। তিতু তাহার ধর্দোন্মন্ত সৈম্যগণ. ; এই বলিয়! উত্তেজিত করিল যে, ধর্ববলে 
সে ইংবাজের গোলাগুলী গিলিয়া ফেলিবে । লেফটান্যান্ট ট্রয়ার্ট এই বংশ কেল্লাবাসী 
বীরগণকে ভয় দেখাইবাঁর জন্য প্রথমে কতকগুলী ফাকা আওয়াজ করিতে আদেশ 
দিলেন; কিন্তু মুর্খ মুসলমানগণ ইগাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না৷ দেখিয়া 
“হজরত গুলি খা ডালা" বলিয়া কেল্লা হইতে বাহির হইয়া সবেগে ইতবাজ-সৈন্যের উপর 
আসিয়া পড়িল। তখন বাধা হইয়! সেনাপতি গোলাগুলি ছাঁড়িতে আদেশ দিলেন । 
দেখিতে দেখিতে বীশের কেল্লা ভূমিসাৎ হখল। তিতুমীর ও তাহার বহু শিষ্ত কেল্লার 
মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল এবং তাহার ভাগিনেয় নসিরদ্দি তিন শত মুসলমানের সহিত 
বন্দী হইল ' অবশিষ্ট যে যেমন পাবিল পলায়ন করিল । বারাসতে এই সকল বন্দীর 
বিচার হইয়। নসিবদ্দি ও অপর দেড় শত লোকের প্রীণদ গু হইয়াছিল । এইরূপে তিতুর 
দল বিধ্বস্ত হইলে দীকুণ ভয়ে তাহার শিষ্তা সেবকগণ দাড়ী ফেলিয়া হিন্দু সাঁজিতে আবস্ত 
কবিল। কথিত আছে তখন পরামাণিকগণ প্রতি দীড়ী “ডলিতে ১।০ পাঁচ সিক! 
হিসাবে মজুরি লইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তখন অনেক বাঙ্গ কবি 5 রচিত হইয়াছিল :-- 


“জোলানী উঠিয়া বলে উঠবে জোলা ঝাঁট। 

হাজাম বাড়ী গিয়া ঝাট মোঁচ দাড়ী কাট ॥ 

কোথায় হাজাম, কোথায় মৌকাম, কোথায় কার বাট। 
দ্াড়ী কেচ্ছে দিয়ে কাট, দীড়ী কেচ্চে দিয়ে কাট ॥ 
তিতুমীবের গলা ধরি নসরদ্দি কয়। 

তোমার বুদ্ধিতে মামু ঠেকলাম এবার দায় ॥ 

এসেছে রাঙ্গা! গোবা।, উদ্দি পরা ব্যাতের টোপর মাথায় । 
এর! ছাড়ছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরত গুলি মানলেন। | 
সারলে ইংরাজে মাম এবার আর জানে বাখল না ॥* 


এইরূপে তিতুর বিদ্রোহ দমন হইলে নদীয়ায় আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল । 
১৮৪১ অবে রাজা গিবীশচন্দ্র লোকাস্তবিত হইলে তাহার দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র জমিদারীর 
ভার প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট বিষয্বের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন । ইনি উদ্যোগী হইয়া! নদীয়া 
জেলাস্থ অনেক ভদ্রলোককে সমবেত করিয়া নিজ প্রাসাদে এক সাধারণ হিতকাবী সভা 
স্থাপন করেন । এই সভীর উদ্যোগে নদীয়াবাসীগণের একটি মহ্োপকার সাধিত হইয়া- 
ছিল। যে সকল ব্যক্তির নি্কর ভূমি গবণমেপ্ট সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, এই সভা 
ভূমাধিকারীদিগের দ্বারা আবেদন করাইয়া গবর্ণমেন্টকে উহা! প্রতার্পণ করিতে বাধা 
করিয়াছিলেন । 


১৮৪৪ অন্দে সার হেনরি হাডিগ্ সাহেব গবর্ণর জেনারল মনোনীত হয়েন। ইনি 
সাতিশয় বিচ্যোৎসাঁহী ছিলেন এবং দেশে হাঁডিঞ্জ বিগ্চালয় নামে গবণমেন্টের বাষে এক 
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শত একটি বাঙ্গাল। বিষ্ঠালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন । ইহারি রাজত্বকালে ১০৪৬ অবের 
১ল] জানুয়ারি মহসমাবোহে ক্ুষ্চনগর কলেজ খোলা হয় । শ্রগ্রসিদ্ধ ডি, এল, বিচার্ডসন 
সাহেব কলেজের প্রথম অধাক্ক মনোনীত হয়েন। এই সময় হইতে নদীয়াম় পাশ্চাতা 
শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতে আরন্ত হয় । এই সময়ে দেশময় “বিধব। বিবাহে" এক মহা 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। ব্বনামধন্ধ পণ্িত ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্াসাগর মহাশয় এ বিষয়ে 
অগ্রণীরূপে দগ্রায়মান হন। বিধবা বিবাহের আন্দোলন পূর্বব হইতে আরম্ত হইলেও এই 
সময়ে ইহা দেশ মধো বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় বিশেষতঃ এবিফয় আইন বিধিবদ্ধ 
করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রক্ষণনীল হিন্দ্মাত্রেই মহ আপন্তি উখ্বাপন হবেন) 
এই সময়ে বিদ্যাাগর মহাশয়ের নামে নদীয়া জেলার "বেচে থাক বিদ্যামাগব” প্রভৃতি বনু 
কবিতা প্রকাশিত হয়?* এবং শান্টিপুরের ত।তিগণ কাপড়ের পাড়ে এ সকল গীত লিপি- 
বদ্ধকরে। হিন্দু মাত্রেই তখন এ বিষয়ে কণ্তব্যাবধাছুনর নিমিত্ত নবদ্বীপের পশ্ডিতগণের 
মুখাপক্ষী হয়েন। কথিত আছে বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবার পুনঃ সংস্কার শা সম্মত 
কিন। এ বিষয়ে বিচারার্থী হইয়া নবদ্বীপে আসিলে তত্রস্থ পিত মগ্ুলী তাহাকে সাদরে 
সম্বর্ধন।৷ করিয়া গঙ্গাতীরে তীহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন এবং পাকার্থ তুল ও 
অন্যান দ্রবা সজ্জিত করিয়! রন্ধনের নিমিনু গঙ্ষাতীর হইতে এক উচ্ছিই মুখপ!হু আনিয়। 
প্রদীন করেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঙ্গিতে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পপ্থিতগণের অভিমতের 
আভাষ পাইয়া সে যাত্রী বিনা বিচারেই প্রতাগমন করেন । যাঁগা হউক পরে ১৮৫৬ 
্বীষটাব্দে বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয় ।৭১ 

১৮৪৮ অবে লর্ড ডালহোসী গবর্ণর জেনারল হয়েন। ভীহার শাসন কালে 
কলিকাতার বিশ্ব বিগ্যালয়ের স্তত্রপাৎ ও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গ্রান্ট উন এড -সিষ্টেম্‌ প্রবন্তিত 
হয় এবং নদীয়ার কলেজ ও দুই একটা স্কুলে উক্ত সাহাযা প্রন হয়। তীহার যাত্রে এ. 
দেশের যে সকল উন্নতি রিধান হইয়াছিল তাহার মধো রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টল 
ডিপার্টমেন্ট এবং পৃত্ত বিভাগ সর্বপ্রধান। 

১৮৫৩ অবে ইষ্ট ইপ্িয়া কোম্পানী পালিমামেন্ট হইতে ষে ননন্দ প্রাঞ্ধ হন তাহাতে 
বাঙ্গালায় লেফটেন্যান্ট গবর্ণর নামে একজন সতম্ব শাসন কর্তা নিয়ে৷গের আদেশ থাকে 
এবং এতদ্দেশবাসীগণ বিলাত য।ইয়া সিভিল সার্বিশ দিবার অনুমতি প্রাঞ্ধ হন । ১৮৫৪ 
সালের ১লা এপ্রেল তারিখে সারু ফ্রেডরিক হালিডে বাহাদুর বাঙ্গালার প্রথম 
লেফ টেম্তান্ট গবর্ণর নিযুক্ত হয়েন*২ ইনি বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হইয়াই প্রজাঁকুলের অবস্থা 
পরিদর্শন মানসে '্টীমার আরোহণ করিয়া জলপথে তাহার এলেকাধীন প্রধান প্রধ।ন স্থান 
সমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং তদনস।রে মাথ।ভাঙ্গা নদী বহিয়া নদীয়া জেল! পরিদশনার্থ 
আগমন করিয়াছিলেন । এবৎসর নদীয়।য় দাঞ্ণ প্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল ;*৩ এবং সে 
কারণে প্রজা সাধারণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিল । ডাকঙ্ষাডহর এক ছইয়া যাওয়ায় 
বহু গবাদি গৃহপালিত পশু€ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । ূ 

এইকালে ( ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) হিন্দুগণের চড়ক প্জা উপলক্ষে বাণফোড়া 


নদীয' কাহিনশ ৪৫ 


জিবঞ্কোডা, কাচি, ছবি, খুব, প্রভৃতি শীক্ষুব ব মস্থ্ের উপব উচ্চ হঠ০5 পতিত হওয। 
প্রভৃতি নশ্শম অঞষ্টানেব প্রতি কে” কহ গবণ্মেন্টেব দি আকর্মল বাবন, কিন্ত 
তদানীস্তন উন্নতমনা বঙ্গেশ্বব হা|লিতে বাহা%িৰ 51 জনসাধাবণ স্বতচ্ছায ববে বনিসা আইন 
ছারা এই প্রথ' বহি কখিতে অস্বীকার কখেন, তবে জনসাধারণ বিশ্বে মিসিপাবী এব 
শাম্য পণ্চিতগণেব প্রতি সাধাবণবে বুঝাগা এই হিষুব পথ হত টিন ববিতেল 
পরামশ দেন যাহ! হউক এ বিশযে পুনবাস বঙ্গেশবব গ্রান্ড বাহাভুবেণ শাসনকাঁলে 
আন্দোলন হয এব বঙ্গেশ্বৰ নকপীপস্থ পর্দিত মণ্ডশীণ ৪ সন্ত বার্তিবলের সাহাষো 
জ্নসাধাবনবে বুঝ হম! ক্কচিৎ পুলিসেব সত্য ইত দমল কর্পাণ গ ৮ পাল এব 
তিনি এইবাপে বাত41াও হন 

ণহ সমন “দীযাধ তামাবেব চাম লিশনভ বে জা্কিয টসে এত কি সুদ 
বিদেশেও উহী জ।১।ভখ্ গে পেঁবিন হল * খালে কিল আস তত তন জেলাতেল্ত 
দলীশ্বণ সাহাণ সপ আবব্বব শমা 50414 গত এরর ভাহাপ্ক আবদ অ।বন্ত ₹ 11৭৪ 
*দ্বাপি শা সন্নহ বিশে শ্দায হল বাণীছ ১ 2ছশ ক ভবীশস্থ চীকদহ 
মদন্পুব হবি ঘা কাউঢাপ ৮ প্রচ স্ত এ হি লী ভাঁমালের “বাশ ভবে হইয 
খাবে 

০৮৫৩ মা আড কনক ৮ লে ঠীরত পা এল বলি লিল যা £প্গ আগমল 
ন্তখন ৮ এগ পাভকিক হে ৮7 আচুকা পলাশীল যুদ্ধের ঠিক নস শাহ বখ্সব পকুক 
'যাপক সি শী বিছ্দেহ সাখলিন হগ এ বিদে হ বুটিশ বন্জাতল মল পণ নয বাপাইযা। 
হলিষ।ভিল বিগ ডবৌশল সদন দযান কারি দেব সগশ তল শত বিদোভামি 
শির্ববাপিত হহয দেশে আবাৰ শান্তি ্থ।পিত হহযাছিল এও ভুঁদলে *দীয' যদিও 
প্রতাক্ষাতীবে ₹* শ কপ ক্ষতিগ্রস্থ হয নাভ, তথাপি স্বাভাবিক উদ্বেগ অবেগ 9 ভীতিব 
হস্ত ইত্ত পবিনাঁণ পায নাহ নদীয়া বলিলে (ল সমষে বন্তম'ন প্রসিডেম্সি বিভাগকে 
বুঝীইত ববীকপুধ খহধমপুব ছাউপ্ব সিপাহীদে কক ₹ বিদ্রোহী হইলে 
তাহাদেন দমনেব জন্বা সৈন্যাদি । প্রন্ণ ববাঁধ, শাণ্টিপ্রিয অধিবাসীগাণপ "ন স্বৃতঃই একটা 
অশাস্থি ও আশঙ্কাব উদ হইযছিপ। এতাবৎ বাঙ্গাল" ও অনান্থা বুটিশাধিকাব ইষ্ট 
হ্িগা (খশম্পানীণ শাসনাধীন ছিল বিদ্রোহ শান্তি পবৰ ১৮৫৮ অন্ধেণ ১লা। নতেম্বব 
এলাহাঁবাদেব দববাবে লর্ড কানি' বাহাদুৰ এই মন্ধে দখামধী হ*লপেশ্ববী ভিক্টোরিযার 
ঘোষণাপত্র প্রচুর কৰিলেন যে কোম্পানীব হস্ত হইর্তে এদেশেব শাসনভাব মহী'রণী স্বহন্ে 
গ্রহণ কবিলেন , তিনি প্রজাদাধাবণেব জাতি ধশ্্ নিবিবশেষে ধম্ম ও ন্যাযামোদিত 
বিচাব ছাব। তীহাদেব স্ব বক্ষ কবিবেন এব" উপযুক্ত দেখিলেহ বাজে।ব সর্বববিধ উচ্চপদে 
তাহ'পধিগকে গুতিষ্ঠীত কবিবেন। গবণব তজনাবেলগণ তানঃপর বাজ প্রত্তিনিধী 
“ভাইসবশ" নামে অভিহিত হইলেন । 

১৮৫৮ অব্যে এক দিকে সিপাহী বিদ্রোহ দি” হলে যেমন দেশে শাস্তি 
পুনস্থাপিত হইতেছিল« তেমনি আবার নদীযা যশোহব প বন গন শীল প্রধান 


9৬ নদীয়া-কাহিনী 


জেলাতে দেশীয় ও বিদেশীয় বু নীলকরের সহিত চাষী বায়তগণের বিবাদ বাধিয়া 
উঠিয়াছিল। একদিকে বায়তগণ যেমন কৌন কোন নীলকরের অত্যাচার কাহিনী 
গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেছিলেন, তেমনি অপরদিকে নীলকরগণও স্থান বিশেষের 
বায়তগণের দাদন লইয়া কাধ্য না করা প্রভৃতি ছূর্ব্যবাহীরের কথা গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাপন 
করিতেছিলেন । 

১৮৫ন অবে সদাশয় সারজন পীটাব গ্র্যান্ট মহাশয় বঙ্গেশ্বর পে এদেশের শাসনভার 
তত্তে লয়েন। এ সময়ে নদীয়া ও যশোৌহর জেলার বহু প্রজা ও জমিদার বর্গের সহিত 
'অনেক অতাচারী নীলকবের প্রকাশ্তীবে বিবাদ বাঁধিয়া উঠে এবং লক্ষ লক্ষ প্রজ। 
ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞাবূঢ হয় যে আর নীলের দাঁদন লইবে না ব নীলের চাষ করিব না; 
সুতরাং এ বিষয়ে তখন মহামান্য গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়া উঠে। 

এই সময়ের অবস্থা এতই সন্কটাপন্ন হইয়! উঠিয়াছিল যে তদানীন্তন উদদীর-হাদয় 
নাজ প্রর্তিনিধি লর্ড কানিং বাহাদুর তাহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন--“বত্তমান 
নীলকর বাপারে প্রায় সঞ্চাহবাপী আমার এতই উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে বুঝি দিল্লীর 
বাপারেও তত হয় নাই । আমি ক্রমাগত ভাঁবিয়াছি কোন এক নির্বেবধ নীলকর যদি 
ভয় বা ক্রোধ পরবশ হইয়া! একটিমাত্র প্রজাকেও গুলি করে তবে সেই মুহুর্তেই নিন বঙ্গের 
স্কল কুীগুলিই প্রজ্জলিত হইয়া উদিবে 1*৭৬ 

দেশের যখন এইরূপ ভয়ানক অবস্থা তখন সদাঁশয় গবর্ণর গ্রযান্ট মহোদয় আর স্থির 
গ্কিতে পারিলেন ন! ; কিসে অশান্টি ও বিপ্রবের হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা! যাইতে 
পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ভবানীপুব বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
সন্তান হবিশ্চ্ছ্ প্রজাবুন্দের পক্ষ হইয়! “পোট্রিয়টে* লেখনী ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন 
সথয়ং সহজ সহশ্র প্রক্ঞাকুলকে প্রজাপালক গবর্ণমেন্টের নিকট বিচার প্রার্থী হইবার জন্য 
সৎপরামর্শ দিতে আরম্ভ রুরিলেন।৭+ চতুদ্দিক হইতে নীলকরগণের মধো যাহারা 
নত্যাচারী তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাবে জুন মাসে অকালে . 
হরিশের মুত হইল 1৭৮ যাহা ই হউক ১৮৫৬ গ্রীষ্টাধে ভাহার একান্তিক সাধনার সুফল 
ধরিয়াছিল। কারণ প্রধানত তাহারই চেষ্টায় স্রশ(সক গবর্ণমেন্ট “হী শ্থগো। কমিসন" নামে 
নীলকর রুত অত্যাচারের সতাসত্য শির্ধীরণের নিমিত্ত এক কমিসন নিযুক্ত করেন ।+৯ 

এই কমিসনের সভ্যগণ ১৮ই মে কষ্ণনগরেই প্রথম অধিবেশন করিয়। প্রকাশ্যভাবে 
নীলকর ব্যাপারের তদন্ত আরস্ত করেন । তিন মাস ব্যাপী কমিসন সর্বসমেত ১৩৪ জনের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করেন । তন্মধো ১৫ জন গবর্ণমেন্ট কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন 
মিসিনরী, ১৩ জন জমিদার এবং ৭৭ জন বায়ত বা প্রজা । এই কমিসনে ষে সকল বাক্তি 
সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাঁণাঘাটের স্ত্প্রসিদ্ধ জমিদার নাঁধু জয়ঠাদ পাল 
চৌধুরীর সাক্ষ্য মাননীয় বঙ্গেশ্বর বাহাদুর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া প্রশংসা করেন ।৮* 

এদিকে যখন কমিশন প্রজাগণের সাক্ষ্য গ্রহণ কর্িতেছিলেন, তখন সদাশয় 
বঙ্গেশ্বর গ্র্যাট মহোদয় কার্য্যান্তর ব্যাপদেশে নদীয়। ও যশোহর মধ্যে প্রবাহিনী “কুমার" ও 
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“কালী গঙ্গা” দিয়! '্টীমীর আরোহণে গমন করিতেছিলেন । তিনি বলেন “তখন নদী- 
তীরে দলে দলে প্রজাগণ সমবেত হইয়া আর নীল বুনিব না আপনি অচ্ঠমতি করুন এই 
কাতর প্রার্থনা উপস্থাপিত করে ।*৮১ 

এইকালে স্বর্গায় দীনবন্ধু মিত্র কর্তক “নীলদর্পণ* প্রক(শিত হইল । দীলদ্ণ 
প্রকাশ হইব! মাত্র দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল । 

এই নীলদর্পণের ইংবাঁজি অগ্নবাদ বাঁপাঁর লইয়াই স্টবিখাত জেমস্‌ লঙ সাঁভেব এ 
মান্গুয়েল সাহেবের এ পুস্তকের অন্তবাদক ও প্রকাশক বলিয়া! কারাদণ্* ৪ অর্থদ « 
হয়, ইহা লইয়া সে সময়ে দেশে ভুলস্কুল পড়িয়া যায় | 

এইরূপে নীলদর্পণেব শেষ যবনিক। পতন হইলে বটে, কিন্তু এ বিষয় লইয়া বনু 
ধবির] গবর্ণমেন্টের বন্ত কাগজ, কলম, কালী বায়িত হইয়াছিল 1৮২ পরে বহু বাদান্ঠবাদেল 
পর মহামান্য সদাশয় প্রজ।পালক গবণমেন্ট, যাহাতে অসহায় গ্রজাগণের উপর আযথ। 
অত্যাচার না হয় এবং তাহাঁদেব নিজ নিজ সম্পন্দিতে স্বত্ব স্বমিত সম্পূর্ণ বজায় থাকে এ 
সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবাঁর নিমিত্ত ই, জাকসন্‌ সাহেবকে নদীয়।র অতিরিক্ত মাছি 
নিযুক্ত করিয়া! প্রেরণ করেন । এ সময়ে সদয় ডবলিউ, জে, হারসেল্‌ সাহেব নদীয়ৰ 
স্বায়ী ম্য:জি,&ই কপে বিরাজ কবিতেছিলেন । সদীশয় গ্রান্ট মহোদয় নদীয়ায় কেবল 
অতিরিক্ত মাঁজিষ্টেট পাঠাইয়াত ক্ষান্ত হইলেন না; যাহাতে সুদূর মফঃম্বলেও অত্াচাকী 
নীলকর বা জমিদীর অসহায় গ্রজাগণকে উতৎপীড়ন করিতে না পারে এবং যাহীতে প্রতোক 
প্রজা সহজেই রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে সেই নিমিত্ত সমগ্র নদীয়, 
'ডিভিসনকে_ যাহা এক্ষণে প্রেসিডেন্সী ডিভিসন খলিয়া খাত-_কয়েকটী সবডিভিসনে 
বিভক্ত করিয়।৮ত উহা এক, এক জন ডেপুটার অধীন করেন এবং প্রত্যেক সবডিভিসনের 
হেড কোয়ার্টার, গমনাগমনের শিবিধার্থ রেল, নদী বা বৃহৎ রাজবজ্মণ সন্নিকটে স্থাপন' 
কলুরেন ৷ এইবপে পূর্ববন্তীকালাপেক্ষা বিচারালয়ের সংখা! দিন দিন বুদ্ধি পাইলে এক 
' দিকে প্রজাকুল অত্যাচারী নীলকর বা জমীদারের হস্ত হইতে 'শমন নিষ্কৃতি পাইতে 
লাগিল তেমনি অপরদিকে জেদে পড়িয়া তাহাদের মকদ্দিমা চালাইব। ঝোঁক বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল।৮£ 

পূর্ব হইতেই নদীয়ায় করীমপুর, শাস্িপুর ও দামুরহুদা প্রসৃতি স্থানে সব- 
ডিভিসনের ন্যায় ২।১টা ক্র বিভাগ ছিল বটে৮« কিন্তু ১৮৬০ অব্দে মহামতি গ্রান্ট 
নদীয়। বিভীগকে রীতিমত চাঁরিটী ডিষ্রাক্ট ও ১৮টা প্রধান মবডিভিসনে বিভক্ত করেন 
এতং এই ১৮টা সবডিভিসনের ১৮টি মহকুমা শি্দি্ট করেন) ৯। কুয়া, গঙ্গ! ও 
ইবি, এস, রেলওয়ের উপর অবস্থিত। ২। মেহরপুর। ৩। ঝিনেদহ-_নবগঙ্গার 
উপর। ৪1 চুয়াডাঙ্গা_-ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর। ৫ । কৃষ্*ঘগর (€ সদর )। 
৬। মাগুরা-_নবগঙ্গার উপর। ৭। কৌটচীদপুব_রেলওয়ে হইতে পীক: রাস্তার উপর । 
৮। নড়াইল । ৯। যশোহর (সদর )। ১০। বনগ্রাম__-সরকারি বড় রাস্তার উপর। 
১১। শীস্তিপুর-_ ( বর্তমীন বাণাঘাট )। ১২ খুলনা এখন খুলনা সদর | ১৩। সাত- 
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গ্গীবা। ১৪। বসিরহাট। ১৫। বারাশত। ( এই নামের ভিস্ীক্ট এই সময়ে 
উঠাইয়! দিয়া উহাকে সবভিভিজন করা হয় )। ১৬। আলিপুর (সদর )। ১৭। পো 
মাত লা ( বর্তমান বারুইপুর )_ কলিকাঁতীয় যাইবার রাস্তার উপর। ১৮। ডায়মণ্ড- 
হারবার। এতদ্বাতীত বারাকপুর ও দমদম কান্টনন্নেপ্টকে ২টী ক্ষুদ্র সবডিভিজন করিয়। 
দুইজন জয়েন্ট মা1জিষ্টেটের অধীন করা হয় ও শিয়ালদহে একজন ডেপুটা মাজিষ্রেট রাখা 
হয় । 

এতনমধো কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, চুয়াডাঙ্গা, শাণ্ডিপুর ও বনগ্রাম লইয়া 
ক্ষদ্রাকারে নদীয়া জেল। প্রতিষ্ঠিত হয় । নদীয়ার বিস্তৃতি পূর্বে মুসলমান শাসনে যাহা 
ছিল এ সময়ে তীহাপেক্ষা বহু হ্রাস করা হয় এবং পরবর্তী কালে বনগ্র(মকে যশোহরের 
অন্তর্গত কবায় ক্রমে উহা আরও ক্ষু্র কলেবর্‌ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নদীয়ার রাজন্বও এই 
কারণে কমিয়া গিয়াছে 1৮৬ 

পূর্ব্বোস্ত উপায়ে ১৮৬২ অন্দে হিতকামী বাজার প্রজা রক্ষার কলাণকর বিধানে 
নদীয়ায় এবং অল্তান্ত নীলকর প্রগীড়িতত জেলার আভ্যন্তরীন শাস্তি পুনস্থাপিত হইলে, সার 
মিসিল্‌ বিডন সাহেব বাহাদুর বঙ্গের শাসন কর্তা নিযুক্ত হয়েন। ইহার ৫ বৎসর কাল 
বাপী রাজত্ব কালের মধ্যে নদীয়ায় এক হৃদয় বিদাকর দ্ুদ্দেব উপস্থিত হয়। এই বৎসর 
নদীয়ার বিতিন্ন গ্রাম সমূদীয়ে বিশেষতঃ নিয় ও আদ্র ভূমিতে এক প্রকার রোগের উৎপস্তি 
হয় যাহা ক্রমে মহামারী আকার ধারণ করিয়া! গ্রামকে গ্রাম জন্হীন, করিয়া! দিয়াছিল। 
যে পবিত্র ধাম পূর্বে স্বাস্থ্য ও উত্কুষ্ট জল বাঘুর জন্য স্ুবিখাত ছিল-_যে নদীয়ায় 
পূর্বকালে ইউরোপীয়গণও স্বাস্থ্োন্নতির নিমিত্ত আগমন করিতেন-যে স্থানে প্রায় দেড়শত 
বত্সর পূর্বের ত্স্বাস্থ্য পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বহুদর্শী চিকিৎসকগণের 
বাবস্থান্রযায়ী তদানীন্তন ইংবাজ কোম্পানীর গবণর বাহাদুর আসিয়া! বহুদিন যাপন 
করিয়াছিলেন”৭ এবং যে নদীমার উতর জল বায়ু হইতে তাহার বিনষ্ট স্বাস্থ্য পুত্রলাজ্‌ 
করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া] কিছুদিনে আবার তিনি রোগগ্রস্থ হইলে নদীয়ার 
পু্ররাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,৮৮ সেই স্থাস্থাময় ভূন্ব্গ নদীয়া! এই সময় মহামারীর 
দীরুণ কবলে এক মহাশ্শশানে পরিণত হইয্াছিল। যে দিকে তাকাইবে সেই দিকেই 
কেবল বিষাঁদপুর্ণ শোকের দৃশ্ত ৷ রাস্তা ঘাট জনহীন-_কচিৎ দুই একজন বৈচ্া এক স্থান 
হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছে অথবা শিবাদল ও সারমেয় সম্প্রদায় স্মশীন হইতে বা গৃহ 
হইতে শব দেহ সংগ্রহ করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছে । প্রথম প্রথম লোকে শবাদি 
শ্মশানে লইয়! দাহ করিতেছিল কিন্তু ক্রমে শব সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্বশানে আর স্থান 
না পাইয়া! যেখানে সেখানে দাহ করিতে বা মৃত্তিকাভ্যস্তরে প্রোথিত করিতে থাকে। 
ক্রমে যখন সকলেই রোগগ্রস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল তখন আর কে কাহাকে শশানে 
লহ্য় যায়__কাজেই লোক গৃহাভ্যস্তরে মরিয়া পচিতে আরম্ত করিল । গ্রামস্থ ২১ জন 
যাহারা কোনরূপে নিস্তার পাইতে লাগিল তাহীরা ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া গ্রাণ 
লইয়া পলায়নপর হইল । এইবূপে কত সোঁণার সংসার শ্শানে পরিণত হইল-_কত 
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বদ্ধিষ্ণ পল্লী জনহীন ও প্রীহীন হইয়া পড়িল এবং কত শত শত গ্রাম, শিবাকুল ও শকুণী- 
গৃধিনী-পিশ।চের ক্রীড়া ভূমিতে পরিণত হল । এইরূপে যে সমস্ত গ্রাম শ্রীহীন হইয়া 
পড়িল নদীয়ার সমুদ্ধ শোভাময় প্রাচীন গ্র“ঘ বীরনগর তাহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ যোগ্য 
জনসাধারণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এই বীবনগরেই প্রথম অশুভ তিথি নক্ষব্রাদি সঙ্গম- 
কালে, একটী শব বাহকগণের স্বন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া মুত্তিকায় পতিত হওয়ায় নদ্দীয়ায় 
এই দীরুণ ছু্দৈব সংঘটিত হয় এখনও আমরা! নদীয়াবাসী সন্ধ্যার অন্ধকার গাঁ হইলে 
প্রাচীনের নিকট একাগ্রমনে কত বিভীষিকাময় ভূত পিশাচ ঘটিত এই জনহীন বীরনগরের 
অবীরোৌচিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভয়ে শিহবিগা উঠি। কতদিন গত হইয়াছে কিন্তু 
বীরনগরের স্বাস্থ্য বা পূর্ববশ্রী কিছুই প্রত্যাবর্তন করে নাই; এখনও বীরনগরের শ্রীহীন 
অবস্থ। প্রত্যক্ষ করিলে সেই মহামাবীর নিদারণ মু্তির অস্পষ্ট ছায়া কিছু কিছু উপলদ্ধি 
হয় | 

১৮৬২ সালের শেন্বভীগে এবং পববন্তী কালে যখন এই ভযঙ্গর বাধি নদীয়াকে 
কবলিত করিয়া যশোহর বারাসাঁত, বদ্ধমান, তগলীর দিকে অগ্রসর হইতে আবন্ত 
করিল ৮৯ এবং সেই সেই স্থানেও অসম্ভবরূপ লোকক্ষয় করিতে আরন্ত করিল তখন 
গবর্ণমেন্ট অব ছ্থির থাকিতে ন। পাঁরিয়। ড।ক্তার জে, ইলিয়ট নামে একজন বিচক্ষণ 
চিকিৎসককে এই সর্ধনাশী বাধির কারণ ও প্ররুতি নির্ণয়ে নিযুক্ত করিলেন । ডাক্তার 
ব্যাধিগ্রস্থ স্থান সমূহ পরিভ্রমণ কবিম্না পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন "তাহ! বিশেষ 
কার্যকারী হয় নাই, তবে তীহার নিদেশাভিষাধী অনেক গ্রামে জঙ্গলাদি কর্তন করিয়া বা 
দাহ করিয়া ও পুলিন সাহাযো পুক্কবিণী প্রভৃতি কেবল পাঁনীয়র নিযিস্ত নিদ্ধীরণ করিয়া ও 
€ডাবা '9 বুহৎ্ গঞ্জাি পরিপূরিত কিয়া এবং গ্রামার্দিবর জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়! 
স্বাস্থ্যে ন্নতির চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু রোগ দমনে এ সকল অতি সামান্যই কার্যকারী 
স্ইয়াছিল। কারণ পরবস্তাঁ কালে বিশেষত: ১৮৮১ অব নদীয়ায় ইহার প্রকোপ ও 
প্রতাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মঠ্যুসংখ্যা একেখ।তর চরমে উঠিয়।ছিল। 
এক শত জনের মধ্যে নৃন্যাঁধিক ৬৩1৭০ জন প্রানতাগ করিয়াছিল । দেশের বিভীষিকামঘ 
হৃদয় বিদীরক সেই শৌকের ছবি বর্ণনা করিতে হস্ত হইতে লেখনী ম্ঘলিত হইয়া পড়ে 
এই ময় সদাঁশয় গবর্ণম্ণ্ট অত্যাধিক প্রজাহানী দরশন করিয়া সবিশেষ বিচলিত হইয়! 
উঠেন এবং বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও ওঁষধ দীতব্য হিসাবে গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করেন, কিন্তু 
কোনরূপেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিতে না পারিয়া ইহার কারণ নির্দেশার্থ 
১৮৮১ অন এক কমিসন নিযুক্ত কবেন। কমিসন সমগ্র শীতকাল গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ 
করিয়া! জমিদার ও জনসাধারণকে বিশুদ্ধ পানীয়ের উপকারিতা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য 
উপদেশ প্রদান করেন । তীহারা পরিশেষে মস্তবা প্রকাশ করেন যে ব্যাধির কোন বিশিষ্ট 
কারন নির্দেশ হইতে পারে না-_তবে সংক্ষেপতঃ -শ যাঁয় যে, জনসাধা্ নিজে নিজে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতীর প্রতি দৃষ্টি রাখলে এবং লোৌকালবোর্ড গ্রামাদি সংস্কারে মনোযোগী 
হইলে কালে এ ব্যাধি দেশ হইতে বিছুরিতহইতে পারে । এই সময়ে নদীয়ার মধ্য স্থল দিয়া 
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ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের নিমিত্ত মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় অনেকের মনেই এই ধারণ! হয় 
যে রেলের উচ্চ ভূমির দ্বারা জল নিক্ষামনের স্বাভাবিক গতি রূদ্ধ হওয়ায় এই দারণ ব্যাধি 
উৎপন্ন হইয়াছে ৯* কিন্তু কমিসন তদন্তে প্রকাশ করেন যে রেল রাস্তা গ্রভৃতিতে জল 
নিষাশনের যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহ অধিকাংশ স্থলে বিশিষ্রূপ বর্তমান থাকায় 
ইহা ব্যাধির কারণ হইতে পাঁরে না৷ পরিশেষে সমগ্র বিষয় অঙ্টধাবন করিয়া বঙ্গেশ্বব 
সার ছি, কাম্বেল বাহাদুর ১৮৭১ অবৰে এই সিদ্ধান্তে উপনিতত হয়েন যে “উন্নতিশ'ল 
বৈজ্ঞানিক উপায়ের সহায়তীয় আমরা এই ব্যাধি প্রশমনে যতই কেন প্রয়াস পাই ন। 
এখনও চিকিৎসা শাঁঞ্জে এমন কোন উপায় উদ্ভাবন হয় নাই এবং বহুদিনেও হইবে কিনা 
জ[নিন। যদ্বারা দেশ হইতে এই বাধি সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত করিতে পরা যাবে ।৯১ 
এই বূপে বহু বধ ধরিয়া এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গেশ্বর সার সিমিল বিডণ, সার উইলিয়স্ গ্রে, 
সার জর্জ কাঙ্গেল, সার রিচা টেম্পেল এবং সার এস্লি ইন্ডেন বাহাদুরের শাসনকাল 
পর্যন্ত দেশ বিদ্বান্ত করিয়া এখন দাঁকুণ ম্যালেরিয়ারূপে ইহা সমগ্র বঙ্গবাসীর অস্থি মঙ্জার 
প্রবেশ পূর্বক জীবনের সারভূতশক্তি সামর্থ হরণ করিয়া দেশে সন্ভবাতীত অকাল মৃত্তার 
আকর স্বরূপ বিরাজ করিতেছে, জানিন। কত দ্রিনে কিন! আদৌ কখনও ধঙ্গবাসী ইহার 
করাল কবল হইতে পরিত্রান লাভ করিবে কি না? 

সর পিসিল বিডন মহোদয়ের আর এক চিবন্ধ্ণীয় কীণ্ঠি ১৮৬৪ অন্দে মফঃহ্গলের 
মিউনিসিপালিটি ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন । দেশের স্বাস্তা এই সময়ে একেবারে 
নষ্ট হইয়া যাও়।য় তিনি জেলাস্থ প্রধান প্রধান স্থানে মিউনিসিপালীটি স্থাপনে মনে।যোগী 
হয়েন। 'তদন্সারে এ বৎসর ২১ !সেপ্টে্বর তরিখে নদীয়া জেলার সবব প্রথম বাণাঘাটে 
এবং ১লা নবেহ্ছর তরিখে রুষ্ণনগরে ছুইটী আদর্শ মিউনিসিপালীটা স্থাপিত হগ্র, পনে 
দুইটার ছ্বার৷ সন্তোষজনক ফল লাভ হইলে ১৮৬৫ সালের ১১ জাশম্ারী শাপ্তিপুরে ৪ 
১৮৬৯ সালের ১ল! এপ্রিল পিয়া, কুত্িয়া, কমারখালি, মেহেরপুর এবং পরিশেষে ১৮৮৬ 
অবের ১ল। মে তারিখে চাকদহে এক একটা মিউনিসিপালীটা স্থ(পিত হয় । এবং ১৮৬০ 
অবে কৃষ্ণনগর দাতব্য চিকিত্সালয় ১৮৬৩ অব্দে কুটিয়া়, ১৮৬৪ অবে বাণাঘাঁট ৪ 
চাকদহে এ চুয়াডাঙ্গায়, ১৮৬৮ অবে মেহেরপুরে, ১৮৭০ অন্দে কুড়ালগাছিতে ও শান্তিপুরে 
এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় । 

সার সিসিল বাহাদুরের শাসনকাল নানারপে নদীয়য় স্মরণীয় হইয় রহিয়াছে । 
ইারই সময় ইঞ্টারণ বেঙ্গল রেল ওয়ে কলিকাতা হইতে নদীয়।র উত্তর সীমা নুষ্টীয়া পধ্যন্ত 
প্রথম খোল হয়। কাধ্যতঃ এই রেল খুলিবার প্রায় দশ বৎসণ পূর্বেব ১৮৫২-_৫৩ খ্রীঃ 
অন্দে ইহার নিমিত প্রথম প্রস্তাব উত্থিত হয় তদন্চস।রে ১৮৫৪ অন্দে লেফ টেন্তান্ট গ্রেট 
হেড নামক একজন দক্ষ এনজিনিয়ার কলিকাতা! হইতে ঢাকা, তথা হইতে চট্টগ্রাম ও 
তথা হইতে আকোয়াব পর্যন্ত জরীপ করিতে নিধুক্ত হয়েন। ইতি মধ্য মিষ্টার পাউন 
নামে একজন এন্জিপিয়ার কলিকাতা হইতে কুষ্িয়। পধ্যস্ত পথের নক্সা গ পদ্মার উপর 
একটি ব্রীজের অদর্শ অ্কন করিয়া গভর্ণমেন্টে পেশ করেন, 'অনস্থসারে ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্ধে 
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৩০এ জুলাই ১৪৭৫৯৬৭২ পাঁউ৭ মূলধনে লগুনে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কম্পানী গঠিত 
হয়, ১৮৫৮ গ্রীষ্টীন্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে & পথের কষ্ট, কি বিলি হঘ পরে ১০৬১ 
অব্দেৰ ১৬ নভেম্বর তাঁবিখে এ পথে প্রথম যাঁ্ী গাড়ী চলিয়াছিল । পবে পবব্থী 
শাসন কর্তী সার রিভার টয়সনের সময় ১৮৭৭ "মন্েব ১না এপ্রিল এই বেল গবর্ণমেন্টের 
খাস অধীনে আইসে এবং ইহ।র ইঠ্টারণ বেঞ্গল স্টেট বেল য়ে নাম করণ হয় । যে দিন 
প্রথম এই রেলপথে লৌহশকট চপিয়[ছিল সে দিন এক অনৃষ্গপর্নন বাপ সম্ঘটিত ঠইঘ।- 
ছিল। দলে দলে আবাল বুদ্ধ বনিত। দুরন্তর হইচ্ত আসিয়া লাইনেব দুই বাছুর শেণীপদ্ধ 
হইয়। গাড়ীর প্রতা।শয় দাড।উয়! থাকে এব অনেকেই কিরূপে লৌহ শুকঈ আতলোক ও 
গাড়ী লইয়া অত দ্রুত আসিবে সে বিষয়ে বিলক্ষণ সনদে» প্রকাশ কণিতে থাকে। 
তাহ|দের মধ্যে যাহ।বা পুন্দে ই, আই, অংকের গাডী দেখিগ্রাভিল তা£বে। অনেক 
বুঝাইলেও অন্তানা সকলে কিছুতেই যতক্ষণ পরান প্রতাক্ষ «1 কবিঘ!ছিন ততক্ষণ এ 

মদুটপূর্বব বাাপাবে বিশ্বাস স্থ'পন কবিতে পা নাই পরবে যখন বংখীব্বণি অক্যি। প্রথম 
গীঁডী দেখ। দিল--এ সমবেত সোৎস্তক জণনস্মছ বিশেষ কৌতুহলী হইগ আপন মিজি 
এক কোলাহল উত্থাপিত কিল এবং গ্ীলোকগণ কলাণ স্চক ভুলুধ্বনি দিতে লাগ্লি। 
এইরূপে ই “২ ইন প্রথম কৌভুভলী জনসঙ্গ কঠকু স্গদ্দিত হইযা দেশ আধো ক্রম 
বিস্তার লাভ কণিয়া আসিতেছে | যখন প্রথম ই, বি, লাইন খেলা হয়, খন গাডীতে 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ৪ চত্তর্থ এই চাবি শ্রেণী বিদ্বান ছিল । ক্ীলোকগনেপ নিহিত 
স্বতন্ম গাঁড়ীর বন্দোবস্ত থাফিলে9 সমৃদ্ধ ঘবেব ত্ীলোকগণ সাঁধাবণ্ব সহিত গন 
গাঁড়ীতে উঠিতেশ ন। ভীহাদের পালকী, গ।ভীতে উঠাইয়। দেওয়া হইত তখন 
নদীয়ার মধো কীঁচডাপাডী, চীকদহ, বাণাঘ।ট, বগুলা, চুয়াডাঙ্গা, বুষ্টঘা এই কমটী 


ষ্টেশনে প্রধানত: যাত্রী ও মল যাতায়াত করিত | 

১৮৫৪ অন্দে ৫ই অক্টোবর এক দৈব দ্রর্ধিবপাকে সমস্ত বাঙ্গালা (দশ বিপক্ষ হইয়া- 
ছিল। আন্দামান দ্বীপ পুর্ের নিকট হইতে এক আবউনময় মহা ঝ"শ। উত্থিত হইয়া 
বরাবর উত্তবমুখে ঘন্টায় ২৬ মাইল বেগে ধাবিত হয়। উহা বাঙ্গালা ১১৭১ সালে 
আশ্বিন মাসে সংঘটিত হওয়া “একান্ত, বে ঝড* বা! “আশ্বিনে ঝাড়” সলিয়ী খাত । অতি 
বুদ্ধের মুখেও শুনা যায় এরূপ ভয়ঙ্কর ঝটিকা তাহ।বা কখন গল্পে শুনেন পাই ! যদিও 
১৮৪২ অন্ধে এবং ১৮৫২ অবের মে মাসে চইটা প্রবল ঝটিকা মংঘটিত তইযাঁছিল কিন্তু 
এরূপ সর্ববধ্বংশী সর্বনাশী ঝড়ের সহিত তুলন।য় সে দুটী কিছুই নহে । তখন মাত্র রেল 
খুলিতেছে, লৌকে তখনও নদী দিয়াই বেশ দেশীন্তবে গমন করিতেন । বিশ্েতঃ পূজার 
সময় ধিনি যেখানে বিদেশে ছিলেন সকলেই নৌকাষে।গে নিজ নিজ জন্মভমিতে আগমন 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূজার পঞ্চমী দিনে বেল ১০টা হইতে আরম্ত শ্বিয়া বেল। 
৪ট1 অবধি ভীষণরূপে ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া ও - "ক! বারিপাঁতে এক মহা প্রলয়েব 
সুচনা হইয়াছিল এবং নদী বক্ষ-স্থ সমস্ত নৌকা ও জাহাজ একেবরে চিহ বৃহিত হইয়| 
ধ্বংস হইয়াছিল। প্রভঞ্চনের সেই ভৈরব ভীম যৃদ্ঠি, স্বভাবের এই অস্বাভাবিক আক্রোশ, 


৫২ নদীয়-কাহিনী 


সেই হুতীক্ষ ভেরী নিনাদবৎ কর্ণভেদী হুহুস্কার যে কেহ দেখিয়াছে ব! শ্রবণ করিয়াছে সে 
ইহজন্মে আব ভুলিবে না । এই ভ়হ্কর ঝটিকায় নদী সকল উদ্দেলিত হইয়া যে মহাপ্লাবন 
আনয়ন করিয়াছিল, তাহা শ্ববণ করিলে আজিও শরীর শিহরিয়া উঠে ও হৃদয় বিদীণ 
হয়। গবর্ণমেন্টের বিপোটে প্রকাশ এই প্লাবনে ১৫০০ বর্গ মাইল প্লাবিত হইয়া ৪৭,৮০০ 
মনুষ্য ১৩৬,০০০ গবাদি পালিত পশ্ত, ১১০০১০০১০০০ টাঁকা মূল্যের জলযানাদি ও 
৪১৫০১০০০ টাকা মূল্যের গবণমেন্টের সম্পন্তি অনচ্ুমেয়রূপে নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল । 
এই বিপদে সদাশয় গবর্ণমেন্ট দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, নিরন্ন ব্যক্তিবর্গকে বহুল পরিমাণে সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন । ভগবানের রাজ্যে কিছুই একেবারে ভাল বা একেবারে মন্দ হয় না। 
এই সর্ধবনশী বিপদে ও নদীয়ার এক মহাঁন উপকার সাঁিত হইয়াছিল । যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি, 
মহামারী আকাগ ধারণ করিয়া নদীয়ার অগণিত লোকের কালম্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল 
তাহা কিছুদিনের নিমিত্ত দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল ।৯২ কিন্তু শীঘ্রই 
হতভাগ্য দেশ আবার উহার কবলে পতিত হয়। 

১৮৬৪ অবেব মহা। ঝটিক|য় নদীয়া জেলা একরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল বল যায়। 
বিশেষতঃ পর পর দুই ব্নর পর্যন্থদেব কালে বর্ষণ করিতে কপণতা প্রকাশ করায় শশ্তাদির 
অবস্থা অত্যন্ত ৪ হইয়] দাড়ার । যদিচ সায়েস্তা খা বা নবাব স্থজার সময়ের ্তায় 

টাকায় অষ্ট মণ চাউল আর কখনই বিক্রয় হয় নাই তথাপি লোকে তখনও টাকায় একমণ, 

ত্রিশ সের চাউল অনায়াসে ক্রয় করিত এবং এতদপেক্ষা মূল্যাধিক্য হইলেই বিশেষ কষ্টে 

পতিত হইত । ১৮৫৭ অব প্রাবনের পর ১৮৬০ অন্দে ২1০ টাঁকা মণ চ।উল বিক্রয় 

হওয়ায় দেশে দুভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল ।৯৩ এই কষ্টসাপ্য অবস্থার পরিবর্তন হইতে না 

হইতে দেশে মহা ঝটিক! সংঘটিত হয় এবং ১৮৬৬ অবে দেশে ছবি ভক্ষ বাক্গপী কখাল বেশে 
দর্শন দেয়। প্রথমে দীন চুঃখী পরে কিছু দিনের মধো অনেকেই ইহার দারণ কবর্লে 
কবলিত হইতে থাকে! যে পরিমাণ চাউল পূর্বের ৩ পয়স! ৪ পয়সা মূল বিক্রীত হইত 
তাহাই এক্ষণে চারি আনা বাঁ পাঁচ আনা মূলো বিক্রয় হইতেছিল। কিছুদিন পরে মূল্য, 
দিলেও আর মিলিতেছিল ন। স্ততবাং অনেকেরু পক্ষে পরিত্যক্ত ভাতের ফ্যান বাঁ আমানী 
কিন্বা গাছের ছাল, পাতা, মূল সার হইয়! উঠিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট বদিও পূর্ব হইতেই 
বাজার দর প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আঁসিতেছিলেন, তথাপি কাধ্যতঃ প্রথমে কোনও 
সাহাষ্য প্রদান করেন নাই! পরে যখন চতুর্দিক হইতে বিশেষতঃ নদীয়া কাপাসডাঙ্গার 
মিশিনরীগণের পক্ষ হইতে সককুণ আবেদন গবর্ণমেন্টের গোচর হইল৯৪ তখন নদীয়ার 
কাঁলেক্টরের উপর এ বিসঘ্বের 'তদন্ত করিবার ভার পতিত হইল। কালেক্টার সবিশেষ 
তদন্ত করিয়া ১৮৬৬ অন্দে ৩০ এপ্রিল যে রিপোর্ট দেন তাহা পাঠ করিলে দুঃখে হৃদয় 
বিদীর্ণ হইয়া যায় ।৯ এই রিপোটের ফলে শীঘ্রই অনেক স্থানে সাহায্য ক্াপ্তার স্থাপিত 
হইল এবং দলে দলে দুস্থ পরিবার আসিয়া সাহায্য প্রার্থী হইল। কিন্তু পরবর্তাঁ জুন' 
মাসে ছুিক্ষের প্রকোপ মমধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সদীশয় গবণমে্ট প্রজার কষ্টে অর 
হইলেন, তখন বহুস্থানে অন্নছত্রাদি স্থাপন করা৷ হইল এবং কর্দকুশল ব্যক্তিগণকে কাপড় 


নদীয়া-কাহিনী ৫৩ 


বুনাইয়া লইয়া সাহাষা দীন করা হইতে লাগিল ।৯৬ এই বাপারে গবর্ণমেন্টের মোট 
২৪০০ পাঁউণ (৩৩৭৫০ ট|কা ) এবং সাধারণের চাদায় ১১০* পাঁউঞ্চ (১৬৫০০ টাকা) 
অর্থ বায়িত হইয়াছিল । আগষ্ট মাস হইতে মারস্ত করিয়া অক্টোবর মাসেই এই ছুটবে 
প্রকোপ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হয় ক্রমে আবার শশ্যাদি সুলভ মূলো বিক্রয় হইতে 
আরম্ভ করে। তদন্ঠসারে চলিত চতুব্বিংশতি সরকারী সাভাযা ভাপ্ীর ও অসংখ্য ক্র 
ক্ষুদ্র বেসরকারি ভা পার ক্রমে ক্রমে বদ্ধ করা হয় । এইরূপে ম্হামান্ধ গবণমেন্টের সদাশ- 
যতীয় ও যত্বে নদীয়ার সে দুর্দিন গত হয়। তদবধি এইবপে দ্রব্যাদির দুর্মুল্যতাবশতঃ 
যখনই দেশে দু্তিক্ষ বা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তখনই শরমজীবি শ্রেণী অপেক্ষা অধিক কষ্ট 
হয় দরিদ্র গৃহস্থগনের ধাহার1 সমাজে ভদ্রনামে অভিহিত কারণ সামান্য শ্রমজিবীর ন্তায় 
ক।য়িক পরিশমে স্টাহারা অনভ্যন্ত আবার অক্ষমতা বশতঃ তাহাদের পক্ষে উপাজ্জনের 
অন্য পন্থ(ও বিরল, এ ক্ষেত্রে ৮১০টি পোষা লইয়া পুত্রাদির লেখাপড়া শিখ।ইয়া কন্যা্দির 
সৎপত্রে বিবাহ দিয়! “ভদ্রভাবে" সংসার চালান তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্ট কর হইয়া 
উঠে ।৯৭ 

১৮৬৬ অবের দাঁকণ ুক্তিক্ষেব কোপ প্রশমন হইতে ন! হইতেই নদীয়ায় আবার 
এক ভয়হপ্। ২ বিপাক উপস্থিত হয় উহা সাধারণত: ৭৪ সালের বন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
নদীয়ায় বার বার এতই জল প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে যে বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহাদের 
প্রতোকটীর উল্লেখ অসম্ভব ।৯৮ নদীয়! জেলায় এতই নিয়ভূমি ও ক্ষত ক্ষদ নদী বর্তমান 
যে, যে বৎসর একটু অধিক পরিমাণে বারিপাত হয় সেই বৎসরেই নদীয়ায় বন্যা হয়। 
এ সম্বন্ধে চলিত পদ “বুট পড়ে টাপুর টুপুর নদেষ এল বাণ"__এটী সার্থক লেখা মনে হয় । 
কারণ টাঁপুর ট্ুপুব অর্থাৎ সামান্য মাত্র বর্ষণ হইলেই নদীয়ায় যত বাণ আসে এত আর 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিগত ১৮৬৭ অন্দে নদীয়া ও যশোহরে যেরূপ বন্যা আসিয়াছিল 
/তদর্চলে বহুকাল সেরূপ সংঘটিত হয় নাই। কিন্ত ৪৯৭ বিষয় ইহাতে স্বাস্থ্য 

»সদ্ধে যেরূপ ক্ষতি হইবে অস্থমান করা হইয়াছিল 'াহা হয় নাই । বন্যার জল নামিয়া 
যাইলে সাধারণতঃ যেরূপ ম্যালেরিয়া! প্রভৃতি ছুরন্ত বাধির তি শুদ্ধি পায় সেবংসর 
সে রূপ কিছুই হয় নাই। 

১৮৬৭ অবের বন্যার পর নদীয়ায় পর পর আরও কতকগুলি দৈব দুর্বিপাক 
সংঘটিত হইয়াছিল । ১৮৬৮ অবে বাঙ্গালা ১২৭৫ সনে, ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে, শ্রাবণ 
অবিশ্রান্ত বৃটি হইয়া সমগ্র নদীয়া ভীসিয় গিয়াছিল । আবার এই মহাবৃষ্টির প্রকোপ 
হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৯ অবে বা বাঙ্গীলা' ১৮৭৬ সনে 
২৮ আযাঢ় সমগ্র দিবাভাগ ব্যাপি প্রবল ঝটিকায় ও বৃষ্টিতে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট 
সংঘটিত হ্য় এবং পুনরায় পরবর্তী ১৮৭১ গ্রীষ্টান্দে বা ১২৭৮ সালের দারণ প্রাবনে কত শত 

শত গৃহস্থ নিঃসহায়-সম্পত্তি হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল তাহার ইয়ত্ত। নাই। সে 
,বত্সর ভাঁগিরথীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া মুরমিদীবাঁদ, নদীয়া! ও যশোহরে দীরণ প্লাবন 
ঞানয়ন করিয়াছিল। মুরসিদাবাদের পাদদেশে যে বাধ ভাগিরথীর প্রাবন নিববণের 


৫3 নদীয়া-কাহিলী 


নিমিত্ত বঞ্মান আছে তাহা জল বেগে ধ্বংস হওয়ায় ভাঁগিরথীর জল ঘোর বেগে নদীয়। 
প্লাবিত করিযা! পরিশেষে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেট রেলওয়ের কতিপয় স্থান ভক্ষ করিয়া 
যশোহবের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এতছারা নদীয়।য় যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল সেবপ 
ক্ষতি আর কোন জেলায় হয় নাই। যদিও বহু নর নারী এই দারণ ছুর্ৈব বশত: 
ঞ।নত্যাগ করিয়[ছিল বটে কিন্তু গবাদি পালিত পশ্ড এত অধিক সংখ্যক বিনষ্ট হইয়াছিল 
যে তাহা অপরিমেয় ।৯*৯ গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে সাহাযা করিয়াছিলেন বটে কিন্ত 
অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ সাহাযা গৃহিত হয় নাই । যদিও এই ছুর্দৈবে নদীয়ার সমূহ 
ক্ষতি হইয়াছিল বট কিন্তু পর বৎসর বন্ধাপ্রাবিত মাঠ সকলে অত্যাধিক কল উৎপন্ন 
হওয়ায় প্রজ্জাবলের অশেষ কলাণ সাধিত হইয়।ছিল। কিন্তু নদীয়াব।ীগণের ভাগ্যে 
এন্ড্খ অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই । ১৮৭ খ্রীষ্টান্দে নধীয়ার বনু স্থানে পুনরায় দুতিক্ষ দেখ! 
দিয়াছিল। কেব্রুয়ারী হইতে ৮ মাম সাহাযা ভাগুার খুলিয়া গবর্ণমেন্ট প্রজা রক্ষণ 
করিয়াছিলেন । থানা কালীগঞ্জ নাক।শীপাঁড়ী, তেহাটা, চাপড় 'ও কাঁলাম্থর প্রভৃতি 
স্থানেই লোকের কষ্ট অধিক হইয়াছিল ! 
ইহার পর কিছুদিন নদীয়াবাসীগণ হাপ ছাডিতে সময় পাইয়াছিল। কিন্তু আবার 
১৮৮৫ অবে বাঙ্গালা ১২১২ সনে দারণ বহায় সমগ্র নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। এই 
প্লাবনে ২,২০০ বর্গ মাইল জলাকীর্ণ হইয়া দেশে মহ! দুিশা আয়ন করিয়াছিল এবং 
'ততপলক্ষে দরিদ্রগণের সাহার্ধযার্থ চাদ সংগৃহিত হইয়া! স্থানে স্থানে সাহাষ্য ভাণ্ডার উন্ক্ত 
হইয়াছিল । কমিটী মোট ৬৫, ৬৬৫ টাঁকা চাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; তন্মধো সমগ্র 
দুঃস্থ জেলার সী্তাষার্থ মোট ৩৭,০০০ টখকা বায়িত হইয়াছিল । বাকী অর্থ ভবিষ্যতে 
ঢুপ্িক্ষ বা বন্য! পীড়িত বঙ্গের সাহাষার্থ গবর্ণমেন্টের নিকট গচ্ছিত আছে । ু 
পরবন্ী কালে ১৮৯৭ অন্দে ১২ই জুন বাঙ্গাল। ১৩০৪ সালের ৩০ জৈষ্ঠা তাবিখে 
সমগ্র ভারতব্যাগী যে মহা ভূমিকম্পন অগ্ভূত হইয়/ছিল ততারা নদীয়বও বহ ক্ষত্তি 
হইয়[ছিল | নদীয়াবামী অতি প্রা্ীনের মুখে শুনিয়াছি যে তাহারা কখন গল্পে এবপ 
তঙ্কর ভূমিকম্পের বিবয় শ্রবণ করেন নাই । এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই এমন 
বাটীই ছিল না__-এই মহা কম্পনের অব্যবহিত পূর্বেই মুত্রিকাভ্যন্তর হইতে যে রথচক্র- 
ধ্বনিবখ 'গুরু গন্তীর নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা ম্মরণ করিলে আজিও হৃদকম্পন 
উপস্থিত ইয়। এই দেশবা!প মিকম্পে কত নদী শুকাইয়া গিয়াছিল এবং কত উচ্চ 
ভূমি ও পর্বতাদি বসিয়া জলাশয়ের কষ্টি হইয়াছিল তাহার হয়ন্বা নাই। 
এই মহান ুমিকম্পের পরই নদীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ১৯০০ অব্দের অক্টোবর 
ম[সের মহাবুষ্টা । সপ্ঠ দিবস বাঙগা এই মহাঁবৃষ্টিতে সমগ্র নদীয়া জলপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল 
এবং অসংখ্য মুগ্ধয় ও উষ্টক নিষ্মিত গৃহ প্রচীরাদি ভূমিদাৎ হইয়াছিল এবং ঘাট পথ বন্ধ 
হইয়া নে সশন্গ অবস্থায় কালাতিপাত করিস্াছিল? | 
১ খ্রীষ্টাবে করণাময়ি রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোবিয়ার পরলোক গমনে নদীয়ায়, 
নিচ শোক প্রকাশিত হয় এবং পর বৎসর তীহারি প্রতিচ্ছায়। মহামহিমাধিত 


নদীয়া-কাহিনী ৫৫ 


রাজরাজেস্বর সঞ্চম জঙ্জের রাজ্যাভিষেক হয় কিন্তু তাহার পূর্ণ করুণা মৃত্তি প্রকাশ 
পাইতে না পাইতে ৬ মে ১৯১০ নিদারূ৭ কাল তীহ।কে ক্রোডে টানিয়া লয়। তীহার 
মৃতাতে সমগ্র নদীয়ায় শোকের প্রবাত বহিয়া যায়। শদীয়াবাসিগণ এই মহাপুরুষের 
শ্বৃতি রক্ষা কল্পে বহু অর্থ চাদ! তুলিয়া নদ'য়ার শ্রদূর পক্মীর জলকষ্ট নিবারণার্থ বহুশত 
এদডোযার্ড কূপ খননের কল্পনা করিয়াছেন । 

শান্তিপ্রিয় বাঁজ্যেশ্বর পিতাবু মৃত্তার পর উপযুক্ত পুক্র গ্রজাবৎসল শক্তিধর 
বাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ ও কক্ুণ|ময়ী সামাজ্জী মেরী রাজাতভিিক্ত হইয়া তীহাদের 
ভাবরুতবামী প্রজাগণের চির অভিলধিত বাপ্তণ পূর্ণ করিতে অশ্ষে পথ ক্রেশ সহ্য কবিয়াও 
'ভাঁরতে পদ্দর্পণ করেন । এতদ্বপলক্ষে ১৪১১ স।লের ১২ ডিসেশ্বর দিলীতে এক বিরাট 
রাজন দরবাঁর অনঠিত হয় । এ দিন সমগ্র নদীয়ায় যে বিরাট আনন্দোৎসব অন্তিত 
হইয়াছিল নদীয়াব ভাগে আব কখন সেরূপ হয় নাই । সম্টদম্পতির কলাণ 
কামনায় সমগ্র নদীয়া এ দিন মখরিত হইয়া উঠিরাছিল। সংক্ষেপ; আজ পরাস্ত 
£ই।ই নদীয়ার উল্লেখযোগা ঘটনাবলী | 
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২ “জিত্ব। বঙ্গীংস্চকার স্বয়মপি ন্পত্তি গৌড়রাজান্নিরস্তান ।”__শব্কল্পদ্রম | 

৩ ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্‌ । 

৪ বঙ্গ__গঙ্গাসঙ্গম স্থানের পূর্বব, প্রধানত: বর্তমীন ঢাকা বিভাগ । বাঢ-_ভাগীরখীর 
পশ্চিমে এবং গঙ্গার দক্ষিণে, শ্রধানতঃ বর্তমান বদ্ধমান বিভাগ । ংরন্দ_-পন্মীর উত্তরে 
এবং করতোয়া ও কুশীনদীর মধাবন্তী ভূভাগ, বর্তমান রাজসাহী। বাগড়ী_ গঙ্গাসাগর 
সঙ্গমস্থল, বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ । মিথিলা_মহানন্দার পশ্চিম প্রদেশে, বর্তমান 
বিহারের অন্তর্গত | প্রধানত: ছারবঙ্গ, মজ£ফরপুর ও পুপিয়। । 

৫ কথিত আছে ১২০৬ সনে ভাগীরঘী এইবূপ গতি পরিবর্তন করেন। 
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৭ মতীস্তরে লক্ষণ সেন দেব ১১০৬ খৃষ্টান প্রাণতা।গ করিলে তাহার প্রথম পুত্র মাধব 
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এক বংসবের নিমিত্ত, পরে তাহার মধ্যম কেশব ১১০৮ খুষ্টাবে! সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, কিন্তু তিনিও অল্প বয়সে ১১১৮ খুষ্টাব্ধে এক গর্ভবতী পত্ী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েন। তীহার মৃত্যুর পর সভাস্থ পণ্চিতমগ্চলী ও জনসাধারণ এই গর্ভস্থ সন্তানের 
গৌড়েশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। দশম মাসে সভাস্থ জোতিব্বিদগণ গর্ভস্থ সন্তানের 
শুভাশতভ গণনা করিয়া আসন্নপ্রসব! রাণীকে বলেন, “্যদি গর্ভস্থ শিশু এখনই জন্মগ্রহণ 
করেন তবে দুর্ভাগা ও অল্লাযু হইবেন, কিন্তু আর দণ্চ চারি পরে ভূমিষ্ঠ হইলে শিশু ভাগা- 
বান হইবেন” স্সেহশীল। মাতা পুত্রের ভাবী কলাণ কামনায় প্রসব বেদনা উপস্থিত 
হইবামাত্র স্বীয় পরিচারিকাগণকে ও রাজবৈগ্থগণকে আহ্বান করিয়া কোন উপায় নিদ্ধারণ 
পূর্বক প্রসবে বিলম্ব ঘটাইতে বলেন ; কিন্তু উধধাদিতে স্বভাবের গতি রোধের উপায় 
না দেখিয়া রাণী স্বীয় পদদ্য়ে রজ্জ বন্ধন করিয়া উদ্ধ পদে অবস্থান করেন। এই 
অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিক নিয়মের যদিও একটু ধাতিক্রম হইল এবং পুল্রগ কিঞ্চিৎ 
বিলম্বে ভূমিষ্ট হইল কিন্তু ন্নেহমীল! মাতা পুত্রমুখ দর্শনের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন । 
ট্যালবয় হুইলার সাহেব, ইলিয়ট সাহেব প্রভৃতির মতে এই পিতৃমাতৃহীন দুর্ভাগা সন্তানই 
পরে লক্ষ্ষণেয় নামে অভিহিত হয়েন। এবং ইহারই বাজত্বকালে ১১৯৮ খুষ্টান্দে বকৃতিয়ার 
বঙ্গদেশ জয় করেন। এ সম্বন্ধে হুইলার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন £_ 
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৮ বেহার হইতে যে পখে বকৃতিয়ার নবদ্বীপ জয় করিতে অগ্রসর হয়েন চেষ্টা করিলে 
তাহ। বাহির হইতে পারে । নদীয়া জেলার যেস্থান দিয়া তিনি গম্ণ করিয়াছিলেন 
তাহা এখনও পর্য্যন্ত তাহার নাম বহন করিতেছে । শাস্তিপুর ও বয়রার মধাবন্ী স্থানে 
তিনি গঙ্গা পার হইয়াছিলেন এখনও এ স্থানটা বকৃতারের ঘাট নামে খাত। এইরূপ 
অনেক স্থানে তাহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। 

৯ বকৃতিয়ারের বঙ্গবিজয় সন্ধন্ধে অধুনা নানারূপ তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে, 
কিন্ত যে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস বিচ্কমান না থাকায় অতীতের অঙ্ধকারময় গর্ভে শেষ 
বঙ্গেশ্বর লক্ষণ সেনের কাহিনী কি ভাবে সন্গিবিষ্ট আছে, তাহা তাহার পক্ষে কলঙ্কের কি 
গৌরবের সে বিষয়ে কিছু বল! যায় না । অনেকে অন্তমান করেন যে সপ্চদশ অশ্বারোহীর 
নবদ্বীপ অধিকার কাহিনী “তবকাৎ-ই-নাসেরী* লেখক মিনহাজউদ্দীনেন কল্পন প্রস্থত 
মাত্র; তাহ! তাহার স্বাভাবিক হিন্দু বিদ্বেষের পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
মিনহাজউদ্দীন বঙ্গবিজয়ের কিযৎকাল পরেই বক্ৃতিষ্নারের পার্খচর জনৈক মুসলমানের 
নিকট শুনিয়াই সর্বপ্রথম এই কলঙ্ককাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবস্তা 


৮ 


নদীয়া-কাহিনী ৫৭ 


্রস্থকীরগণ তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। এবিধ বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 
তাঁহারা লক্ষণ সেনের ললাট হইতে ভীঞ্তা ও কাঁপুরষতার কলঙ্ক চিহ্ন মুছিয়া লইতে 
চাহেন, এবং তৎস্থলে “অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, বাজত্র্ীধিপত্তি* “অবিরাজ মদন 
শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমলক্মণ সেন দেব নামে তাহাকে মহিমান্গিত করিতে চাহেন। শ্রদ্ধেয় 
অক্ষগকুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ মতের একজন পরিপোমক তিনি নবপর্ধযায় ওয় বর্মের 
বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন । 
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১১ তবকাৎ-ই-_নাঁসিরী নামক প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসে বঙ্গবিজয়ের সময় ৫৯০ 
হিজরী বা ১১৯৪ খৃষ্টাবে নিদ্ধীরিত আছে । 78190110721775 00101906101 10 079 
06051810199 210. £7150019 01 730105981 11 0. 4১. 5.3. 1875 1. 1 07211 
মতে ১২০৩ খুষ্টান্দে, /91210 [9০2101165, ৬০]. [৬. 19. 203 তে উইলসন সাহেবের 
মতে ১২০৭ খুষ্টাবে, এবং 11107795+ [1710181 0017886 0£ 7301581এ ১২০৫ খুষ্টাবে, 
উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। স্বিখ্যাত এতিহাসিক বেভারিজ 
সাহেব প্রীগ্ুক্ত মস্ত পুস্তকগুলি বিশেষদূপে অশ্পশীলন করিয়া “১১৯৮ খৃষ্টাব্দে 
বকৃতিয়াঁর ++ বক্ষবিজয় হইয়াছিল" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । 
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১৩ “আঁচদ্বিতে নবদ্বীপে হেলা রাজভয় । 
ব্রাহ্মণ ধরিয়া বাজ জাতি প্রাণ লয় ॥ 
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞহৃত কখধে | 
ঘর ছ্বার লোটে তার নাগপ।শে বাধে ॥ 
দেউল দেহীরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাঁসী ॥ 
গঙ্গাক্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। 
অশ্বথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥ 
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন । 
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥ 
ব্রা্ণে ষবনে বাদ যুগে যুগে আছে। 
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥ 
গোড়েশ্বর বিদ্যামানে দিল মিথ্যা বাদ । 
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ ॥ 


৫৮ নদীয়া-কাহিনী 


গড়ে ব্রাহ্মণ রাঁজ। হবে হেন আছে । 

নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে ॥ 

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা । 

গন্ধর্বে লিখন আছে ধন্র্্র প্রজা ॥ 

এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে লাগিল । 

নদ্ীয়। উচ্ছন্ন কর বাজ। আজ্ঞা দিল" ॥ 

পূর্বেবাক্ত বিববরণটা শ্রাঠৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত বুদ্ধি মিশরের তাগাবান পুত্র 

শচৈতন্যের রুপ? পাত্র জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্তমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন । জয়ানন্দ এই 
ঘটনার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি, স্তরাং তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । এরূপ স্থলে তীহাঁর কথায় অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই 
উত্পপীড়িত পিরলাগ্রামবাঁসীগণের “পিবালী* নাম করণ সম্বন্ধে ছুই মত দৃষ্ট হয়। কেহ 
বলেন এই পিবলযাবাসী নষ্টধন্্ী বাক্তিগণই পিরালী আখা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন 
বাটটীয় ব্রাঙ্মণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন 
কের উৎপত্তি তেমনি পিরলা। হইতে “পিরালী" থাকের উৎপত্তি হয়। আবার কেহ 
বলেন, বাগের হাটেব পীর আলি সাহেব হইতে পিরালীর উৎপন্ছি, এবং বাগের হাটে 
গীর আলি সাহেবের যে কবর অগ্ঠাপি বর্তমান আছে উহাতে পীর আলির মৃত্যু তারিখ 
১০৩৯ খুষ্টাব্ফ বলিয়া! লিখিত আছে, অতএব পীবালীর ত্টি জ্যানন্দ বণিত ঘটনার কিছু 
দিন পূর্বে, সম্ভবতঃ এ নষ্টপম্মী পিরালীগণের মধো বহু লোক আসিয়া নবদীপের 
পল্লীবিশেধষে বাঁস করায় উহাই গীরলা। গ্রাম নামে অভিহিত হয এবং উক্ত ব্যক্তিগণ 
ক$ক উত্তেজিত হইয়। গৌড়েশ্বর নবদীপ ধ্বংসের অন্ঠমতি প্রদান, কবেন। এ গ্রাম 
অগ্ভাঁপি “পারূলে" ন।মে খ্যাত রহিয়াছে । 

১৪ ১৮০ন খৃষ্টান্েব ও আইনের ৭ ধার! দৃষ্টে জান! যায় শ্রেচ্ছাচারী পিরালীগণেরু 
ক্ষেতের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ কবিবার অধিকার ছিল না। পরে ১৮১৭ খা 
নিষিদ্ধ জাতির তালিক হইতে পিবালী নাম তুলিয়া! দেওয়া হইয়াছে । 

১৫ ভয়াননদ বণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক । 

১৬ %10০ [71101102175 92015061091 4৯০০০001101 1655016. 

১৭ ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢণ গ্রামে মুসলমান কুলে 
জন্ম গ্রহণ করবেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের অন্তর্গত বেনাপোলের বনাভান্তরে নিভৃত কুটারে 
নাম যজ্ঞ আরন্ভ করেন । কিন্তু এ স্থানের জমিদার রামচন্দ্র খানের পীড়নে তিনি উক্ত 
আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রথমে শান্তিপুরে, পরে সপ্ত গ্রামের সন্নিকটস্থ টাদপুর গ্রামে আসিয়া 
কিছুদিন বাস করেন, পরে 'তথা হইত আসিয়! শান্তিপুবের সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গা- 
"নীরে এক গুহা নির্ধান করিয়া বাস করিতে থাকেন । এই সময়ে তাহার গ্রতি শাস্তিপুরের 
কাজীর বিদ্বেষ জন্মে । ফুলিয়! গ্রামে হবিদসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রায় ৪০, 
বংসর পূর্বে যশোহর জেলার টাচুড়ি পুড়ুরী গ্রামের জগদানন্দ গোস্বামী বু কষ্টে ও 


নদদীয়া-কাহিনী ৫৪ 


অনুসন্ধানে হবিদাসের আশ্রম 'এ ভজন গুহাটী আবিষ্কার কৰিয় ছিলেন ও কোনও দানশীল" 
মহিলার অর্থে গুহাটাকে কুপাকারে সংবৃক্ষণ করিয়।ছেন। বন্তমান কালে আশ্রমের তলে 
গঙ্গা না থাকিলেও গঙ্গার গভীর খাত বিচ্যয়ান আজে । ইহার উপর কি কন্বাসেক 
বাস্থৃভিট] | 

১৮ 8161) 06 ০9119001 01 10 106৮/21) 85100 1116] (110 1711005) 1০ 
[795 11)6 18% 01)9% 51109810025 10 ৮/111) 211 10011110200. 50/010155101) 11 
(79 001160101 ৮1515 00 51011 11100 11)91 10010] (069 51011. 01091] 11201] 
110011, ৬/101000 101)9 51151950081 01 001712711120107) 50 [120 116 
০0119010179 00 8০9. 100 00190 01 ১0101) 1001171112701017 110. 3101111111ত 
17009 7911 177000)5 15 109 7019৬6 [16 ০০০০161০৪ 01 (16 11020] 5810)015 
1011001 070191601101) 210 [01011/010, 10070551010, (110 5101 01 1119 151917)-- 
1176 [106 16115101) 2110 10 51)0৮/ 00171010110 00 [9156 1611510115.+--৬ 010. 
0125 10081. 

এই বর্বরোচিত আইন মহামতি আক্বরের সময় রহিত হয় । 

১৯ “৮0076 05151910601 2. 18106 1৬105981111) [9091070196101) 11) 0110 01১0110% 
(9019) 15 8০0০90164 (017 05 ৬/1)0165819 60101010 ০017৮61521101] 21 & 
[0911094 20161101 10 1116 1৬001 12171901015 ৫1171116 [110 4£১1521) ১1])1৩- 
1120. ছু 010100175 9, 4000171৬০01. 1] 1). 31. 

২০ পণ্রিতাগ্রগণা স্ুলেখক নমেশচন্দ্র দন্ত, আই, মি, এস্‌, মহোদয় যখন বনগ্রামর 
সব ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন বহু অন্গুসন্ধানে এই চতুর্বে্টত ছুর্গন্বামীবু বীরুতব- 
কাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাই অবলম্বন পূর্ববক ত্ীহীর স্বিখ্যাত উপন্যাস “বঙ্গ বিঃজত”” 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 


বর্তমানকালে চৌবেড়িয়াতে পূর্ব সমৃদ্ধির কোনরূপ চিৎণন্র বিদ্যমান নাই । 
চতুর্ধেষ্টিত স্থানটর মধো এক্ষণে রাজার বাঁগান, ফুল বাঁড়ী ও সেহালাপাড়। নামে তিনটী 
ম্যালেরিয়া! পীড়িত ক্ষুত্র পল্লী বিদ্যমান আছে। তাঁহারা তাহাদের নামের সহিত যেন 
একটা পূর্বস্থৃতির আভাসমাত্র বহন করিতেছে । এই চতুর্কেষত দুর্গ এখানে সাধারণতঃ 
রাজ! সতীশের দুর্গ বলিয়া খাত । সতীশ ইছাপুরের জমিদার ৪ সমরসিংহের মন্ত্রী 
ছিলেন তাহার বংশ অগ্যাপি ইছাপুরে বিদ্ভমান। ইছাঁপুর চৌবেড়িয়, হইতে পাঁচ মাইল 
দূরবর্তী । এই চৌবেড়িয়! ক্প্রসিদ্ধ নীলদর্পণ প্রণেতা ৮ দীনবন্ধু মিত্র রায় বাভাদুরের 
জন্মস্থান । 


২১ 0181005 /৯17915515 01 (1)6 7301)89] 1+0911095. 


২২ কথিত আছে এইকাঁলে আঙ্গুলিয়া ( রাঁণাঘাটের সন্নিহিত ) গ্রামে পাঠানদিগের 
ধনাগারের একাংশ স্থাপিত ছিল। দাতারাম মহেন্দ্রনাথ সিংহের তত্বীবধানে উহু" 


৬, নদীয়া-কাহিনী 


সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু রক্ষক হইয়াও তিনি উহা আত্মসাৎ করিবার লোভ সংবরণ করিতে 
পাবেন নাই। র 

২৩ £1015 15 5810 €০ ৮০ 01০ 001 01 ৪ 17১00112101) 1.7.04, ৮/1,0 010 20116 
0010 961) 2 021019১ 0911160 ৬/16) 1011) ৪ 0105010 21৬11061019 1২2013 
01091550118 019% 51,001 ৮2001, 001 11161600110 01? 005 012901. 11175 
৬০1) [116 02106, 1)6 /0110 1610011) 10111591711 116 1091 179 /010 19096 
(05 018601) %/1)059 16011) ৮0010 101017816 00 (19 1২21019 116 10993 01 
08009, 2100 11 (1169 1120 8109 16521010101) 1)01)01 01169 /০0114 ৫9500% 
06107501595. [75 ৬০1) 0) 02006 9 016 01250]. ৪০৫ 10939 ০9 ৪০০1৫০01 
2100 19601776060 10116 [২৪195 1991208, ৮1791500017 06 [২2015 ৫10৬1)64 
ঠা010561%55 2100. 11011 0685010 11) 113 61110109562] 06100 075 
7091909. 71116 7২918 119516160 1016 70 2111%90. (0০9 1809 10 58৬০ (1) 
[21015 57176160001 111 ৫9919211 1) ৫7:0৬%170৫ 11775011 8150 1) 016 02015 
10620101095 50006 “10805 211 10100 2100. 15 ০০০16 01) 11866 51095 
৮1101) 10115 01 011010 091101765, 10101 17160 01100121 €9৬/015 99০9৫. ৪ 1176 
০00] 00911)675 ০108০ 90101781011, ৮/171017 15 01 6810. 05109 1106 011 
216 08 10115 01 56619] 12129 (910010155 ৮/17101) 20002 60 069 01 8162 
11661562170 01 501)9 8101011105১ 25 9৬10611060 09 1116 5126 ০1 0080 1011015. 
71769 216 006 0119 076-419110176021) 10115 5991) 0116210 01 11) (176 
1)150100,7--150 01 /001601 1৬01701091)05 ৫০. 1১001151160 ০ 06 
400৬8101761) 01 [11019. 


২৪ সম্প্রতি কলিকাতা 51860 9০০1909 হইতে মহমহে(পাধায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী 0. ]. 18. কর্তৃক সন্ধা।কর নন্দী কুত “রামচরিত নামক এক অতি প্রাচীন পুথী 
নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, উহ্নাত্তে ১০৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর বঙ্গের 
কৈবর্ত ও পালেদের এক মহাষুদ্ধ বণিত আছে ; এ যুদ্ধে পাল বাঁজা রাঁমপালের বীরত্বে 
কৈবর্তগণের পরাজয় ঘটে ৷ বাগড়ী প্রদেশের দেবগ্র।ম নগরস্থ বিক্রমরাজ, রামপালের 
মিত্ররাজ। বলিয়! উল্লিখিত আছে। এই দেবগ্রাম কোন দেবগ্রাম তাহ| স্থিরীরুত হয় 
নাই | সম্ভবতঃ ইহার সহিত বর্তমান দেবগ্রামের সম্বন্ধ নাই। 

৯৫ [22115 10 56 11701171105 ৮/০ 72556 ০% & 5111259 ০21160 916018581 
211. 0 5 ০০1০০]. 0019 200917001) (00109011682 ) ৯০ 8০0 83 রা 25 
[২০৮/০০--2 51791] %1117606 05101810600 ৬/০০৫০% 7২০, ৪ 71907107021 019 
909 211 00৩ ০০109 01 0081 5146 ০1086 ৯8601 2170096 89 ২01 89 ০0৬61 
8581056 17051119,. [615 1৩016 ৮9 95 ০০105 10901916 10986 10৩ 1953 


নদীয়া-কাহিন" ৬১ 


18019 11991) (৮/61019 18015 01 [২0565 [961 80111] [0 ১০ 10111, 19176 01 
৮1172. 1)9 005593585 2110 11721. ৪০০6 (50 96215 511008 196 10163917660 21906 
৪ 18010 06 100965 €0 92 1105001 2170 115 [9৮0111106, (0 ৫1611 1715 
12170101, ০01 100101115 210 102৮1511786 1 1015 ০0০1105১101: 1981 01 1115 
€902175 9176 17011600116 [0191)06160 09 (10 15171901015 19116555 217৫ 
001011115 101105/615. 1015 15 2 ঠা) 191925217 51101861011, 1011 01 2621 
91790 (1595১ 17051 01 (107) 12102011155 101] 50190. ৮111) 7098.009015 211 
990169৫ ৫991 11106 ০081 081109৬/ 0661, ৬/০ 52৬ (০ ০01 0161 10621 11৩ 
11৬0] 5109 01 00] ঠা56 191101105. -170000+5 11815 ৬০], [. ৯. 29. 

তৎকালীন ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর £%6171. 210 030৮1710101 117917 978175 
11) 72 01 73005212070 01 0১ 0110191) চ80101195 ( 0610967 25, 1681, 
1৬. 1750%95 এর দৈনিক রোজনামচা হইতে আমর! পূর্বেবোদ্ধত অংশটা গ্রহণ করিয়াছি । 
উক্ত বিবরণীতে আমণা ত্দ।নীশ্তন নদীয়াধিপতির নীম পাঁইতেছি “উদয় রায়” কিন্তু 
আমরা “ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্* সংস্কৃত এবং 12051801077 69 ভা. ১911501), 
[১0101191760 2 7361111 11) 1852) ৬/. ৬/. 110170675 9081501021] /0001111 টা 
858. স্বগ'য় কাণ্চিকেয বায় প্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলী এবং রুষ্চনগরের মহাবাজ 
ক্ষিতীশচন্ত্র অন্তগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে তাহার পূর্ব পুকুধের ইংরাঁজীতে লিখিত যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেণ, তৎসমুদায় প্রামাণিক বিবরণে তদানীন্তন কৃষ্ণনগরীধি- 
পতির নাম পাইয়াছি “দ্র বীয়”। এখন কোন নাষটী বাস্তবিক তাহা অবধারণ করা 
সুকঠিন। মতান্তরে এই বেউই গ্রাম এবং তৎমন্নিহিত প্রদেশ সমূহ তখন পাটুলীর 
ভূস্বামী উদয় বারের জমিদারী, ভুক্ত ছিল। নদীয়ার বাজাগণ, কি স্থত্রে জানি না, এ 
গ্রামখানি প্রাপ্ত হন এবং রা বাঁজধানী স্থাপন করেন। বংশবাটার স্বনাম প্রসিদ্ধ 
রাজাগণই পূর্বে পাটুলীর বাজ! নামে খ্যাত ছিলেন। পাটুলী অগ্রদ্ীপের সন্নিহিত 
একখানি গ্রাম এবং পূর্বে নদীয়ার এলেকাধীনহ ছিল। নদীয়া বহু গ্রামই তখন 
পাটুলীর রাঁজ্যান্তগত ছিল। পরে তাঁহারা পাটুলী হইতে তাহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত 
করায় নদীয়াবাসীর স্থৃতি হইতে তীহারা ক্রমে ভ্রমে দূরে পড়িয়াছেন। 

২৬ 0 015 1911) 77901021% 1666, ] 1085590 ৪ 18109 (0/0 08116 
৪018, 200 16 15 016 101118650 19010% (০ 11101) (06 01৫6 15201865, 
-7[955171915117585215 11) 11018. ৬০1. 1, 0,133. 

২৭ '*ঞথ জজদ্যনলনাইনহীমালি ই: লাশ হলনহ্বান' ক্িজ্তালহাষ লিন 
ত্র'লালমুনকানঘামাজ ॥ দকালঘহাঘঘাভ্ত আবাব-হাল হালন্কগ্জহাীমাতি- 
ঘাখি সইছা লিগার ভ্যাণঘালাজ | হীমাবিহস্ল ভলহাম্ব ক্কত্তাহামঘহিনাই নলাঘলান 
বআ'মান জানিণত' নিলাহাযালাব ।৮- ছিবীখ। অঁঘানলী নহ্বিম্‌। 

২৮ 1৫9 115100175০1 0)6 11095০91 11019167 09 1512006 71180 19, 330. 


৪৬২ নদীয়া-কাহিনী 


২৯ 005 10119 006 09111706 185 21010151190 11170059162 731110/21, 
16061%116 0186 0011019000120101 01 0)0 21111709175 2110. 01111017921 1001 01 
006 010৬ 10706, 0116 16015 22911) ০0110665011) 07626990 101০6 2100 1790. 0116 
290920105 10091 01215 10 01010061009 ৫0150101501 00981) 2170 77090511, 
১৪ 00 617021200 10181) ৪ 0৬ 101165 07 3010৮/017. 1৬191701119 ০01 
1৬10£০81 217001106512180.06 14102100342. 

৩০ [গা [71579 11560 11979101199 170719107521 001 8, 10116 117১6 211৫ 
211 1021161 01 101001550 01 আ1101) 9০ 67০ 7100199 10 010 £721705017 01 06 
91171 91 19611)1, ৮/110 1951090 21 181)2110112 25 0.900160 10100 911 
6৮ 016 1261 180 50210615 18%1118 8০96 1700106 ০011 28০ 0719 1115000- 
0101) 11% & 16119] 01 2175৬/01.--15111051) ৬ 215210211 01011027- 

৩১ উহাদের বটীতে অগ্যাপি মহাসমারোছে দুর্গোৎসব ৪ মহরম ছুইই নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে এবং কৃষ্জনগরের বাজবংশীয়গণের মহিত উহাদের বেশ সৌহ্‌ছা বিদ্যমান আছে 
শুনা যাঁয়। 

৩২ শ্রীরামেন্দ্রনুন্দর ভ্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি ( সাহিতাপরিষদ পত্রিকা, ফাস্গুন 
১৩০৬ )। 

৩৩ লুপ লাইনে মুরারই রেল ষ্টেননের পশ্চিমে মহেশপুরের পূর্ব-দক্ষিণে বীরকিটা গ্রাম । 
ক্ষিতীশ বংশাবলীতে ইহাই বীরকাঁটী নামে অভিহিত। দেঁবীনগর অগ্যাঁপি বর্তমান__ 
এই সকল স্থানে ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেস অগ্যাপি দৃষ্টিগে।চর হয় । 

৩৪ কথিত আছে নবাব মুরসিদকুলী ( তৎকালিন দেওয়ান জাফর খাঁ) এক সময়ে 
বাদসাহী দরবারে পেশ করিবার নিমিনু নিকাশী কাগজে প্রথামত সদর কাননগু দর্প- 
নারা়ণের মোহর ছাপ করাইতে চাহিলে দর্পনারাধণ তাহার প্রাপা রস্তম বাবদ তিন লক্ষ 
মুদ্রা দাবী করেন এবং উক্ত মুক্তা না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন না" 
প্রকাশ করেন; কিন্তু দেওয়ানের তখন অত মুদ্রা সংগ্রহ না হওয়ায় দর্পনারায়ণের 
কশ্মচারী রঘুনন্দনকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়। তাহার দ্বারা নিকাশী কাগজের কাননপর 
মোহর ছাপ করিয়া লন। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ভবিষ্যতে মুরসিদকুলী 
বঘুনন্দনকে রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন । 

৩৫ “রাজ্যের উন্তর সীমা মুরমিদাবাদ। পশ্চিমের লীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ ॥ 

দক্ষিণের সীম। গঙ্গামাগরের ধার । পূর্বসীম। ধুল্লয (পুর বড় গঙ্গাপাঁর ॥* অন্নদামঙ্গল | 

৩৬ [70161110171 ৬0100 000660 11061 19021 81917 0, 2029 5৪3 
11121 1,6 ( 8015178 001127018 ) 100956590 2 18০6 01 ০০001719 ০ 80০0 
(16 0899” )08011765% 210 026 176 ৮25 (2750 % 2 1295 1561 210100010 
09070181515 1691)00০ 57066৫6৫ (৮/6019-29 1803 01 1110055,-1051811151 
13206980811 0179110917-119105190012 09 ৬/, 2১91001) 0, 69. ( 20065), 


নদীয়া-কাহিনী 

৩৭ এই জাফর খা! সন্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কিনবদন্তী প্রচলিত আছে! হিনি একি 
একজন যথার্থ সাধক ছিলেন এবং কে।নও সময়ে শিবনিবাসে গাকিঘাই যোগবলে শ্রিধাম- 
পুরীর মন্দিরের অগ্নি নির্বাপিত করিয়।ছিলেন । শিবনিধামে অগ্ভাপি উহার নদাধি 
বিছ্ভমান আছে । হিন্দু-মুশলমাণ জাতি নিঙ্রিশেদে সকলেই এখানে সিন্নি মানসিক 
করিয়া থাকে। 

৩৮ 1২1982-05-98120117- -0. 274. 

৩৯ 176 ( 52109091) 01817001780 20০06 0015 01126  71017154 1115 
900118591 612110501) 1017150 ১6 1৬1017080 1২9 1০ & 90:16 012%1016 91 
8৯000151165 1092065, 260 ৪১০৪ 11 925. 150 903 01 0061 ০৪2 
০0171105 (0 0176 9215 01 0176 9090091), 12 07/11)60 ৮161) 001195119 211 10151 
(01019 [00955935055101) 01 161 2110 $9110115 [01 10001 ১61 ৫6111910060 & 
9101) 01 1161.--1701/6115 1116616501]0 11150011081 2501005. 1১৮01. 017, 11, 
0. 70. 

সম্ভবতঃ এষ্ট ঘটনা উপনক্ষ করিয়া বঙ্গ কবি শবীনচন্্র সেন তাহার “পলাঘার হছে” 
সিরাজদ্দৌল' কর্ভক জগৎ শেগের নিপ্থল কুলে কালি দিয়াছেন । ইতভাগ্য সিরা ' 


৩ 


মুসলমান শীসনক্গণের যাবতীমু মতা ও খিথা। দোস ভাগাক্রম তেমার গন্ধে 
আরোপিত--জ্জানি না তোমার প্রেতাত্মা কিরূপে এই দুর্ববহ ভাব বহন করিতেছে । 

৪০ 0 ৮০901075 ৮0112) ৬23 90176 (0 10176 1921906 11) 116 6৮0121165 2100 
80] 5085100 0)616 2, 51801 5199.06, 1061190 01051918060, 1100964, 1011 
81511010016 10 101 110502010.--0017/0 ৬০]. 0. 30. 

৪১ আজিও অশান্ত শিশুকে ঘুম পান্ডাইতে হইলে, বঙ্গজননী 

“ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুডুলো বগা এল দেশে । 
বুলবুলিতে ধাঁন খেয়েছে খাজন! দিব কিসে ॥” 
বলিয়া তাহার চঞ্চল মনে ভীতির সঞ্চার করিয় ঘুম পাড়াইনে, চেষ্ট করেন 

৪২ শিবনিবাস এক্ষণে লুপ্ত-শ্রী। কুষ্ণপুরের গৌয়ালাদের বংশাবলী অগ্/াপি আছে € 
লাঠী ধরিতে আভিও মজবুত । 

৪৩ “শীকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে । ( ১৬৬৪ শকে । 

ব্গার বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥ 
আলিবদ্দী রুষ্ণচন্জে ধরে লয়ে যাবে। 
নজরান! বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥ 
বদ্ধ করি রাখিবেক মুরসিদীবাদে । 
মোর স্তরতি করিবেক পড়িয়! প্রমাদে ॥”* অন্নদীমঙ্গল 
$৪ 17015/9115--1176610501025 77151011098] 15591005 0. 191. 
৪৫ 106 1,165 ০01 1,010 01156 (1836) ৮০]. [১ 0. 147, 2110 0)117675 
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[71510150105 74111109151180580110105 01106 7311051) 8100, ০0]. [, 
0. 49. 

৪৬ পলাসী সন্ন্ধে বিস্তীর্ণ তথা জানিতে হইলে 30165 901151001786101 017 17012? 
879175, 11811950175 1960151%6 73860165 901 10019. 01700. 15111717091 
অক্ষয় বাবুর “সিরা'জদ্ৌললা*, নিখিলবাবুর “মুখিদাবাদ-কাহিনী", কালীপ্রসন্ন বাবুর 
“বাঙ্গালীর ইতিহাস” প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর পলা শীক্ষেত্রের এক্ষণে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । পলাশী 
যুদ্ধে ইংরাজসৈন্যোর আশ্রয়ক্ষেত্র সেই আস্রকুপ্ত এবং এই কুঞ্জের উত্তরদিকে স্থাপিত নবাবের 
সেই শিকার মঞ্চ, যেখানে ভাগীরী অত্যন্ত বন্রতা৷ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই বেগবতী 
স্রোতস্বতী 'ভাগিবখী সেই ভাগিরথী তীবস্থ ক্ষক্ষ্র গ্রামাদি সকলেরই পরিবর্তন অথবা 
ধ্বংস হইয়াছে । সেই বিশাল আম্ন কুঞ্জের সমস্ত বুক্ষ ধ্বংস হইলেও একটী বহুদিন পর্যান্ত 
জীবিত ছিল এবং অঙ্কে গোলার চিহ্ন ধারণ করিয়া বন্ৃদিন একাকী পলাসী যুদ্ধের শেষ 
স্বাক্সী স্বরূপ দগ্তীয়মান ছিল । ১৮৭৯ অব্দে উহা! শুষকাবস্থায় পরিণত হওয়ায় তাহার 
মূলদেশ পর্য্যন্ত খনন কবিয়! পলাসী বিজয়ের স্থৃতিম্বরূপ ইংলগ্ডে প্রেরিত হয়। পলাশী 
প্রবাহিত ভাগীরঘীও স্বাভাবিক চঞ্চলতা হেতু বহুল পরিমাণে গতি পরিবর্তন করিয়[ছেন | 
এবং ১৮০১ সালে উহা পল1সী উদরস্থ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় বনু 
গ্রামাদির স্থান পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিধুপাড়া গ্রামখানী যাহ! পূর্বে ভাগীরথীর পর্ধকুলে 
স্থাপিত ছিল তাহা এক্ষণে বাকের মধ্যস্থ সংকীর্ণ ভূমি ধ্বংস হওয়ায় নদীর পশ্চিম তীরবর্তী 
হইয়াছে । একটি বিস্তীণণ বীধ ভাগীর্থীর প্লাবন নিবারণার্থ পূর্ববদিক দিয়া বরাবর 
মুশিদাবাদ অতিক্রম করিয়া! চলিয়া গিয়াছে । পলাসীর যুদ্ধকালে যে দ্বুইটী বৃহৎ বাক 
বিদ্যমান ছিল এক্ষণে তাহাদের বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এবং প্রশস্ত বাঁকটি একেবারে 
অন্তত্ধান করিয়াছে । এবং অদ্ধ"চন্দ্রাকার বীকটা বেষ্টনকারী ভাগীরথীর ছুই মুখ এক হইয়া! 
এক্ষণে এক প্রকার বিলে পরিণত হইয়াছে । কৃষ্ণনগর হইতে মুখিদাবাদ পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত 
বাজবত্ম্ণ বিদ্যমান আছে তাহা যুদ্ধকালীন আত্মকুগ্জের অতি সন্নিহিত ছিল । এক্ষণে উত্ত 
স্থান হইতে অদ্ধুক্রোশ উত্তরে লে|কনাথপুর গ্রামের পাদদেশ দিয়া পূর্বাভিমুখে গমন 
করিয়াছে । এই স্তবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অনেক সমাধি অগ্যাপি বিদ্যমান আছে। 
ইহাদের মধ্যে ফরিদতলার ফকীর ফরীদ সাহেবের সমাধির পশ্চাতে সিরাজের বিশ্বস্ত 
সেনাপতি মীরমদূনের সমাধি উল্লেখযোগ্য | ইংরাঁজের এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মহ! বিজয়ের' 
স্থৃতি চিহস্বরূপ পলাসীক্ষেত্রে প্রথমে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একটা ক্ষুদ্রকায়, 
বিজয় স্তন্ত স্থাপিত হইয়াছিল, পরে বড়লাট লর্ড কঞ্জনের শাসনকালে তিনি পলা সীক্ষেত্র 
দেখিতে আসিয়া এই ক্ষত স্তম্ুটাকে পলাসীর অযোগ্য মনে করিয়া! একটা বৃহদাকার 
প্রস্তর স্তন্ত স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহারই সঙন্গিকটে পলাশী দর্শনেচ্ছু জনসাধারণের 
থাঁকিবার জন্ত একটা ডাক বাঙ্গালা স্থাপিত হইয়াছে। পলাশী এক্ষণে রাণাঘাট মুশিদবাদ 
বেলওয়ের উপর একটা &্রেসন। | 
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নর্দীয়া-কাহিনী ৬৭ 
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৫০ মিঃ ইলিয়টের পরে মিঃ ব্যালকুয়ার নদীয়ার ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত হয়েন। মিঃ 
ব্যালকুয়ার একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী মা্িষ্টেট ছিলেন, উহীর বুদ্ধি, সাহস ও কার্ধ্য- 
কুশলতীয় দক্থ্যতা তখন দিত হইয়াছিল । তীহার কার্ধ্যে সন্তষ্ট হইয়া গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
নদীয়া, যশোর, হুগলী ও বাখরগঞ্জ এই ৪ জেলায় পুলিশের সর্বময় কর্তা করিয়াছিলেন। 
ইহাই [119599051 0979181 0£7১011০ পদের হ্ত্রপাত ।--৬1৫০৩ 70881 10150 
092910601, ৬০1, ১১0৬, 0. 70. 30-1. 

৫১ নদীয়ার প্রায় প্রতি গ্রামেই ছ চারিজন চৌর বা ডাকাতের বাস ছিল, তন্মধ্যে 
হুপ্তীমার! জাগুলী, ডাকাতে কুলবেড়ে প্রভৃতির ডাকাতগণের নাম শুনিলে লোকের 
হংকম্প হইত। এই কুলবেড়েকে লোকে বিষম কুলবেড়ে বলিত। মুবশিদীবাদ হইতে 
কলিকাতায় যাইতে তখন এই গ্রামের উপর দিয়া। যাইতে হইত | ইহা'রই নিকট গোছা 
সন্ন্যামীর মঠ ॥ শু! যাশ নবব সিরাজউদ্দৌলা মঠের সন্যাসীর উপব সন্তুষ্ট হইয়। এই মঠ 
নির্দীণ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের সমসামধ্িক দক্যাগণের মধ্যে কড়র সার্গীর ও 
বলরাম সর্দান্বে অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। অমাহুধিক 
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পঞ্জিকা প্রণয়নে কালেক্টরের গ্রতি উপদেশ ও কালেক্টরের কর্তৃক:পঞ্জিকা প্রেরণ 
এই উভয়েবু মধ্যবস্তী কাল অতি সংক্ষেপ, সে কারণে স্প্ই প্রতীতি হইযে যে, এইক৭ 


নদীয়া-কাহিনী ৬৯ 


প্তিকা' পূর্বব হইতেই প্রস্তুত ও প্রচলিত ছিল, কালেক্টর কেবল তাহা প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন মাত্র। 
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“বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হঃয়ে। 
সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবা! রমণীর বিয়ে ॥ 
কবে হবে হেন দিন, প্রকাশ হু; এ আইন, 
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরবে হুকুম 
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাঁবে ধুম । 


৭৩ নদীয়া-কাহিনী 


কে যাবে এদের সনে বরণ ডাল। মাথায় লঃয়ে 
কবিবর হেসে কয়, খুচিল নীরীর ভয় 
সকলের হাতের খাঁড়, হইল অক্ষয় । 
সবে বল বিগ্যাসাগর মহাশয়ের জয় ॥” 
এই গানের ব্যঙ্গ পালটা গানও হইয়াছিল ;-- 
“শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চির রোগী হয়ে ।” 
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10141 21169--2,53,009 50. 111199, 

পূর্বোক্ত আসাম প্রদেশ মধ্যে আবার বঙ্গেশ্বরের শাসনাধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন 

করিয়া একজন স্বতন্ব চিফ কমিসনারের হস্তে ন্তাস্ত করা হয় এই ব্যবস্থাই বহুদ্দিন অব্যাহত 
ছিল; বিগত ১৯০৫ খ্রীষ্ান্দের ১৬ অক্টোবর তদানীগ্তন বড়লাঁট লর্ড কর্ন, বঙ্গেশ্বরের 
শাসনাধীনতা হইতে বঙ্গদেশের পূর্ববাদ্ধভাগ ও আদামের চিফ কমিশনার পর্ন রহিত করিয়া 
সমগ্র আসাম প্রদেশ লইয়া পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক স্বতন্ব প্রদেশ স্থতি, করিয়া ঢাকাকে 
রাজধানী কবিয়। একজন লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের অধীন করেন। কিন্তু এইরূপ বিভাগ 
গবর্ণমেন্ট কর্ভুক সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় বিগত ১২ ডিসেম্বর ১৯১১১ দিল্লীর রাজনুষ্র 
দরবারে মহীমান্য করুণাময় বাঁজরাজেশ্বর সম্রাট পঞ্চমজ্জ্ঞ” মহোদয়ের আদেশে পূর্বেবাক্ত 


নদীয়া-কাহিনী ৭১ 


বিধান রহিত হইয়া যায় এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত কত্রিয়া! অর্থাৎ খাঁটী বাঙ্গালা ভাষা 
চলিত এমন বিভাগ কয়টী ( প্রেসিডেন্সি, বদ্ধমান, ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম ) এক 
করিয়া একজন মস্ত্রি সভাধিষ্টিত গবর্ণরের অধীন করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়? এই যুক্ত 
বঙ্গের পরিমাণ ফল সত্তর হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা চারকোটা কুড়ীলক্ষ হইবে 
এইরূপ অন্মমতি হয় । 
(২) বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়। একটি স্বতন্ব গ্রদেশ গঠিত হইবার ও উহা 
একজন ছোটলাটের শাসনাধীনতায় থাকিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। এই প্রদেশের পরিমাঁণ 
কুড়িলক্ষ তের হাজার বর্গম/ইল এবং অধিধ।সীর সংখা সাড়ে তিনকোটা হইবে অনুমিত 
হয়। 
(৩) ১৯০৫ অব্ের পূর্ধে আশামপ্রদেশ যেরূপ চিফ কমিশনারের অধীন ছিল উহার 
নিমিত্ত পুনরায় সেইরূপ শাসনাধীনতার ব্যবস্থার আদেশ প্রদত্ত হয়। এই প্রদেশের 
পরিমাণ ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল ও লোকসংখা। পঞ্চাশ লক্ষ হইবে অঙ্গমিত হয় । 

এই, দব্রবারে বাঙ্গালা দেশ যেমন পূর্বেধেক্ত বিধি বিধানের আমলে আিয়াছিল 
সেইরূপ বাঙ্গলা দেশের কলিকাতী। মহীনগরী হইতে ভারতের ব্রিটিশ রাজধানী অপসারিত 
করিয়া দি নগরীতে লইয়া যাইবার আদেশও মহামান্য সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত হয় । 
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৭৫ দেশ তখনও সর্ববতোভাবে শাশিত হয় নাই সুতরাং দেশের শাস্তি তখন প্রায়ই চৌর 
ডাকাতের উপদ্রবে অবাহত থাকিত না। সুবিধা পাইলেই দেশের নিম্ন শ্রেণীস্ক বলিষ্ঠ 
দুই দশজনে একত্র হইয় দল বাধিত ও দেশের সর্ববনীশসাধন করিয়া বেড়াইত। এইরূপ 
চৌর ও ডাকাত সব গ্রামেই ছ চারিজন দেখা যাইত) এমন কি, চৌর তাড়াইতে 
জমীদারগণ কেহ কেহ ডাকাত পুষিতেন। এই সময়ে যাহাদের উপদ্রবে নদীয়াবাসীগণ 
সরধ্দা সশস্কিত ছিল তাহাদের মধ্যে মনোহর দ।স পর্ববপ্রধান ছিল। মনোহর জাতিতে 
গোঁয়ালা, নবীপের্‌ পশ্চিমদদিকে একডাল| পরাণপুরে তাহার বাসস্থান ছিল। মনোহর 


৭২ নদীয়া-কাহিনী 


দস্থযপযোগী বহুগুণেই শোভিত ছিল। লাঠিখেলা, সিদ্ধুচুরী, ভাকাঁতি রাহাজানি, 
নৌকামীর প্রভৃতি কার্ধে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাহাকে ধাহার দেখিয়াছেন 
তীহারা তাহার শারিরীক শক্তি সম্বন্ধে বলেন যে “সে চিত হইয়া শুইয়া থাঁকিত এবং 
তাহার গলার উপরে একথ বাঁশ দিয়! বাঁশের ছুই প্রান্তে ছুইজন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিয়া 
থাকিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়। বাশ সমেত সেই দুই জনকে 
লইয়া উঠিয়া দীড়াইতে পারিত” । নয়ন, মানিক! প্রভৃতি তাহার সময়ের নদীয়ার 
অন্যতম দ্থ্যানীয়ক। সমগ্র নদীয়া জেলা এই দলপতিত্রয়ের কার্যাক্ষেত্র ছিল। ইহারা 
তখন এতদূর অকুতোভয় হইয়া উঠিয়াছিল যে অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক ইহারা 
বারংবার কুষ্*নগরের সাহেবদ্দিগের মেস কোর্টের ও জজ ব্রাউন সাহেবের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি বোঝাই শৌক। লুট করিতেও কণ্টিত হইত নী । মনোহর অন্যত্র যাহাই করুক 
নিজ গ্রামে কখন সে চুরী বা ডাকাতি করে নাই। মনোহর তাহার জীবনে যে কত ভীষণ 
ডাকাতি কাধ্য সমাধা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, যাহা হউক পরিশেষে সে শাস্তিপুরের 
(বর্তমান রাণাঘাট ) সবডিভিসনের ডেপুটি বাঁধু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এবং কৃষ্ণনগরের 
ম্যাজিষ্টেট মণ্টেছর সাহেব বাহাদুরের যত্বে ও নদীয়ার কর্ধদক্ষ দারোগা] বাবু গিরিশ 
বন্ধর চেষ্টা ও অসমসাহসিকতায় এবং তাহার নিজ মাতুলের বিশ্বীসঘাতকতায় ধৃত হইয়া 
তাহার আজন্মকুত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে। সঙ্গে সঙ্গে মনোহবরের সঙ্গীদেরও 
বাজদ৭ হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্ববস্থলীর গোপাল পোদ্দার বিশেষ প্রসিদ্ধ, সে মনোহরের 
“থাঙ্গিদার" অর্থীৎ মাল সামালদীর ছিল । জজ ব্রাউনের বিচাবে মনোহরের চিরনির্বাসন 
দণ্ড হয়। তদানীন্তন বীত্যান্্সারে এই আদেশ সদর নিজামত হইতে কায়েম হ্ইয়! 
আমিলে মনোহর আলিপুর জেলে প্রেরিত হয় তথা হইতে কয়েকমাস পরে ৫০1৬০ জন 
পাগ্কাবী ও পশ্চিমে দায়মালী আসামীর সহিত নির্বাসনের জন্য ব্রহ্মদেশে থায়েট মিউ 
নগরে ক্লারিসা নামক জাহাজে চ্টালান হয় । সমুদ্র মধো মনোহর তাহার সঙ্গী কয়েদীদের 
সহিত এক খোগে মহাবিপ্লব বাধাইয়া জাহাজের কাঁণ্ধেন ও অন্যান্য সাহেবকে অসতর্ক 
অবস্থায় পাইয়া বধ করে। কেবল জাহাজ চালাইবার জন্য কয়েকজন দেশী থালাশীর 
প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদের ছ্বারায় ভিন্ন বাজার এলেকায় জাহাজ চালাইয়া৷ পালাইতে চেষ্টা 
করে। কিন্তু তাহাদের ছুর্ভীগাবশতঃ একখান রণতরীর সঠিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই 
মানোয়ারের কাঞণ্ধেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আকায়েব বন্দরে লইয়া যান এবং তথায় 
বিচার হইয়া তাহাদের ফীসী হয়। 
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৭৭ নদীয়ার প্রজাকুল হুরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিত। এ মন্বন্থে 


নদীয়।-কাহিনী ৩ 


কৃষ্ণনগরে নীল কমিসনের সমক্ষে সাক্ষী দিবার কালে তদানীন্তন নদীয়া ম্যাজিষ্টেট মিঃ 
ভবলিউ, জে, হারসেল সাহেব ১৮৬০ সালে »ই জুলাই এইরূপ বলিয়াছেন *_ 

০017)হ013101)--5/6 508৮ 1 & 00511101010 91266, ৬/1)0 17 05190 
01 9156 ৮/1916 188৮০ 10110151060 0116 189265 ৬110) %0৬106 2” 

1৬1. 17215010615 * *% ক [10259106210 0190 0১০% 56৫ 10 8&০ 
০0 69০ 01101 01 1186 [71701 7১8071017 2110 0176 185809, 1 016 0856 
1101) 1 1610100 0 1090016, ৪011/0100. 0186 1801. 3111] 11256 110 1685018 
€০ 591১০5০ 21 006 2৫10৩ ৬৪5 1110101০1, 

৭৮ হরিশের অকাল মৃত্রাতে নদীয়ার জন সাধারণ বিশেষ মন্ধাহত হইয়া মুতের প্রতি 
সম্মান শ্রদর্শন করিবার জন্য ১৮৬১ খ্রীঃ অন্দের জুল[ই তারিখে “নীলদর্পণ” প্রণেতা! 
ন্প্রপিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রের উদগ্যাগে এবং নদীয়।ধিপতি মহারাঁজ। বাহাছুর সতীশ্ন্দ্র রায়ের 
নেতৃত্বে রুষ্ণনগরে এক শে(ক-সভ। আঁচ্ব।ন করিয়া! স্বর্গীয় মহাত্ম।র স্থৃতিরক্ষ1 কল্পে বহু অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় 'হরিশ্চন্্র স্ৃতিরক্ষা ভা পারে” প্রেরণ করেন। এইবরূপে আমরা 
“নীলদর্পণের* অমর গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্রকে (যিনি তখন নদীম।র পোষ্ট সুপারিনটেডে্ট 
পদে বিরান্দি৩ “হেন ) নীলকর পীড়িত প্রজাকুলের অক্লুব্বিম হিতৈষী হরিশের পুজার 
প্রধান পুরোহিত রূপে দেখিংত পাই । এই সময়ে নদীয়ায় হরিশ সম্বন্ধে যে সকল গান 
উঠিয়াছিল তন্মধ্যে এইটা বিশে প্রসিদ্ধ__ 

“ভাস্ছে মন মনের হরিষে । 
(আগে) লুটে খেত এক হবরিশে, 
(এখন) বাচালে এক হরিশে । 
বুনে বুনে নীল কত্ত জমি খীল 
(এখন) হতেছে তায় অর কলাই সরিষে ॥” 
প্রথম_-হরিশ নীল কুচীর এক অত্যাচারী কর্ধ্চ*রী । 
দ্বিতীয়-_কুগ্রদিদ্ধ হরিশ্ন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
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৯৭ সখের বিষয় সর্ধবোচক্ষু্মান, হিতকামী, প্রজাপালক ত্ুসভা ইংরাজ বাঁজের প্রজার 
এই ছুখে কষ্টের প্রতি দৃষ্টি আরুঈ হইয়াছে । প্রজারক্ষকল্পে তীহাদের যত্ব ও চেষ্টা সমধিক 
এমন কি দৈব বিড়ম্বনার প্রতিবিধান মন্নস্তের সাধাতীত হইলেও উহার প্রতিকারকল্পেও 
তাহাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই । কিসে প্রজ1 সাধারণ স্থখে থাকে, কিসে ড্রব্যাদির মূলা অত্যা- 
ধিক না হয়, কিসে দেশের স্বাস্থোন্নতি হয়, কিসে জল কষ্টাদি দূর হয় এই সমুদয় বিষয়ে 
তাহাদের চেষ্টা অসাধারণ এবং এই চেষ্টার ফলেই আজি নদীয়ার বহস্থানেই স্থাস্থোন্নতির 
জন্য /১1001 118191191 1468581৩ এর কার্ধা, দ্রবাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণামসম্ধানের জন্ত 
(00111715510. ০01 167700179 17100 17181) 0110০১0620০ 90, সাধারণে যাহাতে 
অল্প হারে কর্জ পায়, সেই জন্য গ্রমমে গ্রামে ০০-0০1205 ০1601 ১০9০166$, জল- 


শী নদীয়]-কাহিনী 


প্রাবন নিবারণীর্থ যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই বাধ, ও জলকষ্ট নিবারণার্থ নদী প্রভৃতি 
পরিফার রাখিতে অজন অর্থবায় হইয়া থাকে, এই সব দেঁখিয়। স্বতই মনে ভরসা হয় যে, 
এই সুশিক্ষিত ভাগ্যবান রাজার অকপট যত্বে, উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়েই হউক বা অর্থ ও 
সামর্থ দিয়াই হউক দেশের প্রতি দৈবের প্রকোপও শীস্ত্ই দূরী ভূত হইবে। 

৯৮ ইংরাজাধিকারের পূর্বের এতদ্দেশের শাসন বিভাগের বিশ্বাষোগা যথাযথ 
ইতিহাস না থাকায় তৎপূর্ব্বের দু্তিক্ষাদির ও তজ্জনি'ত অসংখা লোকক্ষয়ের বিষয় আমর! 
কিছুই জানিতে পারি নী, সুতরাং ইংরাজের স্তরক্ষিত বিবরণী যাহাতে এতদ্দেশে যখন 
যে ব্যাপারটা ঘটিয়াছে তাহ! যতই ক্ষুদ্র হউক লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহ! দেখিয়া! কেহ 
যেন মনে না করেন যে যখন ইংবাজাধিকারের পুর্ব্বের ইতিবৃত্তে ছু্তিক্ষ বা জলপ্লাবনাদির্‌ 
বিষয় কিছুই লিখিত হয় নাই তখন এ সকল কালে কোনও রূপ দৈববিড়ম্বনা সংঘটিত 
হয় নাই। পরন্ত এ ব কালের বিশ্বাযোগা ইতিহাস থ।কিলে আমর! দেখিতে প।ইতাম 
যে এ সব কালে ছৃতিক্ষাদি আরও কঠোরতব মৃক্তীতে দেখ! দিত, কেন না তখন এখানকার 
মতন স্ুুশীসন প্রণ।লী প্রবন্তত না হওয়ায় রাজার কর্ণে প্রজার কঃটর কথা পৌছিতে 
বহু বিলম্ব হইত এবং দুশ্ভিক্ষ গীডিত স্থানে এত সহজে বেল বা! জাহাজযোগে চাউল 
সাহায্য পাঠান অসম্ভব ছিল, প্লাবনের সময় উপযুক্ত নীধ বাঁধিয়া প্ল/বন শিবাবণে এমন 
সব স্বশিক্ষিত এনজিনিয়ারে এঁকাপ্তিক অভাব হিল, আর ঘন ঘন এঁ মকল ছুদৈব সংঘটিত 
হওয়ার বিষয়ে বল যায় যে এখনও অতিবুষ্টি, অন বৃষ্টি, জল প্লাবন প্রভৃতি যে সব কারণে 
তুততিক্ষারদি উপস্থিত হয় তখনও এঁ সকল কারণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল । 

৯৯ 1015 95011750560 0191 203,029) 122৫৩ ০017 58195 10317151834 616101 
01) 5021৮261017 01 ৫০0০2.9,-1%117 0900505, 52261151 ৬০1 ১১01৬. 00. 74. 


নদীয়ায় বিদ্যাচ্চা 
হ্ঠায়-দর্শন 


নবদ্বীপ আবহমান কাল জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিত। বিদ্যাচচ্চার বিবরণ ও জ্ঞানী 
মহাত্মার জীবনী লইয়াই নবদবীপের ইতিহাপ বিরচিত। স্থবিখাত হিন্দু-নরপতি বল্লাল- 
সেন যে অবধি নবদ্বীপে স্থায়ী বাসস্থান নির্খীণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি নবদ্বীপে বিদ্যা- 
চ্চার গৌরব বৃদ্ধি হয়, এবপ বল! যাইতে পারে । কথিত আছে, তাহার পূর্বে একজন 
যোগী গঙ্গার চরে ক্ষদ্র কুটার ঝ|ধির] কেবলমাত্র কতিপয় ছাত্রকে পাঠ দিতেন। ইহার 
ছাত্রগণের মধো শঙ্কর তর্কবগাশ এবং ব্যায়াপ্তি শিরোমণি প্রধান । ইহাদের উভয়েই 
হ্যায়ের বত ণন্থ রচনা করিয়াছিলেন । শ্ষ তর্কবাগীশের অসাধাবণ বিদ্বাবত্বা ও 
তৎকারণে অনসমাজে তাহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানাবিধ কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। 
কণিত আছে একদিন তর্কবাগীশ কোনও ধনী-গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া সভীয় উপস্থিত 
হইবার সমগঘন উ্দীণপ্রায় দেখিয়া তথার তরাম্ন গমনমনসে নদ্দীতীরে উপস্থিত হইয়া 
সত্বরে তাহাকে পাবে ল্ইযা যাইবার জনা নাবিককে বান্ার আদেশ করায়, নাবিক তাহীর 
কথায় বিরক্ত হইয়! বসিষ।ছিল “ঠাকুর যেন নদে শঙ্কর তর্কবাগীশ এলেন আর কি, তাই 
সব কাজ রেখে পনাকে পার করে দে৪"। মূর্খ নাবিকের মুখে আপনার অসাধারণ 
প্রতিঠার এই রূপ অপর্ধ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার যে আনন্দ হইয়াছিল, শত সভা 
বিজয়েও বুঝি তত হয় নাই । 
বল্লালসেন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভীগে বঙ্গের সিংহীসনে অধিঝোহণ করেন । ইনি 
সিংহাসনে অধিরূঢ হইয়া বঙ্গের আদিশুর-আনীত ব্রাঁদ্ষণ ও কায়স্থগণের বদ্ধমান বংশা- 
বলী'ে আচারভ্রষ্ট দেখিয়া! শিথিলপ্রায় সমাজবন্ধন দৃঢ় করেন। হ্হার সময়ে নবদ্বীপে 
সংস্কৃত ভাষ। বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বল্লালসেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষণসেন 
বাঙ্গালার সিংহাসনে আবোহণ করেন । তিনি পিতৃতুল্য বিছ্যোৎসাহী, সংস্কৃত বিদ্যায় 
বিশেষ পারদর্শী এবং জ্যোতিষশাস্ে প্রগা বিশ্বাসবান ছিলেন। এই অন্ধ বিশ্বাসই পরে 
তাঁহার ও সমগ্র বাঙ্গালার সর্বনাশের কারণ হইয়! উঠে। ইহার সময়ে হলাযুধ, পাশুপতি, 
ধোঁয়ী প্রভৃতি পণ্চিতগণেব আবির্ভাব হয়। সরম্বতীর সাক্ষাৎ ববপুত্র কবিশ্রেষ্ট জয়দেব 
এবং উমাপতিধর ইহাঁরই সভা-উজ্জবলকারী বাজকবি ছিলেন । 
*্রাক্ষণ সর্বব্থ*, “ম্মৃতি সর্ববস্থ* এবং “মীমা১') সর্বস্ব” ও “ন্যায় সর্ববস্থ* প্রভৃতি 
হলারুঘ গ্রস্থের গ্রস্থকার। ইনি আপনাকে বাংস্ত গোত্রীয় ধনগয়ের পুত্র বলিয়া স্বীয় 


৮৩ নদীয়া-কাহিণী 


সংগৃহীত “ব্রাহ্মণ সর্বস্ব" গ্রন্থে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। পশুপতি হলায়ুধের কনিষ্ঠ ভ্রাজ। ॥ 
ইহার কৃত *্শ্রান্ধাদি কৃত্য" পশুপতি-পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ । 


“পবন দূত" প্রণেতা, এই পুস্তকে লক্ষণসেন দেবের দক্ষিণ ভারত বিজয় বর্ণিত 
ধোরী আছে। ইহাতে এইবপ বর্ণনা আছে যেন মলয় পর্বতাধিপতি 
গন্ধর্্ব-রাঁজেরু কন্যা মলয়াবতি মহারাজ! লক্ষণসেন দেবের প্রতি 
প্রেমাশক্ত হইয়া পবনকে দূতরূপে স্বীয় প্রাণনাথের নিকট প্রেরণ করেন। পবন দেবও 
এই দৌত্য স্বীকার করিয়া মলয্বাচল হইতে বহির্গত হইয়া বহু পথ অতিক্রম পূর্বক 
বৈচ্বাটার নিকট গঙ্গাতীরে উপনীত হয়েন, পরে তথা হইতে গঙ্গার তীরে তীদর উত্তর 
মুখে অগ্রসত্ব হইয়া ক্রমে ত্রিবেণী, নবছীপ প্রভৃতি স্থান পশ্চাতে রাখিয়া তদানীন্তন 
রাজধানী গৌড়ের জয়পুর ও বিজয়পুর নগরে উপস্থিত হয়েন। অন্ভবতঃ এই 
বিজয়পুর বর্তমান “বল্লালটিবী*। ধোয়ী কবি নিজ বাটী নবদ্বীপের নিকটবস্তী গঙ্গাতীরে 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 


লক্ষণ সেনের সেনাপতি বটুদাসের পুত্র । ইনি “সছুক্তি কর্ণমৃত" নামে এক গ্রন্থ 
রচনা করেন। এই গ্রন্থ লক্ষণসেনের রাজাচাতির ছুই বদর পরে 
অর্থাৎ ১১২৯ শক বা ১২০০ খ্রী্গান্দে সংগৃহীত হয়। 


ইহার নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিব গ্রামে । কিন্তু ইনি লক্ষণ:সনের 
সময়ে রাজসভাস্‌ ও রাজকবি-রূপে নবদ্বীপে বাস করিয়।ছিলেন। 
ইহার অমৃতময়ী লেখনী বঙ্গে এক নবধুগ আনয়ন করিয়াছিল 
তাহার পিতার নাম ভোজদেব ও জননীর নাষ বাম। দেবী। 
জয়দেব অল্প বয়সে বৈরাগা অবলম্বন পূর্বক জগন্নাথ ক্ষেত্র গমন করেন এবং সন্নাস 
গ্রহণে বাঞ্চা করেন । কিন্তু তীহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। এক অপুত্রক ব্রাহ্মণের 
জগন্নাথদেবের নিকট মানপিক ছিল যে তাহার গীর গর্ভে পুত্র কন্তা জন্মগ্রহণ কব্রিলে 
প্রথমটীকে জগন্নাথের পদে অর্পণ করিংবন । উক্ত মানসে ব্রাহ্মণ আপন প্রথম তনয়াকে 
জগন্নাথসমীপে আনয়ন করিলে ব্রাহ্মণের প্রতি জগন্নাথ দেব প্রতা দশ করবেন যে জয়- 
দেবকে কন্তা দান করিলে মে ওহারই পাওয়া হইবে; এই কন্ধার নাম পদ্মাবতী । 
ব্রাহ্মণের নির্ববন্ধাতিশয়ে ও জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশক্রমে সন্গামী জয়দেব পদ্মাবতী 
দেবীর পাণি গ্রহণ করিয়া সংসারী হন। জয়দেব রাধারুষ্ের উপাসপক ছিলেন ; তিনি 
প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে মধুর কান্ত পদাবলী বচন। করিতেন, তাহা অতুলনীয় । 
কথিত আছে, স্বয়ং বৈকুণঠনায়ক শ্রীরুষ্ণ তাহার প্রেমে মর্তো আপিয়। শ্রীহস্তে তাহার পুথি 
পৃষ্ঠায় “দেহি পদপললবমূদারমূ* লিখিয়! অপূর্ণ পাদ পূরণ করিয়! দিয়াছিলেন। ভক্ত জয়দেব 
সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। জয়দেব প্রতাহ কেন্দুবিব হইতে অট্টাদশ 
ক্রোশ পদব্রজে চলিয়। গঙ্গান্নান করিয়! গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন ॥ বৃদ্ধ ধয়সে তিনি 
চন্দচ্ছক্তিহীন হইলে, তাহার প্রার্থনামতে কেন্দুবিবে গঙ্কা গ্রব/ছে4 আবি হইয়াছিল 


শ্ীধর দাস 


জয়দেব 
গোস্বামী 


নদীব।-কাহিপী ৮১ 


একবার তদগতপ্রাণা দেবী পক্মাৰতী কোন সুত্রে অবগত হয়েন বে ছয়দেবের সৃতুয 
হইয়াছে । এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্রে পতিগতগ্রাণা সাধবী তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ 
করেন। কথিত আছে, জয়দেব স্বৃত পত্বীর কর্ণে কষ্ণনাম শুবনাইয়। ভীহাকে পুনজ্জবিত 
করেন। এইরূপ শত শত অলৌকিক গল্প তৎসম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তীহার মাঁধুর্্যময় 
“গীত গোবিন্দ” আজিও সর্বত্র সাতিশয় আদৃত। শ্রীক্ষেত্রে ইহা। জগন্নাথ দেবের পৃজার 
অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । তিনি শ্রবৃন্দাবনাঁদি তীর্ঘে পর্য্যটন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে 
কেন্দুবি্ব গ্রামে অপ্রকট হয়েন। অগ্ঠাপি তথা প্রতিবৎসর মাধী সংক্রান্তিতে তাহার 
তিরোভাব উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং “গীত গোবিন্দ" গীত হয় । 

লক্ষ্মণসেনের বাজাচ্যুতিব পর শ্রুচৈতন্াদেবেব আবির্ভাব কাল পর্যান্ত প্র ৩০০ 
বৎসর বাবধান। এই শদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ প্রায়শ: মুসলমানগণেব শাসনাধীন ছিল। 
ইহাদের সকলেই গৌডে বাস কবিতেন এবং গৌডেশ্বব বলিয়। খ্যাত ছিলেন। তাহাদের 
শাসনাধীনতায় দেশে বিদ্যাচচ্চা সমভীবেই চলিতেছিল। দেশে ভূমাধিকীরী সকলেই 
প্রায় হিন্দু ছিলেন, স্ত তরাং বিচা ও শাসন প্রত্যক্ষতঃ হিন্দুগণেধে হস্তেই ত্যস্ত ছিল 
এবং ব্রাহ্মণগণ তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া বিগ্যাচচ্চ। কবিবার আবসব পা।ইয়াছিলেন। 
গৌভেশ্বরগণ* বিছ্বোৎসাহী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও গৌড়ীয় ভাষায় বহুতর গ্রন্থ বচন! 
করাইয়াছিলেন ।১ যে “কুন্টিবাস-বামায়ণ” আজ হিন্দু গৃহে গৃহে আদৃত ও পুঁজিত 
হইতেছে, তাঁতী গৌডেশ্ববেরই আদেশক্রমে রচিত । এই সময়ের মধ্যে ধৈষ্ণব কবি 
চণ্তীদাস ও বিছ্যাপতি জন্মগ্রহণ কবিয়া তীহীাদেব স্তললি'ত প্রেমময় পদাবলী ব্৯না ছারা 
গৌন্ডে ভাবী দেশোন্সাদকণ বৈষ্ণব ধর্দের বীজ অঙ্কবিত কবিয়। যাঁন। চন্দীদাস ১৩২৫ 
শবে ( ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে )* বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্ন,ব গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন এব. 
স্বীয় অলৌকিক প্রা।তভা বলে সমগ্র দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। 

বি্ভাপতি ঠাকুর চণ্রীদীসের সমসাময়িক, তিনি মৈথিল ।৩ মিথিলাই তৎকালে দর্শন, 
স্থৃতি, সাহিত্য মকল বিষয়ে অগ্রগামী । এইস্থানে মহীমুমি গৌতিম« স্বীয় অদ্বিতীয় প্রতি- 
ভাবলে যেন্তায় শাস্দের স্ত্রপাত করিয়া যান, উদয়নাচাধা, মহীমহোঁপ।« য় গঙ্গেশোপাধ্যায় 
ও তৎপুত্র ব্ধমান উপাধ্যায় তাহাকে বহু টাকা ও ভীষা দ্বাপা অলঙ্কত ও ভূষিত করেন । 

ুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পক্ষধর মিশ্র মিথিলা4 সর্বশ্রেষ্ঠ প।প্ুতত। তাহার প্ররুত 
নাম জয়ধর মিশ্র তকালক্কার। কথিত আছে যে, তিনি কোনও কথ একবারমাত্র 
শ্রবণ করিয়া বিনা আলোচনীতেও এক পক্ষকাল ম্মরণ কধিয়। রাখিতে পারিতেন, ও 
যে কোনও শাস্বীয় বিচার এক পক্ষকাল ধবিয়। কবিতেন এবং তিনি পূর্বব বা উত্তর ষে 
পক্ষেই থাকিতেন, তাহা কখন শ্খলিত হইত না বলিয়া তাহার পক্ষধর উপাধি 
হইয়াছিল। ইনি আপনাকে যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পত্র 
বলিয়। আত্মপরিচয় দিয়াছেন। পক্ষধর মিশ্র তাংকালিক পণ্ডিতগণেন্ শীষস্থানীয় 
এবং দিগ্রিজয়ী পণ্ডিত বলিয়। খ্যাত ছিলেন । *ছুদুরদেশ হইতে তাহার নিকট বু 
ছাত্র 'পাঁঠার্থ সমবেত হইত। অধিকাংশ ছাত্র স্তায় পড়িবার জন্যই মিথিলায় 
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আসিত, কারণ স্যায়শান্্র ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাদি তখন অন্য কৃত্রাপি পাওয়া যাইতনা। 
মিথিলার পণ্তিতগণ সর্ব প্রযত্বে তাহাদের বহু পরিশ্রমের গ্রন্থগুলি অতিসংগোপনে ও 
যত্বে বাখিয়া ছিলেন। তৎকালে মুদ্রাযন্্র ছিলনা, সকলকেই স্বীয় হ্বীয় পাঠা পুথি 
স্বহত্তে লিখিয়া লইতে হইত। যখন কোন ছাত্র ্যায়াধ্যয়নার্থ মিথিলায় আদিতেন, 
অধ্যাপকগণ তাহাদের অভ্যাসের নিমিত্ত পুধি সকল প্রদান করিতেন, আবার পাঠীন্তে 
সে গুলি পুনগ্রহণ করিতেন, এবং পাছে কেহ কোন অংশ গোপনে লইয়া যান, এই জন্য 
সকল ছাত্রকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া মিথিলার বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত; 
এইক্মপ এতাবৎ মিথিলার অধ্যাপকগণ বন্ছ যত্্ে স্যায়শাস্্রে আপনাদের প্রাধান্য বাখিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কতরাং সে সময়ে ন্যায়পাঠার্থা ছাত্রগণের মিথিলায় গমন ব্যতীত 
গত্যন্তর ছিলনা । বিশেষতঃ মৈথিলী অধাপক ব্যতীত অপর কাহারও উপাধিদানের 
ক্ষমত৷ ছিলনা 
যে সকল ছাত্র মিথিলা হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবৃন্ত হইতেন, 
চর তাহারা! কোন না কোন ধনবানের আশ্রয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
চাচাতও দেশে শিক্ষার বিস্তার করিতেন। কিন্তু ন্যায়শাস্্ব যেরূপ জটিল 
ও ছুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র, উপযুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে তাহার সম্যক্‌ শিক্ষাদান 
অসম্ভব ১ স্থৃতরাং উপযুক্ত গ্রন্থ অভাবে নবদ্বীপে তখন ন্যায়ের আশানরূপ অগ্শীলন 
ছিলনা, কিন্তু প্রঞ্রনাবায়ণের কৃপায় শীদ্ই এ অভাব মোচন হয় । মিথিলার বহুযত্বীক্কিত 
গৌরব খর্ব করিতে খুষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরম মেধাবী অসাধারণ 
ধী-শক্তিসম্পন্ন শ্রুতিধর বাস্থদেব সার্বভৌম নবদীপে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার 
পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচাধ্য । তিনি স্মার্ত পণ্তিত ছিল্ণে এবং আঁপনার 
পুত্রকে তৎকালপ্রচলিত বীত্যন্থসারে ব্যাকরণ ও কাবাদি পাঠীন্তে স্মৃতি অধায়নে 
প্রবৃত্ত করান। বান্তদেব অল্পকালমধ্যেই পিতনি্দিষ্ট শান্স সমুদয়ে ব্যুৎ্পন্ন হইয়া 
উঠেন এবং ন্যায় শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয়। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ংক্রম কালে মিথিলায় 
গমন করেন। 'তৎকালে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার পণ্দিতগণের মধো একচ্ছত্রী 
সমাটরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। বাঁস্তদেব মিথিলায় তাহারই চতুষ্পাঠীতে প্রি 
হইয়। ন্যায় শিক্ষা করিতে থাকেন ।£ ন্ায়শাস্থাধ্য়নে তিনি দিন দিন যতই উন্নতি 
করিতে লাগিলেন, ততই অসীম আনন্দে আগ্কুত হইতে লাগিলেন এবং কিরূপে এই 
অমূল্য রত্বে আপনার মাতৃভূমিকে অলঙ্কত করিবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু মৈথিল অধ্যাপকগণের সম্ভবাঁধিক যত্বে ন্ায়শান্রকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে স্বদেশে 
লইয়া আস! অসস্ব জ্ঞান করিয়া! দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র স্থায়শাস্ত্র বিশেষতঃ 
গঙ্গেশ-উপাধায় কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ম একেবারে কণস্থ করিঝৌন, পবে-ধখন 
দেখিলেন, উক্ত শাস্ত্র সম্যক কঠস্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুস্থমাপ্তলি কণস্থ করিতে কৃত- 
সংস্কল্প হইলেন, কিন্তু অচিরে তাহার উদ্দেস্ট প্রকীশ হওয়ামাত্র শ্লোকভাগ ব/তীতত আর 
তাহার কুনুমার্জলি কণ্স্থ কর! হইল না; তখন তিনি স্বদেশে গ্রত্যাগমন, করিতে বাধ্য 
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হইলেন, এবং পক্ষধর-মিশ্র কর্তৃক “শলাকা পরীক্ষায়" সসন্্মে উত্তীর্ণ হইয়া. “সার্বভৌম" 
এই সম্মানিত উপাধিভূষিত হইয়া৷ দেশে প্রত্যাঁগমনের উদ্চোগ করিলেন। কিন্তু পাছে 
তিনি কোন গ্রন্থ সঙ্গোপনে সঙ্গে লইয়া যান, এই আশঙ্কায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ তাহার 
সমভিব্যাহারী প্রত্োক বস্ক অতি সাবধানে পরীক্ষা, করিলে বাস্থদেব বলিলেন, “আমার 
স্বৃতিপটে সমূদয গ্রন্থ অস্কিত রহিয়াছে, আমার কৌন গ্রন্থ লইয়! যাইবার প্রয়োজন নাই।* 
এই কথায় মৈথিলী পশ্লিতগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন বুঝিতে পারিয়! বাস্তদেব, পাছে নিজের 
জীবনের উপর কোন অত্যাচার হয়, এই আশঙ্কায় নবন্ীপের পথে না আসিয়। নবদীপ- 
যাআচ্ছলে কাঁশী যাত্রা বেন এবং কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া তিনি বেদান্তে ব্যুৎপন্ন হয়েন। 
পরিশেষে খৃষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবহধীপে প্রত্যাগমন পূর্বক প্রথমে ন্যায় শাস্ত্র ও 
কু্তমাঞ্চলিন শ্লোকাংশ লিপিবদ্ধ করিয়। পরে ন্যায়ের চতুগ্পাঠী স্থাপনা করেন । এই হইতেই 
শবদীপে ন্যায়ের বিধিমত চচ্চা আরম্ভ হয় ; এবং দলে দলে পাঠার্থা আসিয়। তাহীর নিকট 
হ্যায়ের পাঠগ্রহণ করিতে থাকে, কিন্তু ন্যায়ের কয়েক খানি মাত্র গ্রন্থে তিনি পাঠ দিতেন, 
স্ৃতরাং তখনও অনেকে সমগ্র শ্বায়শাপ্ধ পাঠ করিবার জন্য মিঁখলায় গমন কবিতেন। 
বাস্থদেবের বহুসংখ্যক ছাত্রের মধো “অন্থমান মণিব্যৃখ্যা” প্রণেতা কনাদ ও বপুনাথ 
শিরোমণি প্রথ।ন মতো গণনা ছিলেন | এই বঘুনাপই স্বীপ অসাধারণ প্রতিভাবলে মিথিলা 
হইতে নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের উপাধি দীনের ক্ষমতা আনয়ন করেন । বাঁন্তদেব জীবনের 
শেষ বয়মে ( ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ) যখন প্রবল প্রতাপান্বিত গঙ্গীবংশীয় বাজ গজপতি প্রতাপ 
বদ্রের একান্তিক আগ্রহে তাহার সভাসদরূপে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন ৬ 
তখন তিনি নবদ্বীপচন্দ্র শ্টচতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয় তাহার মতান্গগামী 
হয়েন। কথিত শাছে, বাস্থদেবের শেষ বয়সে নবদ্বীপে মুসলমানগণ ঘোর অত্যাচার 
করিতে থাকে, তিণি তাহাতেই ঘোর উত্তাক্ত হইয়া সপরিবারে উৎকলে যাত্রা করেন 
এবং তথায় বহিয়া “সার্বভৌম নিকুক্ত” নামে এক গ্রন্থ রচনা কবেন। সার্বভৌম 
উপাধিধ।বী আরও ৪1৫ জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবছী””* জন্ম গ্রহণ ব়্াছিলেন। প্রসিদ্ধ 
সার্ববভৌমের বংশাবলী নদীয়ার বহু স্থানে অগ্তাঁপি বাস করিতেছেন । 
বাস্তদেব সার্বভৌম আপনার অনন্যসাধারণ মেধ! ও স্মৃতি শক্তির সাহায্যে 
মিথিলার দারুণ কবল হইতে যে ্যায়শাপ্ৰ উদ্ধার করিয়া আপনার 
পা মাতৃভূমি অলঙ্কত করেন, তাহার উপযুক্ত শিষ্য রধুনাথ স্বীয় 
অদ্ধিতীয় প্রতিভাবলে তাহার উন্নতি সাধন ও মিথিলা হইতে 
উপাধি দানের ক্ষমতা আনয়ন করিয়া নবদ্বীপকে তর্দানীস্তন দেবভা'মার “বিশ্ববিদ্ঠালয়ে* 
পরিণত করেন । রধুনাথ খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ গাঁগে নবদ্বীপে এক ুঃখী 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শিশুকীলে তীহার পিতৃবিষোগ হয়, স্তরাং 
স্রাহার কাঙ্গালিনী মাতা সার্বভৌমের বাটাতে পন্মিরিকার কার্ধয করিয়৷ ছুঃখে দিনপাত 
করিষ্টে থাকেন। মতাস্তরে বধুনাথ শ্রীহটে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈদিক সংবাদিনী 
নামক'কুলগ্রন্থে প্রকীশ, সাঞ্ধ চারিশত বৎসর পূর্বে শ্রীহট্ের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে তিনি 


রদুনাথ 
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আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চখণ্ডে তীহার পূর্বপুরুষ শ্ীধর আচাধ্য মিথিলা হইতে: 
৫ও ত্রিপুরাব্দে বা ৬৪৩ খ্রীষ্টা্ধে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন । রঘুনাথের পিতা! গোবিন্দ 
চক্রবর্তী একজন স্থপণ্তিত ছিলেন। তিনি “দীপিক! প্রধান” নামী একখানি টীকা 
প্রণয়ন করেন। ত্বাহার মাতার নাম সীতাদেবী। বঘুনাথের পিতার অবস্থা বিশেষ 
সচ্ছল ছিল নাঁ। তিনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলে রঘুনাথের ছুঃখিনী মাতা 
অতিশয় কষ্টে শিশু বঘুনাথেব ভরণ পোবণ করিতে থাকেন। এই সময়ে গঙ্গাম্ান 
উপলক্ষে তিনি স্বগ্রামবাী নিজ জনের সঙ্গে সপুত্র নদীয়ায় যাত্রা করেন। এখানে 
'আমিতে পথে তিনি কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার সহ্যাত্রীগণ সপুত্র 
তাহাকে তদবস্থায় বাখিয়া চলিয়া যান। কিছু দিন রোগ ভোগের পরে আরোগ্য 
লাভ কৰিলে ব্বজাতীয় স্বগ্রামবাসীর এই নিষ্টর আচরণে তাহাদের উপর তীহার বিশেষ 
বিরাগ উপস্থিত হয়, সে কারণে আর স্বদেশে প্রতাগমন না! করিয়া তিনি কোন এক 
বণিককে পিতৃসম্বোধন করিয়া! ভীহার সমভিব্যাহারে সপুত্র নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত 
হন এবং তীৎকালিক বিদ্ারাজ্যের অধিপতি বাসুদেব সার্বভীমের আশ্রয় লাভ 
করেন । জন্মীবধি রখুনাথ একচক্ষুহীন ছিলেন; এই কারণে যখন তিনি লক্প্রতিষ্ঠ 
হয়েন, তখন কাণভট্ট শিরোমণি নামে খ্যাত হয়েন ।৭ 

রঘূনাথ বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবী ছিলেন । কথিত আছে, একদা তিনি 
মাতার নিদেশাম্রসারে টৌলের কোন ছাজের নিকট অগ্নি আনিতে যান। এ ছাত্র 
বার বার এইরূপে তাক্ত হইয়া বুনাথকে অপ্রস্ত করিবার নিমিত্ত এক হাতা জলস্ত 
অঙ্গার লইয়। রথুনাথের হস্তে দিতে যাইলে বালক রধুনাথ পাত্রাভাবে স্বীয় প্রত্ভাৎ্পন্ন- 
মৃতিত্ব গুণে ঝটিতি এক অঞ্জলি ধূলি গ্রহণ করিয়া অগ্নি লইতে প্রুস্ত্রত হয়েন। এ 
সময়ে বাস্থদেব স্বীয় চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চম বর্ধায় বালকের 
এতাদৃশ বুদ্ধি দন করিয়া বঘুনাথের মাতাকে বলিয় স্বয়ং বখুনাথের পঠনের ভাব 
গ্রহণ করেন। কথিত আছে, রথুনাথ “ক, “খ"* শিখিতে আরম্ভ করিয়াই “ক” গ্রে 
না বলিয়া “খ” অগ্রে বলিলে কি দোষ হয়”; বাঞ্জনবর্ণে দুইটা “জ”" ছুইটা “ন" দুইটা 
“ব* তিনটা “স” ইহারই বা প্রয়োজন কি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞসু হয়েন, সুতরাং 
রধুনাথকে বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়।ছিল। রঘুনাথ 
অতি অল্প বয়সেই বাডকরণ ও কাব্য অভিধান শেষ করেন এবং কিছু দিন স্থৃতিশাস্ব 
পাঠ করিয়াই বান্থদেবের নিকট ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতি 
মেধাবী রঘুনাথকে বান্তদেব সর্বতোভাবে সন্তষ্ট করিতে পারিতেন না, পরস্ত রঘুনাথ 
ইত্তিমধোই “সার্বভৌম নিরুক্ত * নামক গ্রন্থের বহুদোষ বিচার করিয়া “কৃত বিদ্যা গুরুং 
ছে্টি* এই বাকোর সার্থকতা সম্পাদন পুরঃসর নিজ গুরু সার্ববভৌমের ডিক্ত পুস্তকের 
অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। বাহ্থদেব বখুনাথের এবস্িধ অসাধারণ ,ক্ষমত৷ দশন 
করিয়া ভীহাকে মিথিলায় স্তায় আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। বথুনাথ গ্মীন্র 'বিংশতি 
বৎসর বয়সে ( খুং যোড়শ শতাব্দীর প্র।বৃস্তে ) মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। ,বান্দেবের 
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পুরু প্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র তখনও জীবিত। রখুনাথ ভীহারই চতুম্পাঠীতে নিন 
শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিয়শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেও অধিক দিন ভীহাকে নিষ্ 
শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই, কারণ তিনি নরদ্দীপ হইতেই চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে সম্যক 
জ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, স্তরাং শীঘ্রই সকল ছাত্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়া উচ্চ 
শ্রেণীতে উন্নীত হইয়/ছিলেন। এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র “সামান্য লক্ষণী” নামক পুথি 
প্রণয়ন করিতেছিলেন, বখুনাথ এখন ন্যায়ে সমাক ব্যুৎ্পন্ন হইয়া তাহারই দোষ বিচারে 
প্রবৃত্থ হইলেন । পক্ষধর মিশ্র তীহার এই অসাধারণ তর্কশক্তি ও তীক্ষু বৃদ্ধি দর্শনে 
চমত্রুত হইলেন এবং মনে মনে আপনার ভ্রম বুৰিতে পাবিলেও এবং পুনঃ পুনঃ রঘুনাথের 
সহিত তর্কে পরাস্ত হইলেও লোকলচ্জ।য় ও বৃখা অভিমানে রঘুনাথকে 
প্রকান্যে কটুবাক্যে বিলক্ষণ অবমাননা ও বিদ্রপ করিলেন। পক্ষধর কুপিত হইয়া 
তাহাকে শ্রেষাত্মক কক্ষ বাক্যে কহিলেন £- 
“বক্ষোজপানরুৎ কাঁণ সংশয়ে জাগ্রতি ক্ষ,টে । 
সামান্যলক্ষণ' কম্মাদকম্মাদবলুপা ত ॥” 
“রে স্তত্পারী কাণা ; যখন বপরিবাক্ত সংশয় বর্তমান রহিয়াছে, তখন কি 
করিয়া সহম। “গ এ; লক্ষণী* লোপ করিবে %" 
রথুনাথ এক চক্ষুহীন বিধায় তাহাকে কাণা বলাতে স্বাহীব যৎপরোনাস্তি কষ্ট 
হওয়ায় তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন £-_ 
“যোহন্বং করোতাক্ষিমন্তং যশ্চ বাঁলং প্রবোধয়েখ। 
'তমেকাধ্যাপকং মন্যে তদন্তে নামধাবিণঃ ॥* 
তখন পক্ষধরেব সহিত তীহার রীতিমত বাগ যুদ্ধ আরন্ত হইল, তিনি অসাধারণ 
বুদ্ধি ও অপূর্ব তর্কশক্তি প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপকের কুট বাগ জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া 
দিলেন; তখন পক্ষধর উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা এ 
অবমাননা! করিলেন এবং তীহার প্রতি ঈধান্বিত ছাত্রগণ € ত্ীহীকে অধ মন:কষ্ট দিবার 
নিমিত্ত তাহার এক চক্ষুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন £- 
“আখগুল: সহআাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্িলোচন: | 
অন্তে ছিললোচনীঃ সর্ব কো ভবানেকলোচনঃ ॥” 
রঘুনাথও ছাঁড়িবার পাঁজ নহেন, তিনিও সগৌবরবে উত্তর করিলেন__ 
“কুশছ্ীপ-মহাঘ্বীপ-নবন্ীপ নিবাসিনঃ | 
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মনীবিণঃ ॥” 
এইরূপ অযথা লাঞ্ছিত হইয়া রঘুনাথ ভগ্রমনে নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন 
এবং হয় স্বীয় মত স্থাপন নতুবা। আচার্য্যের প্রাণ হনন এই স্থির করিয়া তীক্ষধার এক 
অন্তর গ্রহণ করিয়া নিশীযোগে গুরু-মন্দিরে উপস্থিত হস্পলন। সে দিন পূর্দিমা রাত্রি, 
'পুর্ণিমীর'শশধর বিমল জ্যোত্বা বিকিরণ করিতেছিলেন। রঘুনাথ তখন ক্ষিপুপ্রায় ; 
শোকে, ক্ষোভে ও অপমানে উত্তেজিত হইয়া দাকণ প্রতিহিংসাবশে পক্ষধরকে অন্ঠসন্ধান 
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করিতেছিলেন। দেঁখিলেন, পক্ষধর সস্ত্রীক অলিন্দায় উপবিষ্ট এবং উভয়ে কথোপ- 
কখনে নিযুক্ত আছেন। পক্ষধরগৃহিণী বিমল জ্যোৎ্মায় গ্রীতিগ্রফুল্ল হইয়া স্বামীকে: 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_“নীথ । জগতে এই জ্যোৎক্স। অপেক্ষা বিমল গ্রীতিপ্রদদ বস্ত আর. 
কিছু আছে কি?" পক্ষধর তখন উন্মনা, বুঝি বঘুনাথের অযথ। অপমানে আত্মগ্রানি 
আসিয়াছে, স্্রীর বারংবার প্রশ্নে আত্মস্থ হইয়া উত্তর করিলেন “কি ছার এই কলক্কী 
টাদের জ্যোৎন্সার প্রশংসা করিতেছ, তোমার গৃহে নবদ্বীপের যে অকলঙ্ক চন্দ্র বিরাজ 
করিতেছেন, তাহার বুদ্ধির নিকট জগতে বিমলতর আর কিছুই হইতে পারে না।” 
রখুনাথ অন্তরালে ফাড়াইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন এবং আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে 
তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সহসা! গুরুপদে একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন । তখন 
গুরু ও শিষ্য উভয়ে উত্তয়কে চিনিয়াছেন-_-উভয়ে বহুক্ষণ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিনোন 
এবং এই ছুই মহাপ্রাণ এক হইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে পক্ষধর এক মহতী 
সভ৷ আহ্বান করিয়া সর্ববসমক্ষে স্বীয় পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং সর্বববাদসম্মতিক্রমে 
রতুনীথকে নবদ্বীপে থাকিয়া উপাধিদীনের ক্ষমতা প্রদীন করিলেন । তদবধি মিথিলার 
গর্ব খর্ব হইল এবং মিথিলার যশংশ্রী নবদ্ধীপের অন্কশায়িত হইলেন। 'এই দিন 
নবদ্ধীপের একটী শ্মরণীয় দিন | 

এইরূপে যৌড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রখুনাথ শিরোমণি নবন্থীপে চতুষ্পাগী 
স্থাপন করিতে অভিলাষ কবিলেন। রধুনাথ অতি দরিদ্র ছিলেন, এমন কি চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা! তীহার ছিল নাঁ। এ সময়ে নবছীপে 
হরিঘোষ নীমে এক ধনাঢা গোপ বাস করিতেন; তিনি দ্য়াপবধশ হইয়া তীহার 
স্ববিস্তীর্ণ গোশাল! চতুগ্পাঠী স্থাপনের জন্য শিরোমণিকে দীন করেন । এই গোশালাতেই 
রূতুনাথ তাহার বহুযত্বাঙ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া! অজেয় টোল স্থাপন করিলেন । এক্ষণে 
তিনি টোল স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া নানা দবিগ্দেশ হইতে অসংখা ছাত্র 'আসিয়া 
তাহার শ্রবিস্তীর্ণ চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ করিল। এই সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর পাঁঠ।ভাম 
কালীন কোলাহল বহুদূর হইতে শ্রবণগোচর হইত। এখনও লোকে কোনও স্থান, 
জনাধিক্য বশত: কোলাহলপূর্ণ হইলে “হরিখোষের গোয়াল* বলিয়া থাকে। 

রঘুনাথরুত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “চিন্তামণি-দীধিতি” সর্বতেঠ | ইহা! “নিবন্যায়” 
নামেও খ্যাত। এতদ্বাতীত তিনি “পদার্থ খখন” “আত্মতত্রঝিবেকের টীকা” এবং 
স্থবিখ্যাত বদ্ধমান উপাধ্যায় ও উদয়ানাচার্ধ্য রত গ্রন্থ সমুদয়ের টাকা ও “নঞ্বাদ? 
পপ্রামাণ্যবাদ,”, “নানার্থবাদ”* “আখ্যাতবাদ, “ক্ষণভঙ্গুরবাদ”, প্রভৃতি বন্ুগ্রন্থ সঙ্কলন 
করিয়। গিয়াছেন। তাহার এই সকল সদ্যুক্তিপূণ ন্যায়ের গ্রন্থবাক্ধী ব্যতিরেকে 
্বৃতিশাস্্ীয় “মলিঙ্্চ -বিবেক” ( মলমাস ) নামে একখানি গ্রন্থ দেখা যায়। 

এই সময়ে শ্রীচৈতন্য দেব নদীয়ার অধ্যাপকরূপে বির।জমান। তীহার. 
অলৌকিক দিষ্থিজয়ী মেধা, উজ্জলতর রূপে পরিস্ফুট হইয়া অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষা! সম্পাদন 
করিতেছিল ; কিন্তু শীঘ্রই তিনি পাধ্িব জ্ঞানকে জীর্ণবস্্খণ্ডচের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া: 


নদীয়া-কাহিনী ৮% 


অপাধিব সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য মনোনিবেশ করেন এবং ধর্পথের পথিক হয়েন। নবন্বী- 
পের ইহাই স্থবর্ণধুগ ! রখুনাথ ও টৈতন্যদেব হইতেই নবীপের মহিমা! পূর্ণভাবে 
বিকশিত । তাহাদের উতধ্বের জঞানগরিম। ও অনন্যসাধারণ চবিত্রমহিমা জনসমাজে 
প্রচারিত হইবার পরেই সুদূর দ্রাবিড় কাঁ্ধী, মিথিলা, কাশী, তৈলক্ প্রভৃতি স্থান হইতে 
ছাত্র ও ভক্তগণ আসিয়া নবদ্বীপকে এক তীর্থে পরিণত করে । তদবধি নবন্ধীপ শীধাম 
ও সরস্বতীর গীঠস্থানরূপে পৃজিত হইয়। আসিতেছে । | 

শ্রীচৈতন্ত দেব ও রধুনাথের সময়ে নবদ্বীপ সর্ববতোন্মুখী বিস্ভালোচনায় উন্নতির 
শিখরদেশে উন্নীত হইয়াছিল । এই সময়ে ও ইহার পরবর্তীকালে বহু মেধাবী পণ্ডিত 
এই নবদ্ীপে জন্মগ্রহণ কিংবা বাস করিয়া তাহাদের নিজরচিত মৌলিক পুস্তকাঁদির ছারা 
নবদবীপের জ্ঞানগরিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্রলতর করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
সকলের বিবরণ পাওয়া দুর্লভ এবং পাইলেও এ স্থলে বিশদভাবে উহ! দেওয়া অসম্ভব, 
স্থতরাং তাহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। 
এই যুগে শ্রমন্‌ মহাপ্রভুর পার্ষদ ও অসংখা ভক্তবুন্দের দ্বারা বঙ্গতাষা বিশেষরূপে 
অলঙ্কত ও মাজ্জিত হয়। যে সকল মহাত্মা এই স্বকোমল বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন 
করিয়াছিল: শশার্দের সংখ্যা অত্যাধিক ; মধ কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত চরিত 
স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইল । নবদ্বীপের প্রতি এই সময়ে বাণীর অসীম রুপা দেখা 
যায়। এই যুগে নবদ্বীপে যেরূপ ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, সেরূপ আবার 
নবদ্বীপবাসী স্মার্ডপ্রধান বধুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও অন্যান্ত বহু পন্ডিত কর্তৃক 
স্থৃতি, তন্থ, সাহিতা গ্রতৃতি শাস্থ মবিশেষ উন্নতি *ভ করায় নবদ্বীপ সমগ্র দেশের 
উপর 'মাঁধিপতা স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তাঁ অধ্যায়ে স্থৃতি, তত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতি 
শান্ুজ্ঞ পত্তিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে । 


বনু পূর্ধব হইতে নবদ্ধীপে স্ায়ের চচ্চা থাকিলেও রঘুনাথই নবদ্বীপের ন্যায়ের 
প্রাধান্ স্থাপন করেন এবং তত্ব তিনিই প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া 
৫ অঙ্গীকৃত হয়েন। তদবধি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সমাজে প্রধান নেয়ায়ি- 
0 কের স্বৃতার পর তছুপযুক্ত একজন এ পদে বৃত হইয়া আসিতেছেন। 
রঘুনাথের পর তীহীরই বংশাবলীকে বহুদিন ন্যায় রাজ্যে একাধিপতা করিতে দেখ! 
ঘায়। বঘুনাথের পুত্র বামভদ্র সার্বভৌম ।৮ ইহার উপাধি সার্বভৌম । ইনি খৃষ্ায় 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন৷ ইনি ন্বরচিত পদার্থমগ্ুলের টাকায় 
নিরলিখিত শ্লোক দ্বারা আত্ম-পবিচয় প্রদান করিয়াছেন £_ 


“তাতন্ত তর্ক-সরসী-রুহ-কাননেষু 
চুড়ামণে দিনমণেশ্চরণং প্রণম্য | 
শ্রীরামভদ্র সুক্কৃতিঃ কৃতিনাং 1হ ঠাক 

লীল] বশাঁৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি ।* 


৮৯ নদীয়া-কীহিনী 


ইনি “পদার্থ মণ্ডলের” টাকা, “পদার্থ-তত্ব বিবেচন! প্রকাশ” ব্যতীত উদয়নাচাধ্য 
কৃত সমগ্র “কুহ্থ্মাঞ্তজলির” টীকা করিয়াছিলেন । “কুস্তমার্জলি কারিক! ব্যাখা,” 
“গুণকিরণাবলী-রহস্ত,” “সমাসবাদ,” “বুৎ্পত্তিবাদ,” *প্রামাণ্যবাদ”” প্নঞার্থবাদ,” 
“ক্ষণভঙ্গুরাবাদ, “আখ্যাতপদ,১ “আত্মবিবেক টীকা,” “তর্ক দীপিকা প্রকাশ,” 
গঙ্গেশোপাধ্যায় কত *চিস্তামণির ভীষ্য,১, “খগুনথণ্ড খাছ টীকা,” “গুণ কিরণাঁবলী,” 
“প্রকাশদীধিতি,*, “ম্যায় লীলাবতী প্রকাশ দীধিতি,” “ন্যায় লীলাবতি দীধিতি,” 
“তরন্ষস্তরবৃত্তি,” “মনিক্লচ বিবেক,” *“অইছৈতেশ্বরবাদ”  “অপূর্বববাদ রহস্য,” “আকা- 
জ্ৰাবাদ” প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। 


ইহারই সময্ন ইহারই সহাঁধ্যায়ী সুচ্যগ্রবুদ্ধি শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র মথুরানাথ 
এনা 'তর্কবাগীশ স্বীয় অসাধারণ পাঁপ্রিতাগুণে দেশমান্য হয়েন। তিনি 
চা পঠদশাতেই দীধিতির টাকা লিখিয়। যশস্বী হয়েন, পরে পিতৃণিদে- 
শীছুসারে গঙ্গেশোপাধ্যায় কত চিস্তামণি গ্রন্থের এক অতি প্রাঞ্জল 
ভাঁষ! প্রণয়ন কবেন। কথিত আছে-_মথুরানাথ কণীদ নামে একটা উপযুক্ত শিষোর 
অনুরোধে “অবয়বের” টীকা লিখিয়াও প্রকাশ করেন নাই । কণাদের এঁকাস্তিক বামনা 
ছিল যে গুরুর গ্রন্থাবলীর সহিত তাহারও একখানি গ্রন্থ প্রচলিত হয়। মথুরানাথের 
টাকা গ্রন্থসমূহের মধ্যে কণীদরূত অবয়ব টীকা অগ্যাপি বর্তমান আছে। মথুরানাথের 
তিরোভাবের পর তীহাব পুত্র প্রত্যক্ষ, অন্নমান, উপমান ও শব্ধ এই চাঁরিখণ্ড চিন্তামমণির 
পিতৃপ্রণীত টীক! পাঠ করিয়া বিনা 'গ্ররুপদেশেই স্বপপ্ডিত হয়েন। মথুরানাথের এই 
সকল টীকা ব্যতীত বল্পভাচার্যোর ণন্যায়লীলাবতী প্রকাশের" ও “গুণকিরণাবলীর 
ভাষ্য” নৈয়ায়িক সমাজে অতি আদরের বস্ত। তীহাঁর কৃত অসংখাঁ টাকা ও ভাষা 
“মাধুরী রহস্য” নামে খ্যাত।, 


তাহার অসংখ্য ছাত্রের মধো তবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ প্রধানরূপে পুজিত হয়েন। 
ইহার কৃত টীকা “ভবানন্দী” বলিয়! প্রসিদ্ধ। ইহার রত “মনি 


পঠঠ দীধিতি” “প্থ্ঢার্থ প্রকাশিকা»” “শবার্থ সার মঞ্জুরী,+ “লটার্থবাদ” 
“কারণত্ববাদদ বিচার,” “কারকমন্ত্র প্রভৃতি পুস্তক অগ্ঠাপি সমাদরে 
পঠিত হইতেছে । 


ইনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। নবদ্বীপবাসীগণের সহিত বিবাদ হওয়ায় ইনি 
নবদীপ ত্যাগ করিয়। দাইহাটের সন্নিহিত নলাহাটী গ্রামে বাস 
করেন। বিখ্যাত “বৈশেষিক শাশ্মীয় পদার্থ নিূপণ,* :“অধিকরণ*, 
“চক্রিকা চি্ররূপ, “বাদ পরিচ্ছদ” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা কুদ্ররাম 
এই ভবানন্দের পুত্র । পিতার গায় ইহার টীকাও আদরের সাইত গৃহীত হয়; বহার 
কৃত টাকা সাধারণতঃ “বৌন্রী” নামে খ্যাত। 


রদ্ররাম 
উর্কবাগীশ 


নীয়া-কাহিনী ৮৯) 


এই কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইজন বিশ্বনাথের নীম প্রাপ্ত হওয়া। ধায় একজন 
বি নবদ্বীপবাসী অপব নদীয়াস্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী ; প্রথম, বিশ্বনাথ 
টি পঞ্চানন নামে প্রসিদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বা সুধু চক্রবর্তী” 
বলিয়া খ্যাত। বিশ্বনাথ পঞ্চানন স্তপ্রসিদ্ধ বাস্থদেব সর্বভৌমের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্বাকর বি্যাবাচ্পতির পুত্র বিদ্যানিবাস মহাশয়ের জো পুত্র, ইহারা 
তিন সহোদর প্রথম বিশ্বনাথ, দ্বিতীয় নারায়ণ, তৃতীয় “ভাববিলাস” প্রণেত। রূদ্ 
বাচস্পতি। বিশ্বনাথ পরম বৈষ্ণৰ ছিলেন জীবনের অধিকাংশ কাল শ্রীধাম বৃন্দীবনে 
অতিবাহিত করেন, এখানে বসিয়াই তিনি গৌতম স্মত্রের শিরোমণির মতান্থসারি এক 
গবেষণণাপূর্ণ টাক! প্রণয়ন করেন, “বূস বার তিথো শকাব্দে* (১৫৭৬ শক) ইতাদি শ্লোক 
ছারা এ গ্রন্থ রচনার কালে নি্দিষ্ট আছে এ টাক বাততীত তিনি "ন্যায় তন্ববৌধিনী,* 
“ন্যায় স্ত্রবৃত্তি,” “পদার্থ ততাবলোক,” “সিদ্ধান্তমুক্তীবলীর টাকা” এবং ভীষ। 
পরিচ্ছেদ নামক স্ায় শাস্ের এক সংক্ষিপ্ত উপাদের প্রাঞ্চল টীকা গণয়ন করেন। এই 
ভাষ। পরিচ্ছেদই তীহার স্থৃতি আজিও জাগরুক বাখিয়াছে, ভারতের সর্ব প্রদেশে 
আজিও এই গ্রন্থ আদরের সহিত অধীত হয়। বিশ্বনাথের পিতা বি্াানিবাঁস মহাঁশয়ও 
একজন খিশিষ্ট পাত ছিলেন । তিনি মানসিংহ কর্তক সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং 
টোডর মল্লের সভায়, কাঁশীর তদানীন্তন জগৎগ্ুরু নারায়ণ ভটকে বিচারে পরাস্ত করেন। 
তিনিই মুগ্ধবোধের টাক লিখিয়! বঙ্গদেশে কলাপের স্থলে মুগ্ধবোধের প্রচলন করেন । 


১৫৮৬ শকে দেবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার অপর নীম হরি বল্লভ, ইনি 
রা এক্রীমন্তাগবৎ,” *শ্রীমস্ভীগবত গীতা,” “অলঙ্কার কৌন্তভ” ও 
“বিদগ্ধ মাধব” প্রভৃতির প্রসিদ্ধ টাকীকার, বিশেষ ভাগবতের টীকা! 
টি চক্রবর্তীর টাক! বলিয়াই খাত ও উহ। প্রীমান্ত গ্রন্থরূপে আদৃত 
এতত্যতীত ““শ্বর্ষ্য কাদগ্দিনী,** “মাধূর্যা কাঁদদ্বিনী,* *ন্বপ্রবিলীসম্বত”" *গোৌবাঙ্গলীলা- 
মৃত," এবং “চমৎকার ৮ক্জিকা” প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের গ্রন্থকার । পদান্শীতে হরিবল্লভ 
নামে পরিচিত । ইনি “পদীম্ৃত সমুদ্র” নীমক বাঙ্গাল গ্রন্থের সংস্কৃতে টীকা প্রণয়ন করিয়া 
বাঙ্গাল। ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইনি বাল্য বধি সংসার বিরাগী, জীবনের অধিকাংশ 
ভাগ শ্রধাম বুদ্দীবনে অতিবাহিত করেন। 


স্থবিখ্যাত রখুনাথ শিরোমণির বংশে যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্প 
পরিগ্রহ করিয়াছেন, হরিরাম তর্কবাগীশ, তীহাদেখ মধ্যে প্রধান ; 

হা ইনি খুষ্টায় সগ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন৷ ইহার 
টর্নানি সময়ে দেশের কোন ক্রিয়া কাণ্ডে ইনি ন্যায়ের প্রধান বিদায় প্রাপ্ত 
হইতেন ) ইহার কৃত বহু গ্রন্থের মধ্যে “নবামত রহস্য,” “আচার্য, মতররহস্য” 
“্মক্গলাবাদ,” পপ্রমাণপ্রমোদ” ণঅন্থমিত পরামশ, “বাদবুদ্ধি” “বিষয়তা বাদ,” 
“বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বোধ বিচার,” “প্রতিবন্ধকতা বিচার, “প্রতাাশত্ব বিচার,” ও 
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“সগ্তপদার্থ নিরূপণের ব্যাথা?” “বত্বকোষের ব্যাখ্যা” প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার 
টৌলে বহু দূরদেশ হইতে ছাত্রগণ পাঠার্থ আগমন করিত। 

এই সকল ছাত্রের মধ্যে রঘুদেব ন্ায়লঙ্কার ভট্টাচার্যা, ও গদীধর ভট্টাচার্য্য প্রধান 
ছিলেন। বধুদেব নবদ্ীপের স্প্রসিদ্ধ পণ্চিত ভবানন্দ সিদ্ধান্ত- 


এ বাঁগীশের তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ অধস্তন বংশধর হইবেন। ইনি 
শিরোমণি-কৃত “নঞ বাদের” পনঞ্বাদ বিরেচন” নামক টীকা রচনা 
কালে গ্রন্থাবন্ভে এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন ।-__ 
“শিবং প্রণম্য তৎপশ্চন্তর্কবাগীশ্বর গুরুম্‌। 
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নএ্থশ্য বিবেচনম্‌ '”” 


এই শ্লোকে তিনি আপনার গুরু হরিরাম তর্কবাগীশকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ 
করিয়াছেন, আবার গ্রন্থের শেষে বলিতেছেন £_- 
“অত্র সুক্তং দুরুত্তং বা! যৎ কিঞ্চিৎ জল্লিতং ময় । 
'তৎ সর্বং জগদীশশ্য প্রীতার্থং লিখিতং হি তৎ। 
রঘুদেবককতগ্রস্থালোকনেন মনীষিণঃ | 
অধাপয়ন্ত সন্তোধৈনঞ বাদমবিবাদতঃ ॥৮ 
ইহাতে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, তিনি জগদীশ তর্কলঙ্কাবের প্রীতার্ধে এই গ্রন্থ রচনা! 
করিয়াছেন। এতহব।রা অন্ঘমিত হয় যে তিনি হবিপাম ও জগদীশ উভয়ে নিকটেই 
স্যায়শাস্ব অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তাহাব ““পদার্থখগুন বিবরণ”? ১৬৪১ শকে অর্থ) 
১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল । এতত্ডিন্ন তিনি মহর্ষি কণাদের “বৈশেষিক শত্রের", 
“কণাদ হুত্র ব্যাখ্যান" নামে টীকা, গঙ্গেশোপাধ্যায় কাত “তি চিন্তামণিব 'গুঢাখে 
“তত্বদীপিকা”” নায়ী ব্যাখ্যা পুস্তিকা, “পরামর্শ বিচার,” “অবয়ব গ্রন্থ” রুখঘুনাথ কৃত 
“আখ্যাতবাদের"” টীকা, “আকাক্ষাবাদ,”” “কাধা কাৰণ ভাব বিচীবঃ”” “চিত্রবূপবাদ,” 
“্চানছয়বাদ,* “জ্ঞানলক্ষণ বিচার, “তর্ক বিচার” “নঞবাদ টিগ্লনী,” “নবীন 
নির্শাণ, “নানার্থ বাদ,” “নিক্ক্ি প্রকাশ,” “মনোবাদ,” “লক্ষণাবাদ? “বিশিষ্ট 
বৈশিষ্টবোধ বিচার,” “বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বাদ” “বিষয়তাখ।দ"* “ম্মৃতি সংস্কাব বিচাব” 
প্রভৃতি বনুগ্রস্থ রচণা করেন । এ টীকাওণি সাধারণতঃ “ধথুদেবী” নামে খ্যাত। 
গদাধর ভটাচাধ্য পাবন। জেলাব লক্ষীচাপডা গ্রামের জীবাচার্ধা 'ভরটাচার্যোর 
পুত্র । কিন্তু বাল্যকাল হহীতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত শবদ্ধীপে 
বি বাস করিয়াছিলেন ৷ ইঞ্টীর সময়ে নবদ্বীপের ছাব্রসংখা! হাঁস হহইয়! 
ঠা যায় এবং কথিত আছে, গদাধর তাহার পেতৃক জন্ম স্থান পাবনা 
হইতে ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত বিশেষ ক্লেশ স্বীকার কবেন। এই কালে দেঁবভাষাধায়ন- 
কারী ছাত্রসংখ্য। হ্র।স হইব প্রথম কারণ _মুসলমান সত্যতার বিস্তৃতি ও তামুধায়ী 
ফারসী ভাষায় উন্নতি ৪ প্রচাব। এই সময়ে মুসলমানগণের দৌর্দণ্ড শ।সনে) এবং 
বিলাস আয়েল দর্শনে দেশ “মোছলমানী” প্রচাব বিভোর । ছিতীয় কার 
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মহাপ্রভুর স্থাপিত বৈষ্ণব ধর্দের প্রচার ও 'ঙ্গীভূণ্ত পদ্দাবলীর রচনা ও প্রচার এবং, 
বঙ্গভাষায় শ্রীবৃদ্ধি। 


কিন্তু এই সকল বাধা সত্বেও সংস্কৃত ভাষা তখনও সমাজে সমাজে সমার্ৃতি ছিল 
দগদীশ এবং তখনও মেধাবী অধ্যাপকগণের অভাব আদৌ অঙ্ঠভূত হয় 
রর নাই। এই সময়ে “শব। শক্তি প্রকাঁশিকা, পতর্কামৃত* প্রভৃতির 
গ্রন্থকার স্তপ্রমিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার বর্তমান ছিলেন ; 
জগদীশের জীবনী এক অদ্ভুত উপন্যাস। তাহার পিতার নাম যাদবচন্্র বিদ্যাবাগীশ, 
ইহাদের আদি নিবাস মিথিলা, জগদীশ তাহার পিতার তৃতীয় পুত্র। অল্প বয়সে 
পিতৃবিয়োগ হইলে জোষ্ঠ যঠঠীদাসের উপর তাহাদের পঞ্চ ভ্রাতীর ভরণপোষণের ভার 
বর্তে। যতীদাস চৈতন্ান্টরক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি চৈতন্তের সেবায় কোনও রূপে 
দংসার নির্বাহ করিতেন । স্থতরাং ভ্রীতগণের বিদ্যাচর্চা ও নৈতিক উন্নতির দিকে আদৌ 
মনোনিবেশ করিতে পাঁরিতেন না । জগদীশ স্বভাবতঃ উচ্চৃঙ্খলগ্ুকতি ছিলেন, এক্ষণে 
পিতৃবিয়োগ ও ভ্রাতার অমনোযোগিতায় উচ্ছৃঙ্খলতা৷ ঘোর ছুষ্টামীতে পরিণত হয়। 
তখন ভীত+2 নর্ণশিক্ষা হয় নাই বলিলেও হয়। ভাঁগানেমির পরিবর্তনে কাহার কিরূপ' 
হয়, কে বলিতে পারে । কথিত আছে, একদিন জগদীশ পক্ষীশাবক অপহবণেচ্ছু হইয়া 
এক বৃহৎ তালবৃক্ষে আরোহণ করেন, দৈববশত: এক স্থুবৃহৎ বিষধর সর্প এঁ পক্গীনীড়ে 
অবস্থা করিতেছিল। জগদীশ যেমন পক্ষীশবক লইতে এ কুলায় হস্ত প্রবেশ' 
করাইয়াছিলেন__এঁ সর্প ও ফণ! বিস্তার পূর্বক তহাকে দংশনোগ্যত হইল । জগদীশ 
তন্র্শনে কিয়ৎকাঁল কিংকর্তবাধিমূঢ় হইয়া চকিতে এ সর্পের ফণ! ধরিয়া ফেলিলেন 
সর্পও তাহার শরীরের ছারা তাহার হস্ত দৃঢরূপে বেষ্টন করিল ; কিন্তু জগদীশ তৎক্ষণাৎ 
উহার মুণ্ড তালের স্চাগ্র বাকলে ধর্ষণ করিয়া কর্তনান্তর দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 
এইরূপে আপনার প্রত্ুৎপন্নমতিবগুণে নাগপাশমক্ত হইয়া তিনি সহধে বৃক্ষ হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন । 


এতক্ষণ এক সন্নাপী এ বৃক্ষমূলে বপিয়া জগদীশের কাধা অবলোকন 
করিতেছিলেন। জগদীশ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে তিনি স্বাহাকে নিকটে আহ্বান 
করিমা ভীহার অসীম লাহস ও তীক্ষবুদ্ধির ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা কবিলেন। কিৎক্ষণ 
বাকালাঁপের পর & সন্নাসী জগদীশের সমস্ত তথা অবগত হইলেন ও রুপাপরবশ হইয়' 
জগদীশকে পাঠের মনোযোগী করিতে যত্ববান হইলেন। এতদিসে জগদীশের অদৃষ্ট 
প্রসন্ন হইল) তিনি সন্গাসীর আগ্রহে তাহার নিকট পাঠগ্রহণে সম্মত হইলেন। এই 
দুরস্ত অশিষ্ট জগদীশ পরে স্থিবিখ্যাত নৈয়াঁয়িক হইয়া নবদ্বীপের মুখোজ্জল করেন । 
জগদীশ পাঠে যনোষোগী ছিলেন বটে, কিন্তু অর্থ'লাবে তৈল ক্রয় করিতে না পারায় 
তীহৃত্ব- বাত্রিতে পাঠাভ্যাসের স্থবিধা হইত না, কিন্তু অসাধারণ উদ্যমশীল জগদীশ 
দিবাভাঁঠো 'শুফ বংশপত্র সংগ্রহ করিয়া রাত্রিন্তে তাহারই আলোকসাহাযো অধায়ন 
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করিতেন। হায়! এরূপ অসাধারণ অধাবসায় অধুনা দেশ হইতে একেবারে বিদীয় 
| 
জগদীশ ক্রমে কাবাদি পাঠ শেষ করিয়া ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের টোলে ন্যায় 
শিক্ষাথ প্রবেশ করেন এবং শীত্র আপনার তীক্ষু বুদ্ধি প্রভাবে ভবানন্দের প্রিয় হইয়া উদেন 
এবং তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। 


উপাধি প্রাপ্তির পর গ্রামাসাহাঁধো জগদীশ চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। এই সময়ে 
যদিও সংক্কৃত শিক্ষার আদর কিছু কমিতেছিল, তথাপি তীহার টোল শীঘ্রই ছাত্রপূর্ণ 
হইযাছিল। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের অত ছাত্রের ভরণপোঁষণের ক্ষমতা, কোথায়? অবশ্থ 
অধ্যাপক বিদায়ে তখনও তাহাদের বিশেষ প্রীপা হিল কিন্তু অধায়ননিরত জগদীশের 
সর্বদা দূরদেশে গয়নে নিতীস্ত অনিচ্ছা! ছিল, অতএব তিনি গৃহে বসিয়া অর্থোপাঞ্জনের 
উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন । এই সময়ে মহাপ্রভুআচরিত ধর্টে, জনসাধারণের মধো 
তুমুল অন্দৌলনের স্ম্টি হইয়াছিল । এতাবংকাল মাত্র ব্রাক্মণেই যথাঁবিহিত শাপ্ব পাঠ 
ও অধ্যয়ন করিতেন ; কিন্তু মহাপ্রভুর উদার ধর্মে শৃ্রকেও শাপ্থে অধিকার দিয়ছিল এবং 
এখন শদ্র কর্তৃক শাস্ব অধীত ও বচিত হইতেছিল। তীহাদের মধ্যেও জ্ঞানী লোকের 
অভাব ছিলনা | সজন্য জগদীশ জ্ঞানী আচারবান দেখিয়। শূদ্র শিষ্য গ্রহণ করিলেন; 
সুপস্তিত জ্ঞানবান জগদীশের শিষ্য হইতে সকলেই আগ্রহাক্ষিত হইলেন এবং শীঘ্বই 
৩৬০ ঘর শিষা-সংখা। পূর্ণ হইল। তিনি নিয়ম করিলেন যে প্রতোক শিষাকে বৎসরে 
একদিন তাহার যাবতীয় খরচের ভার লইতে হইবে ; শিষ্যেরাও সাহলাদে এইভার গ্রহণ 
করিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থাতেও গ্রন্থ লিখিতে সর্বদা রত রহিতেন। তাহার কৃত 
গঙ্গেশোপ।ধ্যায় কূত ““অন্্মানমযুখ"” গ্রন্থের “ভাষ্য* ও “প্রশস্তবাদ,॥ আচারযকৃত 
“বৈশেষিক শান্্ীয় ছ্বা ভাষ্যের” টিগ্ননী ও বঘুনাথের ণন্যায় লীলাবতী প্রকাশ” প্রভৃতি 
দীধিতি গ্রন্থের টীকা কি অদ্ভুত বিচার শক্তি 9 ক্স বুদ্ধিমন্তার পরিচায়ক, তাহা! আর্ধ্য 
স্যায়পাঠক মাত্রেরই গোচর আছে। তীহার গ্রন্থসমূহ “জগদীশী” বলিয়! খাত । 


জগদীশের ছুই পুত্র_বখুনাথ ও রুদ্রেশ্বর । রখুনাথ “সাংখ্য তব বিলাস” গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন । বুদ্রের কোন গ্রন্থ বা টীকা প্রকাশ নাই। শুবোধিনী নামী শব্ধশক্তি- 
প্রকীশিকার টাকীকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ বূদ্রের পুত্র ! 


জগদীশের তিরোভাবে পূর্বোক্ত গদীধর, প্রধান নেয়ায়িকরূপে বৃত হয়েন। 
ইনি এঁকাস্তিক অধ্যবসায়ে দেশদেশাস্তর হইতে ছাত্র আনাইয়! নবদ্বীপের মহিমা অক্ুপ্ 
রাখিয়ছিলেন। তাহার রুত চিন্তামণি আলোকের টীকা “বৌদ্ধাধিকার”* “নামীর্থবাদ,” 
“নব্য মতবাদার্থ,” প্রত্বকোব পদার্থ” “উপসর্গবিচার»” “মাদৃশ্ঠবাদ”। “প্রথম। 
ব্যুৎপত্তি,”” “অনুকরণ বিচার, প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজী অগ্ঠাপি বিশেষ সমাদৃত 
হইতেছে । এই সময় হইতে কষ্চনগরের রাজবংশের নবদ্বীপের সহিত সম্বন্কা স্থাপিত 
হয় এবং পরে মহারাজ রামরুঞ্ণ নবন্বীপের পণ্ডিতমগ্ডলীর সাহাযাকল্পে বহু "মুদ্রা আফের 


নদীয়া-কাছিনী ৯৩ 


১১৪৬৬ ৭প সম্মা ও ০০৪ 
নসচক উপাধিতে ভূষিত করেন। 

বিখ্যাত মহারাজ রুষচন্্র সিংহাঁসনে উপবিষ্ট হইলে নবদীপের অিয্নমাণ বিদ্যাচচ্চ: 
আবার নবশক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহারই অধিকারকালে নবদীপের হরিরাম ত্কসিদ্ধানত, 
কষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি, গুপ্চিপাড়ার প্রসিদ্ধ স্থকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, তরিবেণীর 
৭ এবং রে বাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি স্পশ্তিতগণের 

মামোদিত হতো হল । 

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত সুধু রাজ! রুষ্ণচন্দ্রের সভাউজ্জলকারী পণ্ঠিত, ছিলেন না 
তিনি রামনারায়ণ 'তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর নবদ্বীপে প্রধান 
নয়াদরিকরপে বরিত তক্লেন। উহার মৃত্রার পর শঙ্কর তর্কবাগীশ 
রুষ্চন্দের পুর শিবচন্দেন সভায় ও নবদ্বীপ প্রাধান্য লাভ করেন! 
ইহার সময়ে স্মপ্রপিদ্ধ বুনো রামনাথ, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, মধুন্দন ন্বাগ্সালঙ্কার প্রভৃতি 
উদ্ভূত হয়েন। 

কখিত আছে, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত তদানীন্তন নৈয়|য়িকপ্রধান রামনারায়ণ 
তর্কপঞ্চাননের শিলা । তিনি পসদ্দশায় বিবাহ করেন এবং অতিকষ্টে 
সংসারযাত্া নির্বাহ করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দীস্তিক 
ছিনেন। সে সময়ে পাঠান্তে সকলেই নবছীপাধিপতি ফষ্নগবের 
বাজার সাহাষা গ্রহণ করিয়া! চতৃম্প।ঠী স্থাপন করিতেন, কিন্তু দাস্তিক রামনাথ তাহা 
না করিয়। নবদ্ধীপের উপকণ্ঠে বনের মধো কুটীর শির্পাণ করিরা সমাগত ছাত্রবুন্দবে 
বিছ্যাদান করিতে থাকেন। বনে কুটীর মধ্যে বাঁস করায় লোকে তাহাকে বুনো রামনাথ 
বলিত। যদিও তাহার যশ£সৌরভে বিদ্যার্থার অপ্রতুল ছিল না, কিন্ত সনাতনপ্রথানয়ায়ী 
তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার এঁকাস্তিক 
অভাব ছিল। এসময়ে দেশের অবস্থাও শোচনীয়--ইংরাজ তখন কেবল আধিপতা 
গ্রহণ করিতেছেন ; দেশ সুশাসিত হয় নাই_দন্থ্য ও চৌর্যভয়ে দেশ পশক্কিত-_ধনী আর 
অর্থ ব্যয় করে পা, পাছে ধনাপবাঁদে গৃহে ডাক।তি হয়, স্থতরাং বহিঃসাহায্য তখন 
মন্দীভূত হইয়া অ:সিতেছে ; এ অবস্থায় বিদ্যা ও পুখিমাত্রসম্থল দরিদ্র অধ্যাপকগণের 
আর পূর্ব্বের য।য় ছাত্রপোষণে ক্ষমত। ছিল না, 'তাই রামনাথ তীহার ছাত্রগণকে কেবল 
বিদ্যাদান করিতেন, তাহারা নিজ ব্যয়ে আহারাদির ব্যবস্থা করিত। এই সময় হইতে 
“ছাত্র পৌষণের” মন্ত্প্রচলিত সনাতন নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিথিল হইয়া যায়। 

রামনাথ দরিদ্র হইলেও সর্বদা তাহার অবস্থায় সন্তষ্ট রহিতেন। বামনাথের 
গৃহিণীও তাহার ন্যায় অল্পে সন্ষ্ট। ছিলেন এবং সর্ববতোভাবে স্বামীর উপযুক্তা ছিলেন। 
কথিত আছে, একদিন ঘরে বন্ধনোপযোগী ভ্রব্যসম্ভার কিছু না থাকায় ব'মনাথগেহিনী 
্ব।মীকে কি ব্যপ্তন হইবে জিজ্ঞাসা করায়, শাস্বচিস্তায় তন্নয় বামনাথ উদাস দৃষ্টিতে উরে 
নিকটস্থ এক তিত্তিড়ী বৃক্ষের দিকে কিয়ৎক্ষণ মাত্র তাকাইয়া চলিয়া যাঁন। অবোধ 


হরিরাম 
তককসিদ্ধাস্ত 


বুনো রামনাথ 
তর্ক।সদ্ধান্ত 


০৪ নদীয়-কাহিনী 


'গৃহিনী-_বুঝি স্বামী তিভ্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্চন র'ধিতে অন্কমতি করিলেন ভাবিয়া, মধ্যাহে 
'তিস্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন ও অন্ প্রদান করেন। পণ্ডিতও তখন সমস্ত বুঝিয়া সাহনাদে 
'তাই অমৃত বোধে ভোজন করিলেন। 
এইরূপে যখন তাঁহাদের আকাঁঙ্খারহিত পুণাময় জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, 
তখন তদানীন্তন নবহ্ীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র তাহাদের এই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়! 
“কিছু সাহীষ্য-মীনসে এক দিন তীহীদের কুটারে পদীর্প৭ করেন। রামনাথ তখন 
একীগ্রমনে পাঠ দেখিতে ছিলেন, স্বতরাং প্রথমে বাঁজাকে দেখিতে পান নাই। পরে 
সবিশেষ আদর করিয়া তীহার অভার্থনী করিলেন। বাঁজ! উপবিষ্ট হইয়া কথান্তরে 
রামনাথকে তীহার কিছু অন্লপপন্তি আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে বামনাথ 
উত্তর করেন, “মহারাজ ' সম্প্রতি চারিখণ্ড চিন্তামণি শান্মের উপপত্তি করিয়াছি, আর 
এখন কিছুই ত অন্তপপত্তি দেখিতেছিনা |” এই উত্তরে মহারাজ আশ্চর্য্য হইয়া পুনঃ 
পুনঃ অন্তরোধ করিলেও সন্ত্রীক বমানাঁথ ভীহার দান অস্বীকার করেন। এই সময়ে 
কলিকাঁতার বাক? নবরুষ্কের বাটী জনৈক দিগ্বিজয়ী সপ্তিত আগমন করেন ও তছুপলক্ষে 
এক মহতী সভা আহত হয় । সেই সভায় ত্রিবেণীব জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবদ্দীপের 
নৈয়ায়িকশ্রেষ্ট শিবনাথ বাচস্পতিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু দিগ্বিজয়ীর 
প্রশ্নের উত্তুরদীনে সকলে অক্ষম হইলে এই নিলোভী মহাপপ্ডিত বুনো৷ রামনাথই নদীয়ার 
'চিররক্ষিত সন্মান পাইয়াছিলেন। 
শিবনাথ ঝিদ্াাবাচম্পততি তীহার পিতা শঙ্কর তর্কবাগীশের পরলোকের পর প্রাধান্য 
হর প্রাপ্ত হয়েন। কথিত আছে, ইহাবি পিতার শ্রাদ্ধদভায় দেশমীন্য 
বি যাবতীয় অধাপকমগ্ডলীর সমাবেশ হয় এবং সেই সভায় ত্রিবেণীর 
প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এক পূর্ববপক্ষ উখ্থাপিত করিয়া সমবেত 
'পৃশ্থিতগণের উপর প্রাধান্ত স্থাপন্ব করিতে ও নবদ্বীপের যশোহানি করিতে উদাত হয়েন। 
এই সময়ে শিবনাথ দানোৎ্সর্গ করিতেছিলেন ; তাহার সাক্ষাতে তাহার প্রিয় ভূমি 
নবদ্বীপের যশোহানি হয় দেখিয়া দানোত্মর্গ পরিত্যাগ পূর্বক জগন্নাথের সন্মুখীন হইয়া 
তর্কঘ্বার! তাহাকে নিরস্ত করেন । 
শিবনাথের পর কাশীনাথ চূড়ামণি প্রধানরূপে গণ্াহয়েন। তাহার মৃত্যুর পর 
দণ্তী নামে একজন কিয়দ্দিবসের ভন্য প্রধানরূপে গণ্য ছিলেন। তৎ্পরে শ্ররাম 
শিরোমণি প্রাধান্ত লাভ করেন। ইহার সময়ে নলভাঙ্গার মাধব তর্কসিদ্ধান্ত নামে 
একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি “ন্তবে।ধ” শামে শিরোমণিককত পদার্থতত্বের এক 
টীকা প্রণয়ন করেন । শ্রীরাম শিরোমণির পরে তৎপুত্র হরমোহন চূড়ামণি প্রাধান্য লাভ 
করেন । হনি ১৭৮৫ শকে বা৷ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে “সীমান্ত লক্ষণ। ব্যাখ্যা” নামে একখানি 
টাক প্রণয়ন করেন। ই্হান্স প্রাধান্য সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রসন্ন তর্বরত্ব প্রধান 
পর্িত। এই সময়ে ১৮৬৪ অন্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যাপক 
ই, বি, কাউয়েল সাহেব গবর্মেন্টনিয়োজিত হইয়া নবদ্ীপের চতুগ্পাঠীর সবিশেষ, তথ্য 


নদীয়া-ব 'হিনী ৯৫ 


সংগ্রহ করিতে আগমন করেন। তিনি যখন এখানে আসেন, তখন প্রধান পণ্থিত 
সকলেই কুচবিহারের বৃদ্ধ রাজার শ্রাদ্ধে আহুত হইয়া৷ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি 
এই সময়ে সমগ্র নদীয়ায় ছবাদশটা টোল ও সেই সকলে সার্ধঘ একশত মাত্র ছাত্র গণনা 
করিয়াছিলেন এই সকল টোলের মধ্যে তিনি পূর্্ত গ্রসর তর্কত্ব মহাশয়ের টৌলই 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছিলেন ।* এই টোলগৃহ বাবুলাল নামক জনৈক 
লক্ষৌবাসী বিদ্যোৎ্সাহী ধনী ব্যক্তি নিজ বায়ে প্রস্তুত করিয়া দেন এবং তথাগত ছাত্র- 
বুন্দের অশনের ব্যয় ও স্থীয় স্বন্ধে বহন করেন। 

হরমোহনের মৃত্যুর পর তীহার সহোদর ভুবনমোহন বিদ্যারত্ব প্রধান পদে বৃত 
হয়েন। ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে মহীমহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহার 
প্রাধান্কালমধ্যে মহীমহোপাধ্যায় মধুস্দন স্থৃতিরত্ু ৬প্রসন্নকুমার র্করত্ব, ৬হরিনাথ 
তর্কসিদ্ধান্ত, ৬ব্রজনাথ বিদ্যাবত্ব,র ভমথুরানাথ পদরত্ব, ৬লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, 
৬প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ু, “রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৬শ্রীনাথ শিরোমণি প্রমুখ অধ্যাপক 
মহাশয়গণ ্রাদুর্ডত হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৭ শকাব্দ ভুবনমোহণ বিদ্যারত্ব মহামহৌ- 
পাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে নবদ্বীপাধিপতি কর্তৃক মহামহোপাধ্য।য় বাজক্ৃষ্চ তর্কপঞ্চানন 
মহাশয় পপ, সনম:যিক পদে প্রতিঠিত হইয়াছেন ।১* এক্ষণে নবদ্ীপে তাহার চতুষ্পাঠী 
বাতীত মহামহোপাধ্যায় যছুনাথ সার্বভৌম,১১ অবিনাশ্চন্দ্র ন্ায়রত্ব এবং আশুতোষ 
তর্কভূ্ণ এই তিন জন অধ্যাপকের ৩ খানি ন্যায়ের চতুষ্পাঠী আছে। এই চারি খানি 
্যায়ের চতুষ্পাঠীতে বৎসরে অনৃ[ন ৫০ ছাত্র স্ায়শাস্্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে । এতঘ্যতীত 
স্বৃতির দশখানি চত্তষ্পাঠী সম্প্রতি নবদ্ীপে বিদ্যমান রৃহিয়াছে। 


স্বৃতিশাস্ত্ 


নবদীপ বিগত কয়েক শতাবীতে ন্াা়শাস্থে যেরূপ উন্নতি করিয়া খৃষ্টায় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে ভারতখর্যর শীবস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইরূপ স্তৃতিশাপ্রের আমূল 
সংস্কার ও আলোচনা করিয়া উক্ত শান্বেও আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিল। শ্ৃতির অপর নাম ধর্্শা্চ। স্থৃতিশাস্ব সকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
মুনিগণ কর্তৃক তৎকালীন সমাজবন্ধনের জন্য সংগৃহীত | শাস্ে মন্ঠ, অত্রি, বিষুর, হারীত 
প্রভৃতি প্রধানতঃ উনবিংশ জন স্ৃতিকারের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।+২ অনেক 
বিষয়ে এই সকল বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয় স্্রতরাং কে'ন মত গ্রাহ অথবা 
কোন্‌ মত প্রামাণিক, তাহা স্থির করা অতি দুরহ-এই কারণে প্রতোক বিক্ুদ্ধবাদী 
মতের মধ্যে একট? সাম্যতা রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে তীক্ষুপী পণ্ডিতগণ 
মীমাংসাঁশান্ব প্রণয়ন করিয়াছেন । এই সকল মীমাংসকগণের মধো জৈমিনী, 
মন্ুটাকাকার মেধাতিথি, কুলুকভট্র, “ধন্মবত্র* কার জীমুতবাহন, বিবাদচিন্তামণিকার, 
মিশ্র বাচস্পতি, শ্রাণাথ আচাধা চুড়ামণি এবং বথুনন্দন ভট্টাচার্ধা প্রধান মধো 
পরিগণিত। ই হাদের মধ্যে কুলুকভন্ট ও শ্রানাথ আচাধা চুড়ামদি এব* ধুথুনন্দন 
ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালী । 
কুল্লুকভট্র তত্কুত মন্নসংহিতার টাকীয় এইরূপ 'আম্ম-পরিচয় দিয়াছেন £-- 
ৃ “গোৌড়ে নন্দনবাসিনাম়ি সজনৈবন্দে ববেন্দ্রাং কুলে । 
০ শ্রমদ্ট্রদিবাকরস্য তনয়: কুন্ুকভট্টোহভবৎ | 
ইনি মম্ভবতঃ খুষ্টীয় চতুদ্দিশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কাশীনত্তে অধায়ন 
শেষ করিয়! “মন্বর্থমুক্তাব লী” নামী মহসংহিতাব টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন । 
গ্রনাথ আচাধ্য চুড়ামণি খুষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষকালে নবদীপে বর্তমান 
ছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রীকরাচার্ধ্য ইহার পিতা, ইহার কত রুত্যতত্বা্ণব, দায়তত্বার্ণব, উদ্ধাহ- 
তত্বার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে আদৃত। ইহার সময় হইতেই নবদ্ধীপে স্থতি- 
শাশ্মচচ্চার বিকাশ হয় এবং পরবন্তী শতাবীতে শ্থপ্রসিদ্ধ বঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উহার 
প্রাধান্ত স্থাপিত হয় । 
রঘুনন্দন খৃষ্টীয় ১৬শ শতাবীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন।১৩ ইনি +মহাপগ্রভু 
টির, পরচৈতন্তদেবের সমসাময়িক । তদানীন্তন স্মার্থ পতিত “সময় 
না প্রদীপ” রচয়িতা হরিহর বন্দোপাধায় ভট্টাচার্য মহাশয়েন্স উরসে 
রঘুননদন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি রথুনন্দন যেমন মেধাবী, 
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ন্ ৭ম ১৩৪ জানি ৪ শা? 

চা | ই ১৮৫ টি ৮ ০৭ এ জচীটবাত ৫ ] ১৪৭ কতা 

বিজ্ঞা নি ] ৰ ২০৭ ৫ ভাবেক হল উজ ও 
ছরিজ। (জ8বদঞা ইত ভি বা আ- | রানি ধরেন ই 

বিষ দ-সিদ্ব, 1 ( আত গছ আ্াশখান্যগখা চেন ভি, ও 
কটি ক্ষ ৮ । "ই অন্থধগ জা কা পর উদ পগ্যি৬ ও রাড চোর 
উস ধারার আটা বকণ্জ হাতিছেছ। | "কাছ গন বিশে, জাতীয় প্রা 
€ ধাঁ বং লি) একই ৬ হানা আনাই - ও 5 51 ডর কপকীতে ডিউটি বোধ ও 
চিত (৮ জিত ঠতত। ৮ আয ও হই এ পা বদন, ও ও হা ওরে শ়ারাও খনির 
দিতি ওতে ও সি ও ৪ টি ধারে নি আমারি ধারা | 


হও টি ভার অ লা এটি শর্ট  ঝ গে ভি পরিজন রহ 
পপ ও উজ বি জি জের তথ এড৪ হি পানির বাজরাততী বারি গোছের 

করার গত ও বিন কাড়ে কত ও কোর ভডত তব হাহ খল ও ও. ০ আব চেরা জারির ক 
সিরা রথ ৪ বাছা খান তু রাত এ দীওারী 
গা কত ৬৪ চলল ৪ [তন | (৩) পাতে ও3১8 ৪ উই বউও পহণর হ আট চিতা, 
) ৭ ₹ +ও ভাঙা বাসে পি প্রি ৭ ই এপেন্যদস্পী গৃশাগাহাযা। ০ বক 
কহ জা প্্স্ত গু বত এক জা হে ৪8৫৬ স্এ হাতে বৃ দুররাছি 


| 
| 
ৃ হাহ প্রািছ। ওই আভা মু ৭) ভরা এষ) তথ ছক বত, 
1 















মা'১০ ] উচিত উচ্ছেম্পটী। গজ) দক গজচক দে একথা দন্ছিিহ। ভারতী 
| ৮1 পিিজ্লিজ টিপ গড ও ও আর উল ওরে জপ | ভা ওর ওর একা 
ট উ জে পানা কটি হরর শক একী ধু মুরতাদ 


গাহি ] বীনা ওলাএ। গিযাকের দু জরখাঃ একী, এ | 1 ককের, আঃ খারা জগ নু 
খারা জততত ৩৪ ডু উগালত ও ও মুজ্গস্রাক (৪ ভাব জাতীর 
উদিত ৩ 9 খ ৪৮ শা ৭৫ অ গ্ হাড ৯ ও দলটির চাই আর 
ইত পহ ভর অর জপ পপ পা হাট আলা তাজা ছইিছে $ রাঃ ১৪ ভা খা আধা জারী 
পা ক হি ও প্রলট্রীকউতত 9 দ ভাত ঈদ "গাগা 
গর বি চা অুনি ও দে আল ও ক ভর ওক হায় 8৮০ ও ওয় ই শশোগ উবার ফাটে 





রি ই পচ টি দক %ও ৪ ৭৪ ৪8 ভও 6 বণন্বাদ ত ও পরই ছাঞাত দুদ 
লীগ রণ আও ও ভর ওটি উপ 4 ও রি ৪৪ 3 জা দু ৬: 
আন্টগুনিথ উদ্ছস্টীজ ৪49 কলা ৫ পি ২ ও 7 ও ্গ পশারভ ৪ আই 
ও ৬৮৪ করছ ওত ও ও বর যহদ্তে। জিযাজাছি জখ 








কলা ক রর রর চপ রর 
ধক সতাশসতর বিশ্বাস লগ দি ৭ হিতকলি মাল মশাববিধ হগাসত সঙপাকি ৩ 
গ্রামবান্া প্রবাশিব কী লি ঠাস 9 সন্পিস শি ০ তপদিযাখসিত  েলনলন টাচ সম্দ গত 
হস শত সজল শশপাদিগাাীদ নর 3 ্ 











বদ সি শ্ড পনটহ 9 পন ত5ল ডজস 


বানা কাকা | 


মানিক পাহক। 


২৮ বহ। জম ১*৭৩। / সদ 


তা” ড ৮ শা 





1 
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ূ সপ সক *স্কু গা” টির ও 
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চি 
আসিব, ভৃডিন বক্র আর হইয়াছে। 


৪ নি দু খনগ বকা উধচ প্রদগন লি ব্য । 





এরি অস্ু্ উজ ৪ ই ₹উ ও ২ ৪৪৩ ক ওক 86 ৪২৩ ০৪৭ ০৩ উদ্দাণঃ 
হধ ০ পানী তস্চহিত উতর এরি উল শও আও গন বা বি 


গুধালোকগুঙ দোষ প্রঙগোধ্যান্ত-চজ্িক]। 
রাতে পক! নাথ গ্রামবাসী প্রকাশিক ॥ 


১২৮১ সাল, উশাখ । 
অঙ্গলাচরণ । 
বিনি বাতীয় ন্যায় কোমল ক্োড়ে রক্ষা 
শিকার নার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন এবং নানা 


আমাদিগকে এক ধৎসর ফাল রক্ষা করিলেন, সেই 
দাড়া পিতা জআানমাত|। গুরুদধ চরণে, আঙর্স। পুনং২ 


খা গারাখ পর ৪৯ স পশস্ঠ জ ব্রন নুর জগাজিক্ এসব 

টি গ্ সস ত্য ছ ভাজ ও ছু ২৬৭ আও পুরীর এ ও খারা 

রীনা টি ৪৬ ধৃিনীণা ৪ ওর নিক ০ গছ 

৪. শছড় ৪০৩ ও 8 ধসে হার খাতির পা 

এই ভাবখাতর পুত কিং পাপে জহখ উপজাতি “গু হটীছে উপর 

$ 5 38 ৬ আজ অব গস সহইিসাতিজউও ৪০৬ হৃজও ৪৫ রখ গা ও 

উজ ০৫ ওত 18০ এ হর আর জা হিতে ওসিকা খত, 8 জানিনা 

উৎ৪৪ “১ +%৮ হন ভন পতিযাকাী। গজ বনীদের 

উদ ৬৪ শশা ডক জিত ন ১ ই আবাত হী হুক পাহৎ জিত আসছি 

ত চ%৩ ৩১৫৬ তাও ক উদ পা হাউ ঠা খা টান কর্রাছে। ডি 

এড দহধ ও থান বাজ পরাগ ভি জিদান ক জাত ররধ্তিত পথই কারাদ ওই 
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নদদীয়া-কাহিনা ৯৭ 


তেমনি শিট ও শা স্বভাব ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদিতে 
বিশেষ বুত্পন এবং জন্দর হুন্দর ভেকরচান পারদর্শী হয়েন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, 
এই সমঘ নবঙ্গীপের নবধুগ । পরম ভাগবত শ্রমন, কসঃচৈতত্য, প্রদিদ্ধ নৈয়াঘিক বধুণাথ 
শিরোমণি ৪ বাসদের সার্বাভীষ, কমণনন্দ আগমবাগাশ প্রষ্ঠতি মনীষিগণ এই সমস্ধে 
বিদ্যমান . দেশ তখন মন্দবিণথে নবহিলে শে টল্টলায়ম।ন | 

মহপ্রহর প্রবরিত বন্ধের বলে আাতিভেপপ্রথ। শিগিল হহম়া। আসিতেছিল ॥ 
ব্রাঙ্মশের প্রথসতবু অনেক লাঘব হহয়।ছিল 1 ধ্পুনাথের শব জায় দেশে একপ্রকার 
নাশ্তিকতা আনন করিততিছিত, তক মত বানাশপের কও আববনে বাতিগার ও অবা 
ৰ “৫ এশনমানগণের সুধীঘকালের শাসনে ও সংস্পর্শে 
সমজেএ বাতি, অতি, আব বারবহার সর্ধপ্রকারে বিষাদ হইছিল । এই 


লোতেএ গ্র্ষ শিতিছিন তত 


্লটবাসমৃন। পশম দঙাকবণে এ -২০নে!ডিত সমাকগঞ্নেরে একাপ্তিক প্রয়োজন 
এন কহ তএতিকতু 1 হনিঠ শ্রমে। কেন রে কবি বন্তদান হুগের অন্তত রধুনননি 
শগ্রপ গর খুণুমন্দন সি শাক আলণ করিসা দেখিতলুন ষে 
সমর বহনান অবস্াস কলিঘন শ্রপভিত সমস্থ বিপি ফবাধধ আগর হতে পাবে 
পাঁড তির এই সক 1 কঠোৰ [পিধি কিক হিবিন করিনা দেশকাল পাআ।টিতবপে 
সংঙ্গাংর মতন ভিন এরা আর আছ পুাঈলণের শিশিন্ত বন্ুগ্র্ প্রণয়ন করেন। 
2 সকণা গ্রহণ তান ্ঠক্দ তশিকী প্রদান ক এ সে 

''মশিজ সপে সং নে পুয়ুশ্চিতে পিবাঠিগ পে জন্মাইমী ভরতে ॥ 
দুষ্গী(তসুনে এ পঙ *[বলদশ্াদি নিননে | ৩ চাগভবনোপর্গে বুদোঘসর্গ হয়ে পরতে ॥ 


াতিটাস।ং পরী নাহ ৮01 তেনে আস্বমন্ঞলে ! লীক্ষীফামাহিকে জুতো, ক্ষেতে শরপুকযোছিমে ॥ 
পমশ্রদ্ধ যগুশ্াক্ছে শত জনা বিচিবিন ইনিই ব্বিশতন্থানে তিভ বঙ্গ রা যত ॥৮ 
সম স্বিশ€ এইবপে মস্ত হইবাব পর তিনি সমস্ত ভারতবয শরমণানন্তর 
এ অর্জনের প্রশিক্চ অধ্যাপকপিণের সহিত দিশ্ুবে সীম মত সংস্থাপন করিধা নবদীপের 
পণ্ডি তমণ্ততীন সভিতি বিবার? হয়েন আঅপহ স্বীয নবি তি প্রন্টিভীবলে শগ্রহ আনম্মমত 
স্থাপনে সন হবেন এই সময়ে ক শর্ধ যোগ হইয়া একমাজ রস শিক্দেশ 
করিত | তাহার মত তন সকলে এতহ আগ্রহের সহিত গ্রহণ কর্বতে থাকেন যে, 
কখিত আছে-একদিন পরাঅকাঁনে নবছাপের গঙ্গাতটে শিবপূজ্গাকালীন রঘুনননে 
বদ্বের কচ্ছাদশ তব অজ্ঞাতসাবে মুত হইয়া যায়, রা তখন ধানমগ্র-বাহাবিষয়ে 
একেবারে অঙ্গন, চতবাং কাছা খশিগা গিয়াছে, ইহা আদে জানিতে পারেন নাই । 
এই কালে নবীদের খাত সম্দায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল রঃ ইস সহস্র শোকে সকল 
সময়েই এই খাট পর্ণ থাকিতি। বিশেমতঃ পণ্ডিতমগ্ডলীর সান, প্জার্চণা, পাঁদচারণ 
এমন কি ছ ছা রাধাগপ ৪ তিন উতি সম্্জ কীষযাই এখানে সমাহিত হইত । সমঙ্গগত 
পৃঙ্গ(নিণত দঙ্ডি তমণ্তুণী কমন জটতাযাকে প্লে মুক্তি হইয়া পুজাম নিএত দেখিয়া 
উহাই শাপপোও, প্রথা মনে কমিমা মক্লেই মুভকচ্ড হইয়া পৃজী কবিতে খাকেন। 
ন্‌. ৭ 


৯৮ নদীয়া-কাহিনী 


পৃজাস্তে ন্মার্থ, সকলকে তদবস্থ দেখিয়া কারণা্সন্ধানে সমস্ত অবগত হইয়। মহাকৌতুক 
করিতে থাকেন । 
কথিত আছে :_ বখুনন্দন তাহার মত স্থাপনার্থ দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া 
এগয়াক্ষেত্রে পিত মাত কাধোর জন্য উপস্থিত হয়েন, তখন গয়ালী পাণগ্ডাগণ অনেক পণ 
গ্রহণ করিয়া তবে ৬গদ|!ধরের শ্রীপাদপত্মে যাত্রীদিগকে পিগুদীন করিতে দিতেন । 
লোকমুখে রখুনন্দনের খাতি ও ষশ শ্রুত থাঁকিলেও পাগ্ডাগণ তখনও কেহ তাহাকে 
প্রত্যক্ষ করেন নাই, স্তরাং তদানীন্তন প্রথাচযায়ী গয়ালী পাগ্ডাগণ ত্রীহা নিকটে « 
উচ্চপণ চাহিয়া সেন এবং স্মার্ডের একান্তিক কাতরতায় দয়ার্ধ নী হইয়া অথের ক্ষন 
জেদ করিতে থাকেন । উহাতে স্থার্তপ্রধান রঘুনন্দন শাঙানযারী কোশবাপী গয়াক্ষেও 
ইত্যাকি বচন উদ্ধৃত করিয়া মন্দির হইতে দূরে এক প্রান্তরে পিগুদানের উদ্যোগ করেন। 
এখন পীণ্ডারা তাহাকে স্থাত্ত ভটাগিধা জানিতে পারিয়া নিজেদের ক্রুটী স্বীকার পূর্বক 
স্তাহাকে স্মাদরে মন্দিরে আহব।ন করিয়। লইয়া! যাশ । রহ তাহারা (পেশ জানিতে 
সেই দিন রত যদি প্রান্তরে পিগু দন করিতেন, তাহা হইলে আর কে পাণ্ডাদের অযথা 
মতাগারে গডিভ হইতে মন্দিরে গমন করিত না । এই সকল কাহিনী হইতে বখুনন্দল 
তদানীশ্ন হিনঘসমাে ক্কি উচ্চতম আমন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ উদলনি 


এষ সময় হিন্দবিববাগণের আচাববাবহান ঠিক শাসিত শা থাকা এব 
তরৎসন্ন্ধে সমাজের শিথিলতা দেখিয়া স্ণাতত একাদনতে উপবাসাদিব 
শি 


জেলি টি ও 4 রা স্ আক লা 
প্রচশিত করেন । তিনি তিথিতগ নজিক গুক্থে প্রতোক তিথিতে আজবথাঘধ কটনাছির 
শী নর ন্ট খু রর ০ 
ও আহঠাবাদিব বাবস্থা কিয়া দেল ২ এবং আভাব!দির বিলধেপ অনিশেদ সঙ্গ কৰি, 
মান। ল্শখিত গাঙে) এই সমথে বাশ্গণগণ কুভক গে সন সি ১|টল অঙ্গ ভি টিনা 
বাব্হত হহচত আবু হয় । স্মার উজ ভপাছয়ের প্রকাশ বারচুব পিধি দেন এঠক্াপে 
চিত 
সর্বণিধয়েই তিনি সংক্কাত সাবনা করিঘা যান। 
স্মৃতিরাজো এহপ্দাপে এ্াবিপণ্তা করিয়া আতপ্রধান বুনন সপ্পুতি প্খসর দখা 
লোকাসুর গখল কাতবন | 
রধুননদনের মুর পর অনেকেই তাহার গ্রন্থাদি পাঠ করিম গ্রামে থামে বাবস্থাধি 
৫ 
্ দিদা? শিমিল টোল নস কর্েন ॥ টোন এহরাণে বহুশাখ 
শরীরুনা প্র 


৫ সারা পশিতের আরের সংস্থান করিয়া মান সস্াপি তাভার 
সার্নণভেম রি | 

[পি নব্যস্কতি বঙগদেশ শানন করিতোছি । হইব পরে সমযে 
পয এক এক জন পিঠ ভু! রে গ্রন্থ অমৃহেন টাকা ও ভব লমঘন করি ধশনাী 
হইয়াছেন | এিধিখযাতি থা কনের পিতামহ বাজ! বামজাবনের জভায় শর 
ও রঙ ও শা লেশতী রন + সকেযি ও এ পপ 1 
সার্রিভীযকে প্রণান রদ দেখিতে পাদ্যা যাদ়। তিশি স্মৃতি ব্যতীত কাবা 
ন5তেও বিশেষ পাবদশী ছিলেন । ইহার পপদ হত একখানি কষ্চলীলাময় 
হখপাঠ্য কাব্য । তিনি উক্ত গ্রন্থে এই দূপে আস্মপরিচয় দিয়িছেন 2 


নদীয়!-কাহিনী ৯৯ 


“শাকে শায়ক-বেদ -মোড়শমিতে শ্রাকুষশন্খ। ন্মবনু 
'আনন্দগ্রদনন্দননননপদগ্বন্্ারবিন্দং হৃদি | 
চক্রে রমা তরচনং বিদ্ন-মনোরগ্চনং 
শ্বীল শযুত বাষজীবন-আহারাজা দৃতঃ ॥” 
প্রকুদ্ণ সার্বভৌমেব পর চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নবদীপে শ্মতির মান বক্ষা 
কবিযাছিলেন। উহার কাত শ্বৃতিপ্রদীপ ও শ্মুতিসার-নংগ্রহত এসাক্দুর্গ ভগ্ন? ও 
ধশ্রবিবেক? প্রড়ৃতি পু্ক ভীহাব পিদবি্থাব সাক্ষ দিদুতাচছে | 
খুীয় মষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল পশ্ডিত বঙ্চমান খাকিয়া বিশেদ রূপে খ্যাত 
হুয়েন, জাহাদের মনো জীরস তর্বন্ঙগার, গোপাল নাঘালঙ্গার, দৈতা বীবেশ্বব এ লামানন্দ 


বাচস্পত়ি শীেম্বাণীয | শকুদতলালঙ্গার শ্রীমৃতবাতন কাছ দায়ভাগের টাকা এ 


দায়ননসং গ্রহ লারক ডি সরশ্ট এক গ্রহ এনা করেন কপ্রস্ঙ্গ কোলক্ক 
150 ,05 এরা মলমসহ হাত বুজি হিনালাদ কাবিল 
হারা কিনিন্ডেত সভাসব ইহার পর্ণনাস বামগ!পাল লাগ্লঙ্কাৰ হলি 
টিক, হাব, তিনি, তায) সমন, শুদ্ধি, প্রুঘশ্চিত্ দ্ুগখিসব 
সি ভি কতখানি পিলম গ্রহ বিনা করিঘ মশনী হইমহেন। 
কু প্কিত আহহ ইততিতলিক বাজ বুজবজাভেব কনা বালিকা 
এসে বিধবা হ পয, জহাতিহ রশেকিরিসর বিনা আশা প্রচলিত হয়, তিতির বাবস্থা 
দহ নেব নয হত কতিপয় পপ্রিভিকে শবখীল বি ত বৃহ কুসন্দে সভা প্রেরণ 
পেন | বসত বড বিগগেঠ বে লাকনু্ছের শিকল খুশী হিনেন, সালাহ এ বিশে 
কল হবনুলমত কদের 7 জিগকু হী ভাসি মামি ফলত সক মুক্তি শর পরিমাপ ধলে 


খর রা ৮ বিনতে "৬৬ ৬) ৭ চা «শর নি ৬ সক ত শিস সত ৪ শপ শ্জ 
বধপ1-1বধাতি হা “শো বি £4 ্পৃশুল,2 2 আনা শা কালি পারদ 2, 


৪ ॥ 


৮০ ণনন 4৯০1 পাজি | এললবু শিবচর দা প্‌ সাচালবিপ্রুণ তীর ভাতা ভি ক য"স্‌ | 


ত্র ৬ 7 


।£ জানেত ঠাক তল হাদ * পৃঙ্গালার শংসল পর দহ শিরলিযাদুহ বিসাকাডাবু নিন্েদর 
১ ছিহন পবিস কিনল বিগ শিউর সান হিন্দরু বাবস্থা হিহ।কা আকবার 
০ এ ১ কোতলাত ই গু এগতনেপ বুবুস্থার একক হুয়তহাল হম আহ গোপাল 
গাযানগ্াণ্ত পিছত 2সিব পাও ১৭1৮ 5 শ্বরনানাশ্িব লনা পরি পি, এ ঈইব 
ঃ 
রি 


লেখ ডঃ শু £ তান, 216 জু কী লে তে জহি হন ১ & 


শিবের কিস হি এম্ভিক অটাবুগ পানা! বামাশন বাসস্পাঙতি হহালীজ 
ূ পু145 7 শা ৭ ১ ৩1ণু বাহ ব ধবল [হুল বি বীতবশ্বব 
চা ভাখগগিদনহ তধৈতা বীপেখরীা শাম খাত করিত আছে, 
দি একধিবস কীদেশ্বর উহার দকীন এক তি উঠত অতিশয় 


পোসপরাযণ হইয়। তাহাকে একটা ১৬ মদন উহার এমন উপেটাদ তই ভতটী 
প্রাণ তাগ করে| মইবান কুদাগন্দের দযায় বাশণ সে দা অবাহ 
কিন্তু মহারাজ চকৌচতার্ে ' আপনার কাষাটী দৈতোব ক্কাফ হইসে তিরবধি 


১০৭ নদীয়া-কাহিনী 


তিনি ও তাহার বংশীয়ের! দৈত্য নামে খাত হয়েন। সে কালে কোনও লঘু পাঁপের 
শান্তি দিতে হইলে কুক্রিয়াশীল বাক্তির নামের সহিত উক্ত কার্যোর যোগ করা হইত। 
এই রূপ শুনা যায় যে, একবার কোন এক বাক্তি প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই 
বালিমুখে মহারাজ কুষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয় । বাজ! তাহার প্লেগ্পা ও লালসংলিগ্ত 
মুখ দর্শনে তাহাকে “বাসিমুখো” বলিয়া সন্বৌধন করেন ; তদবধি এ ব্যক্তি “বাসি মুখো” 
নামে খাত হয়। ইহাদের বংশ শ।ঞ্তিপুরে অগ্যাঁপি বর্তমান আছে । 
মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সভায় কুষ্ঃকান্ত বি্যাবাগীশ ও লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ প্রধান 
টিং স্মার্তরূপে বিরাজিত ছিলেন । কুঞ্চকান্ত, ন্থায় ও স্থৃতি উভয় শাস্ষেই 
নানীর রূপগ্ডিত ছিলেন । তিনি শ্যায়ের গ্রন্থ “শব্বশক্তিপ্রকাশিকা” এবং 
জীমৃতবাহনকূত দায়ভ।গের টাকা লিখিয়া উভয় শাস্েই বুৎপত্তি 
দেখাইয়া] গিয়াছেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সময়ে নবদ্ীপস্থ উত্তর মাঠে মৃত্তিকাভ্যন্তর 
হইতে এক গেপালমূ্ত উিত হয়েন। এই ঘটনা অবলম্বন করিনা তিনি “গোপাল- 
লীলাম্বত" রচনা করেন । এই গোপাল অগ্য।বধি বাজবাটীত আছেন। কথিত আছে; 
কুষ্ণকান্ত অতিশয় দাপ্তিক ছি"লন | বস্বতঃ তাহার সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত অতি হীন 
অবস্থায় পরিণত হইতেছিল এবং একমাত্র তিনিই নবদ্বীপের জ্ঞানগৌরব রক্ষা করিততি- 
ছিলেন। তাহার আসন্নকালে যখন আত্মীয় স্বজনে তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করেন, তখন 
তাহার একজন আসশ্মীয় কহিলেন, “খড1 মহাশয় গঙ্গায় আনা! গেল প্রণাম করন” | 
তাহাতে বিদ্যাবাগীশ বলেন “ বাপুহে আনা গেল নহে, আন। বৃহিল; আমি গেলে 
নদের পনর আনা যাইবে, আনা নৃধিবে ।* কেহ কেহ বলেন “তিনি ম্বভা-শযামু 
শায়িত হইয়া নিয্লিখিত প্লোকটা রচনা করেন £-. 
“অধিগগনমনেকান্ঞারকা দীপ্রিভীজ; 
প্রতিগৃহমপিতদীপা দশয়ন্ত প্রভৃতং | 
দিশি দিশি বিলসম্কঃ সন্ত খগ্যোত-পোতা: 
সবিতরি পরিভুতে কিন্নলোকৈরালোকি ।” 
অর্থাৎ সুর্মযান্তে তারাগণও দীপ্তিভাজন হয়, প্রতিগৃহে দীপনকল প্রস্থৃত্ব প্রদশন করে এবং 
চতুদ্দিকে হুর ক্ষু্র খগ্ভোত সকনও দীপ্তি পায়, অতএব আমাধ হ্যায় স্র্যা গমন করিলে 
নদীয়ায় বিদ্যাকাশে এখন ক্ষুদ্র পণ্ডিতগণ৭ প্রভুত্ব করিবে । 
বর্তমান শতাব্দীর প্রারন্ে ব্রজনাপ বিদ্যারত্্র নবদ্বীপে প্রান ম্মার্তরূপে ধিবাজ 
করিতেছিলেন । এই মহাপুরুষ পূর্বে শাক্ত-মতাবলঙ্গী থাকিলে ৭ শেষ জীবনে মহাপ্রভুর 
শরণাপন্ন হয্বেন এবং “ঠতন্যচন্দ্রোদয়” ণামে একখনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং স্বীয় 
চত্ুষ্পাঠী'তে একটী হরিসভা স্থাপন করেন । এই অবধি নবদ্ীপের পণ্ডিত-মত্ডলীর মধ্যে 
অনেকেই মহা প্রচুর মতানবশী বৈধ্বগণের উপর বিছেনভাব পরিতাগ করিম্নাছেন। 
কথিত আছে ₹__কঙ্গনগবেপ বাজগণেরএ মহা প্রচুর ধর্ম ভাল লাগত না । একদিন 
বাজ কৃষ্ণচন্দরের সভায় একজন খবৈঞ্বের সহিত আলাপ-কালীন বাজ কৃষ্চন্দ্র এ 


নদীয়া-কাহিনী ১৩১ 


ভাবের কোন বাকা বলিয়াছিলেন ; তাহাতে এ স্পষ্টবাদী বৈষ্ঞবটী প্লেষবাপ্তকস্বরে 
উত্তর করেন, “মহারাজ আপনার এই চৈতন্যছেষ স্বাভাবিক ও শাস্সম্মত ; কারণ 
পুরাণাঁদি সমস্ত পাঁঠ করিয়! দেখন, যে দেশে যখনই বিষণ কলেবর গ্রহণ করি্নাছেন, 
তখনই সেই দেশের পরূপারবাসী রাঁজগণের ( দৈত্যগণের ) সঙ্গে তাহার বিবাদ ও 
বিছ্বেম ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অযোধায় বাঁমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে অপর পারস্থ 
বাবণের মহিত বিবাদ হয় । গোকুলে শ্রীক্ুষ্্ূপে জন্মগ্রহণ করিলে পবপারস্থ কংদের 
বিদ্বেষ জন্মে। এইরূপে প্রমাণিত হইতেছে আপনর এই বিদ্বেষ শাস্মাহমোদিত 
ও স্বাভাবিক । ব্রজনাথের পুক্র মথুরানাথ পদবত্ব প্রধান পদে; পরে লালমোহন 
বিছ্যাবাগীশ, তৎপরে শিবনাগ বাচস্পতি প্রধান পদে বৃত হয়েন, তৎপরে পূর্বস্থলী 
নিবানী মহামহোপাধ্যায় ক্ষ্ছন।গ ন্যায়পঞ্ধনন বহুদিন প্রধান স্মার্তের পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন । 

খ্যাত নাম। মৈথিলী পণ্ডিত অজ্জুন মিশ্রের বংশে নিম্নতর নবম পুরুষে কুষ্ণনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন । ইহাদের পূর্বপুকষের নিবাম নবদ্বীপ হইলেও 
প্ঞ্নাথের পিতামহ অভয়গবরণ তর্কবচস্পতি পর্বস্থলীতে এক 
বাঁসবাটী নির্্ণ করেন, তদবধি ইহারা তথায় বাস করিতেছেন, 
১০৫৫ শকান্দে কষ্চনাথ জন্মগ্রতণ করেন $ কুম্ধনাথ শৈশবেই পিতহীন হয়েন। তীহার 
তুলা অশেষ শাক্ষঙ্ঞ।নী পণ্ডিত পুন] বঙ্গদেশে বিবল। ইনি বহু গ্রন্থের টীকা; ভাষা 
€ মীমাংসদি প্রণয়ন কবিয়া দেশমান্ট হইয়াছিলেন। ইহার প্রণীত গ্রস্থাবলীর 
তালিকা সংক্ষেপতঃ এইন্ধপ,-কপুরাদি স্রোতের টীকা,” “বাতদূৃত” অভিজ্ঞান 
শব-ন্তল] নাটকের টাক” “মলমাস তন্ন টাকা, “দায়ভাগ টাঞ্নী,” “বেদান্ত পরিভাষার 
টীক।,” “শ্যামা-সন্তোস,শ "বুহৎ্। মুগ্ধবোধত” “অর্থ সংগ্রহের টীকা, “মীমাংসা ভায় 
প্রকাশ,” “তব্ব-কৌমুদী,” “শুনি সিদ্ধান্ত ।* ইনি স্বীয় নিরপেক্ষতা গুণে শ্রীভাবত-ধর্শব 
মশমণ্ডলের বাবস্থাপক পদে গৃহীত হয়েন ও এ সভার সভাপতি দ্বারবঙ্গেশ্বব কর্তৃক 
“পৃপ্ডিত কুল চক্রবন্খী” উপাধি ভূষিত হয়েন। নবদ্বীপাধিপতি কর্ডক ইনি নবদ্বীপের 
প্রধানন্নান্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুদিন এ পদে অধিঠিত ছিলেন । বুদ্ধ বয়সে 
কাশীবাশী হওয়ায় তাহার স্থলে পণ্ডিতপ্রবর হরিশ্ন্্র তর্করত্ব মহাঁশয়১৬ এ কার্য্য 
নিযুক্ত হতেন ; বিগত ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ শ্রীষ্টান্দে কষ্চনাথ স্বর্গাবোহণ করেন। 

'এখন নবদীপে সর্ধমমেত দশখানি স্থৃতির টোৌলে অন্থ,ংন ১০০ শত জন ছাত্র 
প্রতিবৎসরে স্থৃত্িশী্খ অধায়ন করিয়া থাকেন । অধাপকগণের মধো বঙ্গবিবুধী 
জননী সভীর সম্পাদক শ্রীনসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ, বর্ধমানরাজের স্থার্ত-পণ্ডিত শ্রীসিতিকঠ 
বাচস্পতি (ইনি এখন বদ্ধমনে থাকেন) আীঅজিতনাথ ন্ায়বত, চৈতলচতুষ্পাঠীর 
অধাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ স্মতিতীর্ঘ, শ্রীতারাপ্রসন্ন চুড়ামণি, শ্রীশশিভৃষণ, স্মৃতিবতর 
নদীয়া বাজপুরোহিত শ্রীনিবঞ্জন বিগ্যাভূষণ-- প্রভৃতির নাম উল্লেখযৌগা । এই সকল 
'মধাপক মহাশয়গণের মধো পণ্ডিত অঞ্জিতনাথ লায়বত্ব কাবা ও অলঙ্কারে অিতীয়। 


কষ্কনাথ 
স্লায়পকানন 


১৩৭ ন্দীয়।-কাহিনী 


স্থচারু দেবভাষায় স্থুললিত কবিতা! রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। উপস্থিত পার্দপৃরণে ও 
মূখে মুখে ক্লোক রচনাতেও তাহার অসাধারণ রুতিত্ব।১* এই সকল টোল ধারী 
অধ্যাপক বাতীত নবদ্বীপে এক্ষণে শ্রীকেদারনাথ স্ৃতিভূষণ. শ্রীহরিদাস স্তায় সিদ্ধান্ত, 
সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্বব অধাপক শ্রীদ্বারিকানাথ শিরোমণি, শ্রীউমেশচন্ত্র তর্ক, 
শ্রীদ্ধারিকানাথ শিরোমণি--প্রমুখ বহু অধ্যাপককল্প পগ্ডিত বিদ্যমান আছেন । 

বেদান্তশাস্ছে স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতী ৪ শ্রীদামোদর শাখী বিখ্যাত । 

এতৎ প্রসঙ্গে নিকটবর্তী; বিশ্বপুষ্করিণীর শ্রীন্বরেন্্রনাথ তকরত্ব, শ্রীদেবী প্রসন্ন 
স্থৃতিরত্র, শ্রীম্ৃতৃঃ্ত় স্থৃতিতীথ, শ্রীযদ্থনাথ সার্বভোম , শান্তিপুরের শ্রীরামনাথ তর্করত্র, 
শীকালী প্রসন্ন বিগ্ারত্ব, উলার শ্রীগদাধর শিরোমণি, কাঞ্চননগবে শ্রীস্বতাঞ্য স্থৃতিতীথ, 
শ্রীকালীপ্রসন্ন বিছ্যাবতু, পূর্বস্থলীর শ্রীগঙ্গাচপণ বিছ্যাধত্্ + চাকদহ্র শ্ীদুর্গাগতি 
শিরোমণি, আইসমালীর শ্রীস্থৃতিক শিবোরত্র, মাবিটারির আকুমারুনাথ কাব্যতীণ 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম নদীয়ার বর্ধমান ভু্পাঠীধারিগণের নামের মধ্যে উল্লেখ 
করা যাইতে পাবে। 

এতত্ডিন্ন পুরাণ বা! ভক্তিশা্ে ন্দীয়ার মহাপ্রভুর শবক শ্রীযুক্ত প্যারীলাল 
গোস্বামী ভাগবতরত্ব, শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ ভাগবতভুষ্ণণ, শ্রীমাধধচন্ত্র গোম্বাম” 
ভাগবতভূষণ প্রভৃতি পৌরাণিকগণ, বিশে প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছেন! 


জ্যোতিষ 


হ্যায় এবং স্ৃতিশাস্্ের স্তায় নবদ্ধীপে জ্যোতিঃশান্ত্বেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল । 
কত কাল পৃর্রে ভারতবর্ষে জ্যোতিঃশাস্তের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহ! নির্ণয় করা দুরূহ । 
তবে পৃথিবীর আদি জানভাগ্ুার বেদের মধ্যেও নাতি-বিস্তুত ভাবে জ্যোতিব্বিগ্ভার 
উল্লেখ দুষ্ট হয়। বেদ যজ্ঞকন্মত্বুক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞানের আবশ্তক। 
জোতিংশাপ্সই সেই কাল-জ্ঞানের একমাত্র উপায় । এই জন্যই জ্যোতিষ বেদের ছয়টি 
অঙ্গের অন্ততম অঙ্গ । 

সর্যাসিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়ছে,_ময়নামক অস্ররের প্রার্থনায় স্বয়ং স্র্য্যদেব 
তাহার অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত স্বীয় দেহ হইতে এঠ খখিকে স্্টি করেন; তিনি ময়ের 
প্রশ্নের উত্তর প্রান করায় স্ষ্ধাসিদ্ধান্ত গ্রপ্থ বিরচিত হয় । ্্্ধ্যসিদ্ধান্ত রচিত হইবার 
পর আর্ধাভ্র, বরাহমিহির, ভাঙ্করাচ।া, কেশব-দৈবজ্ছ, গণেশ-দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অসংখ্য 
জ্যোতিব্বিৎ ভারতীয় জ্যোতিষ-বিছ্যার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়। গিয়াছেন। 
আর্ধাতট্রই সব্বপ্রথমে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করেন । বরাহমিহিবের গ্রন্থে জযোতিিরিদ্যা- 
সংক্রান্ত নবাবিক্কূত অনেক তত্ব পরিলক্ষিত হয় । ভাস্কপাগধ্যই প্রথম মীধাকর্ষণ-শক্তির 
আবিষ্কার করেন। কেশব-দৈবজ্ঞ ও গণেশ-দৈবজ্ঞ প্রভৃতির গ্রচ্ছে তিথি নক্ষত্র ও গ্রহণ- 
গণনাদির এ্নন্দর নিয়ম দৃষ্ট হয়। এততপ্তিন্ন অনন্ত-দৈবজ্ঞ-গ্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার 
জাতক-সংক্রান্ত (জন্মপত্রিকী প্রভৃতি শিশ্মণ সম্বন্ধে) বহুগ্রন্থ রচনা করিয়। গিয়াছেন। 

বঙ্দদেশে কতকাল পূর্বে জোতিংশাশ্বের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তদিষয়ে 
সঠিক কোন লিখিত বিবধণ নাই, 'তবে জোতিব্বিৎসম্প্রদায়ের কুল গ্রন্থ হইতে এই 
জোতিধ্বিদ্-বংশীয়দের বহু বিষয় অবগত হয়া যায় । 

এইসকল পুস্তক পাঠে জানা যায় যে বহু পূর্বকাল হইতেই নদীয়ার জোতিধী 
গ্রহ বিপ্রগণের বাস ছিল, এবং তাহার। “নদীয়া বঙ্গ-সমাজ” নামে পরিচিত ছিলেন, 
কান্তকুজাগত পগ্চব্রাহ্মণের বংশাবলী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার! ম্লান হইয়! 
পড়িয়াছিলেন মাত্র । দ্বাদশ গ্রীষ্টাবখে যখন সেনবংশীয়গণ নবদ্বীপ-রাজধানীতে অবস্থান 
করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করেন, তখন গতাবশিষ্ট গ্রহবিপ্র বা জ্যোতিষী ব্রাঙ্ষণের সংখা! 
অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলেও নিতান্ত অল্প ছিল না । সেনবংশীয়দের সময়েও জো তিঃশাস্ের 
'বিলক্ষণ সমাদর ছিল। 

্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ চচ্চ৷ ছিল। 
শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে তাহার জীবনের তাবি ফলাফল গণন! করিয়া নবঘীপের 
জেযাতির্িৎ গ্রহবিপ্রগণ পাঞ্ডিতোর বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । খ্রিস্টীয় 
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সধ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দমভুমদার যখন 
আন্দুলিয়। গ্রামে বাস করেন, সেই সময়ের কয়েবটি জ্যোৌতিহিবিৎ গ্রহবিপ্রবংশের পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। নিয়ে যথাম্বক্রমে এ সকল বংশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে । 
হদয়ানন্দবিগ্যাণব একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গণিত ও জাতক 
উভয়বিধ জ্যোতিঃশাস্ত্েই বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। 


গগ-গোত্রীয় | 
হদয়ানন্দ- ত্দানীম্তন কালে হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণবের ন্যায় রুতী জোঁতিরিবৎ বঙ্গে 
বার্ন... কেহই ছিলেন না । ভবানন্দ যঙ্ুমদার এই বিদযার্ণ মহাশয়কে 


যথেষ্ট সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন । হ্থায়ানন্দের রত “জ্যোতিঃ- 
সারসংগ্রহ" একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব বোধ হয় অতিশয় দীর্ঘজীবী 
ছিলেন, তল্জন্তই আমরা ভবানন্দমজুমদীবের প্রপৌত্র মহারাজ বাঁমজীবনের সময়েও যে 
তিনিই নদীয়! রাজধানীর জোতিব্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন, এইরূপ প্রাচীন পরম্পরার মুখে 
গল্প শুনিতে পাই। রাজা রঘুরামের সময় হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণবের পুক্র বিষুদাস জো তিব্বত 
পণ্ডিত হন। ইহার কোন উপাধি ছিল কি না জানা যায় নাঁ। তাহার পর, 
রাজরাজেন্্র কষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়েই নদীয়ার রাজবংশের চরম উন্নতি হয় । মহারাজ 
কুষ্ণচন্দ্র উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিতোর নবরত্রসভীর আকারে স্বীত্ম রাজধানীতে একটি 
“পঞ্চরত্রসভা” প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় বরাহমিহিরের ন্যায় বিষুদাসের পুত্র 
স্বপ্রসিদ্ধ রামরূদ্রবিষ্ানিধি অন্যতম বত্ু ছিলেন । এই বামকদ্রবিগ্ভানিধি অসাধারণ 
পণ্তিত। তাহার কৃত কতিপয় জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং পঞ্জিকা গণনার সহজ সঙ্েত-স্চক 
পুস্তকসমূহ অগ্যাঁপি এই বংশের কোন আত্মীয়ের গুহে বিমান আছে । 
রামক্রবিষ্ঠানিধি সম্বন্ধে অনেক কিন্বাদন্ী প্রচলিত আছে ' তন্মধো একটি 
চা উল্লেখ করা যাইতেছে । এক সময় মহারাজ কৃষ্চন্্ররায় স্বীয় 
বানি বিস্তৃত জমীদারীর কর যথাসময়ে না দিতে পারায় নবাবক*ক আহত 
হইয়া মুশিদীবাদে গমন করিয়াছিলেন । মহারাজ যখনই 
মুশিদাবাদ যাইতেন, তখনই কয়েকটি প্রিয়পাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যে সকল 
পণ্ডিত মহারাজের প্রীত্তিভাঙ্জন ছিলেন, তন্মধো রামকদ্রবিষ্ঠানিধি অন্যতম । প্রতিদিনই 
মহারাজকে পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে হাঁজির থাকিতে ১ভত। নবাব তদানীস্তন 
বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় নবদ্বীপের পশ্ডিতগণের বাজ বলিয়া মহরাজকে বিশেষ সম্মান 
করিতেন এবং প্রায়ই তাহার নিকট কোন না কোন হিন্দুশীর্ের কথা উত্ধাপন করিয়। 
শান্চ্চাপ্রসঙ্ষে আনন্দ অন্ভভব করিতেন । এক দিবস মহারাজ রুষ্ষচন্দ্র পাবিষদগণ 
সহ নবাবের দরবারে উপস্থিত আছেন, এমন সময় নবাব প্রশ্ন করিলেন; ্সাজ কি 
তিথি? মহারাজ বামকুদ্রবিদ্তানিধিব দিকে দৃর্টিপাত করিতেই তিনি ' বলিলেন 
“আজ পু্িমা*। নবাবের জানা ছিল, পণ্ডিতদের অনেক সময ভুল হয়, তিঁসি একটু 
রহস্য করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন;--“আজ সমস্ত রাত জ্বোৎল্সগাময় থাঁকিবে ?” 
বিদ্যানিধি উত্তর করিলেন “হা হুজুর আজ সমস্ত বাত্রিই জোত্স্াময় থাকিবে” | নবাব 
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ছাঁসিয়া বলিলেন “পত্ডিতজী আপনি মিথ্যাকথা৷ বলিতেছেন” । বিদ্যানিধি একটু বিশ্মিত 
হইয়া বলিলেন “না খোদাবন্দ! আমি ঠিক বলিতেছি” ৷ নবাব একটু কক্ষভীবে 
বলিলেন “কেন আপনিই না গণিয়া লিখিয়াছেন, আন্দ চন্দ্র গ্রহণ” এখন আবার কেমন 
করিয়া বলিতেছেন “সমস্করাত্রি জ্যোত্সাময় থাকিবে?” এসময়ে বঙ্গদেশে একখানি 
মাত্র পঞ্জিকা গণিত হইত, এ পঞ্জিকার গণক উক্ত রামকুদ্রবি্যানিধি । তখন মুদ্রীযন্থ 
ছিল না, স্তরাং বিদ্ত।নিধি মহাশয় স্বয়ং পঞ্ধিক। স্বহান্তে লিখিতেন ৷ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
একখানি পঞ্জিকা নবাব সরকারে ও বঙ্গের বিশেৰ বিশেষ বাঁজা জমিদার ও ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদিগের নিকট কয়েকখানি পঞ্জিকা প্রেরণ করিতেন । এ সময় বধুনন্দনের স্মৃতির 
অপেক্ষাও অপ্রতিহতপ্রভীবে এই পঞ্থিকার বাবস্থা! বঙ্গের সর্বন্তর গৃহীত হইত । নবাবের 
কথায় মহারাজ রষ্ণচন্দ্রের হ্মরণ হইল যে, মে দিবন চন্তরগ্রহণ। পূর্ব দিবসেই গ্রহণ 
কালে কর্তব্য বৈধ কার্ধাদির ব্যবস্থা করিম রাখিয়াছেন । স্ততরাং তিনি অত্যান্ত ছুঃখিত 
*ইলেন। ভাবিলেন “কি দুর্ভাগ্য ! নিতান্ত গ্রহবৈগুণাবশতই কুত্রবিগ্ঠানিধির নবাবের 
সম্মুখে এই দুর্দশা ঘটিল"। মহারাজ লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পাধিলেন না। 
রামরুদ্রবিষ্ঠানিধি একটু চিন্তা করিয়ই সপ্রতিভাবে বলিলেন “খোদীবন্দ। আজ 
চন্দগ্রহণ দেখিতে পাইবেন না, আজ সমস্ত রাত্রি জোবত্দ্ামধ থাকিবে |” নবাব তখনি 
পপ্থিকা আনাইয়! এ দিনের নিন্নের্-টিপ্ননিতে অঙ্গুলিসংযোগ পূর্বক বলিলেন “সর্ধগ্রাস 
চন্রগ্রহণ* এ কথ।টা কাহার হাঁতের লেখা ৮" বিছ্যানিধি বলিলেন “আমি লিখিয়াছি 
বটে কিন্তু এ গ্রহণ আঙ্গ দেখা যাইবে না!” নবাব বলিলেন “যদি দেখা না যায়, 
তাহ হইলে পুরস্কৃত করিব কিন্তু যদি দেখা যায়?” বিদ্যানিধি বলিলেন “আপনার 
যাহ! ইচ্ছা তাহাই করিবেন ।” এমন সময় দরবার ভঙ্গ হইল। মহারাজ বাসায় 
আনিয়া বলিলেন “বিছ্/।নিধি করিলে কি? নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের রাজ বলিয়া নবাঁবের 
'নিকট যে প্রতিপত্তিটুকু ছিল আজ হইতে সে সমুদ্য়ই নষ্ট হইল, এখন উপায়? আগামী 
কল্য তোমার কি দশ হইবে এবং কি প্রকারেই বা আমি নবাবের দরবারে মুখ দেখাইব ।” 
বিগ্াানিধি বলিলেন “মহারাজ চিন্তা করিবেন নী, গ্রহণ হইবে না” মহারাজ ঝলিলেন 
“সর্বদগ্রস গ্রহণ9 কি কথন ন! হইয়া যায়, তুমি এ কি প্রলাপ বকিতেছ, এক বৎসর 
মাঁথা ঘামাইয়! যাহ শির করিয়াছ, এক কথায় ঝলিলে তাহা। হইবে না ?” 

মহারাজ কষ্ণচন্ত্ররা য় দুশ্চিন্তীয় অভিভূত, তিনি তখন আনে যাইবার জন্য প্রস্তত 
হইলেন । বামরদ্রবিগ্ঠানিধি মহারাজকে বলিলেন “মহারাজ আপনি নিশ্চিন্তমনে 
স্নীনারদি করন। আমার একটি নিবেদন, অগ্য দিবারাত্রির মধো আর আমাকে খোঁজ 
কবিবেন না, আগামী কলা প্রতাষে আসিয়া! আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কৰিব ।” 
মহারাজ বলিলেন “বুঝিয়াছি তুমি পলাইবে, কিন্তু পলায়ন বৃথা, বাদ্সার মূলুক ছাড়িয়া 
কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে, সেখানেই ধরা পড়িবে ।” বিগ্যানিধি বলিলেন 
“মহারাজ ! প্রাণের মায়া কি এতই অধিক যে, মহীরাজকে ছাড়িয়া নিজের ধিক্কৃত 
দ্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব ?” মহারাজ বিগ্যানিধির তেজস্বিতাপূর্ণ স্বতাৰ অবগত 


১০৬ নদীয়া-কাহিনী 


ছিলেন, আর কিছু বলিলেন ন! কিন্তু নানা সন্দেহ ও কল্পনায় তাহার হায় ব্যাকুল 
হইয়া রহিল। এদিকে বিছ্ামিধি মহারাজের কর্মচারীদের ছারা একশত আটটি 
লোহিতবর্ণ জবাকুন্্ম সংগ্রহ করিলেন এবং একটি তামার ক্ষুদ্র কলস, একখানি তামথাল। 
ও অন্যান্ত পূজোপকরণ লইয়া গঙ্গাগর্ডে অবতরণ করিলেন। তাহার পর, জলের 
ধার দিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । যতদূর দেখা দেখা গেল, 
মহারাজের লোকেরা! তাকাইয়া রহিল; তাহার পর ফিরিয়। গিয়া! মহারাজকে সংবাদ 
দিল। মহারাজ কোন কথাই বলিলেন না। বিদ্টানটি নহর অতিক্রম করিয়। বন্দরে 
গঙ্গাগর্ভস্থ এক নিজ্জন স্থানে পুজার জব; রাখিয়া স্ান করিলেন । তাহার পর নক্ধযা 
শেষ করিয়া একশত আটটি ক্রবাকপ্ম দ্বারা যথাবিধি স্বীয় লৌকিক উপাস্তদেব ভগবান 
সহশ্রাংশুর অচ্চনা করিলেন । স্জ 'র প্রীককালেই তাম্-কলসটি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়! 
মস্বলে রাহকে আকধণ পুব্বক এ কলসের মধো প্রবেশ করাইলেন। তাহার পর, 
উহার উপবিভাগে তায়খালাখানি রাখিয়া পাটি শিবলিঙ্গ তছৃপরি স্থাপনপূর্বক পূজা 
“শষ করিয়া একাগ্রমনে জপ আরম্ত করিলেন । রজনী স" এত হইল, জোন 
চতুর্দিক পুলকিত । প্রীসাঁদের উপরিভাগে ছাদে নবাব ৪ তং বর পারিদদগণের জগ 
আসন স্থাপিত হইল 1 সপারিষদ নবাব উত্ঞনকচিন্দে আকাশের প্রতি দুঈগিপাত করিষা 
রাঁহলেন। নক্ষত্রমালা-পরিশোভিত পূর্ণশশধর নবাবেব উত্কথ! দেখিয়া দূর হইতে খেন 
চাস্য করিতে লাগিলেন । প্রহরে প্রহরে ঘড়ী বজিতে লাগিল । যখন খাদি দ্ীতীয় 
প্রহর অতীত তখন'ও আকাশ নিশ্দল, সামাল একখগ্ড মেধ পধান্থ আকাশে নাই, 
পূর্ণশশধরের অনন্ত জোত্জারাশিতে জগন্খ উভাশিত | নবাবের চক্ষু নিহার আকননে 
দুলু ঢুলু করিতেছে, আর বসিয়া খাকিতে পারিলেন গা, খলিলেন_শদীঘার রাঙ্গার 
পণ্ডিতটা একটা! বুজরুক, কেন না আমি মৌলবী সাহেবের পহেও জানিতে পারিয়াছি__ 
দিল্লীর পর্রিকায় লেখা আছে, রাত্রি গুদণ্ডের সময় গ্রহণ লাগিবে, ও ২ম প্রহর সময় 
ছাঁড়িবে এবং পুর্ণগ্রস হইবে" দেক্ট গ্রহণ হঈল না, আর বসিয়া থাকিগা কি হইবে, 
চল আমরা শুইতে যাই" । শবাব শমন করিতে গেলেন, মহারাজ রুষ্ণচন্দ্রের জদয় 
আনন্দে পুলকিত । তাহার এত আনন্দ হইয়াছে যে বিনিদ্র অবস্থায়ই তিনি রাত্রি 
কাটাইলেন | এদিকে জনপ্রীণিবিহীন গঙ্ষাগর্ডে মাধমাসের দাকুণ হিম-পাতেও 
অটলদেহে বামকুদ্বিষ্ঠানিধি নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ইষ্টমন্থ জপ কপ্ধিতেছেন। আর 
রাত্রি নাই রজনীবু বিচ্ছেদ ম্মরণ করিয়া নিশানাথের মুখ পাওুবণ হইয়া] আঁসিল। 
ক্ষীণজোতি নক্ষত্রসকল৭ ক্রমে ত্রমে কোন অজাণ। প্রদেশে লুকাইতে লাগিল। 
বিদ্যানিধি জপ শেশ করিয়! গাত্রথান করিলেন । তিনি শিব পাঁচটি গঙ্গান্বোতে 'বিসঙ্জন 
করিয়া তাজাধারটি তূলিলেই সেই প্রভাতকালে পৃথিবী যেন ধুসর বসে আচ্ছাদিত 
হইল । নবাব শ্য্য ত্যাগ করিয়া দেখিলেন গ্রস্থাস্ত চন্দের ছায়া আকাশপটে "বিলীন 


হইতেছে । 
ধখন, বিগ্যানিধি মহারাজ কষ্চচন্দ্রের বাসায় আগমন করি:লন, তখন বহাবাজ 
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হাত বাড়াইয়! ঙাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন “বিগ্ভানিধি তুমি আমার মুখ 
উজ্জ্বল করিয়াছ, আজ আমি যথার্থ নবদ্বীপের পণ্ডিতের রাজা” । যথাসময়ে মহারাজ 
কষচন্ত্র সপরিসন নবাবের দরবারে উপস্থিত হইলেন । সেদিন নবাবের দরবারের সমস্ত 
রাজা, জমিদার, আমির ওমরাহের দৃষ্টি বাজা এবং বিছ্াানিধির দিকে পড়িল। সকলেই 
বিদ্যানিধিকে দেখিবার .জন্য উৎস্থক। বিদ্যানিধি, গৌবাঙ্গদেহ তেজংপুঞ্ত-কলেবর 
গরদে ধুতি ও উত্তরীয় দ্বারা দেহ আবৃত করিয়। মহারাজের পার্থে উপবিষ্ট হইলেন। 
নবাব, জ্যোতিঃশাত্্ব ও যৌগ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং বিগ্যানিধির উত্তরে 
অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন । তাহার পর, প্রকাশ্ত দরবারে বিদ্ভানিধির প্রশংসা ঢরিয়া 
পুরস্কার প্রার্থনা করিতে অন্তরোধ করিলেন । বিদ্যানিধি বলিলেন,-_-“খোদাবন্দ । 
মহারাজের অভীষ্টের সহিত আমার অভীষ্টরের কোনই পার্থক্য নাই । অতএব হীরাজজকে 
সন্তুষ্ট করিলেই অমি পরম সস্তোষ লাভ করিব*। প্রসব প্রতি এইরূপ অঞত্রিম গ্রীতি 
দেখিয়া নবাব অতাস্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং বাকী বাজন্ব রেহাই দিযা সে খাত্রায় 
মহারাজকে সসম্মানে বিদায় দিলেন । এই রামরুদ্বিগ্ভানিধি পঞ্চকো্ট বাজধাশশ ও 
নদীয়া-বাঁজধানী” :পস্খনেই জ্যোতিব্বিৎখ সভীপণ্তিত ছিলেন । বরামরুদ্বিগ্যানিধির 
যে সকল ছাত্র ছিলেন, তন্মধো হরিদেব বিদ্যানিধিই প্রধান । হরিদেবের গণনার 
নিপুণতার অনেক কিনবদস্তী প্রচলিত আছে । হরিদেব বিদ্যানিধি বদ্ধমানের মহারাজের 
প্যোতিধ্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে স্বীয় পাঠ্িতোর অসাপারণত্ব 
প্রদর্শন করিয়া বদ্ধমান রাজের নিকট হইতে কয়েক সহম বিঘা বরহ্গত্রভৃমি ও বহু অর্থ 
লাভ করিয়াছিলেন । হরিদেব বিছ্যানিধির বংশধরেরা বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া বদ্ধমান 
নগরের অনতিদৃ'র গোবিন্দপুরে বাস করিতেছেন । অদ্াপি এ বংশীয় গ্রহবিপ্রগণই 
বদ্ধমানের মহারাজের জ্োতিব্বিৎ পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠত আছেন । 

মহারাজ কষচন্ত্ররায় ও পণ্ডিত রামরুদ্রবিদানিধি হইতে রাজবংশের এক এক 
বাজার সময়ে বিদ্বাশিধি-বংশের এক এক পণ্ডিত পঞ্জিকাকার হইয়া আসিতেছিলেন। 


রাঁজ-বংশ । পঞ্জিকাকার বংশ 
( ১) মহারাজ কৃষচন্দ্রবায় । (১৭২৮ শ্রী) পণ্ডিত বামকুদ্রবিদ্যানিধি । 
(২) » * শিবচন্দ্রবায়। (১৭৮২ খ্রীঃ) » বামকষ্বিদ্যানিধি | 
(৩) » » ঈশ্বরচন্ত্ররায় । (১৭৮৮ খ্রীঃ) “« প্রাণনাথবিদাভরণ । 
(৪) » " গিরিশচন্দ্ররায় । (১৮০২ খ্রীঃ) « বরামজয়শিরোমণি 1১৮ 


বামজয়শিরোমণি, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সকল শাস্সেই বিচক্ষণ 
ছিলেন। এক বার তিনি স্বীয় পঞ্জীকায় ছুই দিনে শারদীয় হুর্গোত্সবের তিনি পৃজা 
হইবে লেখেন । সে সময়ে বঙ্গদেশে নবন্ীপের পঞ্জিকা ব্যতীত আরও কয়েকখানি 
পঞ্জিকা গণিত হইত। এ সকল পঞ্জিকীয় তিন দিনে দুর্গাপূজার বাবস্থা লিখিত 
হয় কিন্ত অধিকাংশ লোক নবদ্বীপের পঞ্চিকার মতে বৈধ কাধ্য সম্পন্ন করেন, সুতরাং 
তাহার। অত্যন্ত সন্দিহান হইলেন । বঙ্গে একটা হুনুস্থল পড়িয়া গেল। এই বিষয়ের. 
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'শ্ীমাংসার নিমিত্ত কলিকাতা শোভাবাজারের রাঁজবাটাতে এক মহতী পণ্ডিত-সভা 
আহৃত হয়। তাহাতে বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত অধ্যাপক ব্রাহ্ষণ-পণ্ডিত নিমস্থ্িত হইয়! 
আমেন। নবদ্বীপ-প্রদেশের অধাপকগণ বাতীত সকলেই বাঁমজয়শিবোৌমণির বিরোধী । 
সকলেই রামজয়কে অপাদস্থ করিবার জন্বা বদ্ধপরিকর । কিন্তু রামজয়শিরোমণি ভীত 
হইবার পাত্র নহেন, তিনি স্থির অচল। সতাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;-“কে 
কে আমার বাবস্থার বিবোধী, তাহার! অশ্কগ্রহ করিয়। অগ্রসর হউন |” এই সময় স্মার্ত 
'পণ্ডিতগণের মধো একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। তাহার পর, তিশি সকলের 
মতান্রসারে প্রথমে তিথি গণন। করিয়া দেখান। তিনিযে দিন যে তিথি যতক্ষণ 
অবস্থিতি করিবে লেখেন, তাহা কেহই উন্টাইতে পারেন না। তাহার পর স্বৃতিশাস্মের 
বিচার আরম্ভ হয়। শিরোমনি স্ৃতিশাস্বেও বিলক্ষণ বুৎ্পন্ন ছিলেন। তিন দিন 
বিচারের পর তাঁহারই লিখিত বাবস্থার অনুকূলে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রদান করেন। 
তাহার পর, সর্বববাদী-সন্মতি ক্রমে দুইদিন পুজার বাবস্থা-পত্র সমস্ত পণ্ডিত স্বাক্ষর 
করেন। এ বৎসর বঙ্গদেশের সর্বত্র রামন্য্র শিরোমণির বাবস্থা অগ্রলারেই 
শীরদীয়-পৃূজা সম্পন্ন হয়। এই সভায় রামজয় শিরোমণি সর্বোচ্চ বিদায় প্রার্চ 
হন। 


একবার গবর্ণর্জেনেরাল্‌ হাঁভিগ সাহেব নবদ্বীপে চতুষ্পাঠি পরিদর্শশার্থ আগমল 
করেন । নদীয়ার সমুদয় পণ্ডিতমণ্ডলী ট্রিমারে গিগ্না তাহার সহিত সাক্ষাৎ কবেন। 
সাক্ষাৎকারকালে লাটসাহেবকে একটু উতৎ্কন্টিত দেখায়। কথা-প্রসঙ্গে লাটসাহেব 
বলেন “তাহার পত্তীর যে দিবস কলিকাতা। পৌছিবার কথা ছিল, সে দিবস অতীত 
হইয়াছে । লেডী হান্ডিঞ্জ বিলাত হইতে যাত্রা করিয়।ছেণ এ সংবাদ তিন্নি পাইয়াছেন, 
অথচ কলিকাতায় জাহাজ না পৌছায় সাহেব বিপদাশঙ্কা করিতেছেশ” । সকল 
পণ্ডিতই রামজয়শিরোৌমণির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । শিরোমণি, সেই সময় 
যে লয্মে প্রশ্ন হইয়াছিল, তদন্থসারে গণনা করিয়া বলিলেন £--“আপনার পত্থী এখন 
কলিকাতীয় অতি সরিহিত স্বান পর্য্স্ত আসিয়াছেন। আপনি কলিকাতায় উপস্থিত 
হইলেই তীহীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে" । লাটসাহেবের মুখিদাবাদে যাইবার কথা ছিল, 
তিনি সে সঙ্কল্প পরিতাগ করিয়া কলিকাতা অভিমূখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতার 
গঙ্গার ঘাটে পৌছিয়াই দেখেন “লেভী হািঞ্ লাটসাহেব মুশিদাবাদ গিয়াছেন শুনিয়া 
সেখানে যাইবার জন্য অনা একখানি ই্িমারে উঠিয়াছেন”। গঙ্গার ঘাটেই পরম্পর 
দর্ণনোৎসুক পতি পত্বীর সাক্ষাৎ হইল। লটিসাহেব বাঁমজরশিরোমণির গণনায় 
অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়। শিরোরণিকে তাহার কতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত নদীয়ার কলেক্টর- 
সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। এ পত্রে শিরোমণির প্রতি যথেষ্ট সন্মান প্রদশিত 
হইয়াছিল এবং পুরস্কার-প্রদানেচ্ছারও আঁভাল ছিল। কিন্তু শিরোমণি লার্টসাহেবের 


নিকট হইতে কোন পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। 


নদীয়া-কাহিনী ১৩৯, 


(৫) » » শ্রীশচন্দ্র বায় (১৮৪২ খ্রীঃ) » শ্রাদাম বিদ্যাভূষণ। 


(৬) » » সতীশচন্দ্র বাসস (১৮৬০ খ্রীঃ) 
৮ ১১ ভূবনেশ্বরী দেবী (১৮৭০ খ্রীঃ) ]” তারিশীচরণ বিদ্যাবাগীশ । 


(৭) ১,,, ক্ষিতিশচন্দ্র রাস ১) দুর্গীদাস বিদ্যারত্ব। 
উল্লিখিত বাঁজগণের অধিকারক[লে যে সকল পঞ্জিকা গণিত হইত, উহার মঙ্গলাঁচরণের 
শ্লোকে যে রাজার আদেশে এবং যাহার কর্ক পঞ্জিকা গণিত উভয়েরই নাম থাকিত। 
নবদ্বীপ রাজবংশের প্রথম হইতে এই প্রথা চলিয়া আপিতেছিল, ইহা নদীয়।র রাজবংশের 
হিন্দব-সমাজের উপর অসাধারণ অধিপত্োর প্রাধান পরিচায়ক ছিল। মহারাজ 
ক্ষিতীশচন্দ্ররায় বাছুরের সময় হইতে এই প্রথার লোপ হইয়াছে । 

মুসলমান বাজতের সময় নমর মহারাজের হস্তে মুশিদাবাদদর নবাব প্রতিবন্সর 
একখাণি করিয়া পঞ্চিকা গ্রহণ করিতেন, এ পঞ্জিকা অনসারেই তদানীন্তন কালে 
ুজ্জকার্য দি সম্পন্ন হইত। ইংর।জ বরাঁজও উক্ত নিম পরিত্যাগ করেন নাই। 
অদ্বাপি নদীয়।বু জজ, সাহেবের ( এখন কলেক্টর সাহেবের ) হস্তে নবহীপের পণ্ডিতের 
গণিত একখানি পঞ্জিকা প্রতিবমব গ্রহণ করেন । উক্ত পঞ্জিকার সাহায্যেই বঙ্গদেশের 
পর্ববদিনের অবকাশাদি সমূদয় নির্ণাত হইয়া থাকে। 

নদীয়ার আর একাট প্রপিদ্ধ জোতিব্বিদবংশের আদিপুকষ শ্িপ্রসিদ্ধ কমলাকর- 


মৌদগলা- জ্োোতিদী। ইনি একক্জন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কমলা- 
পাত্রী" করের কৃত জোগতিধশান্ষের কষেকখানি টীকা গ্রন্ত আছে ।১৯ 
কমল'কব- কমল।করেণ পুর স্তধাকন | ন্ধাকরের পুত্র হৃধীকেশ। হ্বধীকেশের 
জ্োঠিষী পুজ গোপীনাথ ৷ ইহারা সকলেই বংশপবম্পরাগনতত জোতিঃশান্ে 


ম্রপশ্লিত। গোপীনাথের যে কয়েকটি পুর জন্ম গ্রহণ করেন, তম্মবো স্ব প্রসিদ্ধ বাজীবলোচন 
বিদাসাগর ব্বিতীগ্ণ 1২০ বাজীবলোচন পূর্বেবেক্ত বামকদ্রবিদানিধির সমসাময়িক । তিনি 
বাকরণ কাবা, অলঙ্কার লাক্স স্বৃতি জো1তিষ প্রভৃতি সকল শান্রেই স্ূপপ্ডতিত ছিলেন । 
উহার অুলীকিক প্রতিভার পরিচয় পাইনা সময়ে সময়ে পণ্ডিত-সমাজ বিশ্মিত হইতেন। 
শুনা যায়, রাঁজীবলোচন বিদ্যাসাগরের একটি বড় চতুস্পাঠী ছিল, তাহাতে তিনি 
ব্যাকরণ, কাবা স্থৃতি সো1তিধ সকল শাস্েরই অধাপন। করিতেন । গ্রাম্য ছাত্র ব্যতীত 
আনক বৈদেশিক ছাঁজ৪ উহার নিকটে অধায়ন করিত । তখনও বোধহয় শ্লেটের বাবহার 
আরস্ত হয় ন।ই, কাঠফলকে ধুলা! মাখিয়া বাঁশের কাঠীর সাহাযো আক কস! হইত। 
বাজীবলোচনের বিদাবত্তার পরিচয় পাইয়া কোন কোন রাজা ও জমিদারের বাটা হইতে 
তাহার জো তিরবিৎ-সভা-পণ্ডিততির পদ গ্রহনের অঙ্গবোধ আসে, স্বাধীনচেতা রাজীব 
বিদ্যানাগর তাহা গ্রহণ করেন নাই। 

রাজীবের পুন্ত প্রাণবল্লুভ। প্রাণবল্পভের প্রথম পুত্র কেশব-বিশারদ । ইনি ষে 
পর্ধিকা গণনা! করিংতিন, তাহ বহুস্থ।নে প্রচলিত ছিল । কেশবের ছুই পুত্র। তন্মধো 
প্রথম পুন্্র কমণলোচনবিদযাবিনোদ ৷ ইহার বংশধরের। নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। 


১১৩ নদদীয়া-কাহিনী 


প্রাণবল্পতের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ভূগুরামবাচস্পতি। তাহার শতানন্দ, শ্টামানন্দ প্রভৃতি 
কয়েকটা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র শতানন্দ স্ুপপ্তিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত- 
বাগীশ আখ্যা প্রা্ধ হইয়াছিলেন। শতানন্দসিদ্ধান্তবাগীশের নবহীপ-প্রদেশে জ্যোতিঃ- 
শাস্কে পারদশিতার জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি প্রবীণ বয়সে কোন আম্মীয়ের 
অন্গরোধে বর্তমান নদীয়া! ও ফরিদপুর জেলার সন্ধিস্থালে ফরিদপুরের অন্তর্গত ধর্্মহাটাতে 
আসিয়া কিছুদিন থাকেন। তাহার অন্যান্য ভ্রান্তগণ নবদ্বীপেই বাম করেন। নৃত্তন 
বাসম্থলীতে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হওয়াতে দিদ্ধান্তবাগীশ ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়। 
এ স্থানেই সপরিবারে বসতি করেন। তাহার পাঁচপুত্র, ত্ধ্যে উমাকান্ত বিদানিধিও 
স্থপপ্তিত ছিলেন । শাস্্ীয় ব্যবসায় ব্যতীত কয়েকখানি গ্রামের বাজন্ব আদায়ের ভারও 
তাহার উপর ছিল । জমিদীরে জমিদারে বিবাদ হওয়ায় তিনি কেন পক্ষই অবলম্বন 
না করিয়৷ উক্ত গ্রাম পরিত্যাগপূর্ববক উহার পশ্চিমভাগে রমণীয় চন্দনানামী আ্োতম্বতীর 
তীরে আসিয়া ভ্রাত্ুগণ সহ বসতি করেন। অসংখা-নারিকেল-গ্ুবক-বৃক্ষশ্রেণী- 
পরিশৌভিত: উমাকান্তের পল্লীভবনের দৃশ্য নদীতীর হইতে অতি মনোরম বোধ হইত । 
বিদ্যানিধি শাস্বীয় ব্যবসায়ে বহু অর্থ অঙ্জন করিতেন কিন্তু ব্রত নিয়ম পৃজা অর্চাও 
দানাদিতে সমস্তই বায়িত হইত। তিনি তাহার স্বহ্যকাল সন্নিহিত জানিতে পারিয়। 
বনু-ব্যয়-সাধ্য নৌকায় আরোহণ পূর্বক কাশী যাত্র! করেন এবং বারাণীধামে পৌছিবার 
ছুইদিন পরে তৃতীয় দিবসের অরুণোদয়-কালে মণিকণ্রিকাতীর্ঘে সঙ্ঞানে দেহত্াগ 
করেন। 

উমাকান্তের চারিপুত্রের মধো তৃতীয় ক্তপ্রপিদ্ধ গীতাম্বরবিদ্যাবাগাশ। 

শা বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শৈশবে কলাপ ব্যাকয়ণ অধায়ন করেন, তাহার 
বড পর জ্যোতিশান্থে অসাধারণ পণ্ডিত হন। তির্শি জন্ম-পত্রিকায় 

্‌ যাহা যাহা লিখিতেন অবিকল উহা ফলিত । অনেকে উহা পরীক্ষা 
করিয়াও দেখিয়াছেন । কোন লময়ে বঙ্গের কোন ত্রাঙ্গণজমিদারের একমাত্র পুত্রের 
এক জন্মপত্রিকা প্রস্বত করেন | উহাতে মাস ফল লিখিত হইম্বাছিল। উনিশ বসব 
সাত মাসে বিবাহ হইবে লেখা ছিল । এঁ জমিদার প্রতিজ্ঞা কবেন, এ সময়ের ছুই 
বৎমর পরে পুত্রকে বিবাহ দিবেন। তজ্জন্য অনেক সম্পন্ন কন্যাদায়গ্রস্তকে নিয়ত 
প্রতাখ্াযান করিতে লাগিলেন । কিস্তু শেমে এমন একটা অপরিহার্য ঘটনা আসিয়া 
উপস্থিত হইল যে, ঠিক উনিশ বৎসবু স।ত মস শেব হইবার দুই দিন পৃর্ব্র পুত্রের পরিণয় 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হইল । 

বিগ্যাবাগীশ মহাশয় প্রতিদিন ত্রাঙ্গমুহত্ধে উঠি আ্ান সন্ধ্যা পূজাদি শেষ 
করিতেন। সমস্ত রাত্রি ঝড় বহিয়াছে, প্রভাতে বৃষ্টির বিরাম নাই, এ। অবস্থায়ও 
তিনি প্রাতঃ-স্বান পরিত্যাগ করেন নাই । সদাচার ও শিয়ম পালনের নিষিদ্ত তাহার 
দেহে কোনই ব্যাধি ছিল না। লোকে তাহাকে “বাকৃদিদ্ধ পুরুষ" বণিত। তিনি 
যাহাকে যাহ। বলিতেন, তাহাই সিদ্ধ হইত। 


নদীয়।-কাহিনী ১১১ 


বিদ্াবগীশ মহাশয় যথেষ্ট অর্থেপার্জন করিতেন কিন্তু সঞ্চয় করিতেন না, 
সমুদই সৎকর্থে নিয়োগ করিতেন ৷ দোল দুর্গোৎসব বাসম্তী-পৃজা প্রভৃতি নিতাক্রিয়া 
তাহার বাটাতে অতিসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত । এতত্ডিক্ন সমূদীয় ব্রত ও 
বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, গৃহোৎসর্গ প্রস্ৃতি অনেক নৈমিব্বিক ব্যাপারও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী ছিলেন। কুঠিয়াল্‌ সাহেবেরা অনেক সময় 
শ্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং আবদ্ধ করিয়া বাখিত । বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েয 
পত্র পাইলে দেওয়ান বা অন্যান্য কন্মগারিগণ তৎক্ষণাৎ এ নকল কারাবন্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি 
দিতেন। এ প্রদ্দেশের নীলকুঠীর সাহেব, জমিদার, জেলার জজ, মাজিষ্টরটে সকলেই 
স্তাহাকে জানিতেন এবং বাঙ্গালী কর্মচারীগণ ত তাহাকে দৈবক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ বলিয়। 
দেবতার ন্তায় ভক্তি করিতেন । 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয় চিরকাল সদাচার এবং সুশ্দ্রদেহে পুণাকর্মের অনুষ্ঠান কিয়! 
নটি বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ধ হন । তাহ!র চারিপুতর বি্যমান । জোর শ্রবিশ্বস্তর 
জ্যোতিষার্ণব, দ্বিতীয় শ্রীশরচ্চঙ্গ শাশ্বী, তৃতীয় মহামহৌপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য; 
84 /১- ০. 17. 19. শ্ীযতীন্ত্রভূষণ আচার্ধা। ইহারা সকলেই পুনবায় পর্পুরুষদেব 
অধুাষিত নবদ্বীপে আমিয়া বাস করিতেছেন । 
এখন ইনি নবদ্বীপের সর্ববপ্রধান জোতিরিবদ্‌ এবং পঞ্জিকাকার । বিদাানিধিবংশের 
রবি শেষপুরুষ দুর্গাদাসের পরলোক গমনের পর জ্বোতিষার্ণব মহাশয়ই 
রহ হাইকোটের পঞ্জিকা প্রণঘ্নের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । নদীপ়্াব 
কলেক্টরের হস্তে ছুইথানি পঞ্জিকা দিতে হয় । একখানি নদীয়াৰ 
কলেন্টুরের অফিসে থাকে, অপরখানি কলিকাতা হাইকোটে প্রেরিত হয়। গ্প্তপ্রেস 
পঞ্জিকা বাঙ্গালার অন্ততম প্রধান পঞ্জিকা এই পঞ্জিকার প্রণেতা জোতিষারব 
মহাশয় । 
নবদ্ধীপের আরএকটা প্রসিদ্ধ জোতিবিবৎ বংশের আদিপুকুষ নবুদ্ধি শিরোমণি । 
ইনি জ্যোতিঃশান্মে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । ইহার পূর্বনিবাস 
কাণ্তপ- 
যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ছিল। চৌগাছা 


নি গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকায় “5তুপলাশী নামে কীন্তিত ইইয়া-ছ ! পলাশ 
রে ্ অর্থ বুক্ষ (গাছ ) ৮তুবু অথে (চাবি 7 সুতরাং চতৃঃপলাশী অথে 
শরোমণি 


চৌগাছা ৷ “চিত্রাকুমারোশ্মিবিধৌতপাদঃ” চৌগাছা গ্রামের এই 
বিশেষণ ছার। বোধ হয় এ গ্রামের নিকটে চিতা এবং কুমার নদের সংযোগ হইয়াছিল 
ও সর্বদা & নদদিছয়ের উন্মিমাল। দ্বার। এ গ্রামের প্রাস্ততাগ বিধৌত হইত । এক 
সমম্বে ইনি কোন কার্ধ্যবশত% নদীয়া! জেলার আন্দুলিয়! গ্রামে আগমন করেন । তখনও 
ভবানন্দ মভুমদীরের উন্নতির সুত্রপাত হয় নাই। একজন অধাপক ভবানন্দ মজুমদারের 
বিশেষ শ্রদ্ধাভীজন ও প্রিয় পাত্র ছিলেন । ভীহা সহিত স্ববৃদ্ধিশরেমণির সাক্ষাৎ ও 
আলাপ হুইলে তিনিই শিরোমণিকে সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ মজুমদারের নিকট উপস্থিত 


১১২ নদীয়া-কাহিনী 


করেন।২১ মজুমদীর নিজের জীবনের ফলাফল জানিতে চাহেন। স্ববুদ্ধি-শিরোমণি 
কোষ্ঠী দেখিয়া বলেন “আপনার অমুক সময় হইতে অমুক সমগ্র পর্যান্ত জীবনের উৎকৃষ্ট 
সময়। এ সময় আপনার এত সৌভাগা হইবে যে, তদ্দীবা আপনি চিরস্থখী ও বহুসম্মানে 
সম্মানিত হইতে পারিবেন” । ভবানন্দ মজুমদার উহার অর্থ কিছুই বুঝিলেন না, বলিলেন 
“এমন কি মৌভাগোর সম্ভাবনা আছে, যদ্ীরা আমি চিরন্ুুখী হইব*। তাহার পরই 
মানসিংহ জাহাঙ্গীর বাদসাহেব সন্ত সহ প্রতাপারদিতাকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালায় 
আগমন করেন। ভবানন্দ বর্ধমানে গিয়া মানমিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
মজুমদারের সাহায্যে মানসিংহ রুতকাধ্য হইয়া! দিল্লী গমনকাল মজ্মদারকে সঙ্গে লইয়া 
যান। ভবানন্দমজজুমদার বাদসাহকে সন্তুষ্ট করতঃ বন জমিদারির সনন্দ লইয়া গৃহে 
আগমন করিয়াই হ্ুপুদ্ধিশিরোমণিকে ডাকিয়া পাঠান । শিরোমণি মাটিয়ারিতে উপস্থিত 
হইলে তাহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন এবং মাটিয়ারিতেই বাস করিতে অশ্ঃরোধ 
করেন। শিরোমণি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। তিনি এই বয়সে বাসস্থান ও ভূমিবিতত 
'তাগ করিয়া আসিতে সম্মত হন না। 

তাহাবু প্রপৌত্র গোকুলানন্দবিগ্ভামণি বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়।ছিলেন | নদীব 
প্রবলবেগে স্বীয় ভবন ও ভূমিবিত্ত জলসাৎ হওয়ায় তিনি কষ্ণনগরে 
মহারাজ কষ্চচন্দ্র রায়ের নিকট আগমন পূর্বক তাহার 
বৃদ্ধপ্রপিতামহের পরিচয় প্রদান করিয়া কিছু বুস্তি প্রার্থনা করেন। 
মহারাজ পরম্পরাগত জনশ্রুতিতে শ্বুদ্দিশিরোষণির গণনার কথা শুনিয়াছিলেন। 
তিনি বলেন “আমি তোমাকে অন্তাতম জ্যোতিব্বির্‌ পদে নিযুক্ত করিয়া বৃত্তি দিতে 
পারি কিন্তু এখানে আসিয়া বাস করিতে হইবে । অন্স্থনে থাকিলে এ বুন্তি পাইবে 
না। গোকুলানন্দ মহারাজের নির্দেশ অ্রসারে নবদ্দীপে আসিয়া বাম করিলেন । 

গোকুলানন্দ এক উৎকৃষ্ট ঘটাকান্থ শির্শাণ করিয়াছিলেন । তখন বৈদেশিক 
ঘড়ীর সৃষ্টি হয় নাই, এ ঘড়ীবর সাহাযো সমন্ব নিণাত হইত । তামের চারটা মৎস্য 
পরস্পর মুখোমৃখ্বী করিয়া গঠন করা হইত। এঁ মতশ্তগণের পুচ্ছ উদ্ধ ও মন্তকস্থিত 
তাম্রাধারে সংলগ্ন থকিত উহাদের মন্তুকে একটি তা্নাধারে অতি উ্ণ তরল পারদ 
রাখা হইত । তাম্াধারের গান্রে ভিন্ন ভিন্ন পংভ্তিতে সক্ষম শুশ্্র ছিদ্র ছিল। এ ছিদ্র 
দিয়! পারদ পরবর্তী আধারে পতিত হই'ত। পারদের ন্যুনতা। অনুসারে দণ্ড পল 
বিপল অন্পল পর্যান্ত স্থির হইত | ছায্নাদৃষ্টে অঙ্ক কপিয়! মধ্যাহুকাল নিরূপণ পূর্ববক 
তাহাতে পারদ রক্ষিত হইত । পরদিন মধ্যাহ্ছে ঘটিকা যঙ্ধের একটি স্থান টিপিলেই 
মত্ত পুচ্ছ দিয়া পাবদগুলি প্রথম পাত্রে উখিত হইত। গেকুলানন্দ নিজে বিলক্ষণ 
পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ঘড়ি নির্মাণের উপদেশ তাহার পূর্ব্ব পুকুষগণের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হন। 

অতিপূর্বেব নবদ্ধীপে এক সিদ্ধপুরুষ আগমন করেন? তিনি নবদীপের 


উস্ঠ 


মালঞ্পাড়ায় গঙ্গাতীরে ( এখন পুরীতশ গঙ্গার চিহ্ন পলতা। এ স্থানে বিদ্যমান ) 


গোকুলানন্ন 
বিদ্যানিধি 
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এক কালীমুত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গোকুলানন্দের জ্োষ্ঠ পুত্র নিমাই বছদিন পরে এ স্থানে 
সমাগত অপর এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়া! বামাচার মতে সাধনা করিতেন । 
গভীর রাত্রিতে নিমাই সিদ্ধ পুকষের প্রতিষ্ঠিত কালীর সম্মুখে বসিয়া জপ কবিতেন। 
কিছুদিন পরে তিনি সন্য।স গ্রহণ করিয়া কাশীতে চলিয়া যান। পরে গোকুলানন্দের 
পৌত্র নন্দরাম ব্রহ্ষচারীও এ স্থানেই সিদ্ধ হন । সিদ্ধ পুরণসের প্রতিষ্ঠিত কালী 
পল্লীমাতা! সিদ্ধেশ্বরী গামে প্রসিদ্ধ। এ কালী অতিশয় জাগ্রত। নদীয়ারাজ 
গোকুলানন্দের গ্রতি এ কালীর সেবার ভার অর্পণ করেন। এ কালীর অনেক দেবোন্তরু 
ভূমী ছিল, এখন গঙ্গায় ভার্গিয়া গিয়াছে । ননদীপের অনেক প্রসিদ্ধ সাধক পল্লীমাতা' 
বা পাঁড়ার মার সম্মুখে জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । নবদ্বীপের পাড়ার মা 
সর্বাপেক্ষা পপ্রটীনদ্ধতা, ইনি আগমবিদ্যাবাগাশের প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরীর অপেক্ষাও 
পর্বববন্িনী | 
গোকুলানন্দের ততীর পুল্র কাণিকচন্দ্র আচাধ্য রাজাব অত্যন্ত প্রিয়পান্র ছিলেন। 
তাহার অসাধারণ কবিভ ছিল । তিনি “বাঁজবংশীবলী* নামক নদীয়াবাজ বংশের কীন্তি 
স্চক একখ|নি বাঙ্গালা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । তীহাব পুত্র ভবানীশঙ্কর । 
তবানীশম্করেব গম কাশীনাথ আচাধোর প্রণীত কয়েকখানি বাঙ্গলা কবিতা গ্রন্থ খণ্ডিত 
অবস্থায় পাওয়া যা । কাশাপাথের তিন পুজ্রের তিন পৌন্র আছেন । প্রথম পুত্রের 
পৌন্র শ্রীযুক্ত সিতিক আচাধা। দ্বিতীয্ন পুলের পৌন্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন আচাধ্য। 
ভৃতীয় পুলের পৌন্র শ্রীদুক্ত শোগেন্্নাথ কবিভুষণ | ইনি কলিকাতা সেন্টমেরি হাই 
কুলের স্পারিতণিল্ট | 
এতস্থিন নদীয়!ব গীতমগে|তসস্তুত গণিতীচার্যোর বশ পাণ্ডিত্যের জন্য অতিশয় 
বিখ্যাত ছিলেশ। এই বংশে বিশ্বেশ্বরবাচস্পতি, হারাধন- 


অন্য সয ্ ্ 

টা বিছ্যাভরণ, সন্তোষ তক্ষবাগীশ, বিজয়বামবিদ্যার্ণব প্রভৃতি কয়েক 
হত ভন বিখাত পণ্থিত জন্মগ্রহণ করেন । ইহার ন্াাকরুণ নায় স্মৃতি 
বশ 


ঞ্রো]তিস প্রভৃতি বন্ুশান্থ্ে কৃতী ছিলেন। নুঃখের বিষয় 
এইবংশেপ আর এখন কেহই নাই। অভিবাম চক্রবত্তী, রূপরাম অধিকারী এবং 
নরসিংহের বংশধরেরা * বেশ পণ্ডিত ছিলেন । 

নবদ্বীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জো1তিবিবৎ মৌপ্লায়নগোত্রীয় গৌরীবরবিদ্যালঙ্কার । 
তাহার অধস্তন পঞ্চম পক্ষ যাদবেন্দ্রবিদাবাচস্পতি পূর্ববঙ্গের চন্দনানদীর তীরবস্তী 
মথুরাপুরে অনেক সময় বাস করিতেন । নবাবী আমলের প্রাচীন বারেন্্র-্রাহ্মণ 
ভমাধিকারী বাধাবল্লভ রায় ইহার বিদ্যাবন্তীর পরিচয় পাইয়া পদ্মীতীরে স্বপ্রতিষ্টিত 
মেঘনা গ্রামে লইয়া স্থাপন করেন । ইহার বংশধরেবা ধারাবাহিক ক্রমে জোতিবিবৎ 
পণ্তিত। এই বংশের পরম পণ্ডিত গৌরটাদবিগ্যালঙ্গণারের মুখে নৈষধচরি:ঃর বাখা? 
শুনিবার জন্ম কাবারসজ্ঞের৷ একান্ত উতৎন্থক হইতেন ৷ ইহারা বাধীৰল্পত বায়ের প্রদন্ত 
প্রভূত ব্রদ্ত্রভূমি ভোগ করেন । এখনও এই বংশে জোতিষ শাস্ত্ের চচ্চা আছে: 
নল, ৮ 
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প্রযুক্ত নগেন্ত্রনাথ আচার্য্য প্রভৃতি কয়েকটি বংশধর এখন বিছ্যামান। শাস্তিপুরের 
স্বতকৌশিকগোত্রীয় কালীদাস চক্রবর্তী শিরোমণিও জ্যোতিঃশান্ত্ে বিশেষ কৃতী ছিলেন। 
পাটুলির জমিদার হরশঙ্কর রায় ও লীতারাঁম রায়, শিরোমণি মহাশয়কে অনেক বর্ধন 
ভূমি প্রদান করেন। কয়েক পুরুষ তোগ করার পর গঙ্গার প্রবলবেগে উক্ত ভূমি 
জলমাৎ হয়। সেই সময় শাস্তিপুর-সংলগনস্ত্রগড়ে কেবল নূতন বসতি হইতেছিল। 
জমিদারের নিকট উক্ত ব্রন্ধাত্র নষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়ায় তাহারা শুত্রগড়ের মধো 
পুনরায় এ পরিমাণ জমিদান করেন। এখনও চত্রবত্তী শিরোমণির বংশীয়েরা উক্ত 
্রহ্ত্র ভোগ করিতেছেন । এখন স্ত্রগড় কুষ্চনগবের মহারাজার ৷ চক্রবর্তী শিরোমনি- 
বংশীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল আচার্য সশিক্ষিত। ইনি কিছু কাল তিব্বতের গিয়াংশি 
নগরে গবর্ণমেন্টের অফিসে কার্ধা করিয়া এখন কলিকাতার অপর কোন গবর্ণমেন্টের 
অফিসে চাকরী করিতেছেন । 

যে সকল জোতিব্বিৎ বংশের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহ বাতীত নদীয়া জেলার 
হরধাম, কষ্গর নেদিয়ার পাড়া, নৃসিংহ দে পাড়া, খুরমিদপুর চুনিরাদহ, 
হরিনাবাষণপুর প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের বংশধরেরা বাস 
করিতেছেন । বাহুলা ভয়ে সে সমুদয়ের উল্লেখ কর! হইল না । 


তিস্র 


বৌদ্ধদিগের অবনতির পর হইতেই ভারতে তন্থমতের উদ্ভব হয় )২২ কিন্ত 
এত।বৎ বাঙ্গালাদেশে উহার বিস্তৃতি ও চচ্চা সেরূপ হয় নাই। লক্ষণ সেনের 
রাজাচাতির পর বঙ্গদেশ হিন্দুশাসনচ্যুত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ অধোগতির দিকে অগ্রসর 
হয়। লোক যথেচ্ছাচারী, স্থরাপায়ী ও সর্বববিষয়ে ব্যভিচারী হইয়া উঠে এবং ইহার 
ফলে বঙ্গে তাগ্সিক মতের প্রচার হয়। তত্থে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি 
ক্রিয়াগুলির প্রশংসা থাকায় দুর্বধলচিত্ত, বাসনাচালিত অনেকেই তম্মমতাবলম্বী 
হইয়[ছিলেন । কেহ কেহ অন্তরমান করেন, কোনও কোনও কুলগুরু স্ব স্ব কাপুকষ 
শিষ্ঞগণকে অতাণচাবী মুসলমানগণের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার জন্য এই উত্তেজনাপূর্ণ 
বীরাচার গ্রহণে তাহাদিগকে বাধা করেন। যে কারণেই হউক, সমগ্র দেশ তখন 
তান্থিকমতে অন্তপ্ণিত হয়। এই নবহ্ীপ হইতেই উক্ত মত সমূভুত হইমাছিল। 
'তান্িক গুরুগণ স্থানে স্থানে ঘটস্বীপনা করিয়া স্বীয় স্বীয় ইস্ট মন্ছ সাধন করিতেন; 
কেহ কেহ বা মন্থসিছ্। হইয়। সিদ্বপুকষরূপে লোকের নিকট সম্মানিত হইতেন। 
নবদ্বীপে যে “পোডামাতা” দেবীর পীদস্ীন দৃষ্ট হয়, উহ জনৈক তেজন্বী ক্রিয়াবান 
সন্না।সী দ্বারা স্থাপিত 1২৩ কথিত আছে, উক্ত সিদ্ধপুরষ নবদ্বীপের কোনও ব্রা্ষণ- 
কমারের সেবায় সন্ত্ষ্ট হইয়। তাহাকে দীক্ষাদান করেন এবং দীক্ষাদানকালে ভুমবশতঃ 
স্বীয় সিদ্ধমন্্ব উপদেশ দেন । সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ হওয়ায় সন্নাসী বিশেষ দুঃখিত হহয়া 
উক্ত শিষ্াকে তাহার স্থাপিত ঘটে দক্ষিণীকালীকাদেবীর পুজা করিতে উপদেশ দিয়! 
চিরদিনের নিমিন্ত নবদ্ধীপ পরিতা1গ করেন । এ ব্রাঙ্গণকুমার ও গ্রামস্থ অনেকেই এ 
ঘটে পূর্বববৎ পূজা! করিতে থাকেন। পরে যখন বাস্্দেব সার্বভৌম নবঘীপের 
তায়দর্শনের চতুষ্পাগী স্বপন করেন, তত্কালে গ্রামের গোস্ত হইতে এই ঘট আনয়ন 
করিয়া গ্রামের মধাস্থাণে এক বটবৃদ্মমূলে স্থাপন করেন । তদবধি উক্ত দেবী গ্রামা 
দেবীবূপে পপ্ডিতমণ্ডুলী ও সাধারণ কর্ডক পু্জিতা হইয়া আসিতেছেন। কিছু দিন 
পরে উক্ত বটবৃক্ষ অগ্নিদগ্ধ হইলে এঁ স্থান পৌঁড়। বটতলা ও দেবী “পোড়া মা” বা বিদগ্ধ 
জননী নামে খাত হইয়াছেন । কেন কেহ অন্ঠমান করেন, 'পোড়1 মা" শব্দ পবামায়!' 
শাবেনু অপভ্রংশ । 

তখন পূর্ণানন্দের স্তায় বহুলোকেই মদ্থ সিদ্ধ হইতেন। প্রতি শ্রামেই ২১ জন 
অম্ান্নসিক ক্ষমতাপন্ন বামাচারী পাওয়া যাইত; তাহাদের অনেকেই গভীর নিশীথে 
দুর্গম স্মশানে বসিয়া সাধন করিতেন । “পঞ্চ মকার"২* তখন গ্রামে গ্রামে আধিপতা 
করিতেছিল এবং দেশ এক বীভৎস মৃত্তি ধারণ কৰিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর শোতে বাধা 
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দিতে নবীপে শীঘ্রই এক শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভীব হয়। এই মহাপুরষ 
আগমবাগীশ নামে খ্যাত। ইহার প্রকৃত নাম কুষ্ণাননদ ;$ তাহার পিতার নাম 
মহেশ্বর গৌঁড়াচাধ্য ও কনিষ্ঠের নাম মাধবানন্দ সহ্রাক্ষ। এই মাধবাঁনন্দ একজন বিশুদ্ধ 
শান্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং গোপালের উপাসন1 করিতেন । আধুনিক প্রসিদ্ধ কবি ও 
নৈয়ায়িক অজিতনাথ স্কায়বত্ব ইহার বংশধর | কুষ্ধীনন্দের আবিভাবকাল লইঘ্! অনেক 
মতভেদ দৃষ্ট হয় । স্থানীয় জনগ্রুতি হইতে ও তাহার বংশীবলীর নিকট হইতে যতদূর 
জান। গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাঁয় তিনি ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতীব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ 
শতাবীর প্রথম্ভ[গে বর্তমান ছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ এতিহাসিক হান্টার সাহেব তাহার 
“্টাটিসটিকেল আকাউন্ট* নামক পুস্তকে নদীয়ার বাঁজবংশের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করিয়।ছন, তাহাতে কুষাননদকে মহারাজ কষ্ন্দ্রের সভীসদ বলিয়া টঙ্কেখ 
করিয়াছেন 1২৫ কিন্তু এ মত্টী নিতান্ত ভ্রমসঞ্ষুল । যাঁহীহউক তিনি যে একজন মণ) 
ক্ষমতাশালী সাধক ছিলেন, "তাহাতে মতদৈধ নাই । কষ্ীনন্দ্ট প্রথমে তক্টোক্ত দেন 
মৃত্তি সকলের সাকার পূজ' প্রবর্তন করেন বর্তমান সময়ে যে শ্যামামুন্তি পৃভিও 
হইয়! থাকে, তাহা! এই কুষ্ণননদ্দ কওক প্রকীশিত। কথিত আছে, দেবীর তন্থোন 
মৃত্তি কিরূপ গঠিত হইবে এবং বরাভগবপ্রদ হস্ত্ধয়ের কি ভ্রভঙ্গিম গ ভ্রদ্ধয় কি রঙ্গে 
রঞ্চিত হইবে, তাহা স্থির কবিতে না পাবিয়া তিনি দেবীর শবণীপন্ন হয়েন | দয়াময়ী 
দেবী স্বপ্পে আদেশ করেন, "কলা প্রভীক্ত উঠিয়া যাহার মুত্তি সর্বপ্রথমে দেখিবে, 
তাহারই ভঙ্গিমায় ও রূপে আমাক গঠিত করিবে! কুষ্ণীননদ সোতস্থকে প্রভাতে 
গাত্রোখান করিয়! যেমন বহির্দেশে পদার্পণ করিলেন, অমনি দেখিলেন, এক শ্যামাঙ্গিনী 
গোপবালা দক্ষিণপদ অগ্রবন্তী করিয়া গুহের ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মান হইয়া বামহস্তস্থিত 
গোময় গ্রহণ পূর্বক দক্ষিণ হস্ত উথাপিত করিয়া ভিত্তিগাত্রে গোময়পিই্কে রচনা 
করিতেছে  শ্রমাবিকো এ বমণার কপোল দেশ ধর্ম হ দয়ায় দক্ষিণ হস্তেব পুঠদেশ 
দিয়া লল[টব খন্দর হোন করায় তার সীমান্েনু লিন্পববিন্দ ক্রয় বঞ্চিত করিয়াছে 
অব'%%ণ স্থাপটাত 5 হ তয় আ।পুলাায়ত ত কেশবাছি হতস্কাতত বিশ্িপু হহ্য়ছে । এতদবস্থায় 
সহস তাহাকে দশন করিয়া! তিনি পমণালত লঙ্জায় দশ্তাগ্ে ছিহা ঈষৎ কঙ্তন করিলেন, 
রুষ্ণাননদ ভক্তিপূর্ণ হুদয়ে ছলছল নেত্রে এই মৃত্তি দর্শন করিয়া হদয়ে মায়ের কাল্পনিক 
মৃদ্ধি অঙ্কিত করিয়া লইলেন এবং পবে তাহাই প্রকাশ করিয়া পৃজাপদ্বতি বিধিবদ্ধ 
করিলেন । এতদবধি ভুতচতুদদিশাতে দশপদানের প্রথ। জিত হইয়া আজ প্ত চলি 
আসিতেছে 9 রুমে এহ প্রপা সমগ্র ভারত বাপু হইয়াছে | 
শিবমুখ হইতে আগত পার্ধাতী জয়ে গত এবং কেশবেরু ইভাই মত মগ: '্তয্ের 
অপর নাম আগম। তচ্ছে অসাপারণ বাৎ্পন্তি গাকার় তিনি আগমবাগিশ নায়ে 
খ্যাত হয়েন। উচ্ছুঙ্খল বাম।চারীগণের যথেচ্ছাগার রহিত করিতে তিনি “তত্ত্রসার” 
নামে এক স্তবুহত ততঘগ্রস্থ সঙ্গলন করেন! তঙ্কের নাম করিয়া যে সকল টিষ্ু্রতা ও 
মগ্তপানাদি কুক্রিয়া প্রচলিত ছিল, এই গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতেই দেশ হইতে তাহা 
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অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয় । ক্রষ্চানন্দের পৌত্র গোপাল “তন্ুদীপিকা” নামে 
এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

“সিদ্ধান্ত কৃমুদ চন্দ্রিকা” গ্রন্থকার শ্মাঙ রামভদ্র হ্ায়ালঙ্গারের পুত্র “রামেশ্বর" 
একজন সাধক বলিয়। খাত । 'তৎকালে সকলেই ইহাকে রামেশ্বর তাস্থিক বলিয়া 
উ।কিত। ইনি দীক্ষা ও হোমাদি বিষয়ে “তস্থ প্রমোদন” নামে গ্রন্থ রচনা! করেন। 
ইহার সহোদর বধুমণি “আগমসার* নামক পুস্তকের গ্রন্থকার, এইবসপ উল্লেখ 
আছে । 

সেই সময়ে গণা মানা ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে হেরে প্রচার হইয়াছিল । 
রাণী ভবানীর পুন্ত্র রামরুঞ্চ একজন উত্রুষ্ট সাধক ছিলেন৷ ঠ্রাহার ম্বডাকালীন সাধনা 
“আনবে ভোল! জপি মালা" গুভৃতি গান দেশবিখাত। বিখ্যাত সারনসঙ্গীতরচয়িতা 
র/মপ্রশদ সেন কবিরঞগ্চন বামাচারী ছিলেন । বামমোহন রায় নামক একজন বিখ্যাত 
গায়কের বহুতর সাধনসঙ্গীত দুষ্ট হয় । রুষ্জনগর রাঁজবংশের অনেকেই সাধক ছিলেন। 
রাজা গিরীশচন্দ্র শেষ জীবনে দেবীসাধনাঁধ নিযুক্ত হল এবং নবদ্দীপে ছুই বৃহৎ মন্দির 
পুন পূর্বক ভবতারিণী ৪ ভবতারণ নামে তই মনত প্রতিষ্ঠা করেন । ইহারই 
সময়ে শাস্তিপু এক কব ্্মশামন গামে চন্দ্রচুড় জায়পঞ্চানন নামে জনক ক্রিয়াবান 
তছিক জগছ্ছী-মুর্তী প্রকাশ ৪ তন্থোক্জ পজাপছতি প্রণয়ন করেন। এই সময় 
হই শ্থৃতি ভার প্রভৃতি শাকের লা তিক্কেও অবনতি ঘটছে থাকে এব মহাপ্রস্থর 
আত ধূশ্মর প্রবল শোতে লোভ মহ ভাসিগ্রা যায় । 

ইহাই সংক্ষেপাতঃ নবদ্বীপের সংস্কতচচ্চাৰ ইতিহাস । উন শকে অভারাজ 
হদিশর কান্ববুক্জ হইতে পাচজন ব্রাঙ্গণ আনিয়া এতদক্চলে বিছ্যাচঙ্জার যে বীন্ষ বপন 
করিয়াছিলেন, কালে মহারাজ বল্লালমেনের সময় উহা অঙ্করিত হইয়া! শ্রামন্‌ মহাপ্রভুর 
যুগ সমগ্র নবদীপকে এক মহান বল্পদ্রমে পরিণত করে। এই সময়ে নবদ্বীপ 
সর্ববিষয়েই উন্নতির শিখরদেশে আরূট। নৈয়াফিক প্রধান সাব্বভৌম অজেয় 
'ত(কিকশিরোমণি, তান্থিকশ্রে্ঠ আগমবাগীশ এবং পরমভীগবত হরিনামমূক্তি মহা প্রভূ 
৬ মগৃদ্রমের অমিয় কল । সমগ্র ভারতবষ 'তখন এই অম্বৃতময় ফুলের সুধাধিক 
বপান্বাদনে মত্ত, কালে কল্পঞ্ম শিক হইতে থাকে । আধো মহারাজ কৃষ্ণন্ছের যত্তে 
এই শুপ্কঞায় বৃক্ষে ছুই একটা শবমুকুল মগ্তুবিত হইয়া তাহাদের যশঃসৌরভে দিগন্ত বাণ 
করিয়াছিল.। ইহারা -- বাণেশ্বর, ভীবতচন্দ্র, কবিখঞ্জন, বীবেশ্বর প্রভৃতি । 

বৈদেশিক শাসনে দেশ তখন সংস্কৃত বিছ্যার প্রতি দিন দিন হতশ্রন্ধ হইয়া 
আসিভেহিল ; কারণ "তখন উহ] আর অর্থকরী বিছা ছিল না। মুসলমান শাসনে 
ফারসীর আদর ছিল, কিন্তু এই সম:য় কোম্পানীর হস্কে রাজত্ব যাওয়ায় উহার আদবরও 
কমিয়। আমিতেছিল | ক্রমে এই দুই ভাষার অবস্থা '1রও শোচনীয় হইয়া উঠে। 
শাসন কোম্পানীর হস্তে আপিলেও সর্বদা শাসন সৌকয্যার্থে উপযুক্ত সংস্কৃতবাবস্থাপক 
€ মৌলবীর সাহায- প্রয়োজন হইত, কিন্তু অনেক সময়েই উক্ত কাযো অভিজ্ঞ বাক্তি 
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পাওয়া কঠিন হইয়! উঠিত। তক্গিমিত্ত এই অভাব দুরীকরণীর্থ ১৭৮১ খুষ্টাবে হেঠ্িংসের 
সময়ে মুসলমীনগণকে ফারসী ভীষায় শিক্ষা দিবার জন্য এক মাত্রীসা ও ১৭৯২ খুষ্টাবে' 
জেনাথান ডান্কান নামক কৌন ইউরোপীয়ের যবে কাশীধামে ব্রাঙ্গণ ও বৈচ্জাতির 
শিক্ষার জন্য চতুদ্দশ সহত্র মুদ্রা! বাধিক বায় নিদ্ধীরণে এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। 
১৭৯৩ খৃষ্টান ইঞ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় এবং 
পালিয়ামেন্ট মহীসভীয় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে চী্লস্‌ গ্র্যান্ট এবং ক্রীত দাসের 
চিরবন্ধু উইলবারকোর্স সাহেব প্রমুখাৎ কতিপয় উন্নতহৃদয় সাহেব ভারতবামীদিগের 
মধো যাহাতে বিছ্যাশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির সমধিক প্রচার হয়, তৎসংক্রাস্ত এক 
প্রস্তীব উখাপিত করেন। দেশের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। 
সংফ্কৃতচ্চা দেশ হইতে একরূপ অপসারিত হইয়াছিল ঝলিলেও হয়; কচি কোথাও দুই 
একটা পাঠশালা এক কিন্তুতকিমাকীর শিক্ষা বিস্তার করিতেছিল এবং এইসময়ে দেশের 
এই বিষ্যাহীনতাভীব গবর্ণমেন্টের সবিশেষ মনোযোগ আঁকধণ করে। ত্দানীগ্তন 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো বাহাছর এ সম্বন্ধে গবেষণাপর্ণ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন ।২৬ 
তাহাতে তিনি তাৎকালীন দেশের বিজ্ঞান ও সাহিতোর অবনতির বিষয় বর্ন, ও কাব 
নির্দেশ করিয়াছিলেন । তিনি বলেন “এ দেশে কেবল যে বিদজ্জনের হ্রাস হইতেছে 
তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে বিদ্যার ক্ষেত্র নিতান্ত সষ্টচিত হইয়া! পড়িতেছে। 
মনোবিজ্ঞান দর্শন আবু অধীত হয় না; শ্কুমার সাহিত্যের আর আদর নাই এবং 
জনসাধারণের মধো সাম্প্রদায়িক ধন্বগ্রন্থ ভিন্ন অন্ত সাহিত্যের চচ্চা নাই। এই অনাদরের 
ফলে দেশ হইতে সদ গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে বপিয়াছে এবং ভয় হয়, অচিরে 
উপযুক্ত গ্রন্থ ও অধ্যাপক অভাবে দেশ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা একেবারে তিরোহিত হইবে। 
আমার মতে এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে কাশীতে যেরূপ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন 
কর! হইয়াছে, সেইরূপ বিদ্যালয় নদীয়! ও মিথিলাতেও স্থাপিত হউক*। এই মন্তবোর 
পর মহামর্তি মিন্টে। বাহাছুর নদীয়ায় কিরূপ ধরণে ও ব্যয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হইলে 
কাধাকর হইবে, তাহারও একটা আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কেবল 
প্রস্তাবমাত্রেই পর্ধ্যবসিত হয়। পরন্ত, নদীয়ার স্মবিখা।ত রাজবংশের বদান্য রাজগণ 
তাহাদের নিজ বিষয়ের আয় হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হন্তে নদীয়ার টোলে মাসিক 
সাহায্যকল্লে যে ১২০ পাউণু বাৎমরিক আয়ের সম্পত্তি দান করেন এবং কমিটী অব. 
রেভিনিউ যাহা! এতাবৎ যঞ্তুর করিয়া নিয়মিত দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ১৮২৪ 
শ্রীাবে গবর্ণমেন্ট কর্চক বন্ধ করা হয়। পরে নদীয়ার ছাত্র "৪ অধ্যাপকবৃন্দের এবং 
মুখিদাবাদের কমিসনর সাহেবের একাস্তিক চেষ্টায় উহা! আবার মঞ্জুর ফ্রা হয় বধূ 
তদবধি নিয়মিত মাসিক ২০* টাকা৷ নদীয়ার ছাত্রগণের বৃত্তিস্বরূপ নিষ্ঠীরিত হুয়া 
নদীয়! কালেক্টরেট হইতে প্রাদন্ত হইয়া আপিতেছে। ভূতপূর্ব ছোটলাটঃ স্বর্গীয় সার, 
জন উডবরণ মহোদয় নদীয়া দর্শনে আসিয়। পণ্ডিতদিগের নির্বন্ধাতিশয়ে আর একশত 
টাকা মাসিক বৃত্তি নিগ্ধীরিত করিয়া যান,২৮ তাহাতে গবর্ণমেন্টবৃত্তি মোট মাগিক 


নদীয়।-কাহিনী ১১৯ 


৩০০ টাকায় দাড়াইয়াছে । এতগ্বাতীত মহীযাঁদলের রাজবৃত্তি, ভূদেব বৃত্তি, গিরীশচন্দ্ 
বস্থর দৃত্ত বৃত্তি, বৈষ্ণবচূড়ামণি বনমালী বায় প্রদত্ত বৃত্তি, প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তির 
অর্থে বর্তমান চতুষ্পাঠীগুলি কোনরূপে চলিতেছে । সংপ্রতি নবদ্ধীপে টোলের সংখ্য। 
পঞ্চদশ ; ইহাদের মধ্যে চারিখানিতে ন্যায়, আট খানিতে স্থৃতি, একখানিতে বেদান্ত 
এবং একখানিতে স্বৃতির সহিত বৈষ্ণব শান্ব ও যট্সন্দর্ভ ও আর একখানিতে স্বৃতির সহিত 
ব্যাকরণ ও কাবোব পাঠ দেওয়া হয়। এতৎদ্বযতীত বিবপুক্করিণী, কৃষ্ণনগর, শাস্তিপুর, 
উলা, বাণাঘাট প্রভৃতি স্থান সমূহে আরও কতিপয় চতুগ্পাঠী বিদ্যমান আছে। 


যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞানের স্পর্ধা করিতেন, তাহাদের অনেকেই 
নবদ্ীপে অধ্যয়নার্থ আসিয়াঁছিলেন। খুষ্টীয় ১৬৮৪ অব্ে স্তপ্রীম কোর্টের বিচারপতি 
স্রপ্রধিদ্ধ উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত শিক্ষার্থ এই স্থানে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
নবদ্বীপনিবাসী বৈদ্যকুলোস্তব রামগোপাল কবিভূষণ তীহাঁর অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার 
কেরিসাহেব ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করেন। ডাক্তীর লিডেন বহুদিন 
এখানে ম্যাজিষ্টরেটরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে, ত্দানীস্তুন কমিটা 
অব. পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সম্পাদক ডাক্তার এইচ, এইচ উইলসন সাহেব এই 
বিদ্যা মন্দিরেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

সেকালের পণ্ডিতগণ কি ভাবে সতাবোহণ কবিয়া তর্ক করিতেন ও কি কি গ্রন্থে 
সমধিক বুৎ্পন্ন ছিলেন, তাহা জয়নারায়ণ সেন কৃত চণ্তীকাব্যে স্থচারুতাবে লিপিবদ্ধ 
আছে। উক্ত অংশটা উদ্ধৃত করিয়া আমরা নদীয়ায় সংস্কতবিদ্যাচচ্চার ইতিহাস 
সম্পন্ন করিব, ২ 


দক্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া! পত্র নিমন্থণে, উপনীত সভা। আরোহণে । 
কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ধ সংস্থাপন কারণে ॥ 
তেজ:পুণ স্থকীরণ, শুক্লুবর্ণ স্ববসন, ভালেতে গঙ্গা মৃত্তিকা ফোট]1। 
শুরু যজ্ঞ উপবীতে, রক্ত ভোট আসনেতে, বমিতে হি বিচাব্ের ঘটা ॥ 
অনুমান প্রত্যক্ষতে, পরস্পর সন্বন্ধেতে, তাকিক ঘটায় নানা তর্ক। 
প্রমাণ কুস্থমাঞ্জলী, নানামতে ব্রহ্ম বলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক ॥ 

পদ পদার্থ বিচারেতে, একদগু সমাসেতে, কার কত নিন্দিত ঘটাইয়! | 
বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া ॥ 
মধুর কাব্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রসেতে। 
ধ্বনি বাকা ক'য়ে ক'য়ে, ব্যঞ্নাদিকল*য়ে কাবা প্রকাশ উদাহরণেতে ॥ 
নানাচ্ছন্দে শ্পোকপা$, সাহিতো বিচার ঠাট, কত মৃত বর্ণনা ভাবের । 
রূসিক বিবুধগণে, মধাস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্টি, মাঘ, নৈষধের ॥ 
পৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত, প্রসঙ্গেতে বিচার করিছে ভাবি মনে । 


১২৩ 


নদীয়া-কাহিনী 


বশিষ্ঠা্দি বেদ জানে, স্তন্ফ ভাবগণে, অস্ত গ্রত্যন্তর লিখি | 

দশা, বিদশ। বসতি, জানায় সাধু প্রতি, সুরধ্যসিদ্ধান্তের মত দেখি ॥ 
সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদাস্তে এ মত কয়, ॥(প পুণ্যালয় নিরঞ্জন । 
শক্রু-মিত্রময় তিনি, জ্ঞানভেদে ভিন্রমানি, শঙ্করাচাধ্যের লিখন ॥ 
পড়িলে বিপত্তি-কালে, দৌধ যদ্দি ঘটে বলে, ধন্মশাস্্ব মতে পাপ নহে। 
স্মৃতিশাচ্ছে লেখা এই, শলপাণি মত এই, মুক্তক হ'য়ে মন্চ কহে ॥* 


বঙ্গভাষা ও শিক্ষা 


পঙ্গতাষা! কতদিনের পুরাতন, সে সম্বন্ধে এখন ৪ কিছু স্থিরীকাত হয় নাই । তবে 
বৌদ্ধধিকার সময়ে যখন পৃথক্‌ বঙ্গলিপি ছিল, তখন যে পৃথক বঙ্গভাষাও ছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেত নাই । 
বাঙ্গলা ভাষার আদিমকালে ডাকের বচন ক্র হয় । ডাক অর্থাৎ প্রচলিত বাকা 
ঠাথমে একট, পরে আর একটা, এইরূপ দিনে দিনে উহা বদ্ধিত আয়তন হইয় 
*'শপরম্পরায় বাঙ্গালীর মধো চলিয়া মাসিতেছে এক" বাঙ্গালাভাষার ক্রমোন্নতির 
সহিত এগুলি ও কালে মাক্কিত ও পরিশ্ হইযা ব€মান আকা ধারণ কবিয়াছে। 
কিষ্ঠ তাহাদের আডঙ্বরৃহীন মরল ভামা ও ভাবের প্রতি দি করিলে তাহাদের প্রাচীন 
ধশ উপলগ্ধি হইবে । এই ডাকের পর তাহারই অন্লরণ করিয়া শুভ মুহর্ে খনার 
বচন প্রকাণিত হন, ইহাদের বণিত জ্ঞানগর্ড মলা ৪ ব[হগলাভাষার 
'গীরব বুদ্ধি করিবে । বাঙ্গালীমাতরেট সাধারণতঃ শান্ত হিন্দ সাধারণ দেবদেবীতে 
তাহার চিরদিনই চল] ভক্তি, জারা” যে মৃতর্তে ক রে সপোত হয 
“সই মুডে পৌনুলিক ধিদি আবার চিরঅভিলবিত দেবদেবীর গগনে £ পজনে নিযুন্ 
২য় | বাঙ্গালী তখন আপনার একট ভাঁয়। পাইয়াছে, সতরাং আপনার ভাষ'য় 
'শাপনার অভীষ্ট দেলংদবীকে পৃ করিত্তি এ তাহাদের মহিমা কীত্তনে স্বাতই আগ্রহবান 
হইয়াছে, ভতবাং তদ টা অবাবহিতধন্ম বাঙ্গালী স্বীয় স্বীয় কল্পনা অনুযায়ী দেবতার 
এহিমা গাহিয়া গিয়াছেন । কালে শিব, চগ্ডা, মনস', শীতল: প্রভৃতি দেবদেবীর 
মাহাস্মা-কাহিনী “পালা” রে ভাষায় রচিত হইন্রাছে এবং এই ম্মান্তর্রিক আগ্রহ 
₹ইতেই কালে আমরা কল্িবাসের মধুর বামায়ণ, কবিকস্কাণর চত্তী, কাখীদাসের মহাভারত 
প্রভৃতি অমৃণা গন্থরাজি প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীমন মহ এ কপাকটাক্ষে এই স্থকমার ভাষা 
'তদীয় অসংখা প্রেমিক ভল্ত কঠ্ক নানালঙ্কারে সুশোভিত হয়! বর্তমান কমনীয় ভাব 
রর করিয়াছে | যে ছিন নদীয়া দেবগ্রামবাসী শ্রমন্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাঁকার বিশ্বনাথ 
প্রমুখ সংস্কৃত প্রগা জানশালী পণ্তিতমণ্ডলী বাঙ্গালীব নিমিত্ত গ্রন্থ প্রণয়নে 
এ অপ বাঙ্গালাকে প্রধানত দিয়া বৈষ্ণবগ্র্থ সকল বাঙ্গালাভাষায় প্রণয়ন, এমন 
কি ধঙ্গভাষারচিত “পদাস্বত সমুদ্রের সংঙ্গাত টীকা পচন করিয়াছিলেন, সেই দিন 
বঙ্গভাষার ইতিহাসে চিরশ্মরণীর রহিবে । 
৬. বঙ্গভাষার কৃষ্টি ও পুি নদীয়ায়। যদিও বাল্য ক্ষ ক্ষত গীতি ও রচনা 
হর বহুদিন হইতে দেখা যায় বটে, ও “বিষ্ঠাপতি" প্রভৃতি আধাবাঙ্গাল 
কবি বঙ্গকবিরূপে পৃজিত হইয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু প্রসিদ 
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রামায়ণকার কত্তিবাসই খাস বাঙ্গালী আদি কবি। ইনি নদীয়াজেলার অন্তর্গত ফুলিয়ায় 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তিনি 
যে মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে চতুদদশ শতাবীর শেষভাগে জম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে 
মতছৈধ নাই। কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া, যাহা এক্ষণে বনাকীর্ণ হইয়া আছে, তাহ! 
তাহার সময়ে গঙ্গাতীরস্থ এক সম্বদ্ধ স্থান ছিল। কবি অনেক স্থলেই 

“স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস । বামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ ॥* 
প্রভৃতি বাকা ছারা তাহার জন্মভূমির যশোগান করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি ইহাকে 
“গ্রামরত্ব" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। চঞ্চল! ভাগীরথী এখন ফুলিয়ার বছদুবে 
প্রবাহিত৷ কিন্ত স্ীষ্টায় ১৬৮২ অবেও স্কুলিয়ার নিম্নে গঙ্গা বহতা ছিলেন। ইঠ্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর ফ্যাক্টরি সমুহের এজেন্ট ও গব্ণর সাহেব তাহার রোজনামচাষ ইহা 
উল্লেখ করিয়াছেন ।২১ 

কত্তিবাস সম্বন্ধে আমর! যাহ! জানি, তাহ তাহারই স্বরচিত আত্মচরিত হইতে 
গৃহীত । সম্প্রতি এই পদ্ঘময় জীবনীটী আবিষ্কৃত হইয়াছে । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তলিখিত বহু পুরাতন পু'থিতেই এই বিবরণ দেখা যায়; স্বতরাং 
ইহ[র সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কবি শ্বয়ং নিঃসন্তান । 
তাহার পিতৃব্য অনিরুদ্ধের বংশাবলী অগ্যাপি ফুলিয়াতে বাস করিতেছেন | 

কবি কৃত্তিবাসের বামায়ণ রচনার কালে গৌঁড়েশ্বরগণ এতদঞ্চলে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। তাহার! বিষ্যোখাহী ও স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন ; উহাদের অনেকেই 
মুসলমান হইলেও উদ্দারহৃদয় ছিলেন এবং নিজেও হিন্দু পৌরাঁনিককাহিনী বঙ্গভাষায় 
লিখিতে ও শিখাইতে কুহ্ঠিত হইতেন না। ক্রপ্রসিদ্ধ হুসেন সাহার যতই কবীন্্ 
পরষেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী কর্চক মহাভারত অনবাঁদিত হয় এবং গ্ুণরাজ খা” আরুষ্চবিজয় 
রচনা করেন । 

লক্ষণসেনের বাঁজাস্তে মহাপ্রভুর সময় পধ্যস্ত অন্থশীলন করিলে আমরা হু 
্স্থকারের নাম প্রাপ্ত হই । কত অমূল্য প্রাচীন পুথি ঘত্বাভাবে কত পল্লীতে বিঃ 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতগুলি এ পর্যান্ত সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে আমরা অনেক মেধাবী লেখকের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ভারতপঅচবাদক কখন 
পরুমেশ্বর, শ্রকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত প্রতি এবং মঙ্গলচণ্তী ও মনপার ভাসান প্রসভৃতি 
গত প্রণেতাগণ বাঙ্গাল। ছড়ায় গাত বচন! করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ উন্$ত 
সাধন করেন। চশ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই সময়েরই কবিতাকুঞ্জের কলকণ (ক্ঁবি। 
ঠ্রাহার! বাঙ্গাল! ভাষায় যে প্রেমের বীজ বপন করিয়া যান, কালে তাহাই অন্থু 
হইয়া! শুচৈতন্যব্প প্রেমবুক্ষের উদ্ভব হয় । এই মহাপুরুষের অনন্ত কপায় দীনা মা 
সম্দ্ধিসম্পন্না হইয়াছিল । ইহারই অনংখা ভক্তবুন্দ, অসংখ্য প্রেমময় সঠ টু 
ছারা বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন । এই অসংখ্য মেধাবী গ্রন্থুকারগণ 
দার! সমগ্র বঙ্গতৃমি পরিব্যাপ্ত 1 প্রীয় প্রতি জেলাতেই ছুই দশজনের আবির্ভীব দেখ। 
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যায়। ইহাদের কেহ কেহ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা আজীবন 
এখানে বাস করিয়ছেন।* শ্রীমন্‌ মহা প্রভুর পার্খদবৃন্দ যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না 
কেন, এই নবদ্ধীপকেই তাহার! প্রাণাধিক ভাল বামিতেন এবং এই নবদ্বীপচন্দ্রকে 
লইয়াই তাহাদের কাব্য শ্ক-প্তি পাইয়াছিল। ন্তরাং ইহাদের গ্রস্থাঙ্জিত যশের উপর 
নদীয়ার সম্পূর্ণ দাবী আছে। শ্রচৈতন্ত দেবের সমসামগ্িক ও পশ্চাদ্বন্তী ভক্তগণ কর্ভক 
একদিকে বঙ্গভাষার প্রেমের সাহিত্য যেরূপ পুষ্ট হইতেছিল, অন্যদিকে দামুন্তাবাসী 
প্রসিদ্ধ চণ্তীলেখক কবি কন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবস্ত্রী, শিবসংকীর্তন প্রণেত। রামেশ্বর ভট্টাচাধ্য 
ঘমরাম চক্রবঞ্চি, পন্মাবতীপ্রণেতা আলোযাল এবং কাশীরাম দাস প্রমুখ মহাভারত 
অন্বাদক পপণ্ডিতমণ্ডলী ভাষাকে সর্বাঙ্সীন হ্ন্দর করিতেছিলেন । চৈতন্বমঙ্গলের গ্রন্থকার 
জয়ানন্দ এইসময়ের ও ইহার পূর্ববন্তী কলের সাহিত্যের একটী তন্দর সংক্ষিপ্ধ ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা £-- 


“চৈতন্য অনন্তব্ূপ অনস্তাবতার । অনন্ত কবীন্দ্র গায়ে মহিমা! ধাহার ॥ 
রামায়ণ কবিল বাল্সিকী মহাকবি । গচালী করিল রন্তিবাঁস অন্রভবি | 
শ্রভাগবত করিল ব্যাস মহাশয় । গ্ুণরাজ খান্‌ কৈল শ্রীরুষ্ণবিজয় । 
জয়দেব বিদ্যাপাতি আর চণ্তীদাস | শ্রীরুষ্ণচরিভ তারা কবিল প্রকাশ ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচাধা ব্যাস অবতার । চৈতন্তচরিত্র আগে করিল প্রকাশ ॥ 
৮তন্ সহজ ন।ম শ্েক প্রবন্ধে । সার্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥ 
শ্রপএমানন্দপুরী গে।সাঞ্চি মহাশয়ে । সংক্ষেপে করিল তিই গোবিন্দ বিজয়ে ॥ 
আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড, শেষ খণ্ড করি। শবৃন্দাবন দাস রচিল সর্বোপরি ॥ 
গৌরী দাস পণিতের কবিত স্ুশ্রেণী | সংগীত প্রবন্ধ তার পদে পদে ধ্বনি | 
সংক্ষেপে কখিলেন তিনি পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
গোপ।ল বন্ড করিলেন সংগীত প্রবন্ধে । চৈতন্য মঙ্গল তার চামর বিচ্ছনেদ | 
ইবে শব চামর সংগীত বাছা বসে। জয়ননদ চৈতন্য মঙ্গল গাএ শেষে ॥* 


এই ক্রমোন্নত বঙ্গভাষ! পরবস্তী কালে বিগ্োৎ্সাহী মহারাজ! রুষ্চচন্দ্রের যত্বে সমধিক 
শ্ীসম্পন্না হয়। স্ৰঙ্গভাষার শ্রবৃদ্ধি সাধনে নদীয়া যতটুকু চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে 
মহাঁপ্রণ্তুর পর মহারাজ কৃষ্টচন্দ্রই উল্লেখযোগ্য । ইহার অসাধারণ যত্বে ও অর্থবায়ে 

ত্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ কর্তৃক অন্নদামঙ্গল, বিদ্যা্ন্দর প্রভৃতি বাঙ্গালার 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । বাঙ্গাল। ভাষা এই সময়ে আর কই্কমিত, গ্রাম্য ভাব 
ও ভাষা দুষ্ট পল্লী গীতি নহে, ইহা তখন অলঙ্কারবহুল, রসাশ্রিত, কবিকল্িত, বাঁজানু- 
গৃহীত, বিছজ্জনাদূত সুললিত তাঁবময় এক মধুর ভাষায় পাঁরণত হইয়াছে। ইহার 
ূর্বববন্তাঁ কালে বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে যেমন ঠৈথিলী ভাষা ও ব্রজবুলির মিশ্রণ 
দেখা যায়, এই সময়ে তেমনি মুমলমানী। ভাব ও ভাষ। প্রকাশ্বর্ুপে বাঙ্গালা সাহিতো 
স্থান অধিকার করে। বাঙ্গাল! ভাষা এইরূপে সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত এবং মৈথিলী, ব্রজবুলী, 
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ওত ভাষা ছারা পুষ্ট হইয়! কুষচন্দ্রের সময়ে হিন্দী, ফারসী, ইত্যাদি ভাষা ছারা 
অলঙ্কত হুয়। 

এইরূপে স্চারুতাবে অলঙ্কত কমনীয় বঙ্গতীষা ক্রমে উন্নত হইয়া জয়গোপাঁল 
ত্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার 
দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুস্থদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি 
বিবুধ মনম্বীগণ কর্তৃক পরিমাজ্জিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । এই 
বর্তমানকাল প্রচলিত বঙ্গভীষার উন্নতি সাধনে যাহারা একান্তিক যন্জু ও পরিশ্রম 
করিয়াছেন, তাহাদের মধো জয়গোগাল ত্র্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 
শ্যামাচরণ সরকার, প্রফুল চত্তু বন্দোপাধায়, রাজরুষ। মুখোপাধায়, দীনবন্ধু মিত্র, 
অক্ষয়কুমার দত্র প্রভৃতি অনেকেরই জন্মাড়মি নদীয়ায়। স্থানাভাবে তাহাদের কতিপয়ের 
মাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইল । 

জন্ম ১৭৭৫ খ্রীঃ স্ব ১৮৪৪ খ্রীঃ! নদীয়া জেলার (বর্তমান যশোহর জেলার ) 
রা অন্তর্গত জবরাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা কেবলরাম ভট।চাধা 
ও 'তর্কপঞ্চানন নাটোররাজের সভাসদ ছিলেন । জয় গোপাল পিতার 
ূ সহিত ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীবাসী হয়েন ৪ তথাগ্ন শিক্ষালাভ করেন । 
সাহিতাশাশ্থে তিনি অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন । তাহার কালে তাহার ভুলা শাঁকিক 
আর দেখা যায় না । ১৭৪৫ অবে তাহার প্রথয় বিবাহ হয়। পরে ৪৬ বখ্সর বয়সে 
তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ১৮৫ আ্ধে তাহার পিতবিয়োগ হইলে সাহার 
সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয় । বহুস্থানে বনুচেষ্টার পর ত্রিশ বৎমর বয়ক্রমকালে ১৮০? 
খ্ষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুরের কেরী সাহেবের অধীনে কর্ধগ্রহণ করেন। পরে ১৮১৩ 
অন্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধাপক নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর তিনি এই কাধো 
নিযুক্ত ছিলেন । বিদ্যাসাগর, 'তারাশলার, মদনমোহন প্রভৃতি মনীষীগণ সকলেই তাহার 
ছাত্র। তিনি 'ভনানীম্থন সপ্রীয কোটেব জজ পণ্ডিতের অন্যতম ছিলেন । মিসনরী 
কেরী ও মারশমান সাহেব হার নিকট সংস্কৃত ও বাঙগলাভাষ। শিক্ষা করেন । তাহার' 
শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম বাঙ্গল! মদ্রাযন্থের প্রতিষ্ঠা করিলে দর্ববপ্রথম জয়গোপাল তর্কালক্কার 
কর্ভক পরিশোধিত হইয়! রুত্বিবাসের বামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত ঃ প্রকাশিত হয় । 
সুতরাং তিনিই বঙ্গভাগার বর্তমান উন্নতির স্ুত্পাত করিয়া ফান স্বীকার করিতে হয় । 
তিনি একজন স্ুকবি ও ক্ষমতাপন্ন লেখক ছিলেন। তিনি যদিও রামায়ণা্দি প্রকুশ্টি 
করিঘা বঙ্গভাষার অশেষ কলাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রাটানতম ঝ্টগ্ন্থ' 
রামায়ণের ও মহাভারতের পাঠ বিরুত করিয়া সাহিত্যের থোর অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি এই তুই গ্রন্থ ব্যতীত, বিদ্বমঙ্গলকৃত হরিভভ্তাত্তভিক। সংক্কত কবিড়ীগুলির 
বঙ্গান্গবাদ, “পারলী অভিধান" নামাভিধের় একখানি অভিধান ও কতিপয় ক্ষুদ্র 'কবিতা 
বচন] করিয়] গিয়াছেন । তিনি বিশ্বমলের বঙ্গানবাদের ভূমিকায় আপনার আঁবাসস্থন 
সম্বন্ধে এইরূপ নিখিয়া গিয়াছেন 
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“চারি সমাজের পতি কুষ্চন্দ্র মহামতি, ভূমিপতি ভূমিস্ুর পতি । 

তার রাজা শ্রেষ্ঠ ধাম, মমাজপুজিত গ্রাম, বজবরা পুরেতে নিবসতি ॥ 

শ্ীজয়গোপাল নাম, হরিভক্তি লাঁভ কাম, উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার। 

ভক্তবুন্দ মধ্য রবি, শ্রীবিহ্বমঙ্গল কবি, কবিতায় প্রকাশে পয়ার ॥” 
জন্ম ১২১৮ সাল, মৃত্যু ১২৬৫ সাল। ইনি কীচড়।পাড়। নিবাসা হরিনারায়ণ 
গুধটের দ্বিতীয় পুভ্র। ইহার পিতা কীচড়াপান়্ার সন্গিহি- 
শিয়ালভাঙ্ষার নীলকুঠিতে 'শৃকুরী করিতেন । ঈশ্বরচন্দ্র বালাকালে 
সাতিশয় দুরস্ত ছিলেন । কথিত আছে, তাহার দশবর্ষ বয়ংক্রমকালে মাতৃবিরোগ 
হইলে তাহার পিত। পুনায় দা পরিগ্রহ করেন । এই বিবাহ, বালক ঈশ্বরচন্দ্র 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়ায়, পরম 'অভিমানী বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে মন্দাহত হইয়া দারণ 
ক্রাধে পিতার কাঞ্চনপল্লীর আশ্রয় তাগ করিয়া কলিকাতীর় মাতুলালয়ে আসিলে* এবং 
এখানে থাকিয়া ইংবাজি বিগ্ভাভাস করিতে লাগিলেন । ঈশ্বর গুপ্ত জন্মকবি, বালাক'লে 
সেখ সাদী প্রততির কবিতার অর্থ শুনিয়া বাঙ্লায় পঞ্চ রচনা করিতেন | ভতত'৭ 
জোঠতাতপুত্র মহেশ্চন্্র বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনা করিতেন এবং তিনিও একভন 
কবি ছিলেন । 

পাথারয়াখ।টাএ গোপামোহন ঠরের পেত ফোগেন্দমোহনের সহিত আহত 
বিশেষ প্রণয় হিল । ইঞ্টার সাহাযো ১২৩৭ সালে ১৬ই মাঘ ঈশ্বরচন্ত্র “সংবাদ গুভীকর” 
নামে একখানি সাপ্।হিক পত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্ত্রনাথের মু 
হইলে “প্রভাকবু* উঠীয়া যাস | অনন্তর তিনি ১২৪২ সালের পুনরায় প্রভাকর বাঠিব 
করিতে আরন্ত করেন । ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে 'প্রভাকর” দৈনিকরূপে বাহির 
হয়। ইহাই বঙ্গভাবাবর সর্বপ্রথম দৈনিক পত্তিকা । 

১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি “পাষগু-পীডন” ন।মে একখানি পত্র প্রকাশ 
করেন। এই সময় “ভাস্কর” সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড গুড়ে ভট্টাচাফা 
“বুসরাজ" শামে একখানি পনর প্রকাশ করিয়া ঈশ্বপ১ন্দ্রের সহিত কবিতাযুদ্ধে প্রবুহু 
হন। ঈশ্বর ও পাপগুপীড়নে তার প্রতিবাদ করিতে থাকিলে বহুদিন ধরিয়া বহু কুৎলাপণ 
রচনা প্রক।শিত হয় উহা তখনকার সমাজ একটা আমোদের বিংয় হইয়াছিল, কিন্ত 
শীর্রই পত্র দুইথানি উঠিয়া যাঁয়। হা ১২৪৫ সালের বব গু “সাধুরঞ্জন” নামে 
আন একখাশি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন । ত বঙ্গিমচন্দ্র প্রভৃতি তাহার ছীভ্রগণের 
রুবিত। প্রকাশিত হইতে থাকে । ১২৫০ টা ১লা বৈশাখ রা তিনি একখানি 
বৃহৎ কলেবর মাপিক “প্রভাকর" বাহির করেন। ইহাতে অধিকাংশই তীহার স্বরচিত 
কবিত। শ্রকাশিত হইত । ১২৬৪ মালের ১লা বৈশাখের পপ্রভাকরে" তিনি কেরে 
এভাকর? নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন । উহা ১লা ভাদ্র শেষ হয়। 
পরে “হিত প্রভীকর" ও «“বোধেন্দ বিকাশ" শেপ বেন। তিনি দশ বৎসর কাল 
বঙ্গদেশের বহস্থান ভ্রমন করিয়া বগুকষ্টে বামপ্রসাদ সেন, বাম বস্্ঃ রামনিধি সেন 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্ত 
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( নিধুবাবু, ) হব ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, লক্ষমীকাস্ত বন্ধু, ন্বসিংহ প্রভৃতি বহুখ্যাতনামা 
প্রাচীন বঙ্গ কবির জীবনচবিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। পরে ১২৬২ সালের 
১লা জোষ্ঠ ভারতচন্দ্রের জীবনী ও অনেক লু পদীবলী প্রকাশ করেন। এতথ্যতীত 
তিনি অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা ও ক্ষুদ্র ছড়া প্রভৃতি রচনা করিয়া! বঙ্গভাষাকে সর্মধিক 
গোৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। প্রা্টীন কবির কাব্য ও জীবনচরিত প্রকাশের তিনিই 
প্রথম পথপ্রদশক | 

জন্ম ১৮১৫ খ্রীঃ, মুত্যু ১৮৫৮ শ্বীঃ। ১৮১৫ গ্রীষ্টাবধে নদীয়া জেলার অন্তর্গত 
বিহ্বগ্রামে মদনমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। তীহার পিতা বামধন 
চট্রোপাধায় কলিকাতীর সংঙ্কত কলেজের একজন পুস্তকলেখক 
ছিলেন । মদনমোহন অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন এবং প্রথমে 
স্বগ্রমের চতুষ্পাঠীতে কিছু ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিয়া ১৮৪২ শ্রীগান্দে সংস্কৃত 
কলেজে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিতা, অলঙ্কীর, জ্যোতিষ, দৃর্শন, শ্বৃতি প্রভৃতি 
শাস্ম অধায়ন করেন এবং ইংরাঁজিতেও ব্যুৎপত্তি লীভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক 
কলেজে অধায়ননিবত ইশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ধ জন্মে । 
তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই “রসতরঙ্গিণী” ও “বাসবাত্” নামে ছুই খানি সুললিত পথাগ্রন্ 
রচনা করেন। তাহার এইরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া জয়গোপাল তর্কালক্কার- 
প্রম্খ অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহাকে কাবারত্বাকর উপাধি দেন, পরে তিনি বন্ধুগণ কর্ভক 
তর্কালঙ্কার উপাধিভূষিত হয়েন | পাঠ সমাপন করিয়া তিনি যথাক্রমে বারাসাত, 
কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপন। করিয়া পরিশেষে 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই 
সময় তিনি কতিপয় দেশহিতকর কাধ্যে হস্তক্ষেপে করেন। তিনি কলিকধুচ্তায় “সংস্কৃত 
যন্থ”” নামে মুদ্রাযস্ব স্থাপন করিয়া বহু প্রাচীন অনেক বাঙ্গীলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত 
করেন। এইকালে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেখুন সাহেবের সহিত তীহাব 
পরিচয় হয়। প্রধানত: তাহারই সাহাযো 'ও পরামর্শে বেখুন সাহেব, হেছুয়ার ধারে 
বাঙ্গালী বালিকাগণের শিক্ষার্থে বেখুন কলেজের স্থাপনা করেন । মদনমোহন ম্হানি্্বান 
তগ্ন হইতে “কন্যাপেবং পালনীয়া, শিক্ষনীয়াতি যত্বৃতঃ” বচন উদ্ধৃত করিয়! সাধারণকে 
বালিকা ধি্যন্ুরাগী করিতে প্রয়াস পান এবং সমাজের ভ্রভঙ্গি অবহেলা করিমা প্রথমেই 
আপনার ছুই কন্ঠাকে এ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন । এই সময় তিনি বালিকগণের রা 

পু 
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যোগী গ্রন্থের অভাব অন্তভব কবিয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ “শিশ্বশিক্ষা'% 
প্রণয়ন করেন এবং “সর্ব শুতক্করী* নামী একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন । ১৮৫৭ 
্রীষ্টাবে তিনি মুণিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদ প্রাঞ্ হইয়া! কলিকাত ত্যাগ ক%ুরন এবং 
ছয় বৎমর এ কার্য্যে থাকিয়া পরে এ স্থানেই ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটে পদে নিযুক্ত হয়েন, 
অনন্তর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিস্চিকা রোগে তাহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে । ৃ 
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নবদ্বীপ মণ্ডলাত্তর্গত চুপী১ নামক গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার 
টি দিনে অক্ষমকুমার জন্ম গ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম পিতান্বর, 
ট মাতা দয়াময়ী, অক্ষয়কুমারের প্রথম শিক্ষ| চুগী গ্রামেই আরম্ভ হয়; 
পরে ১০ বৎসর বয়সে খিদিবপুর আসিয়া কলিকাতা গৌরমোহন 
আচঢোর «ওরিয়েন্টাল সেমিনারী” নামক বিছ/লয়ে ভত্তি হয়েন। এই সময়ে তাহার 
পিতার স্ব হওয়ায় অর্থাভাবে তাহাকে স্কুল পরিতাগ করিতে হয়। কিন্তু অসীম 
অধাবসায়ী অক্ষয়কুমার এক দিনের জন্যও পাঠে বিরত হইলেন না। বরং অত্যাধিক 
পরিশ্রম সহকারে গৃহে থাঁকিয়াই ইংবাঁজী, জর্দদাণ, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাপাঠে নিযুক্ত 
হইলেন। এই সময়ে স্মপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্চের সহিত তাহার পরিচয় হয় এবং তীহারই 
অন্নরোধক্রমে অক্ষকুমার “প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করেন। ১৭৬২ শকে 
কলিকাতায় “তন্ববোধিনী পাঠশ।ল।” প্রতিটিত হয়, অক্ষয়কুমার ইহাতে আট টাকা 
মাহিনীয় ভূগোলশিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। ১৬৬৫ শকে তন্ববোধিনী পত্তিকা প্রচারিত 
হয়_-অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েন এবং অক্লাস্ত পরিশ্রমে ছাদশ বৎসর 
কাল তিনি উহা যোগাতা। সহকারে সম্পাদন করেন। এই কালেই তিনি ব্রাক্ষধর্মের 
প্রতি সমধিক আগ্রহবান হয়েন ; ১২৯৭ সালের আধাঢ মাসে একদিন উপাসনা কালে 
তিনি অকম্মাৎ মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন, ইহাই তাহার নিছীকণ শিরংঃগীড়ার নিদান। 
১২৪৩ সালের ১৪ই ভৈ% ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোৌক পরিতাগ করেন। তাহার 
লিখিত পুস্তক সকলের মধো নিম্নলিখিত পুস্কক ও প্রবন্ধগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ ₹_ 
“বাহ্বস্থর মহিত মানব প্ররুততির সম্বন্ধে বিচার,” “চারুপাঠ প্রথম ভাগ চারুপাঠ দ্বিতীয় 
ভাগ, চাকুপাঠ ভতীয় ভাগ, পদার্থ বিদ্যা, ধর্খনীতি 1?" “ভারতব্ষাঁয় উপাসক সম্প্রদায় 
প্রথম ভাগ এবং ভারতবফীয় উআসক সম্প্রদায় ছ্িতীয় ভাগ”-_ইহাই তাহার সর্বশেষ 
গন্থ। 
নদীয়া! কাচড়াপাড়া্ধ কয়েক ক্রোশ দৃরবন্তী চৌবেড়ীয়া গ্রামে ১২৩৬ সালে 
দীনবন্ধু জন্ম গ্রহণ করেন । এই চৌবেডীয়া পূর্বে বহু সম্বন্ধ নগরী 
০ ছিল এবং চতুর্ধেইিত দুর্গ নামে খাত ছিল। দীনবন্ধুর স্বত্যুকাল 
পর্য্স্ত এই গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ইহা! যশোহরের এলেকাধীন 
হট্য়াছে। দীনবন্ধু আপনাকে নদীয়াবাসী বলিয়া সর্বদা গৌরব অন্নভব করিতেন । 
কাতাম় থাকিয়াই দ্রীনবন্ধু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন । ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেক্ত 
ছ/ড়িয়। দেড়শত টাকা বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্ঠার পদে নিযুক্ত হয়েন। পরে এই 
পোষ্টাল লাইনের কাধ্যই তিনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন। এই উপলক্ষে তাহাকে 
সর্বদা মফঃম্থলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইত; এইরূপে তিনি মনুয্বাচবিত্র পাঠের 
খস্তরযোগ লাভ করিয়।ছিলেন, তাহার ফলে তাহার অতুলনীয় নাটক সকলের সৃষ্টি হয় । 
কার্যোপলক্ষে তিনি উড়িস্ত1! হইতে নদীয়ায় পরে নদীয়া হইতে ঢাকাষ প্রেরিত হয়েন; 
এই সময়ে নীলের হাঙ্গামা উপস্থিত হয় । মফংম্বলের অভিজ্ঞতার ফলে “নীলকর-বিষধব- 
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গণের” নিদীকণ অত্যাচার সকল বহুপরিমাণে অবগত হইয়া! দীনবন্ধু জগছিখ্যাত নাটক 

“নীলদর্পণ”” প্রণয়ন করেন। নীলদর্পণ প্রকাশিত হইলে চারিদিকে হুলস্ুল পড়িয়! যায় 

এবং রেভারেণ্ড লং সাহেব ইহার ইংরাজিতে অগ্ঠবাদ করাইয়া প্রচার করেন। ইহার 

জন্য তিনি স্প্রিমকোর্টের বিচারে কারারুদ্ধ হয়েন। ““নীলাদর্পণই” দীনবন্ধুর প্রথম 
নাটক। তাহীর পর “নবীন তপস্থিনী,,” “বিয়ে পাগলা বুড়ো,” “মধবার একাদশী”" 
পরে “লীলাবতী”'। অতঃপর “ম্রধনী কাবা,” “জামাই বারিক,”" এবং “ভাদশ 
কবিতা” প্রকীশিত হয় । “কমলেকামিনী” দীনবন্ধুর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বের বাহির 
হইয়াছিল ! “যমালয়ে জীবন্ত মাঁষ,” “পোড়া মহেশ্বর” “কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঁঠ"। 
এবং “গন্য সংগ্রহ নামে আর কয়েকখানি ক্ষদ্র গ্রন্থও তিনি রচনা করেন । 

১৮৭৭ খু্টাবে দীনবন্ধু কলিকাতার শ্পার নিউমারারি ইনস্পেকটিং পোষ্মাই:র 
পদে নিযুক্ত হয়েন, পো্মাষ্ট্ার জেনারেলের সাহাধা করাই এ পদের কাধ্য। ১৮৭১ 
সালে ইনি যুদ্ধের ভীকের বন্দোবস্ত করিতে কাছাড় গমন করেন এবং তথায় অতি 
ক্ষতার সহিত কাধা সম্পাদন করায় তিনি গভমেন্ট কর্তৃক “রায় বাহাদুর” উপাধি 
ঠধিত হয়েন। এই সময়ে কোনও কারণে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ও ডিবেরীর 
জেনারেলের মৃধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, দীনবন্ধু পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের পক্ষ অবলগগন 
করেন. ফলে তাহাকে পোষ্ট বিভাগ ছাড়িয়। কাধ্যান্তরে নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময়ে 
াহীর বহুমূত্র রোগ দেখা দেয় এবং তাহীরই ফলে ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে তিনি 
রুতবিছ্য করেকটি পুত্র রাখিয়া ্বগ[রোহণ করেন । পিতার উপবুক্ত পুন্র শ্রুললিতমোহন 
মিত্র এক জন স্ুলেখক। নীলহাঙ্গামার ইংবান্ী ইতিহাস লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন ইহারা এখন কলিকাতাবামী । 
শ্যামাচরণ নদীয়া! জেলার অন্তর্গত মাথজোয়ান গ্রামবাসী ব্রাঙ্গণবংশীয়” হরনারায়ন 

রী সরকারের পুত্র। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে শ্যামাচরশব 
না ডঃখিনী মাতা বহুদিন পর্ধান্ত তাহাকে গ্রামা পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার্থ 
| প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই সময়ে তাহাদের এক আম্মীয় কপাপরব* 
হহ্য়। এবং শ্যামাচরণের বিচ্যাশিঙ্গগার অংগ্রহ দেখিয়া কুষ্ঃনগরের স্বীয় ভবনে বাখিয়' 
পাপী শিক্ষার বাবস্থা করিয়া দেন ! বাহার বাটাতে তিনি থাকিতেন, তাহার হাট 
বাজীবাদ্ি তৃতোচিত সমস্ত কার্ধাই তাহাকে করিতে হইত 5 সুতরাং অবসর মতে ' পষ্ঠয 
পস্যকাদি স্বহস্তে লিখিয়। তাহাই পাঠ কিয়! বহু কষ্টে উক্ত ভাবা শিক্ষা করেন। ন্‌ 
সময়ে স্ঠাহার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হওয়া তিনি বীড সাহেব নামক এক জমিদাবে 
মেরেস্তায় ১০ টাকা বেতনে এক কার্ধে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু নান! কারণে শীঘ্রই তিনি 
এ চাকরীশ পরিত্যাগ করেন । এই সময়ে ঠাহার সহিত প্রপিদ্ধ রামতন্ক ন্লাহিড়ী 
মহাশয়ের আলাপ হন্স। ঠাহারষ্ পরামর্শে শ্যামাচরণ কলিকাতায় আগমন করেন এবও 
রামতন্ বাবুব বাসায় গাকিঘ্। উংরাঙ্গী অধায়নে মন দেন। এ সময়ে তাহার বয় 
২৩ বর । এই বয়সে আদ্মা উত্পাহে দ্ববা রাত্র পরিশ্রম করিয়া তিনি উরাজী 
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ভাষায় বুাৎপত্তি লাত করেন। তিনি প্রত্যহ, বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন 
এবং কোন সাহেবের সহিত আলাপ হইলে ঘগ্যপি তিনি বাঙ্গাল। ভাষা শিখিব।4 
অভিলাষ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করিতেন। এইবূপে 
বহু সাহেবের সহিত তাহার আলাপ হয় এবং কিছু উপাজ্জনও হইতে থাকে । এই 
সময়ে বড় লাট সাহেবের কৌন্সিলের মেম্বার সার্‌ চালস্‌ ট্রিবিলিয়ন সাহেব ইংবাজী, 
বাঙ্গালা, উদ্দিতে একথানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। এই উপলক্ষে 
শ্য(মাচরণের সহিত তাহার পরিচয় হয় এবং সাহেব তাহাকেই একাধ্যের ভারার্পণ করেন । 
এই সময় তিনি কয়েকখানি উর্দদ গ্রন্থ ইংরাজীতে অঙ্গবাদ করেন। উক্ত সাহেব তাহার 
এই সকল কার্ষো সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কলিকাতা মাদ্রাসায় একটী চাকরী করিয়া দেন। 
এখানে থাকিতে থাকিতে তিনি ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালি প্রভৃতি নানা ভাষার 
বণকরণ মুখস্থ করেন। এইবূপে ত্রিশবৎসর বয়মের পূর্বেই শ্যামাচরণ বন্ুভাষাবিৎ 
হইয়া উঠেন । এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাস।গর, ডাক্তার দুর্গীচরণ বন্দোপাধায় প্রভৃতি 
কুতবিছ্য বাঙ্গালীর সহিত তীহার সৌহ্ৃগ্চ জন্মে । বি্যাসাগর মহাঁশয়ে4 আগ্রহে তিনি 
সংস্কৃত অধায়নে রূত হয়েন এবং অল্প দিনের মধ্যে এঁ ভাষা আয়ত্ব করিয়া লইয়া সংস্কৃত 
কলেজে ছবিতীয় শিকফেব পদে নিযুক্ত হয়েন। এখান হইতে তিনি সদর দেওয়ানীতে 
পেঞ্ধারের পদে নিযুক্ত হন । পরে এ আদালতে উকিল হইবার জন্য প্রার্থনা! করেন। 
এই সময়ে উক্ত আদালতে 'তঙ্জম। দপ্তরের সঠি হইলে জজগণ তীহাকেই ৪০০ টাক 
মাহিনায় প্রধান অন্তবাদক নিযুক্ত করেন পবে কয়েক বত্সর দক্ষতার সহিত উক্ত কাধা 
কৰিলে তিনি ৬০* টাকা বেতনে স্বপ্রীম কোটের ইশ্টার প্রেটার অর্থাৎ দ্বিভাষী 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের 
যাবতীয় আইন অধায়ন করেন ; এবং পরে ইংবীজীতে ও বাঙ্গালার দীয়তাগানুযায়ী 
এক বৃহৎ “বাবস্থাসার সংগ্রহ" নাঁমক পুস্তক প্রণয়ন করেন। অর্লর্দিনেই উক্ত গ্রন্থ 
বাঙ্গালায় ও বিলাতে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গন্য হয়। এই গ্রন্থের প্রসারে উৎসাহ 
পাইয়া তিনি মিতাক্ষবান্যায়ী ব্যবস্থা চন্দ্রিকা৷ নামক পুস্তক রুচনা করেন। পরে 
মুসলমীনগণের পিশিপ্ত উক্তরূপ গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গাল। ভাষায় আইনের গ্রন্থরচনার 
তিনটি প্রথম পথপ্রদর্শক । এইসময়ে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সাধারণের 
উপক্তীরের নিমিত্ত স্বগ্রামে একটা স্কুল, ছুইটী বাস্তা, দুইটী কূপ, ও একটা অতিথিশালা 
কবিয়া অকালে কালগ্রানে পতিত হন। 


ইহার প্রষ্চি গ্রন্থ_“ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত" । এই পুস্তক সংস্কৃত “ক্ষিতিশ 
বংশীবলী চরিত* নামক পুস্তকের অন্ঠকরণে লিখিত । এই সংস্কৃত 

& পুস্তকখানি এখন অতি ছুলত হইয়া পড়িয়াছে ইহ পাচ্চ সাহেব 
কর্তৃক ১৮৫২ শ্রী: অন্দে বালিন ** রীতে ছাপা হইয়াছিল । ১২৭৭ 
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করেন। উহাদের বংশ দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশ বলিয়! খাত। এই বংশের অনেকেই 
কষ্নগর রাজবংশের দেওয়ানের কাধ্য করাই পূর্বোক্ত খ্যাঁতির কারণ । 
কাণ্ঠিক বাবু প্রথমবয়সে পাশী শিক্ষা করেন, পরে বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কত 
ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েন। ইনি কিছুদিন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিস্তাভ।স 
করেন। পরে বাজ! শ্রীশচন্দ্রে আগ্রহে কৃষ্*ণগর বাঁজবাটাতে কর্মে নিযুক্ত হয়েন। 
এইস্থানে থাকিয়া! তিনি আপনার আদর্শ-চরিত্র বলে সামান্য পদ হইতে ৩০* শত টাকা 
বেতনে সর্বোচ্চ কর্মচারীর পদে উন্নীত হয়েন। তিনি একদিকে যেমন কুষ্নগরে 
যাজাগণ ও কৃষণনগরবাসীগণ কর্তৃক পৃজিত ও আদৃত হইতেন তেমনি গব্ণমেট্টেও তাহার 
অতীব সন্মান ছিল। পক্ষিতিশবংশাবলী" চরিত বাতীত আত্মজীবন চরীত নামে 
আপনার জীবনী কথ! লইয়া একখানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন এবং গীতমঞ্জরী নামক 
একখানি সঙ্গীত পুস্তক রচন1 করি্লাছেন তাহার অগ্যান্থ গুণের মধো তিনি একজন 
স্নগায়ক ছিলেন, ১৮৮৫ স্রীষ্টান্ের ২র অক্টোবর কয়েকটা রুতী পুল্র 
প্রীজ্ানেন্্লাল ঠা 
রাঃ রাখিয়া! তিনি স্বর্গ গমন করেন। পুভ্রগণের মধো জ্ঞানেন্ছ বার 
এম, এ$ বি, এল পাস করিয়া উকিল হয়েন এক্ষণে নদীয়া ধপন্তি 
মহারাজা ক্ষৌনীশচন্দ্রের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন । পিতার নায় ইনি একজন 
সাহিত্যসেবী, বহুদিন “পতাকা” নামক মাসিক পত্র দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়' 
যশশ্বী হইয়াছেন। ইনি কিছুকাল কপ্রসিদ্ধ “বঙ্গবামী” পরেরেও সম্পাদকতা করিষা- 
ছিলেন । ্বেন্ত্র বাবু নদীয়াধিপতির বর্তমান মানেজার, এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা ভালেখক 
স্বনাম প্রসিদ্ধ দ্বিজেন্্র লাল রায় মহাশয় নিজগুণে দেশ বিখাত হইয়।ছেন। 
সাধুহরিনাথ ১২৪০ সালে নদীয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন; শৈশবের 
তাহার পিতা মাতার মা হয়, একারণে তাহার পিতৃুবা পত্বী্ 


হরিনাথ ঠা ৃ ও 
উহাকে লালন পালন করেন । দরিদ্রের সংসারে জন্ম হইলে 
মছুমধার রর ২ 
পাণ্ের প্রতি তাহার অতিশয় যত্র হিল। অর্থের অভাবে স্কুলে 


যথাবিতি পাঠাভ্যাস তাহার আঅদষ্টে ঘটে নাই বটে কিন্ত তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বশে 

বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ বৃৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা ক্লতবিগ্ধ অনেকের ভাগোও ঘটে ন। 
! তাহার লিখিত ফকিরষাদ ভণিত যুক্ত সহস্র সহস্্ সাধন সঙ্গত এবং স্িবিখ্যাত পু 
বিজয়বসন্ত ও পরমার্গগাথা!, কবিকল্ল, দক্ষষন্ঞ, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, ভাবোচ্কাস, 
! মাতমহিমা) ব্ন্মাগুবেদ প্রভৃতি তাহার প্রক্ষই জান ও শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিততে। 
পগ্য রচনায় কবি ঈশ্বর চন্দ্র গ্রপ্ত তাহার পথ প্রদশক । “সংবাদ প্ুভাকরে” ঠাহ 
বহু প্রবন্ধ স্থান পাইপাছিল । ১২৭৭ মালে ১লা বৈশাখ “গ্রামবকা প্রকাশিক!” নাষে 
একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । প্রথমে ইহা ছিল মাসিক পরে হয় পাক্ষিক 
নাপ্তাঠিক। বাইশ বৎসর কাল এই পত্র চলিয়াছিল। হরি নাথ একটিকে: মন 
স্ুলেখক ছিলেন তেমনি অপর দিকে তবদরশশী ও সাধক ছিলেন, তাহার ষরল' 'উদার 
ভাব তাহাকে “কাঙ্গাল” উপাধি দিয়াছিল। ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে হরিনাথ 
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দেহত্যাগ করেন । তিনি শেষ জীবনে একখানি স্বৃহৎ আত্মচরিত লিখিয়া গিয়াছেন, 
উহা এক্ষণে তাহার পুত্রের নিকট আছে কিন্তু এখনও ছাপা। হয় নাই, তাহাতে কুমার- 
খালির ইতিবৃন্ত, সামাজিক ও বাক্তি”ত ইতিহাস ইত্যাদি বহু জাতবা বিষয় সঙ্গিবিশিষ্ 
আছে। 
নদীয়া জেলার কাচড়াপাড়। গ্রামের সঙ্গিকটস্থ স্ববর্ণপুর গ্রামে সৎব্রাক্ষণ কুলে 
ইনি জন্বাগ্রহৎ করেন । কলিকাতা সহরেই ইহার শিক্ষালাভ হয়। 
জি! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ঞাসাগর, ভরত শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্করত্ব, 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির সাহায্যে ইহার শিক্ষা সৌঠব 
সম্পন্ন হয় এবং এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । একদিকে ইংরাজীতে যেমন তিনি বিশেষ 
বুৎপন্ন ছিলেন তেমনি সংস্কত ভাষায় ইহার সবিশেষ দখল ছিল। স্বনামপ্রসিদ্ধ 
»“মদনমোহন তর্ক লিঙ্কারের বিদুধী কন্ঠাই ইন্টার প্রথম! দ্বী। কা1থিডাঁল মিসস কলেজে 
ইনি কিছু কাল সংস্কতের অধাপকতা করিয়াছিলেন । এই সময়েই ইহার পআর্ধাদর্শন” 
নামক সামগ্রিক পত্র প্রকাশিত হয় । তদানীন্তন বঙ্গনমাঁজে আর্ধাদ্শনের সবিশেষ 
প্রতিষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল । ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডেপুটি মা[জিষ্টেটের পদ লাভ করেন। 
এই সময়ে তিনি অবমর কাল পুস্থক রচনায় সমর্পন করেন এবং বন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন 
যথ!-_গারিবান্ডির জীবনচবিত, এয়।লেসের জীবন বৃত, আজ্েৎসর্গ, জন ই্রুয়ার্টমিলের 
জীবন বুন্ধ, ম্যাটসিনির জীবন বুলু, জদযোচ্ছ।স, প্রীণোচ্ছ।ল, মদনমোহন তর্কীলক্কারের 
ভ্ীবন বুত্ত, শাস্তি পাগল, কীগ্ভিমন্দির, সমালোচনা মালা, জ্ঞানসোপান, চিন্তাতরঙ্গিনী 
শিক্ষাসোপান ৩ ভাগ, আইন সংগ্রহ ৮ ভাগ, জ্ঞানসৌপান ৩ ভাগ ইতাদি। পুস্তক 
রচনার অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং মফঃস্থলের দূষিত জল বাঘুতে ভুগিয়া তিনি শীদ্ই 
ভগ্রস্বাস্থা হইয়া পড়েন এবং ১৩১১ সালের ৩০ €জাষ্ঠ কলিকাতায় শ্রাণতাগ করেন । 
তিনি তদানীন্তন সমাজের একজন প্রথম সংস্কারকরূপে গণা ছিলেন । বর্তমান কালের 
কলিকাতার অন্যতম স্প্রপিদ্ধ বিলাত প্রত্যাাগত ভ+না'র মহেন্ছ্রন।খ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
“চরিতাক” প্রণেতা পণ্ডিত কালীময় ১২৪৭ সালের কোনাগর রাত্রিতে 
1 বা বাণাঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর 
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'তর্কসিদ্ধাস্ত ; উহাদের আসল উপাধি বন্দোপাধায়। পণ্ডিতের 

বংশে জন্ম গ্রহণ করি কালীময় পিতা, পিতামহের নায়ই পণ্ডিত 

7য় উঠিয়াছিলেন। সংস্কৃতি তীহার যেমন প্রগাচ অন্বীগ দৃঈ হইত, তেমনি 
নন্মীলস্কুলে পাঠহেটু বাঙ্গাল! ভাার প্রতিও তীহ।র বিশেষ দখল ছিল। ্টাহীর প্রথম 
করী নদীান্তর্গত ভালুক। গ্রামের বাঙ্গল1 বিদ্যালয়ে, পরে তথা হইতে বর্ধমানের 
'পাঁতি বেলেড়া গ্রামে বঙ্গবিগ্ভালয়ে গমন করেন । তথা হইতে নিজগ্রাম রাঁণাঘাটে 
আসিয়। রাণাঘাটবানী জনসাধারণের সাহীযো একটী খাঙ্গালা বিগ্যালয় স্থাপন করিয়! 
স্বয়ং তাহার প্রধান পণ্ডিত হয়েন। এই বঙ্গবিদ্ঠালয়টী পরে রাণাথাটেব ইংরাজী 
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বিদ্যালয়ের সহিত এক হইয়া যায় এবং কালীময় ইংরাজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত 
হয়েন। এই সময়ে তিনি বহু পরিশ্রমে, স্বয়ং বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ছুইভাগ 
চরিতাষ্টক রচনা করেন। বাঙ্গাল! ভাষার স্কুলপাঠরূপে এরপে স্বদেশী লোকের 
জীবনচরিত প্রচার এই প্রথম; সে কারণে ইহা টেক্সট বুক কমিটা কর্তৃক পাঠ্যরপে 
নির্বাচিত হয়। এই চরিতাষ্টক বাতীত তীহার “ছিন্নমস্তা” শর্বানী” “ইংরাজী 
ফলাহারের বাঙ্গালী চাট” নামে কয়েকখানি উপন্াস ও “পছ্যময়,” “মেলা,” 
“মিত্রবিলাপ,” “কধিশিক্ষা”? “কৃষিপ্রবেশ” প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কতিপয় পুস্তক 
ৃষ্ট হয় । সন ১৩০৭ সালে ৬* বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 


নদীয়! জেলার অন্তঃপাতী গোস্বামী দুর্গাপুরে ১৮৪৫ শ্রী: ৩১শে অক্টোবর তারিখে 
রাধিকাবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা আনন্দ চরণ 


গজল মুখোপাধ্যায় এক নীলকুঠীতে কন্ধ করিতেন এবং তৎন্থত্রে বহু 
টাল অর্থেপাঙ্গন করিলেও অসাধারণ দাতা বিধায় ম্বৃডাকালে কিছুই 
টার রাখিয়া যাইতে পাবেন নাই। তাহার ছুই পুন্রঃ প্রথম রায় 
রা রাবিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাছর 0.1. 6. এবং কনিষ্ঠ রাজরুফঃ | 


পিতার ম্বতাতে ছুই ভাই কষ্টে পডিলেও লেখা পড়ায় একদিনও 
কেহ অমনোযোগী হবেন নাই। জোষ্ঠ রাধিকা প্রসন্ন প্রশংসার সহিত “জুনিয়ার” 
“পিনিয়ার" পাশ করিয়! পরে স্বীয় অসাধ।রণ গুণে বক্ষবিদ্থ।লয় সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত 
হয়েন। এই কালে তিনি বঙ্গভাপার বিগ্ালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তক চনা করিয়া যশস্ব 
হয়েন। বহুর্দিন উক্তপদে অবস্থান করিয়া পরিশেষে কিছুদিন স্পেষল পেন্সন ভোগ 
করিয়! এবং গবর্ণমেন্ট কর্ক 0.1 £- উপাধি ভূষিত হইয়া চারিটা, উপযুক্ত পুত্র 
রাখিয়! বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে গমন করেন । 


কনিষ্ঠ বাজকুঃ জোষ্টের যত্বে সচ্ছন্দে থাকিয়া একে একে চা &০ 8, &১ 
এ. £., ও 9. ]. পরীক্ষা অতি যোগাতার সহিত উন্ীর্ণ হইয়া পরিশেষে 
কলিকাতায় আপিথ। প্রভূত অধ্যবসায় হকারে সংস্কত, ফরাঁলী, জানি, উদ্দি, হিনিন, 
উড়িয়। প্রর্তৃতি ভাষা উন্মন্ূপে আগন্্ করেন । এইবুপে সর্বববিষ্ঞাবিশারদ হইয়া তিনি 
ক্রমান্বয়ে জেনারেল এসেখিলিঙ্জ কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক কলেজ, বহরঙবপুর 
কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা কাধ্য করেন। পরে কিছু দিন কলিকাতা হাই? 
৪কালতী করিয়া পরিশেসে ১৮৭৯ খ্রীঃ অন্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ৭*০ টাক বেত 
অন্থবাদকের কার্যে নিযুক হয়েন। তিনিই গবণমেন্টের প্রথম কাঙ্গালাশন্বাদক | 
তিনি কার্যোপলক্ষে বহু স্থানে অবস্থিতি করিলে এবং শত কার্ধো বান্ত খাকিলেও 
চিরদিনই মাতৃভাগার সেবায় নিযুক্ত ৪ অঙ্রক্ত ছিলেন । তাহার প্রণীত যোঁবনউদ্ধা্ 
মি্রবিলাপ, কাব্যকলাপ, রাজবালা, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাক্ষলা খুলজেবরা, 
কবিতামাল! এবং নান? প্রবন্ধ প্রক্ততি পুস্তকাবলী বাঙ্গালীর মনে চিরদিন তাঁহার নাম 
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জাঁগবূক রাখিবে। এতদ্যতী'ত ভারতবর্ধীয় পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে তাহার সাতিশয় আমুরক্তি 
দৃষ্ট হইত।৩২ ১৮৮৬ ত্রীঃ অবের ১০ই অক্টোবর তারিখে তীহার স্ব হয়। 

জন্ম ১২১৭, ম্বতা ১২৭৭ সালে। নিবাম ভাজন্ঘাট, পিতা মুরলীধর গোস্বামী; 
জাতি বৈছ্া। ইনি বালাক|ছল পিতার সহিত বুন্দবনে বাস কবেন ও 
তথায় ব্যাকরণ পাঠ করেনঃ পরে নবদীপে পাঠ মমাপু করেন । ভগলী 
মোমড়ী নাকীপুর গ্রামে ইহার বিবাহ ভয়। লিখিত গ্রন্থ-_-প্রাই- 
উন্মাদিনী, **ম্বপ্নবিলাস," “বল সংবাদ" প্রড়তি | রচনার পারিপাটে, ছন্দের মনোমুগ্ধকর 
ঝঙ্কারে, অলঙ্কারের ছটায় “রা ই-উম্মদিনী" বঙ্গভ।ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে । 

জন্ম ১২৫৭, মৃত্া ১৩১৬ সাল। রুঞ্চনগর মাতুলালয়ে ইহার জন্ম। পৈত্রিক 
রাজ নিবাস এাস্তিপুর | বৈয়াকরনীক লোহারাম শিরোরতু হার 
মাতুল। মাডুলালয়েই ইনি প্রত্তিপালিত হয়েন ও বহরমপুর 
কলেজে শিক্ষালাভ করেন । বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী তিন 
ভাষাতেই ইহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। উপন্থাস রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন । 
লিখিত পুস্তক--“ম্বন্ময়ী,* “মা ও মেয়ে, পছুই-ভগ্্রী,* “বিমল?” একর্মক্ষেত* “শাস্তি 
“সোনার কমল,” “যোগেশ্বরী,১ “অন্নপূর্ণা,” “সপতী, “নবাব-নন্দিনী, “ললিতমোহন,” 
“অমরীবতী,* “নবীনা, : “কমলকুমারী,”৮ “প্রতাপসিংহ,?  পশুক্ুবসনা-ন্দরী,” 
“শন্ডুবাম,” প্রভৃতি । এতদ্বাতীত নয়টী টাক! ভাষ্য ও স্থবিন্তুত বাখাসহ শ্রীমন্ভীগ- 
তগীতার এক স্থুবৃহতৎ অভিনব সবস্বপণ প্রকাশ করেন। গজ্ঞানাস্কুব,” পপ্রবাহ” 
ও একখানি ইংবাজী সংবাদ পত্ও উহার সম্পাদক তায় প্রকাশিত হয়। ফলতঃ 
নদ*য়ার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ ইনি অন্ততম | 

জন্ম ১২৪৭, ম্বৃত্যু ১৩১৫ সালে। কুত নিবাস নবছীপ । পৈত্রিক নিবাস 
বদ্ধমান ভাখ্নালা । ইষ্ঠার পিতার নাম মনোহর বাঁয়। নবদ্বীপের 
মিসন।রি বিছ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন । বাল্যকাশ হইতেই ইনি 
বাঙ্গালা রচনা করেন । লিখিত পুস্ক--“রামবনবাস,* “বরাবণবধ,” “তন্মের-শরশযা?” 
“দৌপদীর বন্মহরণ,* “নিমাইসন্নাস,” “কণবধ," পগয়ানুরের হরিপাদপন্ম লাভ" প্রভৃতি 
বহুতর পালা । ইহার যাত্রাদল সমগ্র বাঙ্গালায় স্বপ্রসিদ্ধ। বায় মহাশয় স্রঝসিক, 
সক্েখক ও স্রকবি ও ভাবগ্রাহী। নবদীপস্থ পণ্ডিত মগ্ডুলী তাহার বাক-চাতুধো 

হইযু। তাহাকে “কবিরত্র” উপাধী ভূষিত করেন। তীহার পুত্র ধন্মদাস রায়ও 
জন ন্তলেখক ও গ্লগায়ক। তিনি তাহার পিতার যাত্রীরদল অক্ষগ্র রাখিয়া নবদ্বীপেই 

বাল করিতেছেন 

জন্ম ১২৬৫, সাল, মৃত ১৮৯৪ খ্রীঃ। পৈত্রিক নিবাস শিবনিবাসের সম্নিকট 
মাজদিয়া গ্রাম । জন্ম শান্তিপুর ঢাতুলালয়ে । ১৮৭৯ খ্রীঃ অব 
মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করেন । ১৮৮৪ অব কর্মক্ষ্ 
অবতীর্ণ হন। বাঙ্গাল! দেশে হোমিওপ্যাথির পশারবৃদ্ধি তাহার 


কুক্কমল 
গোম্বমী 


মুখোপাধায় 


অতিলাল রায় 


স্াগবীশচনা 
লাহিড়ী 


১৩৪ নদীয়া-কাহিনী 


জীবনের লক্ষ্য ছিল। এতদর্থে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া একদিকে যেমন “ছোমিও- 
প্াাথি মতে গৃহ-চিকিৎস1,,, *“হোযিওপাাথির বিপক্ষে আপত্তিখগ্ডন,” “গলাউঠ। 
চিকিৎসা,” “নবশরীর তত্ব, “জর চিকিৎসা,” “চিকিৎসাতত্ব,১, “ভৈষজ্যচিকিৎসা১+ 
“সদৃশ চিকিৎসা” প্রভৃতি পুস্তক রচনা ও “হোমিওপাথি চিকিৎসা,” ও *14০৫1০৪] 
চ২৪০০৫১+ নামক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন, তেমনি হোমিওপ্যাথি বিশুদ্ধ 
উঁধধের অবাধ প্রচারের জন্য, কলিকাতায় “লাহিড়ী এগ কোং” নামক হ্বোমিওপাযাথি 
যধালয় স্থাপন ও একটা হোমিওপ্যাথি স্কুল স্থাপন করিয়া! দেশের অশেষ কলাণ 
সাধন করিয়া ছিলেন। 


জন্ম ১২৪৬, মৃত ১৩০০ সাল। শান্তিপুর মাতুলালয়ে জন্ম। পৈত্রিক নিবাস 
গবীবপুবর কৃতনিবাস বাণীঘাট । ইনি বাঙ্গলার স্রশিক্ষিত 


যহনাথ ও 

ব:ক্তিগণের অন্ততম | তাহার হায় তেজস্বী, কাধাকুশল, সহৃদয় 
শ্ীগিরিজানাধ ৰ সি 
মুখোগাধ্ার বিদ্বান বাক্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনিই সর্বপ্রথম 


চিকিৎসা পুস্তক বঙ্গভীষায় লিখিয়] প্রকাশ করেন । লিখিত পুস্তক 
“চিকিৎসাদর্পণ,” “বাতী শিক্ষা “উদ্ভিদ বির,” “সরল শরীরপালন," “সবল 
জরচিকিৎসা, “রোগ-বিচার» প্রভৃতি । এতদ্বাতীত “ইপ্ডিয়ান এম্পায়ার” নামক 
একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র ও “স্মাজ ও সাহিত্য” নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদ 
পত্র তীহার সম্পাদকতায় বাহির হইত । তাহার চারিপুল্রের মধো জোষ্ঠ শ্রাকুমারনীথ 
একজন শক্তিমান সাধক ও তাস্থিক উপাপক ; এবং দ্বিতীয় পুন্র শ্রাগিরিজানাথ একজন 
স্থকবি। “বেলা” ও “পরিমল” নামক ছুই খানি কবিতা পুস্তক লিখিয়া ইনি যশস্বী 
হুইয়ছেন। এতত্বতীত রাণ[ঘাট নিক্বাটী ঠহতে প্রকাশিত “বার্তবহ” নামক 
ংবাদ-পত্র ইনি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন | ৰ 

জন্ম ১২৫২ সাল, স্বৃত্তা ১৮ন২ শ্ীঃ। জন্ম মেহেরপুর মাতুলালয়ে। অত্স্থ 
বিখাত মল্লিক বংশই তাহার মাতলাশ্রয় । কুষ্চনগর কলেজে এল, 


জগদীস্বর গুপ, রঃ 
রমনীমোহন এ, পরীক্ষায় ২৫ টাকা বৃস্থি লাভ করিয়া পরে মুন্সেকীপদ প্রীপ্প 
রত হয়েন এবং বহু-তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়। অভিজ্ঞতা! লা করেন। 
|] 


তিনি সাধক ও ভক্কিমান পুধ্দ ছিলেন। “চৈতন্য চরিতাম্কৃত”” 
“লীলাস্তবক” এবং প্রঠৈতন্য লীলামৃত” প্রভৃতি টের গ্রন্থ সংকলন ও টস 
করেন । 

ই্ারই পদাঙ্ক অন্ভসবণ করিয়া পূর্বেবাক্ত মন্গিক বংশীয় ৬বমণীমোহন মল্লিক 
মহাশয় ““চ দ্ীদাস,৮ “জ্ঞানদাস১ “বলরাম দাম? প্রভৃতি বৈষ্ছব কবিগণের পদাঝলীর 
সুন্দর সটাক সংসগরণ প্রকাশ করেন । ধনীর-সন্তান হইলেও রমণীবাধু যেমন র্ক্ষসাহির্ু 
সেবক ছিলেন, বর্ধমানে নিল্জগ্রামের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের দিকে তাহার পতমনি 
দৃটি ছিল। ৰ 


নদীয়া-কাহিনী ১৩৫ 


জন্ম ১৮৩৫ খ্রীঃ মৃতু ১৮৮৮ খ্রীঃ ২৩শে নবেম্বর । রুষ্*নগর রাঁজদৌহিত্র বংশে 
জন্ম। লিখিত পুস্তক “শিক্ষাবিচার,”” অতঃপর এ্ধর্মসামন্তন্য” 
নামক এক পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা মুদ্রাঙ্কিত 
করিবার পূর্বেই কাঁলগ্রাসে পতিত হয়েন। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ইনি 
রায়বাহাছুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ সহোদর 
ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বায় তাহার ব্যবসার উপযোগী তিনখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন 
প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন, হাইজিন এবং মেডিকাঁল জুরিসপ্রডেন্স ৷ কর্মোপলক্ষে দেবেন্দ্র- 
নাথ কলিকাতায় থাকিতেন । তিনি তথায় একজন বিশিষ্ট সন্থাস্ত নেত৷ স্বরূপ ছিলেন। 
তিনিও গবর্ণমেন্ট হইতে রায়বাহাদুর উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। ৬২ বৎসর বয়সে 
১৯০ গ্রীষ্টাঝে ২৮শে নবেগ্ধর পরলোক গমন করেন । 
নদীয়া নাবায়ণপুরে উহার জন্ম । বহুদিন ধরিয়া পোষ্ট্যাল স্ত্পারিন্টেডেন্টের 
পদে থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি “সাধারণী” 
“বঙ্গদশন”” প্রভৃতির নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং নানাবিধ প্রাচীণ 
কাব্য প্রকাশ করিয়। বঙ্গভাষার উন্নতি লাধন করিয়1ছলেন। তিনিই 
সর্বপ্রথম কীত্তিবাসের রামায়ণ রটনার কাল নির্দেশ করিতে প্রয়াস পান। তাহার 
লিখিত পুস্তবে ২ মঠ “গ্রীক ও হিন্দু” সবিশেষ উল্লেখ যোগা। 
জন্ম ১২৫৭সাঁল, মতা ১৩১৭ সাল। নিবাস শিবনিবাস। ইনি কিছুদিন 
কলিকাতা, মেডিকাঁল কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু শারীরিক অস্পস্থত! নিবন্ধন 
পাঠ পরিত্তাগ করিতে বাধা হয়েন। যৌবনে ইনি মনিষী 
শ্রীঅক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদিত “সাধারণীর”** সহকারী 
সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন পরে স্বনামখাত বঙ্গবাী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণপূর্বক 
তাহার স্বাভাবিক রচনা পারিপাটো উহার শ্ী। সংবদ্ধন করেন। অতঃপর দৈনিক 
চন্দ্রিকার সম্পাদকতা করিতে থাকেন পরিশেষে নাড়াজোল বাজের ম্যানেজারী পদ গ্রহণ 
করিয্! তথায় গমণ করেন। এইখানে বহুমূত্র রোগে ন্মাত্রাস্ত হইয়া ঢাঁক্রী ছাড়িয়া 
দেন এবং যোগসাধনায় নিযুক্ত হয়েন, ইনি ১৩১৭ সালের মাঘীপৃণিম।য় কাশীধামে 
দেহত্যাগ করেন । 
. জন্ম ১২৫৭ সাল স্বৃতু ১৩০৭ লাল। নিবাস রুষ্ণনগর। ইনি কৃষ্ষণগরের 
্ঠারাজা শ্রীশচন্দ্রের দৌহিত্র । শ্যামাধর বাবু স্থপ্রসিদ্ধ লেথব্রিজ সাহেবের প্রিয্ন ছাত্র 
.. ছিলেন। যৌবনে ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেটের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
ঠামাধর রায়. বাঙ্গালা সাহিতো তাহার বিশেষ অশ্টরাগ ছিল। তিনি কবি 
ব্রসসাগবের জীবন চরিত লেখন এবং তাহার অনেক কবিতা সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ 
করেন । বহু সাময়িক পঞ্জেও তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন । তাহার রচনায় বেশ মাধুধা 
্িন। মিঃ টয়েনবী সাহেবের হুগলীর ইতিবৃত্ত তিনি বিশ্তুদ্ধ বাঙ্গলা় অনুবাদ 


করিক্াছিলেন |. 


যছ্ুনাথ ও 
দেবেন্দ্রনাথ 
রার 


প্রফুল্রচন্র 
বন্দোপাধ্যা 


কুণ্ঃচন্দ্র বন্দেপাধ্যায় 


১৩৬ নদীয়া-কাহিনী 


পূর্বোক্ত গ্রন্থকারগণ বাতীত নদীয়ার পরলোকগত নিম্নলিখিত গ্রন্থকীরগণের নাম 
উল্লেখ যোগা £__ 

বহুতর সাধনসঙ্গীত প্রণেতা-_মহাবাজ।| কষ্তচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও শ্রীশচন্জ। “শ্রীমন্তা- 

ত” অন্বাঁদক তন্তবায় কুলোত্তব-_লালু নন্দরাম | “প্রভাসখণ্ড” লেখক ফুলিয়। নিবাসী- 

শিশুরাম দীম। “গঙ্গাীতক্তি তরঙ্গিণী” লেখক উল! নিবামী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধায় 
“রামীয়ণ” অন্তবাদক মাটীয়ারি নিবাসী বামমোহন বন্দোপীধায়। হাশ্যামোদী রসসাগর 
উপাঁধীক বাড়ে বাঁকা বাঁসী কৃষ্ণকান্ত ভাছুড়ী। “রামেলাস”, “কাদম্বরী”, অন্রবাদক 
কাচকুলী গ্রাম নিবাসী তারীশঙ্কর কবিরত্বু । “বাঙ্গালা বাকরণ” প্রণেতা ক্ুষ্ণনগর 
নিবাসী লোহারাম শিরোরত্ব। “রাজস্থানের পুর্রাবৃত্ত”, “জয়াবতীর উপাখাান”, 
“মনিমালিনী নাটক”, “পগ্চ-পাদপ”, “কবিচরিত” প্রণেতা কষ্চনগর নিবাসী- হরিমোহন 
মুখোপাধায়। “কোকিল দূত” প্রণেতা শাস্তিপুর নিবাসী-_হরিমোহন প্রামাণিক । 
“বাতদেব বিজয়”, “প্রভাত স্বপ্রম্”গ প্রণেতা শাস্তিপুর নিবামী-_ রামনাথ তর্করতু। 
“মুদগর” সম্পাদক শান্তিপুর নিবাসী--শ্যামাচরণ সান্সাল। “নাবীরত্বমাল1”, “জীবন 
সধশর” প্রভৃতির লেখক শান্টিপুরের যোগীন্দ্রকুমার মুখোপাধায়। “শরীচৈতশ্গচরিতাঁ- 
স্বত” টীকাকার দ্বিগ্বিজয়ী পণ্তিত-_-মদনগোপাল গোস্বামী । “বিষুপ্রিয়া” সম্পাদক 
শান্তিপুর নিবাসী পরম ভাগবত-_বাধিকানীথ গোস্বামী । “ফুলহার” প্রণেতা 
শাস্তিপুরের রামলাল চক্রবস্তী ও শুলেখক নলিনীকান্ত মুখোপাধায়। “নবোপাখান, 
প্রণেতা! বাণাঘাট নিবাশী-_রাধামম্ন দেচৌধুরী। “মালতীমাধব” প্রণেতা বাঁণাঘাট 
নিবাসী--কাশীনাথ মুখোপাধায় । “কবির গীত” রচক বাণাথাট নিবাসী-__-জয়গো পাল 
মুখোপাধায় । “কবির গীত” রচক শান্তিপুর নৈঁচি নিবাী--দাড় রায়। অসংখা 
সাধনসঙ্গীত প্রণেতা-ফকীর 'লালন সাহী। “চপলা,” “কবিতা-প্রন্থন” প্রণেতা 
হরিপুর নিবাসী-_কৈলাশচন্্র মুখোপাধায়। কীচড়াপাড়া নিবাসী স্থলেখক-_ষ্ঠনাথ 
আচীর্ধা এবং প্রেমঠাদ কবিরতু গু হরিযোহন সেন। দসুধীরঞ্কন” প্রণেতা গোস্বামী 
দুর্গাপুর নিবাসী-_ছ্বারকানাথ অধিকারী । “রামবালালীলাম্বত” লেখক মাঁটীয়ারি 
নিবাসী- বিষ্টরাম চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি । 

বর্তমান লন্বপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের মধো নিয়লিখিত গ্রন্থকারগণ উল্লেখ যোগা । 

জন্ম ১২৭০ সাল। সাধারণতঃ ডিঃ, এল, বায় নামে ইনি প্রসিদ্ধ । নিবাস 
কষ্ণনগর | ইনি স্ললেখক কাত্তিকেয়চন্ত্র বায়ের কনিষ্ঠ পুর । এম, এ, পবীক্ষ 
উদ্বীর্ণ হইয়া! ইনি গবর্ণমেন্ট স্টেট স্বলাগ্রিপ লইয়া] রুষিবিদ্যা শিক্ষা 
বিলাতে গমন করেন । তথ হইতে প্রতা।গমন করিয়া গবর্ণমেন্টের 
নানাবিধ কার্ধে লিপ্ত আছেন । কর্মের অবসরে সাহিতা চচ্চা করিয়া ইমি বহগ্রস্থ 
রচনা করিয়াছেন । সাধারণতঃ হাঁসির গান ও রহস্ত অবতারণায় ইনি 'সিদ্বহত্ত 
ইহার লেখার মধ্যে সর্বত্র একট] নিজন্ব ভাব দেখ যায় যাহা অনা. ছুল্পভ 
কালের শ্রেষ্ঠ নাটককার বলিয়া! ইহার খ্যাতি লাভ হইয়াছে। ইহার লিখিত! পুস্তক-_ 


শ্রীছিজেল্পলাল রায় 


নদীয়া-কাহিনী ১৩৭ 


“কন্ধী-অবতার” “আর্ধাগাথা”, “আধাঢ়ে “হাসির গান”, “ত্রাহস্প্শ*, “বিরহপ, 
“পাষাণী”, “বাণাপ্রতাপ”, “দুর্গাদাস” “চবজাহান”, ৫ হবিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা” 
ইত্যার্দি। এতঘ্যতীত মাসিক পত্রাদিতে ইহার বন্ৃতর সুলিখিত ও চিন্তিত প্রবন্ধ 
দেখা যায়। 


জন্ম ১৮৬১ শ্রীঃ। নিবাস কুমারখাঁলির সন্নিকট নওয়াপাড়। থানার অর্ধীন 
শিমলাগ্রাম । ইনি রাজসাহীর সর্ধবপ্রধীন উকিল । ইনি কিছুদিন বুমারখালি হইতে 
প্রকাশিত “গ্রামবার্তী” সম্পাদন করেন ও মীধনা, ভারতী, 
সাহিত্য গ্রড়তি পত্রিকায় এঁতিহাসিক প্রবন্ধ লেখেন। পরে 
এতিহাসিকচিত্র নামে একখানি মাসিক পত্রও সম্পাদন করিয়াছিলেন। শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর মৈত্রেয় মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া নিশ্রয়োজন। মৌলিক 
গবেষণা ও পণ্ডিত জনোচিত সৎসাহপ তাহার প্রতোক প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে । লিখিত 
মা গাজাজ “সীতারাম রায়*, “মীরকাশিম*। “রাণী বাণী”, “গোৌড়কা হিনী, 
ই'তাদি। 


জন্ম ১২৬৮। জন্মভূমি মাগুরার অন্তর্গত ম্জাপুর গ্রামে! রূত শিবাঁস কষ্চনগর 
শৈশবে পিতৃহীন হইয়া খুণবতী মাতার যে বিগ্ভালাভ করেন এবং 
১২৮৮ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় উন্নীণ হয়া ২০ টাকা বৃন্ি পান। 
১২৪৯০ সালে বি এ পরীক্ষায় উন্বীর্ণ হইয়? প্রতি যোগী পরীক্ষা! দিয়া ডেপুটী মাজি- 
&্রেটির পদ লাভ করেন । বালাক।ল হইতেই তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অন্রাগী ; পঠদ্দশায় 
“শ[বদবকশ” নামক যুক্তাক্ষব বিহীন এক ক্ষুদ্ধ কবিতাপুস্কক প্রণয়ন করেন। 
অদুনকগুলি গাহস্থ উপন্যাস লিখিয়ী যশস্বী হইয়াছেন । ইনি একজন নিষ্ঠীবান হিন্দু। 
নবদ্ীগস্থ পণ্তীত মণ্ডলী ইই|র রচনা চাত্বার্যো মুগ্ধ হইয়া ইহাকে “বিদ্ভাবিনোদ” উপাধি 
দ'ন করিয়াছেন । লিখিত পুস্তক “মনাথবালক”, “স্ুরবালা” “সতকথা, ছ আনাজ, 
পাপের পর্ষিণীয় ইত্যাদি । 


মহামহোপাধায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিছ্াভ়ষণ 1৮. 4১. গন, 10. মহাশয়ের 

নাম সভা জগতের সর্ববতুই প্রসিদ্ধ। ইনি এক্ষণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
হারার প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ত। এতত্তিন্ন ইনি বেঙ্গল এসিয়াঁটিক 
/ টি সোসাইটীর কার্ধা করী সভ্(র সদস্য এবং ভাষা তত্ব সমিতির 
সহযোগী সম্পাদক গভণমেন্ট ইহাকে “মহামহোপাধায়" উপাধি ভূষিত করিয়াছেন । 
বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভারতবর্ষে সিংহল ও ইন্ুরোপের বহু বিদ্বৎ সমিতির সাস্য। ইহার 
রচিত ও সম্পাঙ্গিত সংস্কৃত পালি বাঙ্গালা, ইংরাজি ও তিব্বতীয়ভীষায় বহু গ্রন্থ প্রসিদ্ধ, 
এতত্তিন্গ ইনি 91015 [110108, 561165, এর অন্যতম সম্পাদক এবং তিনি কিছুদিন 
জৈন স্তাক় সন্্ত্ধে মৌলিক অতুত্রষ্ট এক ইংঝ,জ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন জন্য 
কলিকাতা বিশ্ববিচ্ঠালয় তাহার 727.). (7০০০1 ০01 1111195011)9) উপাধি প্রদান 


প্ীজক্ষয়কুমার মৈত্রেয 


প্লী5ন্দশেখর কর 


১৩ নদীয়া-কাহিনী 


কবিযাছেন। লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ, “তবভূতি ও তাহার কাব্য”, “আত্মতত্ব প্রকাশ”, 
“বুদ্ধদেব” প্রভৃতি । 

জন্ম ১৭৮৪ শক নিবাস নবদ্বীপে । ইনি একজন স্থপণ্ডিত ও স্থুলেখক বলিষা 
খাত। দর্শন জ্যোতিষ, বেদ অলঙ্কাব কাবা সকল বিষষেই অভিজ্ঞতা দেখা যা, 
জগদিখাত পণ্ডিত মোক্ষমূলাৰ ইহাব রচিত সংস্কৃত ক্সোক পাঠ 
কবিষ1 ১৮২৯ গ্রীষ্টা্দেব ১৪ই মে স্বহন্তে এক ন্দী্ঘ্য পত্র লিখিযা 
তাহার যশে।গান করিঘছেন , শাস্ত্রী যহাশষ আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথেব অধিকাংশস্থানে 
ভুমণ করিযাছেন , এক্*ণ ইনি কলিকাতা বাজকীধ বিগ্ভালযেব সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 
ভাষাব অধাপক , তাহাব লিখিত গবেষণীপূর্ণ প্রবন্ধ বনু মাসিক পত্রিকাতেই প্রকাশ 
হয। লিখিত গ্রন্থ সংস্কৃত পবিচয, নীতি সন্দর্ভ। বাঙ্গাল পুস্তক চারু সণ, 
দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, রুচনা-সোপান, শঙ্কবাচাধ। ৯বিত, বাহ।ঘজ টব্তি। সম্পাদিত 
প্রান সংস্কৃত গ্রন্থীবলী, এবগ্প্রভা, ককৃণা পুগুরিন , মধামিকা বৃত্তি । 

জন্ম ১২৭৬ | নিবাস ধ্াহশমালী গ্রথম। ইনি প্রাতঃস্থবণী, ববেন্য ঈশ্ববচন্ত্ 
বিদ্াামাগর মহাঁশযেব দৌহিল্র। দক্গতাব সহিত স্বনাম খ্যাত সাহিতাপত্র সম্পাদণ 
করিয়া ইনি স্থলেখক বলিষা খাত হইয়াছেন । ১৪। ১৫ বসব বযক্রম কালেই ইনি 
“পতাকা,” “সমাচার চন্দিকা,” প্রভতিতে প্রবন্ধ লিখিতেন। 
পরে ১২৯২ সাল “নবভি ও পতাকা” নিষমি প্রবন্ধ লিখিতে 
আবন্ত কবেন » এঠ কাল “কিপুবাণ” বাঙ্গালা ভামায় অনুদিত করবেন । পরবে উহাব 
লিখিত কষেকটা ক্বদর গল্প “সাক্ডি” নামে প্রকাশিত হখ | ইনি যেমন ন্ুলেখক, তে্তি 
সদ্বক্রা ও মিষ্টভীষী মাসিক সাহিতা সমালোচন।য ক্াহাব স্পষ্টবাদিতাব পর্্যি 
পবিস্ফুট | এক্ষণে স্িনি “বশ্গমলী* “রী সাপাহিক পত্রিক।ব সম্পাদক । 

জন্ম ১২৬৭ াল। পিত' হলধব সেন, জানি কাঁযস্থ, নিবাস বৃমারখ্ানি | 
ব[লাবধি বাঙ্গালা সাতিছ হা গ্রন্থি তনি অনাগী। *পদোমপ্রকাশশ ৪ পগ্রামবাত্তীর” 
ইনি «আন শিমষমিত লেখক ছিনেন । পরে কিছুদিন গ্রামবা্।র 
সম্পাদকতা কবিযাছিলেন । ফযৌখনেব প্রাবন্তে শ্রী, কন্যা, মাতাকে 
হ[বাহ্যা ইনি লেট 9 ক্ছল সন্গল করিধা সন্গানীব বেশে দেশভ্রমণে বাহির *হযেন, 
তাহাব কলে বাঙ্গান তামাম প্রলিখিত ভ্রমশবুন্বাগ্ত সফল লাভ হহযাছে। ইনি বছদির 
দক্ষতার সহিত “বনমাতী” ও “হিতবাদ” পত্র্ধষের সম্পাদকাতা। কবিঘাছিলেল। এশইে 
“সলভ সম151রের” সম্পাদক পদে নিষুক্ত আছেন । লিখিত পুস্তক-_“হিমালয,” নৈবেদা 
“প্রবালচির,” “পথিক,” “ছোট কাকী;” “নুতন গি্লি” “বিশুদাদা” প্রতি । 

শিবাস মেহেবপুব । জাতি তিলি। বাঙ্গালা ভাষার একজন শ্রপ্রসিদ্ধ লেখক । 
সম।জচিত্র ও পল্লীচিত্র লিখিতে বিশেষ নিপুণ ॥ বহুদিন “বস্তমতী” পত্রিকার সম্পাদক 

ছিনেন। এক্ষণে স্বগ্রামে বসিয়। সাহিত্য চর্চা কব্তেছেন। লিখিতঃ 

ধীনীনেন্্কুমার রায় পুস্তক «অজযপিংহের কুচী”, “পল্লী চিত্র”, “পল্লীবৈচিজ”, “্ননদনে 


জীশরচ্চন্ আচাষ্য 


ব্রহুবেশচন্দ লমা্গপতি 


জীজলধন সেন 


নদীয়া-কাহিনী ১৩৯ 


নরক”, “সার্দীর অস্বতলাল”, “জালামহাস্ত”, “বাসন্তী” “হামিদা”, “পট”, “পিশাচ 
পুরোহিত” ইত্যাদি । 

নিবাস শান্তিপুর। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণের জন্য ইহার খ্যাতি । লিখিত 
পুস্তক “কাব্যদর্পণ”, “নীতা হরণ”, শৈবলিনী “বত্ুযুগল” প্রভৃতি । 
ইহার উপযুক্ত পুত্র বেনোয়রীলাল গোস্বামী ও একজন স্মলেখক বলিয়! 
খ্যাত। ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে ইহার ক্ষমতা অসাধারণ । লিখিত পুস্তক “খিচুড়ী” 

জন্ম ১২৪০। নিবাস উল! । চন্দ্রশেখর বাবু বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য, আরবী 
ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় শপপ্ডিত। তিনি সাধারণতঃ দীর্শনিক 
লেখক বলিয়া! খা।ত। তিনি বহুদিন দ্বার্বঙ্গাধিপতির সবিস্তীর্ণ 
বাজোর ম্যানেজারী অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়] এক্ষণে উক্ত ষ্টেট হইতে মাসিক 
£০০ টাক৷ পেন্দন লইয়া পুন্রা্দির সহিত কলিক।তায় বাদ করিতেছেন । তাহার পুত্র- 
গণ৪ এক একটী বত্ববিশেষ । মধাম পুত্র রাজশেখর বস্ত মহাশয়ের যত্বেই স্রবিখ্াত 
135107881 ০019101021 & 10121)906001081 ০0115 বঙ্গালার মুখোজ্জল করিয়াছে । 
চন্রবাবু যৌবনে ব্রাক্মভাবাপন্ন ছিলেন এক্ষণে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর ন্যায় জীবন যাপন 
করেন। তাহার লিখিত সমূদয় পুস্তকই ধর্ক্রিয়া ও ব্রঙ্গজ্ঞান বিষয়ক । লিখিত পুস্তক 
"অধিকার-তই”, “বক্তৃতা কুস্তমাঞ্চলি"। “বেদান্ত-প্রবেশ”, “সি, “বেদান্তদশন”, 
প্রচাবতক,” “পরলো কতর,” “হিন্দুধর্মের উপদেশ প্রভৃতি । 

জন্ম ১২৭৬ সাল; নিবাস কষ্কনগর। পিতা অভয়ানন্দ রায়। ১৮৮৩ খ্রীঃ 
রুঞ্+নগর কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়েন। সাময়িক সমস্ত পত্রিকায় ইনি প্রবন্ধ লেখেন: 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচন।য় ইহার দক্ষতা অসাধারণ । 

, ১৭৬০ শকে, উলা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম রুতনিবাস স্বরুূপগঞ্জ। কেদারবাবু 
যৌবনে ডেপুটী ম্াজিষ্টরেটে ছিলেন । চাকরীতে থাকিতে থাকিতেই 
'ভগবৎ-প্রেমে রতি হওয়ায় বিশুদ্ধ বৈষ্ঞবমার্গ গ্রহণ করেন। তিনি 
একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সম্প্রতি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন । 
বর্যান মায়াপুরকে শীচৈতন্লোর জন্মভূমি বলিয়া যীহারা। মত প্রচার করেন কেদার বাব 
০৮ অগ্রণী। তিনি একজন ভাবুক লেখক। লিখিত পুস্তক-_“শ্রীশ্রীচৈতন্- 


ঈ।/জযগোপাল গোন্খমী 


শ্রচন্দশেখর বনু 


গ্লজগদানন্দ রায় 


রকেদারনাথ 
তক্তি বিনোদ 


বত" “জীবধর্্ব' “প্রেমপ্রদীপ* “বিজনগ্রাম" “সন্গাসী"। এতদ্যতীত ইংরাজী, 
উদ্ধ, , সংস্কৃত গ্রভৃতিতে তাহার বহু পুস্তক ৃষ্ট হয়, যথা ইংরাজী, 7০1৪০, "৫ 
1100 ০01 0111558, 01 92105, 00) 1317859081 506601), 08001) 96601) ; 
উদ্ধ'--“বাঁলিদে বেজিষ্টা") সংস্কৃত-_“শ্রীকষ্চসংহিতা” “শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গলস্তোত্র”, 
“দত্ত কৌন্তত,” আঙ্লার স্তর প্রভৃতি কেদার বাবুর ৪র্থ পুত্র শ্রীবিমলাগ্রসাদ ভক্তি 
'মিদ্ধান্তও একজন* স্থলেখক। জ্যোতিশান্বে তাহার জ্ঞান অসাধারণ, লিখিত পুস্তক-_ 
“হু্যাসিদ্ধাস্তর গঅন্থবাদ", “ক্রীভাক্ষরাচার্ধোর সিদ্ধান্ত শিরোমনি গোলাধ্যায়ের অনুবাদ”, 


১৪০ নদীয়া-কাহিনী 


“এ গ্রহগণিতাধ্যায়ের বিবৃতি", “আর্ধাভট্ের আর্ধাসিদ্বান্ত", «পাশ্চাতাগণিত রবিচন্ত 
স্পষ্ট সাধন প্রণালী”, “ভীমসিদ্ধান্ত”, «দরিনকৌমুদী”, “লঘুজাতক* “লঘুপর।শরী” 
টীকা প্রভৃতি । এতদ্বাতীত “বৃহস্পতি”, “জ্যোতিধিদ্‌” প্রভৃতি সম্পাদন করিতেছেন । 
ইনি আকুমার ব্রহ্ষচর্যা অবলম্বনপূর্ববক মায়াপুরে স্বধামে পুণাজীবন অতিবাহিত 
করিতেছেন । 

কত নিবাস শাপ্তিপুর, পূর্বনিবাস ধর্্দা। ইহার জোষ্টতাতঃ কষ্ণনন্দ বাচস্পতি 
ব্রার একজন দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। লিখিত পুন্তক--““সহন্ধনির্ণয়””, 
নি “কাব্যনির্ণয়" “আধাজাতিব আদিম অবস্থা,” প্রভৃতি । ইনি 
বন্তমানকালে একজন তবদশী ভাবুক লেখক বলিয়া খ্যাত । “সম্ন্- 

নিশয়” পুস্তকে গ্রন্থকারের প্রচুর গবেষণার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


জন্ম ১২৬৬ দাল। শিবাস কুমারখালি ৷ সর্ববিষয় লিখনে স্থপটু। “বঙ্গবাসী" 
প্রভৃতি সাঞ্চহিক পত্রে ই্টার নানাবিধ চিন্তাপূর্ প্রবন্ধ প্রায়ই বাহির 
এশবচন্ত্ নি 6৪ 5? **শৈ 2? লি 
না হয়। লিখিত গ্রন্থ “তন্বতব”, “শৈবী গীতাবলী” প্রতি । তঙ্ছে 
ইঞ্ঠার অসাধারণ বুৎপন্তি। 


নিবাস চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানার অন্তর্গত অনস্তপুর গ্রামে। ভট্রাচাধা 
মহাশয়ের বংশ সিদ্ধতাস্থিক পণ্ডিত বংশ বলিয়া খ্যাত। দার্শনিক 
ইপন্যাসিক বলিয়া ইনি সাধারণতঃ পরিচিত। দামোদর ববুর ন্থায় 
ভট্টাচার্য ম্হাশয়েরও বঙ্গভাষায় রাশিকৃত পুস্তক দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
তিনি তাহার গ্রামের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ । তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনি বিনয়, মিষ্টভাষী 
ও সঙ্জনসেবী বলিয়া খ্যাত। ' লিখিত পুস্তক--“পুরো হিতদর্পণ”, “ভিখাবিণী” 
“হেমচন্দ্র", “ছিন্নমস্তাঁ”, “তবাঁনী-পাঠক", “যোগরাণী”, “জাহানারা”, “সোনার কী” 
“দীক্ষা ও সাধন”, “ভবানীর মএ", “জন্মান্তর রহস্য”, এব্রহ্গচর্ধ্য শিক্ষা”, “দেবতা ও 
আরাধনা”, “রাধাকষ্চতত্র””, “লুকোচুরী”, “পথের আলো”, সোণার পাবিজাত”” 
“লাল-পল্টন”, “মিলনমন্দির” “ফুলগুয়ালী”? প্রভৃতি । 

নিবাস ভাজনঘাট । ইনি একদিকে এল, এম, এস, ডাক্তার অপরদিকে আূ্ব্বেদ 
অধায়নে কবিরাজ । ব্যবসায়ের খ্যাতির সহিত ম্থলেখকু 
বলিয়া ইহার খুব খা!তি আছে। লিখিত পুস্তক “স্সেহময়ী” 
ইত্যাদি | 
নিবাস উলা। ইনি একজন শ্ুকবি বলিয়া খ্যাত, মাইকেল মধুন্থদন দত্ত 
মহাশয়ের “বীরঙ্গনার পত্রোনতর কাব্য লিখিয়া বশশ্বী হইয়াছেন, 
এতদ্বাতীত “নরপিংহ*, “কলিনা”, “পার্বতী* প্রভৃতি বহু বাঙ্গল। 
পুস্তক ও কয়েকখানি ইংরাজি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের একজন 
প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীবি। 


শ্রীন্বরেক্সরমোহন 
ভট্টাচাধা 


পীঃরেন্দনাথ 
গোস্বামী 


শ্রীহেমচন্ত মিত্র 


নদীয়া-কাহিনী ১৪১ 


“ভূতের খেলা”, “ম্বদেশরেণু” প্রভৃতি লেখক বাগীচড়। নিবাসী স্থলেখক ও স্কবি 
শ্রীচপ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

“নবদ্বীপ-মহিমা” লেখক নবদ্বীপ নিবালী-্রীকান্তিচন্র রাট়ী। দপ্রসাদীস্, 
“ঝবাফুল"”, প্রভৃতি গীতিকাব্য প্রণেতা শাস্তিপুর নিবামী--প্রীকরণানিধান 
বন্দোপাধ্যায় । “অদ্ভুত-রামায়ন” লেখক কুড়,ল নিবাঁসী-_রায় বাঁধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বাহাছর। “্ধাত্রী-শিক্ষা” প্রণেতা হরিপুর নিবাসী- শ্রীমদুনাথ গঙ্গোপাদা।য় এম, বি। 
“বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু” প্রণেতা হরধাম নিবাসী শ্রীরজনীকান্ক বিছ্যাবিনোদ । বিখ্যাত 
পাঁচালিকার ব্র্গশামন নিবাপী- শ্রগ্তরুদাস চট্োপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী- শ্রবীরেশ্বর 
প্রাম।ণিক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শ্ীকাল।টাদ দ|ল[ল, শ্রীসতাচরণ সেন গ্গ্ত ! 

এই সকল গ্রস্থক।রগণ ব্যতীত আরও অসংখা সাহিতাসেবী নদীঘার বিগ্ধমান 
আছেন। তন্মধ্যে মূঘলমান গ্রন্ুকারগণের প্রধান কয়েকজনের বিষয় এই পুস্তকের 
“নদীয়।য় ধর্মচর্” শীর্ষক অধায়ের “মুনলমান” পরিচ্ছেদে বধিত হইয়াছে। 

নদীয়ার স্বণ্গত রুতবিগ্য বাক্তিগণের মধো প্রমিদ্ধ বারিষ্টীর মনমোহন ঘোন, 
লালমোহন ঘে|ষ, গঙ্গাধর আচাধা, ম্বতঞ্জয় ধায় প্রতি মনিষীগণের নাম উল্লেখ 
"যাগা | 

ভারতের এই তুহটী উপযুক্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া নদীযায় গৌরবান্থিত 
হইয়াছে। উহাদের পূর্ধ পুরুষদের নিবাস বিক্রমপুব | ইহাদের পিতা রামলোচন 
ঘোষ 'তদাশীন্তন “সদরআল।* পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তদুপলক্ষে 
বভ স্বানে চাকুরী করিয়া পরিশেষে কুষ্নগরে স্বাফী বাস বাটী নিশ্মাণ 
করেন, এবং এখানেই জীবনের শেষ দিন পধান্ত বাস করিয়াছিলেন । 
বালে চন বাবু তদনশান্তন সমাজ সংস্কারক বামমোহন বায়ের সহিত তাহার বিশেষ 
সঙ্ভাব ছিল। তীহার প্রথম পুত্র মনমোহন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই যাঘ ঢাকা “বয়রা 
গাড়ীতে" জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার অপর দুই পুল্র সবিখা'ত লালমোহন (১৮৪৭ খ্রীঃ) 
৪ মুরলীমোহন কুষ্+নগরের বাটাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । মনমোহনের ও 
ল(লমোহনের বালাশিক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজ স্কুলেই সমাহিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্ঠাবে 
বাঙ্গালীর গৌরবমণ্ি শ্রীযুক্ত সত্যেন্র নাথ ঠাকুর ও মনমোহন এক সঙ্গে বিলাত যাত্রা 
করেন, এবং পরিশেষে একজন প্রথম সিভিলিয়ান ও একজন প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়া 

শে প্রতাগমন করেন। যদিও জ্ঞানেন্্র মোহন ঠীকৃর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম 
বারিষ্টার হইয়।ছিলেন কিন্তু তিনি একদিনও স্বদেশ আসিয়া এই পথ অবলম্বন করেন 
নাই, স্তরাং, মনমোহনকেই এতদ্দেশীয় আদালতে বাঙ্গালীর প্রথম ব্যারিষ্টার বলিয়া 
স্বীকার করিতে হয়। ( নবেসঙ্র ১৮৬৬ খ্রীঃ) তিনি অল্পদিনের মধোই আপনার অনন্য 
সাধারণ গুণে একজন খ্যাতনাম! ব্যারিষ্টার হইয়া উঠেন ।--১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালমোহনকে ব্যারিষ্টারি শিক্ষা" জন্বা বিলাত প্রেরণ করেন। 
ইমিও আপনার*অগ্রজের নায় আপনার অসাধারণ মেধা বলে শীঘ্রই সমস্ত পবীক্ষা 


শীযনমোহন, 
লালমোহন ঘোষ 


১৪২ নদীয়া-কাহিলী 


উত্তীর্প হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এরং অল্প কালের মধোই স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতায় 
ও বাগ্মীত! প্রভাবে দেশপুজ্য হইয়। উঠেন। তাহার ন্যায় বাগ্ী আজ পর্যন্ত ভারতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। সাহিতা জগতেও তীহার স্থান অতি উচ্চে। 
মাইকেল মধুস্দন দত্তের “মেঘনাদ বধ” কাব্যের ইংরাজী অস্থবাদে তাহার রুতিত্বের 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিলাতে পালিয়ামেন্টে প্রবেশ লাভের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । এই ছুই ভ্রাতভার আন্তরিক যত্রে ও চেষ্টায় ভারত্তের ন্টাসন্তাল কংগ্রেস 
আজি সাফলা লাভ করিয়াছে । মনমোহন নদীয়ায় নীল হাঙ্গামা কালে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রজার পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং “হরিশের” অকাল মৃতাতে হিন্দু 
পেট্রিয়টের অবস্থাহানি ঘটিলে মনমোহনই প্রথমে পাক্ষিক “ইপ্ডিয়ান মিরর” বাহির 
করেন ( ১৮৬১ শ্বীঃ ) পরে মানণীয় নরেন্দ্র নাথ সেনের হস্তে ইহা! দৈনিক রূপে পরিবস্তিত 
হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্ধে মনমোহন তাহার উপযুক্ত পুত্র মহীমোহনকে ১৩ বৎসর বয়সে 
বিলাত লইয়া যান। ইনি এক্ষণে সিভিলিয়ান । ১৮৯৬ গ্রীষ্টান্ে মনমোহন ঘোঁষ 
ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাল মোহন পরলে ।ক গমন করিয়াছেন । 
কুষ্ণনগরের শিক্ষিত সম্প্রাণয়ের মধো ৬গঙ্গাধর আচাধা মহাশয় অন্ততম। ইনি 
ইংরাজী ১৮৩০ সালের ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন, এবং কৃঞ্চঘগর কলেজ হইনে 
চিরিনা সিনিয়র স্কলাপিপ পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া নানাস্থানে কাধা করার 
পর মেদিনীপুর কলেজের প্রিন্সিপাল হন। গঙ্গাধর বাবু সঞ্চিত 
বিন্তের অদ্ধাংশ প্রায় পনর হাজার টাকা গরীব দ্ুঃখীর জন্ত দান করিয়া গিয়াছেন । 
উহার স্তাদ হইতে যাহ? আয় হয়, উহ] প্রতিমাসে গরীব ছাত্র ও অনাথা বিধবাদিগকে 
দান করা হয়| ইনি ইংরাজী ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 
সবড়া হয়। ॥ 
এতদ্ধযাতীত বর্তমান রুতবিষ্ঠ বাক্তিগণের মধো নিয়লিখিত মহাশয়গণ সবিশেষ 
প্রসিদ্ধ-_ 
কুষ্চনগর বাষী লবিখাত বিদ্বান শ্রীউমেশ চন্দ্র দন্থ যিনি “দি উমেশ চন্দ্র দন" 
নামে খাত 3 বার্গাচড়া নিবামী মুঙ্গের কলেজের প্রিন্সিপাল বৈগ্চনাথ বনু; কুমারখালি 
নিবাসী সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রাহেরগ্থ চক্র মৈত্র ॥ ভাজনঘ।ট নিবাসী শ্রীশ্রীগোপল 
উট্টাচার্ধা, কষ্চনগর নিবাসী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভাদড়ী ও তদীগ্ন ভ্রাতাগণ, স্বিখারু 
বেঙ্গল কেমিকাল ও ফার্শেসিউটিকাল গয়ার্বমের সর্বময় কর্ত। শ্রীরাজশেখর বন্ধু 
রাষাদ স্কল।র শান্তিপুব নিবাসী শরীফণীজ্দ নাথ গাঙ্কুলি। জয়দিয়। ( বর্তমান ধশোহর ) 
নিবাসী শবিখ্যাত শ্রীনীলম্বর ও খবিবর মুখে|পাধা।য়ের ভ্রাতাছয় বিল(ত প্রতাগতগণের 
মধ প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের স্কুল ইনস্পেক্টর জয়দিয়া নিবাপী মিঃ পি, 'মুখাজি, 
শান্িপুর নিব।সী সিতিলিয়ন মিঃ অতুলচন্ত্র চাটাক্ষা ও তদীয় ভ্রাত। শ্রীচারুচন্ 
চাঁটাজ্জ কষ্*নগর নিবালী পিভিলিয়ান ব্যারিষ্টার মিঃ মহীমোহন ঘোষ, সিভিলিয়ান্গ 
মিঃ জোৎআাকুমার ঘোধ[ল, আড়বন্দীগ্রাম নিবাঁলী বারিষ্টার মিঃ এস, “সি, বাঁনাজশি, 
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কৃষ্ণনগর নিবাশী ব্যারিষ্টার মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, শাস্তিপুর নিবাসী ব্যারিষ্টার হিঃ 
সতীশ্চন্দ্র বাগচী, কলিকাতীর সটপ্রসিদ্ধ ডাক্তার-ন্তবর্ণপুর নিবাসী ডাক্তার এম্‌, এন্‌, 
বানাজ্জী, দেবগ্রাম নিবামী ডাক্তার ইউ, এন, ব্যানাজ্জী, ডাক্তার 'প্রতাপচন্্র মজুমদীর 
ও তৎপুত্র স্ুবিখাত ডাক্তার জে, এন্‌, মজুমদার, মহেশগঞ্ দিবাসী মি: বি, পাঁলচৌধুরী 
প্রমুখ কুতবিদ্চ বাক্কতিগণের নাম উল্লেখ যোগা, এতদ্বাতাত নদীয়ার প্রতি গ্রামেই 
বহুতর জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি আছেন। 


দ্র 


গোৌড়েশ্বর নস্ব্ত খা মহাভারত অন্তবাঁদ করা ইয়াছিলেন | 


২ “বিধুব নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চ বাঁণ। 
শবনু নব্হ রস ঈহ পরিমাণ” ॥ 
৩ “জনম দাতা মোর গণপতি %'কুর 
মৈথিলি দেশে কক'বাস। 
.$ গেবড়াধীপ শিব সিংহ ভুপ 


রুপাকবি লেউ নিজ পাশ” ॥ 

॥ গ্রায় শাঙ্ের গুথম প্রবর্তক মহর্ধি গৌতম, উতথোর পুর ৪ অঙ্গিরার পৌত্র। ইহা 
নামাপ্তর__দীর্ঘতম!: এবং 'ক্ষপাদ | পিতবা বুহস্পত্তির সাপে ইনি জন্মান্ধ হন, তা 
নাম হয় “দীর্ঘতমা$* । পরে যোগবলে স্বীয় পদে চক্ষঃ উন্মীলিত করেন, তজ্জনা নাম হয় 
*শ্রক্ষপাদ” । অনেকে এরূপ ও বলেন যে স্ীয় শিষা বেদবাস 'তদীষ় বেদান্ত আুতে 
লায়মতত খগুনের চেষ্টা করিলে, বৃদ্ধ মহষি গৌতম এ চক্ষতে আর বাসের মৃখাবলোকদ 
করিনা, এইবপ প্রতিজ্ঞা করেন! পরে বাপ কর্ক বিশিষ্টরপে সংপৃজিত হইয়া € 
প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ স্বাভাবিক নয়নে তীহার মুখদর্শন নী করিয়া স্বীয় পদে চক্ষু হজল 
করেন । 

£ কাহারও কাহারও মতে পক্ষধর মিশ্র বাস্সদেবের সহাধায়ী, কোনও সময়ে পক্ষধরের 
না তর্সে পরাজিত হইলে বাস্তদেব প্রতিজ্ঞা করেন যে তীহাব কোনও শিমা ছাঁব: 

নি 
৮৫ 


বব 
চূঃ 


পক্ষধবের দর্প চর্ণ করিবেন, পরে সেই জন্য রথুনাথকে মিথিলায় প্রেরণ করেন । 

৬1৫9 1.. 2854. [২9101019181 1৬175 13001003 91 98105101111৬115, 
$015, [-150, 54501 সস, 
৭ কেহ কেৎ বলেন যে তিনি আজন্ম এক চক্ষু ছিলেন না, কোন ৪ এক সপ্চমী নিশিতে 
আকাশের দিকে চাহিয়া যখন একাগ্রমনে শান্চিন্তা কবিতছিলেন, তখন একটা 
পতঙ্গ তাহার একটা চক্ষর মধো প্রবিষ্ট হয়, তাহাচতেই ভীহাব সেই চক্ষুটী নষ্ট হইয়" 
যায় । সপ্ুমী বাত্রিতে পাঠ একে শাস্ে নিষিদ্ধ তাহাতে রঘুনাথের এই দৈব বিডপ্বনীয় 
*নৈয়ার়িকগণ সপ্তমী রাত্রিতে একেবারেই শান্মচচ্চা করেন না। 
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৮ কেহ কেহ বলেন যে রধুনাথের পুত্রের নাম রামকৃ্চ ইহার রচিত পুস্তক “গুণশিরোমণি 
প্রকাশ? | 105 0512101151910076 05 /১0055181. 
৯» এই চতুষ্পাঠী গৃহ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন £₹_ 
দূ 925 00116 101 111) 55 2 11000 89106101081) 01 17001010210. 19 
16911) 20 61821) 01111016, 0০071091101 9০০001 1211 8 2016 01 19170. 
[106 00801811816 1119106, 15 ৪89০9 30 95 500810 8170 ০0110175 30 
[00095 (01 0106 505051905, 0115 10015 216 86106178119 2৮০৪9 (201 101 
8200 8 ৬1৫6, ৮/10) ৪, /17700/ 200 2 ৫0901; 19 0017761 10017)9 216 
1861191 101681. 1016 10119171011 01 0116 5109 15 81৬61 8) 00 16001০- 
18811. 11019 51217১ 01) & [0101001]7) 12159] 5010 7৬৪ (99 (10177 1180, 
8০90৫, 10 1085 15০ 20810716019, ০201) 2001 33 169? 17 1011011), 1119 
0661 15 161) 2170 006 11161 12 060110৩১200 006 00015 50100001160 
১% 6 70111915, ৬1710 019০৩ ৪ %৪7/ 29090 9০0” এই টোল নবদ্বীপে 
সাধারণতঃ পাক টোল খ্যাত এবং ইহাই বুনো রামনাথের স্থান বলিয়। নির্দিষ্ট হয়। 
১০ মহামহোপাধ্যায় রাজরুষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়,কুন্তমাঞ্চলী ও গৌতম লুতের 
পদদার্থ খগ্ডনের টাকাকার বামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচধ্য মহাশয়ের প্রপৌত্র, ইহার পিত। 
স্র্গায় গোপিনাথ ন্যায় পঞ্চানন একজন খধি-কল্প পণ্ডিত ছিলেন । ১৭৭৫ শকাঁণ্চে 
২৯ পৌষ ইনি নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবে স্বীয় পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন, 
শৈশবেই ইহার প্রতিভা দর্শনে ভবিব্ততে ইনি যে একজন মহাপত্ডিত বলিয়া গন্বা হইবেন 
'তীহা সকলেই অশ্টমান করেন । দিথিজয়ী পণ্ডিত মাধবচন্ত্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট 
ইনি ন্যায়ের পাঠ মমাধ] করেন এবং তাহার পরলোক হইলে ১২৭১ সালে ইনি স্বীয় 
অধ্যাপকের চতু্পাীতেই অধাপনারম্ভ করেন। তীহার তুলা অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন 
সর্বশান্মুদশী পণ্ডিত এখনকার দিন দেখা যায় না। ইনি ১৭০২ খ্রীষ্টাব্ে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ কবিয়াছেন। 
১১ মহামহোপাধ্যায় যদ্বনাথ মার্বরতৌম মহাশয়,_-১৭৬৩ শকান্দে আশ্বিন শুরু যষ্ঠী 
ভিথিতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম রামমোহন ও পিতামহ যাঁদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার! ছুই সহোদর অপর মহেন্্রনাথ ভাঁগলপুরের গবর্ণমেন্ট লী 
ছিলেন। যছুনাথ নবদ্বীপস্থ “পাঁকাটোলে” পণ্ডিত প্রসন্নচন্ত্র তর্করত্বের নিকট এ, 
করেন। ভিংশৎবর্ষ বয়ংক্রমে অধ্যাপন। কার্ধ্যে ব্রতী হয়েন এবং ১৮৯২ গ্রীষ্টাবে “মাসিক 
৫০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পরে ভুবনমোহণ বিগ্যারত্ব মহাশয়ের স্তর পর হইতে 
তীয় ১০০ টাকা মামিক বৃত্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন ও গবর্ণমে্ট ; হইতে, 
মহামহোপাধায় উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। ইনি এক দিকে যেমন সর্ববি্ধা বিশারদ 
তেমনি বিণয়ী, আত্মনব্-বিবেক বা বৌদ্ধাধিকার গ্রন্থের টাক করিয়] রি 
করিয়াছেন। 
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১২ “মম্বত্রি বিষুলীরীত যাজ্ঞবন্ধ্যোশনাঙ্গিরাঃ | ' যমাপস্তশ্বসন্বত্ডা: কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥” 
পরাশর ব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ | শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ব প্রয়োজক12 1” 
--যাঁজবন্কা সংহিতা । 

১৩ _ “নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাঝান্কেন পুরিতা ।” 

_-জ্যোতিবতত্ধে রবি-সংক্রান্তি গণন। । 

অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাঙ্কে পূরণ করিবে । তাহার কৃত জোতিষতব সঙ্কলনের কাল এইরূপ 

লিখিত হইল । উক্ত গ্রন্থখানি তাহার শেৰ বম্নসের এচণা বলিয়া গ্রান্থ করিলে ১৪২৫ 

হুইতে ১৪৩০ শকের মধো তাহার আবির্ভাব কাল কল্পনা করিতে হয়। অতএব 

শ্রীচৈতন্যের জন্ম গ্রহণ কালের প্র।য় ১৫২০ ধত্সর পরে তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন, ইহাই অনুমিত হয় । 

১৪ নবন্বীপ সম্পত্তি কে বণিবারে পাবে । এক গঙ্গীঘাটে লক্ষলোক স্নান করে ॥ 

ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ । সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহা দক্ষ ॥ 

১৫ সদাশয় ইংরাজরাক্জ এদেশ অধিকার করিয়া যখন আইন কান” প্রণযণ করিতে 

আরম্ত করেন তখন হিন্দুগণের আচার ব্যবহার অব্যাহত বাখিতে তাহার্দেরই দেশ 

প্রচলিত শাস্া* শি ষ্টাহাদের শাসন-বিধি প্রণয়নে যত্ববান হয়েন এবং সেই জন্য লর্ড- 
হেষ্টিংস্‌ সাহেব কর্তক বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে একাদশ জন শাক্ছঙ্ঞানী পণ্ডিতের 
তঙ।বধানে সমগ্র স্থৃতিশাপ্ধ মন্থন করিয়া! “বিবাদাণব সেতু” নামক এক মহাগ্রন্থ প্রণীত 
ইয়। এই একাদশ জন পণ্ডিতের মধো নবদ্বীপ বাসী বামগোপাল ন্যায়লঙ্কার ও বীবেশ্বর 
পঞ্চ[নন এই দ্বই জনের শাম প্রাপ্প হওয়া যায় । সমগ্র বাবহার শাস্বের মধো এরূপ 
মূলাবাণ গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই তখন ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় ভাম্াভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব 
বশতঃ উহা! প্রথমে পারসিয়ান ভাষায় অচ্দিত হয়, পরে মিঃ হালহেড কর্ভক ইংরাঁজিতে 
অচ্বাদিত হইয়া ৫০৫০ 09 090600 7.9%/ নামে ইংলগ্ে ছাপা ও প্রকাশিত হয়। 
এ পুস্তকে ১১ জন পণ্ডিতের এইবপ পাম দেওয়া আছে,__ 


১। বানেশ্বর বিষ্যালঙ্কার । 
২। কৃপারাম তকসিদ্ধান্ত। শ। গৌরীকাস্ত তর্কসিদ্ধান্ত। 
৩। রামগোপাল ন্যায়লঙ্কাব। ৮। কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কাব। 
৪। রুষ্কজীবন ন্যায়লঙ্কার | ৯। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ। 
৫1 বীরেশ্বর পঞ্চানন । ১০ কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার। 
৬। কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম । ১১। সীতারাম ভাট । 


ইহারা সকলেই গবণমেন্ট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কেবল মাত্র 
বীরেশ্বর পঞ্চাননের সনন্দ খানি তদীয় বংশধরগণের নিকটেই অগ্ভাপি বিগ্যমান আছে। 
ষ্ঠ ঞহরিশ্ভ্জ্ তর্কবত্ব মহাশয়--১২৫৬ সনে ময়মনসিংহ জেলার ট গাইল মহকুমার 
শীকরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; এক্ষণে নবদীপে অধ্যাপনা। কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া এই 
খানেই বাম করিতেছেন । ইনিন্থবীয় পিতৃদেব হরতমাহন চক্রবত্তীর নিকট ব্যাকরণ 
ন. ১০ 
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প|ঠ করিয়া পরে বছ খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট অশেষ শাস্্র-অধ্যয়ন পূর্বক নবদ্ধীপস্থ 
্বগীয় ব্রজনীথ বিদ্যারত্ব ও মহামহোপাধ্যায় রাজকষ্ণ তর্কপঞ্ধাননের নিকট যথাক্রমে 
স্থতি ও ন্যায় পাঠ করিষ! শ্বগ্রামে ১৬ ব্সর অধ্যাপন1 করেন, পরবে মূলাজোড় সংস্কৃত 
বিদ্যালয়ে কিছুর্দিন অধ্যাপনা করিয়া নবদ্বীপে গবর্ণমেন্টের শ্বৃতির পদ খালী হওয়ায় 
& পদ্দে নিযুক্ত হইয়া নবদ্বীপ আগমন করেন এবং তত্রস্থ প্রধান পরম পত্তিত মহামহে- 
পাধ্যায় কষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের স্থলে বর্তমাণ স্থৃতির প্রাধান্য পদ লাভ করিয়াছেন । 
১৭ কবিবর শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ব কবিরঞ্জন ১৭৬১ সালে সাধকপ্রবর কৃষ্ণনন্দ 
'আগমবাগিশের পবিভ্রবংশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন, শৈশব হইতেই কাঁবো তীহার অসাধারণ 
অন্থ্রাগ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ প্রেমটাদ তর্কবাগীশের নিকট ইহার কাবা ও অলঙ্কার এবং 
কৰি মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধাস্তের নিকট সর্ব বিষয় শিক্ষা) সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয়। এই সময় 
রাজপুরের শ্রীশ্বর বিগ্ালস্কীর দিনীজপুরের মহেশচন্ত্র চড়ামণি ও পাবনার যছুনাথ ন্যায়রতু 
এই তিন অদ্ভিতীয় পণ্তিত ৪ কবি নদীয়ায় অধায়নার্থ আগমন করেন। তাহাদের 
সাহায্যে অজিতনাথের কবিত্ব শক্তি দিন দিন ক্ফৃ্ি প্রাঞ্ধ হয়। ছার্থবাচক ও গ্লেষাত্ক 
কবিতারচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত। তাহার কত এইরূপ অসংখ্য কবিতা অমুত্রিত অবস্থার 
রহিয়াছে । তখ্রুত মুদ্রিত পুস্তকের মধো খণ্ড বাকরণ নাটা-পরিশিষ্ট গ্রন্থের টাকা, 
কাশীখণ্ডের বঙ্গান্টবাদ ও তৎসম্পাদিত বিশ্ব-দূত নামক সাপ্তাহিক পর উল্লেখযোগা | তীহরি 
নিকট সাহিত্য পাঠ করিয়া অসংখা ছাত্র গবর্ণমেন্টে নিকট পুরক্ষার লাভ করিয়াছেন; 
ভগবান্‌ তীহাকে দীর্ঘ-জীবি করুন নতুবা তীহার বিহনে নবদ্বীপেব বর্তমান যশ:ভাঁতি 
নিতান্তই শ্রান হইয়! যাইবে | 
১৮ মহারাজ গিরিশচন্দের রাজাকাল হইতে মহারাজ শ্রশচন্দ্রের সময়ের' কিয়দংশ পর্যাস্ত 
রামজয়শিরোমণি জ্যোতিব্বিৎ সভাপগ্ডিত ছিলেন । 
১৯ মৌদগল্যবংশে গ্রহত্ুস্তবাণ।ং, স্তুধীঃ সম আসীৎ কমলাকরাখাঃ। 
বিবোধকো যঃ খিল বাঙ ময়ান।ং ভাম্বান্‌ যথা পক্কজ-কোরকাণাম্‌ ॥ 
_-( গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা ) 
২০ বিদ্যাসাগরসংজ্ঞায়। স্ববিষয়ে খাাতিং পরী: প্রাপ্তবান্‌ 
যোহয়ং রাজীবলোচনঃ রুতধিয়াং সংখ্যাবতামগ্রণীঃ। 
যঃ খ্যাতো গণিতাগমেধু সততং বিগ্ভাথিভিঃ সেবিতঃ 
তন্তানস্তযশঃ সমস্তবিবুধৈরগ্ঠাপি সংকীর্তযতে ॥ | 
-_( গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা ) 
২১ যশোহবাখ্যে বমণীয় ক্ষেত্রে বঙ্গীয়তাগে স্ববিশালদেশে | ্‌ 
লতাবিতানৈ: পরিশোভমানে আসিঙ্গিবাসে। নহনীয়কীর্ডে ॥ ১] 
সবুদ্ধি-সংজ্ঞন্য সধীবরস্ত, কার্তীস্তিকশ্তাত্র বশোহক্বিতস্ত |. . . 
চতংপলাশীতি ররাজ গ্রামঃ চি্রাকমারোন্মি-বিধৌত-পাদঃ ॥ ২॥ 
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সংসারাবর্তবেগৈর্য ধিতহৃদয়যুক্‌ ভাবনা-ভাবিতাত্মা 
বিস্তানাং লাভকামঃ প্রথিত-জনপদে পুণ্যপৃত-প্রদেশে । 
দাক্ষিণাদ্দীপ্তনাম। বিপুলবিভববান্‌ শ্রভবানন্দসঙ্গঃ 
লেভে স কাশ্যপেয় স্বিভুবনবিদিতং তং হি যোহভূচ্ছরণ্যঃ ॥ ৩ ॥ 
--( গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা ) 
তৃতীয় শ্লেরকটি ব্যাকরণীত্তদ্ধি-দোশে দৃষিত। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত 
গ্রহবিপ্রকুল-পপ্জিকায় লিপিকর-প্রমাদবশতঃ বোধ হয় এবূপ লিখিত হইয়াছে। আমরা 
আর উহার কোন পরিবর্তন করিলাম না। এ কুলপঞ্জিকায় আবও অনেক গ্লোকে 
এতিহাসিক কথা দৃষ্ট হয় । 
২২ 7২9০1081115 116 ০01 3000109,. 7889 227. 
২৩ কৰিত আছে এই সিহ্ধপুরুষের নামে বৃহচ্ছ বা বুহদ্রথ এবং শিষ্যুটী স্তপ্রসিদ্ধ 
বাস্থদেব সার্ববভৌমের পিতামহ নরহ্রি, ইনি যৌবনে মুর্খ ছিলেন পরে গুরুর কুপায় 
মহাপপ্ডিত ও সাধক হয়েন ; তরানীন্তণ নবদ্বীপের অন্তর্গত চীনেডাঙ্গা নামক স্থানে 
তাহার আবাস ছিল। বৃহচ্ছ বার আগ্রহে দেবী জগন্মাতা প্রত্যহ নবদ্বীপে ছুইখণ্ড কাল 
আবিভূ্ত হহবে* স্বাকীর করেন । 
২৪ মৎস্য, ম্য, মাংস, মৈথুন '৪ মুদ্রা। 
২4 1৫9 17131171615 9100150152] /৯০০০০৪০ ৬০1, 11. 7১886 150. 
১৬ [015 ৪ 001110112172]0 01210 50191702 2110. 119171016 210 11) £ 
[19£16551%0 51000 91 4০০৪১ 87008 1106 10861%05 0110019. 110] ৬67 
€50015 11101) ]1:2৮0 0661) 2016 00 279106 17 11015 10107550176 5501601, 
11781 161081100 200625 00 109 00 1০9০ ৬/611-00011060. 11)0 11011001: 
01 (00 19211760 151701 01119 011711115160 00 0172 011019 ০01 162017756৬1) 
৪010091 11059 ৮410 5111] ৫০০৩ 11161156195 10 11, 2109215 [০ ০০ 
00189106181 ০017090160. 0119 205080 501677065 ৪16 ৪0210001890, 
79116 11 0120010 1162160060, 2100 01) 01201101801 1627711) 00111121661 
সাজ 19 00171116010 ৬/101% 005 0০০01197 16115109)05 00০6165 01 0116 79901016. 
15111177001916 00050110901 01019 51910 01 (11965 15 (110 ৫151156 22৫ 
[20102] 10955 01 119811$ 00010, 2110 1 15 21901-01)917090, 11)2 111153 
00৬০0117]7070 1016917005০ 100 0051০106 0204১ 016 176৬158] 061511015 1882 
9801] 06০0176 1)001355 10100 ৬21 91 0099105$ 01 01 706150115 ০809019 
8121010 03000, সতরাং তিনি প্রস্থাব করেন “2 ০1 2০০07080815 
রা (1911) 20010101) 109 [119 (0011-6 01 730186785 (170 16 
৪0015015৫, 0৫ 009196) 10 116 160110) 211520% 17001106৫) ০০01198563 ০ 
89021150060 ৪ ৪৫198 27৫ 71110015106 7,017 1705 


১৪৮ নদীয়1-কাহিনী 


14]1ব7705, 104510 ০0 ৬1171116075 600 810, 1811, 
29 11) হ২০৬. 3. 1.010%5 5619001010 0010 0117000. 03০৬. 16০09105, 40006100125 
1)--0950, 554. 

কিরূপ ব্যয়ে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত ও কি ভাবে ইহা চালিত হুইবে, তৎসম্বন্ধে 
তিনি এইবূপ লিপিবদ্ধ করেন । 
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২৮ এই উপলক্ষে নদীয়ায় পশ্ডিতমগ্ডলী সদাশয় উডবরণ সাহেবকে “ায়নিধি* উপাঞ্জি 
ভৃষিত করিল । 
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এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি আমার শ্র্ধাস্পদবন্ধু “মাইকেল মধুস্দন দত্ত ' জীবনী” 
প্রভৃতি বন গ্রন্থ প্রণেতা সাহিতাসেবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্ত মহাশয় এবং বহুভবাবিৎ 
9 প্রত্বতত্ব অন্তসক্ষিৎ্ত পণ্ডিত আযুত অমূলাচন্দ্র বিদ্যা ভধণ এম, এ, মহোদয়ের সহিত 
রুতিবাস সঙ্ধন্ধে জঞাতবা বিষয় অনসন্ধানের নিমিত্ত ফুলিয়ায় "যাইয়া তথাকার 
অতি বৃদ্ধের নিকট সন্ধীন করিয়া জানিতে পারি যে কবিবর নবীনচন্ত্র সেন মহাশয় য 
রাণাঘাট মহকুম। মাঁজিষ্টেট ছিলেন, তৎকালে বহু অন্ঠপন্ধানে রুত্তিবাসের এক দোলমঞ্চ* 
আবিষ্কার করিয়া 'তাহর চতুঃপার্থস্থ ভুমি সাধারণের অর্থে গ্রয় করিয়াছিলেন; এবং 
একটা পাকা ইন্দারা খনন করিগ্লাছিলেন ; উহা অদ্ধনমাগ্টভাবে এখন পড়িয়া হার 
ইহীরই কিয়দ্দ,রে একজন বৈষ্ঃব, যবণ হরিদাস ঠাকরের পাঠ আবিষ্কার পূর্বক একটা 
কঠারি নির্ধাণ করিয়া তাহাতে শ্রীশরীরাধাকফের যুগলমৃধি স্থাপনা করিয্লাছিলেন । 
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'হরিদীসের সমাধি যেখানে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই উন্তুর সীমায় গ্রামবাসীর 
রুত্তিবাসের ভিট! বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
কিন্ত দৌলমঞ্চসম্থদ্ধে দেখ] যায় যে বনু প্রাচীনেরাঁও উক্ত স্থানটা কখন কর্ধিত হইতে 
দেখেন নাই এবং একটা ক্ষতর্বন্তিকা স্তূপ অগ্।পি এস্থলে দৃষ্ট হয়। বর্তমান কালে 
(১৯১২ শ্রীঃ) এ দোলমঞ্চের ধ্বংশের উপর একটা কোনও স্থাী স্থৃতিচিহ্ব স্থাপনের জন্য 
বাণাঘাটের মহকুমার বিগত ম্যাজিষ্রে্ট শীযুক্ত মুবলীধর বায় চৌধুরী ও অত্রস্থ কতিপয় 
শিক্ষিত বাক্তির চেষ্টায় ও যতবে প্রত্তিবাস স্মৃতিভাগুার* নামে একটী সমিতি হইয়াছে, 
রাণাঘাটের বর্তমান ম্যাজিষ্রেট, স্প্রমিদ্ধ নলডাঙ্গা রাজ পরিবারের অন্যতম বংশধর 
আুক্ত সবেশচন্দ্র দেব বায় মহাশয়ের এ বিষয়ে বিশেষ যত্ব আছে তাঁই আশা হয় 
উহাদের যত্বে শীঘ্রই একটা স্থায়ী শ্থৃতিস্তস্ত এ স্থানে স্বাপিত হইবে । 
৩০ জগদ|নন্দ দ|স, প্রেমদীস, ছোট হবিদাস, বল্লভ দাস, বংশীবদন দাস, মাধব দাস, 
গঙ্গাধর দাস, বৃন্দাবন দাস, রামচন্দ্র দাস গোন্বামী, হবিবল্লভ দস, মুবারী গুপ্ত, যছুনাঁথ 
দাস, শিবানন্দ সেন প্রর্ততি অসংখা বিখ্যাত পদকঞ্জার জন্মভূমি নদীয়ায়। আবার 
ধাহাদের জন্ম নবদ্বীপে নয়, অথচ শীচৈতন্বের প্রেমে বদ্ধ হইয়ী নবদ্ধীপে আসিয়া বাসস্থান 
নির্মাণ করিয়াছি. '. স্তাহাদের সংখা ও অত্যধিক, বিখ্যাত পদকর্তাদের প্রায় সকলেই 
এই শ্রেণীভুক্ত । 
৩১. যদিও চুপী গ্রাম বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত বটে, কিন্তু উহা। নবদ্বীপ গ্রামের নিতান্ত 
সন্নিহিত হওয়ায় অক্ষয়কুমারেব জীবনের উপর নদীয়ার প্রভীব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত 
হয় । 
৩২ লক্ষণ সেন সম্গৎ য অগ্ঠাপি টিবহুটে প্রচলিত আছে, এ বিষয় তিনিই আবিষ্কার 
করেন । এ সম্বন্ধে সপ্রসিদ্ধ নন. 83৩%67108০ সাহেব 1888 সনের জুলাই মাসের 
(09108069 7২০৮16%/ পত্রে 9৪ পাতে এইরূপ লিখিয়াছেন। 
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নদীয়ায় ধর্মর্ভা 
ক্রম বিকাশ 


একদিকে বাণীর কৃপায় নদীয়ার নাম যেমন চির্উজ্জল, তেমনি শ্রাচৈতন্ মহাপ্রভু, 
শ্রীমদ্বৈত প্রভু, শ্রীমাগমবাগীশ ভট্টাচাধা প্রভৃতি দেব প্ররুতি মহাত্সা গণের নিমিন্ু 
নদীয়ার খাতি জগছিখ্াত হইয়াছে । সমগ্র নদীয়ায় যত সংখাক শ্রীপাঠ বা বিখা।ত 
দেবস্থান মন্দির ও মজিদাদি পরিদৃষ্ট হয় নিয় বঙ্গের অন্য কোনও জেলায় সেরূপ নাহ ; 
এখানে প্রায় প্রতি পন্মীতেই কোনও না কোন? মহাম্রা জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার 
অনন্যসাধারণ চরিত্রবলে লেকের শ্রদ্ধ৷ ভক্তি আকধণ কবিতে সমর্থ হইয়াছেন বা স্বীয় 
প্রতিভাবলে ধর্খ্ব সন্বন্ধে কোনও নৃতন মত গঠন করিয়া এক নৰ সম্প্রদায় কজন করিয়া 
গিয়াছেন। 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বববন্তী কালের এদেশের কৌনবূপ প্রামাণিক ইতিহাসাদি 
না থাকিলে ইহ! স্থির নিশ্চয়ে বল। যাইতে পারে যে যখন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধন্মের বিজয়ডস্ক নিনাদ্তি হইয়াছিল তখন শিখব বঙ্গদেশ কোন মতেই 
'তাহাব হিন্দৃত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। পবস্ত মগধ বাজোর সম্িহিত বলিয়া 
এখানে যে বৌদ্ধধর্্শ কুদুটরূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ প্রার্থ হওয়া যায়। 
সহন্াধিক বৎসর ধরিয়া শৈব,, শাক্ত ও বৈষ্কব ধর্মের সহিত সংঘধণেও নদীযার বক্ষ 
হইতে উহার চিত এখন% একেবাবে লোপ পায় নাই। বঙ্গের অন্ততম প্রাচীন স্থ'ণ 
বর্ধমান বু'ণাঘাটের সন্নিহিত আচ্লিয়: গ্রামের বাৎসরিক কান্তিক সংক্রান্তিতে অন্গ্গিত 
ধন্ম গাজন, বঙ্গের স্রবিখ্যাত পল্লী উলার ( বীরনগর ) চশ্তী্বীর পূর্ববকালীন পৃজা- 
পদ্ধতি এবং নবদ্বীপ ভব নগরের “গাছ-পূজা” মাহ] কৰি কঙ্কনে পত্রাঙ্গণী পূজা” বন্ধ 
উল্লিখিত আছে 4 এবন্িধ আব? বত স্থানের অজ্জ।ত ন।মা দেবদেবীর সম্মান ৪ পূজা 
প্রণালী মনোযোগ দিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে বৌদ্ধাধন্ম দেশ হইতে এখনগজ 
সম্পূর্রূপে তিরোহিত হয় নাই | 
হুয়েস্ত সাং শ্রী: সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের সবিশেষ প্রভাব দেখিয়! 
গিয়াছেন। মু্ধীর হইতে সম পান যে সমস্থ নগর তিনি পরিদ্বমণ কপ্মিয়াছিলেন 
"তাহাতে তিনি সর্বশতুদ্ধ ৯৭টী সংঘারাম দর্শন করিয়[ছিলেন, তখন & সংঘারাম ঈকলে! 
১১৫* ভন ভিক্ষ বাপ করিশ্তেন । দেবমন্দিরের সংখা ছিল ৫৪২। প্রভোক ডিস্ক 
ব|ৎসবিক বায়ভার অস্ত'তঃ এক শত গৃহস্তুকে বহন করিতে হই; সুতরাং তখন & 


নদীয়া-কাহিনী ১৫১ 


সকল স্থানে ১১৫০,০০০ গৃহস্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল ইহা স্বীকার করা বাইতে পারে। 
হয়েস্ত সাং কেবল ৮টা কি ন্টা নগরের কথ। লিখিয়া গিয়াছেন ; উহাতেই বৌদ্ধমতা- 
বলম্বী লোকের সংখ্যা ১১৫০১০০০ ; সুতরাং সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে যে অসংখ্য 
বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই) কিন্তু এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ের 
ক্ুমোন্নতির পথে নান! অন্তরায় উপস্থিত হয়। শশাঙ্ক নামে একজন প্রতাপশালী হিন্দু 
রাজা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদেকল্পে যত্ববান হুইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কতদূর কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছিলেন তাহা বল! যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত নর্পত্তিগণই মগধে বাজত্ 
করিতেন । পরে নবম শতাব্দীতে পালবংধীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ মগধের সিংহাঁনে 
আরূঢ হয়েন। উহাদেরই রাজত্ব কালে হিন্দু কুল চূড়ামণি মহারাজা আদিশুর শ্রীহ্ধ- 
প্রমূখ ব্রাহ্মণগণের সাহীযো গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্থের বিলোপসাধনে বদ্ধপরিকর 
হইয়া উঠেন এবং বহুল পরিমাণে কুঁতকার্য্য হয়েন। কিন্তু সহসা! তিনি কালমুখে পতিত 
হণয়ায় তথ্বংশীয়গণের পরাক্রম খর্ব করিয়া মগদাধিপতি পাল রাঁজগণ গৌড়বঙ্গের 
অধীশ্বর হইয়া উঠেন, এবং নবদ্বীপের সন্গিকটস্থ স্থবর্ণবিহার নামক স্থানে নিম্ন বঙ্গের 
বাজধানী স্থাপন। করেন । পালরাজগণ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন সেই কারণে স্টাহাদের 
রাজধানীর “ক্তবর্ণবিহার* এই নাম করণ কবেন। এখানে অগ্যাপি তাহাদের প্রস্তরাঁদি 
নিশ্মিত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাল রাজগণের রাজত্ব 
কালেই নদীয়ায় বহুল পরিমাণে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার কল্পনা করা বোধ হয় অসঙ্গত 
হইবে না। 
বৌদ্বধন্ম(বলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ কিছু কাল বাজত্ব করিলে পর মেন বংশীয় 
হিন্দুরাজগণ পুনরায় মস্তকোন্তলন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্বপর্মের প্রভাব দেশ হইতে 
আবার ধীরে ধীরে অমিত হইতে লাগিল । শৈব ধর্মীলম্বী সেন রাজগণ প্রবল হইয়া 
উঠিলেই প।লবংশীয়গণের প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। দেশমধো তখন হিন্দু 
৭ বৌদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা উপস্থিত হইল। তগবান শঙ্করাচাধ্য হ্রীঃ নবম শতাব্দীতে 
বৌদ্ধধর্মের মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়া! গিয়।ছিলেন তাহারই ফলে উহা! 'গর্তদিনে ক্রমে 
হীন হইতে হীন বল হুইতেছিল এক্ষণে রাজশক্তির সাহাষা পাইয়া শৈবধশ্ব বঙ্গদেশে 
গুল পরিমাণে প্রচাবিত হইয়। পড়িল। এই সেন রাজগণের অন্ঠতম বাজা সামন্ত 
(সেন বৃদ্ধয়সে গঙ্গাবাসের নিমিত্ত বন্তমান নবদ্ীপের অনতিদূরে এক উপনিবেশ স্থাপন 
করন। সামন্ত সেনের প্রপৌত্র স্থবিখাত বল্লাল সেন এই নবদ্বীপ নগরীতেই তাহার 
অন্যতম রাজধানী স্থাপনা করেন । কথিত আছে এই নবদ্বীপের প্রাসাদে থাকিয়াই তিনি 
তাহার স্ববিখ্যাত সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। তীহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 
বাঙ্গালার ম্বতপ্রায় হিন্দুধর্খ পুনজ্জীবিত হইয়া উঠে। হিন্দু পারিষদ, হিন্দুর, হিন্দু কবি, 
হিন্দু দীর্শনিকে র|জসভা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পৌত্তলিক হিন্দুপপ্ডিতগণ স্বধন্দ; রাজার 
শাস্তিপূর্ণ কোমল আশ্রয়ে থাকিয়া নূতন নৃতন ধর্মমত সজনে মনোনিবেশ করিলেন। 
বৈষ্ণব, শান্ত, শৈব সকলে মিলিয়। স্ব স্ব ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনায় নিরত হইয়া! বৌদ্ধধর্মের, 
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মূলোৎপাটনে যত্তুবান হইলেন। হিন্দু শ্ৃতিকারগণ “নগ্লা” ( বৌদ্ধদয়। ) দর্শনে 
্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন, কাজেই তখন আশ্রয়হীন বৌদ্ধধর্ম গ্রাম হইতে গ্রীমাস্তরে 
বিতাড়িত হইতে লাগিল । যে চিন্তাশীলতা দেশ হইতে বৌদ্ধের উচ্ছেদসাঁধনে যত্বুবান 
হইয়াছিল তাহাই এক্ষণে আবার বিষু, শিব ও শক্তি পূজার মধো পার্থকা আনয়ন করিল। 
কেহ বিষ্ণুর পদাস্রয় গ্রহণ করিল কেহ শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিল কেহ বা শক্তি পূজায় 
নিরত হইল । শৈব রাজা লক্ষণ সেন শেষ বয়সে বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে 
জয়দেবের অম্বৃতময় “গীতগোবিন্দের" স্টি হইল । এইখানেই দেশে ভাবী দেশোন্সাদকর 
বৈষ্ণব ধর্খের বীজ নিহিত হইল । এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অচিরেই বৈষ্বধর্্বরূপী 
মহাপাদপের জন করিতে পারিত কিন্তু এই সময়ে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্কক পবদ্ধীপ 
বিজীত হওয়ায় নব(গত মুসলমানগণের অত্যাচারে হিন্দু মাত্রেই শশবাস্ত হইয়া উঠিল। 
হিন্দুর শান্ম, হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর আচার অন্ষ্ঠান, হিন্দুর শিক্ষা সমস্তই বিজেতা৷ যবন 
ভূপতির নিকট 'অনাদৃত হইতে লাগিল; তখন লোকে জাতির লইয়া শশব্যস্ত হইয়। 
পড়িল। অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন দৃ্ঘন্ত মূসলমানগণের সম্মুখে শান্ত প্রকৃতি বৈষ্ণব '9 
শৈব অনেকটা হীনবীর্ধা হইয়] পড়িল । কেবলমাত্র বীরাচারী তাস্থিক গুরুগণ লোককে 
বামাচারী হইয়া শক্তির আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক অতণচারী মুসলমানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা 
করণে উত্তেক্তিত করিতে লাগিলেন এবং ধর্মীচরণের কঠোর বন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে তন্থের দোহাই দিয়া অবাধে দেশে স্তবা ও বাভীচারের স্রোত প্রবাহিত হইল 
এবং কিছু দিনেই প্রলোভন পরিশৃন্ত শ্লানশক্তি বৌদ্দধর্ম, শৈব ও বৈষ্ণব পন্ম পরিহার 
পূর্ববক বাঙ্গালী নবাবিস্কাত পন্থায় গ! ঢালিয়! দ্িল। অস্তঃপসার শৃতা নরনারী তন্গোক 
সতাধর্ম ভুলিয়া বামাচারের রুষ্ট আবরণে কুকম্মী ও কদাচারী হইয়া উঠিল। যুগধন্্ে 
জগন্মাতা ভগবতীর জগন্মঙ্গল আরাধন! ভুলিয়া! লোকে পিশাচ হইয়া পঞ্চিল। ব্রাহ্মণ, 
চণডাল, একত্র পান ভোজন আরম্ভ কবিল। পৃথক পরিবারস্থ বিভিন্ন বর্ণাশ্রমী শ্রী পুরুষ 
একত্রে বসিয়া! পঞ্চমকারের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বীরাচার, পশ্বাচার, টৈরবীচত্র, 
পঞ্চতত্ সাধনায় লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল । মুহুর্তে সিছিলাভ করিতে যাইয়া মাস 
ইঞ্জিয় সেবার দাস হইয়া পড়িল । লোক তস্বের দোহাই দিয়া হৃদয়ের সগবুমার বৃত্তি নষ্ট 
করিল। গ্ৰীসংশ্বে লোকে পশ্বাচারী হইয়া উঠিল । অন্য কথা কি পূর্বে যে দেশে 
“অহিংসা পরমোধর্্ব* বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল "তথায় জীবহিংসা এমন কি নরহাতা?” 
পধ্যন্ত পরম ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হইল | ধর্মের নামে ধরিত্রী বক্ষে সহ ধারায় শোণিত 
শ্রোত প্রবাহিত হইল । 

কেবলমাত্র কার্থরুত তন্নই যে তাৎকালীনন নদীয়ার এবং সমগ্র বঙ্গদেশের এইরূপ 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতির জন্য প্ররুষ্টনূপে দায়ী তাহা নহে তখনকার মূনলমান 
নব্পতিগণের হিন্দুর প্রতি অমাঙ্ুষিক বর্বরোচিত অত্যাচার, ও মুসলমান-সংস্পর্শে 
দেশবাসীর বিলাস প্রিয়তাও দেশের এই নৈতিক অবনতি সংঘটনে বিশেষরূপ ' সাহাধা 
করিয়াছিল। মুনলমানের অযথাপীডনে কত অসংখাহিন্দুর জাতিনাশ হইয়াছে তাহার 
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ইয়ত্তা নাই। কেহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে কেহ বা সংস্পধদৌষজনিত পাপ 
চিরদিনের জন্য “গীরালী” নামে অভিহিত হই সমাজের নিয়স্তরে যাইয়া পড়িগ্নাছে। 

সমাজ ও ধর্মের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন, সমাজ ও ধর্মরক্ষাকর্ত' 
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ভক্তিশৃন্য জ্ঞান স্পৃহায় মন্ত হইমা সমগ্র নবছ্ীীপকে এক বিরাট পাঠশালায় 
পরিণত করিয়াছিলেন । অন্যান্য পাঠের মধো তখন নবদ্ীপে ন্যায়ের চর্চাই বিশদবূপে 
চলিতেছিল, তর্ক বল, বিফল গ্রন্থ শুঞ্চ ্য।য় দর্শন 'তখন নদীয়ার অস্থিমঙ্জ। ৪ শোণিন্ে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে ; তখন লোকে প্রমাণ, যুক্তি ৪ 'তর্কছারা মীমাংশিত না হইলে 
কোন কারা করিত পা বা কোন বিদয়ই স্ুপি্ধ হইত ন'। ধর্মাধর্ম ক্রিয়াকাণ্ড সম? 
ভুলিয়া কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়াই তখন নবদ্বীপ উন্মা। এই সার্বজনীন বিদ্যোন্সাদেদ 
সম্খে তখন পাধিব ৪ অপাধিব সমস্ত বিনয় বিস্থৃত হাতে বসিয়াছিল। ধর্দের হে? 
কথাই নাই এমন কি মোহময় সংসার ও উপেক্ষিত হইছিল । তাহার কলে সমাজমদো। 
একচশদশিতা, যথেচ্ছচাঁরিতা ও বিশ্বঙ্খলতা প্রবেশ রিল তখন দেশ হইতে প্রেম 
ভক্তিময় ধশ্মতাব অন্তহিত হইয়। গেল। 

শ্ায়শঃ দেখা যায় কোন ৭ একট বিদয় উন্নতি ব! অবনতির চরম মীমায় উপনীত 
হইলে তখন. তাঁলব পনরায় পরিবর্তন আরম্থ হয় । এইরপে দেশ আধ্যাস্মিক অবনতির 
চরম সীমায় উপস্থিত হইলে দেশের এই ভক্কিশন্য শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে নদীয়াঁবালী 
জনকয়েক ভক্ত মহাপুরুষ অতিশয় মর্দন] অন্তভব করিতে লাগিলেন । এই ভক্তবুন্দেশ 
মধো শান্তিপুর নিবাসী শ্রীঅৈতাচাধা অগ্রগণা ! তিনি পৃথিবীতে ভক্তির অভাব 
দেখিয়া, কিরূপে এই ছুপ্দশীর বিমোচন হয়, কিসে আশু ধ্বংসের হাত হইতে জগৎকে 
রক্ষা করা যায়, কিসে এই পাপ মোহের অবস।ন হয় ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
তিনি বুঝিতে পারিলেন ভগবানের করুণাকণা বাতীত এই দারুণ দুর্গতি দৃরীভূত হইবে 
না, তাই আকুলহৃদয়ে জীবকলানার্থ সেই পরদ্ুঃখকাতর মহষী মহাতপে নিযুক্ত হইলেন । 
তাহার পৃতহৃদয়ের অকপট প্রীর্থন! শীঘ্রই পরম পিতার খশাসিংহীমন »প্লেধানে উপনীত 
হইল । তখন একদিকে উচ্ছৃঙ্খল তাস্থিকের তন্থের নামে যথেচ্ছাচার বারণ করিতে 
নবদ্বীপে যেমন শক্তিধর মহাপুরুষ কৃধণনন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব হইল, তেমনি জীবে 
দয, নামে কুচি শিক্ষা দিতে ভক্তীধীন ভগবান ব্যাকুল ভক্ত শ্রীঅদবৈতের মহাকষণে 
বিচলিত হইয়। স্বয়ং সপরিকরে শ্রীশীরুষ্ণচৈতত্তরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন । 


শ্রীশ্বীকৃ্কচৈতন্য 


শ্রীচৈতন্থর ভাগাবান পিতার নাম শ্রীজগন্মাথ মিশ্র । পুরন্দর তাহার আর এক 
উপাধি ছিল তাহার আদি নিবাস শ্রীহট্রে। তাহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্মণ ছিলেন । 
তিনি অধায়ন ধঁ বণীব প্রিষ নিকেতন নবদ্বীপে আগমন করেন এবং পাঠ সমাপনাঞ্ে 
* বদ্ধীপবাসী নীলাম্বর চগ্রবন্তীর সর্বব ঝ্ুলক্ষণা কন্যা *শান্তমৃক্তি” শচীদেখীর পাণিগ্রহ* 
করিয়া শবদ্বীপের যে পল্লীতে আহটিয়াগণ বাস কবিতেন সেই পন্লীতে বসতি স্থাপন 
কবেন। 

শচীব গর্ভে জগন্ন।খেন পর পর আটা কন্তা জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সকলেঃ 
এন্ন বয়সে গতান্্ হযেন। শিশু কন্াগণের শোকে যখন ব্রাঙ্ষণদম্পতি অিয়মান তখন 
চাহাদেব একটা পুন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন । পিতা আদর ক:*7 এই ঝপবান পুন্রেব 
“*বিশ্বরূপ” নাম করণ করেন | বযোবৃদ্ধি সহকাবে এই পুত্র সবর শাস্াদিতে টভ্তমরূদে 
এ-পন্ন হযেন | বিশ্বরূপের ফোডশবধ বযঃত্রম কালে শ্রীনিমাই জন্ম পরিগ্রহ কবেন। 

যে শুত নিশিতে শ্রচাতনদের জন্ম পবিগ্রহ করেন সেটা গশির্মল ফাল্গুণী পৃণিমা 
এবং যে মূহুত্তে তিনি ভূমিষ্ট হযেন তখন চন্র গ্রহণ হহম[ছিল, স্তর” সমগ্র হিনস্থান তৎণ 
১রপ্রচলিত প্রথাচযাধী দান ধানাছি সংকর বহ এবং মঙ্গলকচক হুপুধ্বণি ৭ হবি- 
“নিতে "খন সমন্ত নদীযা মুখবিত । এইরূপ অনন্ত কগ নিঃহ্গত হরিধনিলিব মধে 
“নিংহবাণী, মিংহলগ্ন, উচ্চগ্রহগণে, মডবর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব শুভক্ষণে,” জগন্থাথ মিঅেব 
“বছীপস্থ ভবনে, নি্মূলঙ্ছ সতিকাগুহে শুগৌবাঙ্গ উমিষ্ঠ হয়েন। আতিকাগাবে ডাকিনী, 
“পিশাচ ৪ স্টপদ্বেতাপ স্াটি হইতে রক্ষা কবিতে মেয়েরা তাহাব “নিমাই নাম 
«খেন। পববন্ী জীবনে অসশথা ভক্ত কক তিনি সহন্্র নামে আখাত হইলে ৭, 
শতিকাগৃহের এই আদরেব নাম তাহাব শ্রিষজনে একদিনও ভুলে নাহ। জগন্নাথ 
অন্নপ্রাশন কালে পুণ্রের নাম বাখিলেন “বিশ্বপ্তব»” উপনধণ কালে তাহা 'আর একটি পম 
হইল “গৌরহরি”" | তন্গণ তাহার “গৌরাঙ্গ” নাম বাখিষাছিলেন, এব" তীহাব 
কর্বশেষ নাম হইয়াছিল “আকফটৈতন্? | 

শগীছুল[ল পিতগুছে শুরুপক্ষীন শশীকলার ভা দিন দিন বুদ্ধি পাইতে ল।গিলেন । 
£ই আলীকিক ভবর্ণলপ্চিত কউজ্জলবর্ণশালী, শঠাম গঠন এ মনোহর তঙ্নিমাশালী 
সর্বাক্ষনতন্দর অপ্রাক্কত শিশ্ুটী ঠিক "অন্যান্য শিশুর নায় ছিল না শিশু ত্রন্দন করিতেছে) 
কিছুন্তেই প্রবোধ মানিতেছে নাঃ সহজ যত বিফল হইয়া! যাইতেছে তখন একবার হরিধনি 
কর, শিশু অমনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে, মাথের ক্রোডে স্থির হইয়া রহিবে। 'এইরূপে 
শিক্ক নিমাই বাড়িতে লাগিলেন। 
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তাহার বক্ষোবৃদ্ধির সহিত শৈশবের দুরম্তপনাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
ক্রমে প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে, জগন্নীথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন। যে 
একাগ্রতীয় শচীছুলাল শৈশবে চাঁপলা ক্রীড়া করিয়াছেন সেই একীগ্রতীয় এখন তিনি 
পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । এই সময় জগন্নাথের সংসারে এক মহা ছুর্দৈব উপস্থিত 
হইল। তাহার জেষ্টযপুত্র বিশ্বূপ এখন যৌবনমীমায় পদার্পণ কৰিয়াছেন। অদ্বৈত 
সকাশে সর্বববিষ্ঠা বিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ধর্মশান্ে ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসারের 
অনিত্যতা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় যখন তাহার জনকজননী তাহার বিবাহের 
উদ্যোগে বাস্ত হইলেন তখন সংসারবিরাগী বিশ্বরূপ একদিন গভীর নিশায় গৃহত্যাগ 
করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা উপযুক্ত পুত্র বিরহে বিহ্বল হইলেন 
এ অনুক্ষণ তাহার নাম ধরিয়া রোদন কবিতে লাগিলেন । 

কালে তাহারা দুলভ পুন্ররত্ব বিশ্বস্তরের মুখচন্দ্র অবলোকনে বিশ্ব্ূপের শোক 
গলিতে চেষ্টা করিলেন । এই সময় হইতেই শ্রীনিমা ইয়ের দৌরাত্মা ও চাপলা একেবারে 
অন্তহিত হইল এবং তিনি ধীর শান্ত ভাবে পিতামাতার সেবাশুশ্বধায় ও পাঠে মনোনিবেশ 
করিলেন। তাহারা ও ক্রমে শিমাইথের গুণে মুগ্ধ হইয়! বিশ্বরূপের বিরহ বাথা একেবারেই 
কুলিয়া গেলেন । বুদ্ধ মিশ্র এইকালে পুত্রের এইরূপ অপন্ত সাধারণ জ্ঞানস্পৃহা দেখিয়া 
নাহলাদে তীহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। শীঘ্রই অলৌকিক 
মেধা বলে € অসাধারণ অধাবসায় 'গুণে তিনি গঙ্গাদাসেব টোলের সব্বপ্রধান ছাত্র হইয়' 
উঠিলেন। এই সময় উাহার বয়স মাত্র নয় বৎসর সুতরাং জগন্নাথ তাহার উপনয়ন 
ন্বির আয়োজন কধিলেন । এই উপনীত কালে মণ্ডিত কেশ রক্ত বস্ত্র পরিহিত নবীন 
শ্রহ্গচারীকে যখন পিতা শাস্সম্মত ক্রিয়াদির পর কনে মন্্ দিলেন তখন শিশু নিমাই 
আ[বিষ্ট হইয়া হুঙ্কার ও গঞ্জন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মুচ্ছিত হইয়! ধরায় 
সতিত হইলেন । সকলে দেখিলেন তখন সেই দেব শরীর হইতে অলৌকিক তেজ 
খাহির হইতেছে € অশ্রু, পুলক, বৈবণাদি অষ্ট সাত্বিক ন্‌ পুনঃ পুন, “দহে সঞ্চারিত 
£ ইতেছে এবং অবিরুল ধারায় নয়ন হইন্তে আনন্ন।শ্র বহিয়া পৃথিবী 1:ঃক্ত হইতেছে । 
উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তীহার 
গ্রহে যে গোপাল বিরাজ করিতেছেন ইহাই নকলের ধারণ। হইল তাই তাহার! সেইক্ষণ 
ইইতেনিমাইয়ের “গৌর্হরি" নামকরণ করিলেন । 

নিমাইয়েব একাদশ বধ বয়ংক্রম কালে ভাগাবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাম তাগ 
ক্বিলেন। পিতু বিয়োগে বালক নিমাই মহাছুঃখে নিপতিত হইলেন ; কিন্তু দুঃখে 
পড়িয়াও তীহার বিদ্তা্চরাগ কিছুমাত্র ত্রাস হয় নাই বরং এই সময় হইতে তিনি আবুও 
নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভান করিতে লাগিলেন। এই অল্প বয়সে ঘরে বসিয়া নিমাই 
, একখানি বাকরণের টিঞ্পনী করিয়াছিলেন। উহ। সই তদানীন্তন ণবদীতের ন্যায় 
বিঞ্জ্জন সমাজে এবং পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বিশিষ্টরূপে অত হইয়াছিল। বাকরণ পাঠ 
সমাপনাস্তে স্যার শাস্ম অধায়নের নিমিত্ত তিনি বাশ্থদেব সার্বভৌমের টোলে প্রবেশ 
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করিলেন। সার্বভৌমের চতুষ্পোঠী তখন নদীয়ার মধো সর্বধপ্রধান, শত শত বিষ্যর্থা 
সাহার টোলে অধায়ন করিতেন। এই সকল ছঁধণের মধো দীধিতির গ্রন্থকার 
মিথিলার গর্বখর্বকারী বধুনাধ তখন সর্বপ্রধান। কিন্তু এই বালক নিমাইয়ের 
সর্বতোগ্মুখী প্রত্তিভায্ তিনিও শীঘ্ব মলিন হইয়া পড়িলেন। 

এই সময়ে চতুদ্দিক হইতে এই রূপবান স্থপপ্ডিত সুপাত্রের উপর কুমারী কন্া'- 
গণের পিতা মাত্রেরই দৃষ্টি পড়িল । শচী দেবীও পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে বন্ধ করিতে 
ব্যস্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নবদ্বীপ নিবাসী বল্লভ আচার্যোর সাক্ষাৎ কমল! স্বরূপ! 
কন্যা লক্ষীদেবীর সহিত পুত্রকে পরিণক্ন ত্থত্রে ব্ধ করিলেন । 

এই সময়ে নিমাই মৃকন্দ সক্যয় নামক জনৈক ধনাঢা ব্রাহ্মণের স্বৃহৎ চত্তীমণ্ডপে 
স্বয়ং এক চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিলেন । শীঘ্রই এই তরুণ অধাপকের পাগ্িতা ও প্রতিভ' 
দিকে দিকে পরিব্যান্ত হইয়া পড়িল .ণবং অসংখা ছাত্র নিতা নিত্য যোগদান করত: 
ঠাহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। এইরূপে দিন দিন ষ্ঠাহার টোৌলের শ্রীবৃদ্ধি হী 
লাগিল। এই সময়ে নবদ্বীপের বিছজ্জন সমাজ আলে; ত করিয়া নবছীপের 
জ্ঞানগরিমাকাশে দিগ্বীজয়ীরপী এক ধুমকেতুর আবির্ভাব হইহ। | দিগখ্বিজয়ী পত্তিত 
কেশব কাশ্মিরী ভারতবফীয় যাবতীয় পণ্ডিত প্রধান স্থান জয় করতঃ বহুপরিবার এ শিশু 
সমভিবাহারে নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন । নবদ্বীপের যশোহরণ করিয়া বিদ্যাব।জে: 
একক্ষত্রী হওয়া উহার অভিলাষ । তিনি নবছ্বীপে “অটে [পটক্কারে” ঘোষণ করিলেন 
“যদি কোন পণ্ডিত সাহমী হন তবে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন নতুবা সমগ্র 
'নবদ্বীপ আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।” সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুল্র কেশবের সহিত 
বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া নবীন ও প্রবীন সমস্ত অধাপক ভীত হইলেন, বুঝিবা 
এতদিনে নবদ্ধীপের যশোহানি হয়, কিন্তু তরুণ শিমাই সহাশ্ত আশ্তে গঙ্গাতীরে তাহার 
ফহিত বিচাবে দিগ্বিজমীকে পৰাক্ত করিয়া! নদীয়ার যশ: শী অক্ষ রাখিলেন । দিগ্িজয়ী 
প্রাজিত হইয়া তাহার নিকট বিদায় লয়; দণ্ড কমগুলু 'ও কৌপিন গ্রহণপূর্বক শ্রীরুমঃ 
ভজনে প্রণর্পণ করিলেন । দিগ্বিজয়ী বিজয়ের পর হইতেই প্রন্ত নবদ্বীপের সব্বপ্রধান 
পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন। ৰ 

এই 'তরুণ অধ্যাপকের অনন্ক সাধারণ পাগ্ডিতা ও প্রতিভামণ্ডিত হস্তে ও শেষে 
যখন নবদ্ধীপস্থ সমগ্র বিবুদ্ধজন ব্যতিবান্ত, যখন বাকরণের ও ন্যায়ের অতলগর্ডে ভক্তির 
কথ। ডুবিয়া বাইতেছিল তখন একদিন এমন একটী ঘটনা স্ঘটিত হইল যে নিমাইষের 
জশবনের নোত অন্য পথে প্রধাবিত হইল । এই সময়ে একদিন নিমাই যখন সশিষে 
র,জপথে যাইতেছিলেন 'তখন মুকুন্দ দনও গঙ্গান্নানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ চট্টলবাসী 
একজন বৈগ্ঠ কুমার, নবদ্ধীপে অধ্য়নার্থ আগমন করেন এবং কিয়দ্দিন প্রভুর সহপাঠীও 
ছিলেন। এক্ষণে সর্বশাস্ত্রের কচ কচি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গের: পথিক 
হইয়া পরম হরিতক্তি পরায়ণ হুইয়াছিলেন এবং স্ত্রগায়ক বিধায় অৈতের সভাস্ক কীর্তন 
রতন । মুকন্দ হঠাৎ নিমাইকে বাজপথে দেখিয়া! পাছে বহিমূ্ঘ সম্ভাষণ : করিতে 
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হয় এই ভয়ে তটঙছ দন ও অন্যপথে প্রস্থান করিলেন। পরম মেধাবী নিমাই তাহ 
বুঝিতে পারিরা শিষ্যগণকে কহিলেন “দেখ, দেখ, মূকুন্দ আমাকে অবৈষ্ণব মনে করিয়া 
পলাইয়া গেল, কিন্তু তোমাদদিগকে বলিয়৷ রাঁখিতেছি 
“এমন বৈষব আমি হইব সংসারে । 
অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥"” 

এই সময় হইতেই শ্রীনিমাই ধর্ম[চরণে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীমন্তাগবতাঁদি ভক্তিগ্রন্ 
তাহার কণ্স্থ থাকিলে তিনি ভক্তির যাঁজনা একদিনও করেন নাই। এক্ষণে এই 
ঘটনার পর হইতেই উহাতে একজন শ্তদ্ধাচারী বৈষ্ণবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীহার 
সহিত প্রভুর মৈত্রি জন্মে এবং ছুইজনে সর্বদা ভক্তিশাস্্পঠন ও ভক্তি কথা প্রসঙ্গে 
কাঁলাতিপাতত কবিতেন । কিন্তু ঈশ্বরপুরী শীঘ্বই নবছীপ 'তাগ কহি 1 তীর্থ ভ্রমণে 
যান্রা করেন । এখন নিমাইয়ের বয়স মাত্র অনভিক্রীন্ত বিংশতি বখ্সর। এই অল্প 
বয়সেই তাহার অ।চ।ধাখা।তি দিগদিগন্তে পরিব্যাঞ্ধ হইয়াছিল । এই সময়ে দয়ালপ্রছ 
একবার পূরবঙ্গ পরিভ্রমণে ইচ্ছা করেন এবং জননী ৪ পরী শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবীর নিকট 
বিদীয় লহঘ়া সশিধা পব্ৰ বঙ্গে যাত্রা করেন, এবং শ্রীহট, চট্টগ্রাম ও পল্মাতীরবত্তী স্থান 
সমূহ পরিভ্রমণ করিয়] সঞ্জন, তুর্জন, আচারী, বিচারী, পতিত, অধম, নীচ কাঙ্গাল যে 
যেখানে ছিল সকলকে অকাতবে হরিনাম নিধি বিলাইয়া দেশে প্রতাবর্তন করিলেন । 
নিমাই খরে ফিরিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইলেন । পরে যখন শুনিলেন যে তাহার 
প্রিয়তমা সহধন্মিনী তাহার বিচ্ছেদ কালের মধো অর্শ দংশনে বৈকুঞ্টলাভ করিয়াছেন 
তখন কিয়ৎকাল স্ন্ধ হইয়। রহিলেন পরে ধৈর্ধাবলহ্বন পূর্বক শোকাঁকুলা জননীকে 
প্রবোধ দিলেন । মাতা আপাতঃ দৃশ্টে প্রবুদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু সরলমতি পুত্রের 
ভবিষ্যৎ ভীবণায় বিশেষ চিগ্টিত হইলেন। তাহার আস্তরিক ভয় পাছে বিশ্বরূপের 
ন্যায় নিমাই সংসারে বীতরাগ হয়, বিশেষ পুল্রের এই নবযৌবনে তাহাকে বন্ধনহীন 
অবস্থায় সংসারে বাখিতে শচীমাতীর বড় ভয় হইল তাই অন্ছিবলষ্বে নিমাইয়ের 
দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন । মাত অন্ুরক্ত শিশুপ্রকৃতি নিমাইও 
মাত আদেশে রাজপগ্ডিত সনাতন মিশ্রের সুশীল! কন্তা। সাক্ষাৎ, লক্ষ্মীরূপিনী বিষুঃপ্রিয়া 
দ্বীর পাণীগ্রহণ করিলেন । 

বিবাহের পর প্রায় ছুই ব্সর কাল নিমাই নবদ্বীপের টোলে অসংখ্য ছাত্রকে 
বিগ্যাদান করতঃ স্থিরভাবে সংসারে থাকিয়া শচীর মনে হযোৎপাদন করিলেন । এই 
দময়ে অর্থাৎ তাহার একবিংশতি বধ বয়মে এক দিন তিনি পিতৃখণ পরিশোধার্থ 
গয়াক্ষেতে যাইবার নিমিত্ত শচীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । গ্রেহময়ী শচীদেবী এ 
বিষয়ে পুভ্রকে নিষেধ করিতে পাবিলেন না, তাই সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্্রশেখর ও 
ঠাহার কতিপয় শিথ্তকে প্রেরণ করিলেন। তীাছার। আশ্বিন মামে বাটা হইতে বাহির 
হইয়া পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম করিয়া শ্ীধাম গয়া প্রবেশ করিলেন । এই পবিত্র 
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গয়াক্ষেত্রে তাহীর সহিত পূর্বপরিচিত ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল। 
ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে ভক্তাবতার নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্তিময় 
ঈশ্বরপুরীর দেবমৃত্তি তাহার চক্ষে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল; আর অমনি আকুলকণে 
ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়! স্থগভীর, স্থপবিত্র, স্্মহান, 
স্রমধুর রষ্জপ্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইলেন । পরে শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আসিলে 
গয়ালী বিপ্রগণ ভক্তিগদগাদকঠে যখন শ্রীপদের প্রভাব বর্ণনা করিলেন তখন, সেই 
বিরিঞিবাঞ্ছিত, অজভবপৃজিত, যোগীগণ ছুলভ শ্রীপদ দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে 
্রীনিমাই একেবারে মুচ্ছিত হইয়া শ্রীপুরীর বক্ষে পতিত হইলেন পরে সঙ্গীগণের যত 
যখন মূর্চভঙ্গ হইল তখন অজন্র পুলকান্র, গোষ্খী নি:স্থত গঙ্গাম্ুধারানিভ তাহার নয়”, 
বহিয়া বদনে, বদন হইতে বক্ষে, ব্ষ হইতে সহস্র ধারায় ধরায় পতিত হইয়া সেস্থানকে 
জলময় করিল । উপস্থিত সকলে সেই পবিত্র বারিতে স্বীত হইয়! জীবনে সর্বপ্রথম এরূপ 
আশ্চর্ধা প্রেমবিকাশ ও অপর্ব অশ্রপাত দর্শন করিতে লাঁগিলেন। যখন কাঁদিতে 
কীিতে আত্ি কঠে নিমাই চন্দ্রশেখবাদি সঙ্গীগণকে কহিলেন “তৌমরা৷ দেশে প্রত্যাবন্তন 
কর আমি সংসারে যাইব না, আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুরায় চলিল(ঘ, আমার বৃদ্ধ 
হননীকে তোমরা সাস্ত;' করিও,” । তখন তাহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন, পরে বহু- 
যে অনেক প্রবোধ দিয়া ও একরূপ বল গ্রকাশ করিয়াই তাহারা এই আবেশময় তক্তির 
প্রতিমাঁটীকে পৌষ ম!মের শেষ ভাগে নবদ্বীপে কিরাইয়া আনিলেন। 

নবদ্ীপে প্রতাবর্তন করিলে মকলে দেখিলেন সেই উদ্ধাতির শিরোমণি শিমাইয়ের 
পর্ব ভাব একেবারে অন্তহিত হইয়াছে গৃহে 'আসিলেও নিমাই গয়ার সেই স্মধুর স্মৃতি 
মহর্তের জন্যও বিশ্বৃত হইতে পারিলেন না। পরস্ত এই সময়ে তাহাতে. প্রেমোন্মাদের 
লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইল | এই দিব্য প্রেমোন্মাদের মধো যখন বাহা জগৎ তিনি 
একরপ বিস্থৃত প্রায় তখন এক দিন তাহার অসংখা ছাত্র, তাহাকে বেষঈটন করতঃ পা+ 
গ্রহণ করিতে আসিল । ত্িনি৪ সকলকে পাঠ দিতে উগ্ঠত হইলেন । কিন্তু সে সময়ে 
তিনি যাহ কিছু ব্যাখা| করিতে লাগিলেন সে সমস্তই হবিপক্ষে হইতে লাগিল, এভাব€ 
আবার তাহার অধিক ছিন স্থায়ী হইল ন।। অযল্প দিনের মধোই তিনি ছাত্রগণের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিয়া সর্ববকীলের ভন্য রুষ্প্রেমপীগবে ভ।ষমান ইইলেন। তাহার ভাগাবান 
শিগ্গণ ও সেই দিন হইতে তীহার ভক্তশেণী মধো গণা হইলেন গ্বং তাহাদের লইয়া 
তিনিও অপূর্ব নাম কীর্তন সী করিলেন । শীঘ্রই এই শুুভসংবাঁদ এবদ্ীপস্থ পণ্ডিতমগ্ডলীর 
সধো প্রচারিত হইল আর বাস আদি ভন্তগণ 'আসিয়া একে একে তীহাব পার্খে মিলিত 
হইতে লাগিলেন। এই শ্রীব!সের গৃহেই নিমাই হরিমভী স্থাপন করিলেন খু সমস্থ 
দিবারাত্র হরিগুণ কথন, ও নাম সংকীর্ভনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে প্রতি দিন নিতাই, অছৈত, হরিদাস, গদীধর, শ্রীবাস, মুরারী: মুকন্ৰ, 
নরহরি, পুরুযোত্তম, পুণুরীকবিগ্য নিধি, গঙ্গ।দ[স, দামোদর, গোবিন্দ, দান্তঘোষ, বক্রেশবর, 
চন্ত্রশেখর প্রভৃতি শত শত তক্ত আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন । তাহারা 
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সকলে বখন প্রেমে মত্ত হইয়! শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাম কীর্তনে রত হইতেন তখন 
নবদ্বীপস্থ কতকগুলি কুচরিত্র অহুয়! পরায়ণ ব্যক্তি বহির্দেশ হইতে নানাবিধ অত্যাচার 
ও চীৎকার করিয়া তাহাদিগের তপে বিস্ত জন্মাইতে ল[গিল। এই দলের প্রধান ছিল 
ছুইবন্ধু। তাহীরা সাধারণতঃ জগাই মাধ।ই নামে১ খ্যাত। ইহাদের মত পাতকী 
তখন সমগ্র নদীয়ায় আর ছিল না। ব্রাক্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পাপের 
শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাই দয়াল নিতানন্দ ও হরিদাস ইহাদের উদ্ধরার্ণ 
দৃঢ় সংকল্প করিলেন । এক দিন নিত্যানন্দ প্রর্তৃতি ভক্তগণ ধখন জীবে না বিলাই 
ফিরিতেছিলেন তখন জগাই ও মাধাই আসিয়া সহসা তাহাদের আক্রমণ করিল । 
মাধাই একটা ভগ্ন কলমীর কাণ| লইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় এমন দাকণ আঘাত 
করিল ষে তাহার মস্তক হইতে অজন্ন শোনিতধ।বা বহিতে লাগিল । নিতাই সে দারুণ 
ম্র(ঘাত উপেক্ষা করিম প্রেমবিহব্ল হৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উদ্যত হইলে মদৌন্মন 
যাঁধাই আবার উহাকে প্রহার করিতে আসিল । নিত্যানন্দের দেবদুর্লভ চরিত্র বলে 
পাঁষাণও বিগলিত হইল । জগাই এতাবৎ মন্মুগ্ধবৎ মাধাইয়ের কাধ্য দর্শন কবিতেছিল 
এক্ষণে যখন দেখিল সে পুনরায় নিতানন্দকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন 
ক্ষিপ্রগতি সবি বজ মুটিতে মাধাইয়ের হস্ত ধাবণ পূর্বক তাহাকে ভৎর্সনা করিল: 
লোকে আসিয়া! যখন প্রভকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল তখন তিনি লোকশিক্ষা 
যৎ্পবোনাস্থি কোপ প্রকাশ করিয়। সেই দুই পাষণগুকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে অক্রোধ* 
পরমানন্দ নিতানন্দ আসিম্া। প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন! 
প্রভুর কৃপায় এই দুই মহাঁপাতকী ব্রহ্মার দর্নভ পদ 1৭ হইল । 

জগাঁই মাধা ইয়ের নখ ধনশালী, ঢুদ্দীস্ত ও প্রবলগ্রতীপাঙ্গিত ব্যক্তিছ্বধয়ের এইকপ 
অভাবনীয় পরিবর্তনে যদিও অনেকের চিত্ত আলোড়িত হইল তথাপি দ্বই চাঁরিজন 
খলম্বভীব ব্যক্তি কিছুতেই ঞগৌরাঙ্কের এরূপ শিভীকতী ও সম্মান সহা করিতে পারি 
না) তাহারা তদানীগুন নদীয়ার মুসলমান কীজীর নিকট যাইয়! হার বিরুদ্ধে কত 
মতে নালিস বদ্ধ হইল। কাজীও স্বীয় স্বাভাবিক দৈতা প্রকৃতি “শে চালিত হই” 
ন্বদ্ধীপে সংকীর্্ন নিষেধাজ্ঞা, প্রচার করিল। তখন হরিনামমুষ্তি শ্রীগৌরাঙ্গ তক্তেল 
কারণে উদ্িগ্র হইয়া প্রচার করিলেন যে “তিনি অগ্যই কাজী দমনে গমন করিবেন, ভরত 
যে কেহ আছেন, আসিফ মিলিত হউন ।” শ্রীমখ হইতে এই আদেশ প্রচার হইবামাত 
বিদুৎগতি এ সংবাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল, আর অমনি অপরাহু সময়ে একে একে, 
দশে দশে, শতে সহন্রে লক্ষ লক্ষ লৌক এক এক দীপ ও তদুপযুঞ্ঞ তৈলাদি লইয়' 
প্রভুর বাটী বেষ্টন করিতে লাঁগিল। কাঁজী এতাবৎ উদ্দিপ্ধ হইলেও বিশেষ ভীত 
হয়েন নাই এক্ষণে, যখন সেই অসংখ্য কের হরিধ্বনি ক্রমে তীহার নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল তখন তিনি ভয়ে অস্থির হইয়। উঠিলেন ও স্লাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই 
লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চক্ষু হইতে, এ উজ্জল আলোকে অল্প সংখাক মুসলমান 
.কৌথায় পলাইবে? স্থতরাং কাজী আর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকা বৃথা! মনে করিয়? 
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গললগ্ীকৃতবাসে দীনভাবে শ্রীগৌবাক্ষের পদে শরণ লইল, তখন অক্রোধী শ্রীগৌরাঙ্গ 
লৌকিক ক্রোধ অপসারণ করিয়৷ কাজীকে সম্বদ্ধনা করিলেন ।২ 
এইরপে প্রভু কাজী দমন পূর্বক হুরিধ্বনি দিয়া তাঁহার অসংখ্য তক্তবৃন্দকে 
আশ্বস্ত করিলেন এবং নবন্বীপে নাম মহাত্মা পূর্ণরূপে স্থাপনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । এই অপূর্ব ঘটনার পর হইতে গৌরহরির বাহজ্ঞান ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া 
আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিভোর থাকেন আবার কখন অবিষ্ট হইয়া 
বিষুখটায় উপবেশন পূর্বক ভক্তবুন্দের পৃজার্চনী গ্রহণ করেন। কখন বা নানাবিধ 
অলৌকিক ক্রিয়ার ছার। সকলকে চমত্কৃত করেন ' শীবাসের ম্বত পুত্রের প্রাণদান, 
সগ্রোপিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরূপে ফলোৎপাদন, সছ। অসাঁধা বাঁধি বিনাশ, স্পর্শ 
মাত্রেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ ইতাদি কাত শত অতাশ্চার্যয বাপার এই সময় সংঘটিত 
হইতে থাকে । কিন্তু সেই অলৌকিক প্রেমময় হৃদযের অপূর্ব ভীবোচ্ছাসের নিকট এ 
মকলের মূলা কি? এই সম তাহার বয়ক্রম চতর্কিবংশতি বংসর মাত্র। এই বয়সে 
হার প্রেমবৈকলা সাতিশয় বুদ্ধি পাওয়ায় তাহার দেহ চেষ্টাদিও তিরোহিত হয়, এমন 
কি দিবারাত্রির 'প্রভেদ জ্ঞ।নও একেবারে অন্তহিত হইয়া যায় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে 
রুষঃপ্রেমে তন্ময়তা লাত করেন । সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইল 
এবং দীন দয়াল প্রভু আসমুদ্র হিমাচল সমগ্রদেশে প্রেম বিলাইতে বিশেষতঃ বিভিন্ন 
ধর্ম সম্প্রদীয়ী ও সন্গাসীগণের সাম্লিধালীভ করিতে, এবং মূর্খগণের মন হইতে বিছেস 
ভব দূর করিতে কগোর সন্ন্যাসত্রত গ্রহন বামন! করিলেন এবং ১৪৩১ শক (১৫১৯ 
্ীষ্টাব্দে) উন্তরায়ণ সংক্রান্তির গভীর নিশায় গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাঘের দারূণ 
শীত উপেক্ষা! করিয়া সম্ভরণে গঙ্গা পার হইয়া! শ্রীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন নগরে ( কাটোয়ায় ) 
উপস্থিত হইয়া শীকেশব ভারতীর সহিত মিলিত হইলেন। ভারতী কিছুদিন পূর্বে 
একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন তখন শীনিমাই তাহার নিকট ঙ্গাস গ্রহণের প্রস্তাব 
করেন, সতবাঃ তীহাকে দেখিবামাত্র তিনি তাহার সংকল্প বুঝিতে পাবিলেন। এই 
সময়ে নিত্যানন্দ গদাধর, মুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখবাচাধা, ও শ্রীব্রক্ষানন্দ ঠাকুর প্রভুর 
অস্থসন্ধ!নে বাহির হইয়। কাটোয়ায় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তাহার এবং 
সমবেত অসংখা জনশ্রেনী কাতর কে তাহাকে এই দারুণ সব্কল্প পরিত্যাগের জগ 
কত অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিন্তু গৌবের দাঁঢ দেখিয়া! অবশেষ তাহারা সকলেই 
নিরস্ত হইলেন । তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রতি বিধিযোগ্য সমস্ত 
আয়োজনের ভারার্পণ করিলেন । সমস্ত আয়েজন শেষ হইলে শুভ সংক্রান্তিতে যখন 
আগৌরাঙ্গের মস্তক মুণ্ডনের জন্য ক্ষৌরকারকে আহ্বান কর! হইল তখন সেই নরসুল্দর, 
্র্ুর অলে!কিক রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার মস্তক স্পর্শে সাহসী হইল না। পরে 
প্রভুর নিকটে আশ্বস্ত হইয়া ও বর পাইয়া সেই শোকাবহ কার্ধো হস্তক্ষেপ? করিল । 
এইরূপে প্রভু ক্ষৌরকার্ধা সমাধা করতঃ গঙ্গান্গান পূর্বক ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র 
গ্রহণ করিলেন। লঙ্গাস গ্রহণের পর প্রভুর আর এক জগন্সঙ্গল নাম. হুইল, 
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“শ্রীকৃষ্চৈতত্ত” । দীক্ষার পর প্রভু প্রেমীবশে আবিষ্ট হইয়! হুঙ্কার করিতে লাগিলেন 
ও বাহ্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া যদৃচ্ছা গা করিতে লাগিলেন। পরে কিযদ্দিবস পথে পথে 
হরি নাম নিধি বিলাইয়া প্রথমে ফুলিয়ায় হরিদীসের আশ্রমে, পবে শাস্তিপুর অন্ৈত 
আচার্যের গৃহে আপিয়া উপস্থিত হইলেন । ভক্বৃন্দ এমন কি তাহা পূর্ব নিন্দুকগণ ও 
প্রন সন্নানগ্রহণ করিয়া অতি নিকটেই আসিয়াছেন শুনিয়া, প্রদ্থকে দেখিতে ফুলিয়া 
9 শান্তিপুরে আসিয়া! মিলিতে লাগিলেন । তখন সমস্ত শান্তিপুবে এক হবিপ্বনি ব্যতীত 
আর কিছুই শুনা যাইতেছিল ন!। সেই সংখ্যাতীত ভক্তকণ্ের হরিধবনিতে তখন 
শান্তিপুর মুখরিত, কবির কথায়, তখন প্রেমের বন্ত।য় “শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে 
খীয় |” 
এই আনন্দ ্থতো কএক দিবস অতিবাহিত করিয়া প্র, মাতা ৪ ভভক্তবুন্দের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন । নীলাচল চন্দ্রের ইন্দু 
বদন দর্শনের জন্য উতকন্তিত হইয়া, পথে সর্ধব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিয়া! গুষ্ভ পুরীর 
পথে অগ্রমর হইলেন । বহু পথ অতিবাহন করিয়া তিনি তাহার সমভিব্যাহারী শ্রীপাদ্‌ 
নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, ও মুকুন্দ দন্ত এই চাঁব জনকে লইয়া 
স্বচ্ছন্দ বেমুণীয় উপস্থিত হইলেন । তথায় প্রেমীনন্দে যাঁমিনী যাপন করিয়া তাঁহার! 
বেমূনা ও কটনুকর মধাবন্ধী স্থান যাজপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীসাক্ষীগোঁপাল 
দর্শনে গমন করিলেন । পরদিন কমলপুবে উপস্থিত হইয়] মহাপ্রভু ভার্গ নদীতে নান 
দানাদি সমাধা পূর্বক কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন । নিত্যানন্দ এই স্থানে প্রভুর 
সন্গাসের চিন্‌ ও সম্বল দণ্ড খানিকে ভগ্ন করিয়া নদী জলে ভীসাইগা দিলেন, তদবধি 
সেই নদী প্দগুভাঙ্গী” নামে খ্যাত হইল । কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আবার 
চলিলেন। কমলপুর হইতে কিয়দ্দ,র যাঁইতেই পুরীর মন্দিরের চূড়া সকলের নয়নে 
উদ্ভাসিত হইল, আর সেই এত দিনের অভীষ্ট বস্ত দর্শনে মহাগ্রন্থ প্রেমাবেশে হুঙ্কার 
কবিতে লাগিলেন । এইরূপ ভাবাবেশে পুরী প্রবেশ করিয়া প্রভু চকিতের মধ্যে 
আজগন্নীথের সম্মুখে য।ইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তক্ষক দিয়া যে” শ্রীষৃত্তি স্পর্শ 
করিলেন অমনি, প্রেমবিচ্বলিত হইয়া ভাঁবাবেশে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈষোগে 
সেই সময় ভূবনবিখাত নদীয়ার গৌর্বরবি, বাস্থদেব সার্বভৌম তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি সেই নৃবীন সন্গ্যাীর অপূর্বব প্রেমবিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবেশ 
দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রভুকে প্রীণ সমর্পণ করিলেন তাই যব পূর্বক জগন্নাথের পরিকর- 
গণদ্বার! বহন করাইয়। প্রভুকে নিজ বাঁস ভবনে লইয়া আসিলেন। সগোষ্টী শ্রীচৈতন্য 
কিছু দিন সার্বভৌমের বাটীতেই অবস্থান করিলেন । নিমাইয়ের মধুর সঙ্গে বেদাস্তবাদী 
শত শত সন্সাসীর গুরু, নদীয়ার পণ্ডিত কুলরবি সার্বভৌমের মন ভক্তিপথে ধাবিত 
এবং শেষে শ্রীশ্রভুকে বেদাস্তমতে শিক্ষা দিতে যাইয়া তিনি স্বয়ংই ভক্তি রসে 
নিয়া যান ও প্রভুর ষড়ভুজ মৃত্তি দর্শনে স্তব করেন। সেই স্তবাবলী “চৈতন্য শতক” 
নাষে আজিও ভক্তের হৃদয়ে তক্তির উচ্ছ্বাস আনিয়া দিতেছে। 
. নন, ১১ 
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এইরূপে পণ্ডিতকুলশেখর সার্বভৌম বিজীত হইলে ক্রমে বহু সন্ন্যাসী, দণ্তী, 
মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্বিচারে শ্রীগৌরাঙ্গ পদে আত্ম সমর্পণ 
করেন। এমতে নীলাচলে ছুই মাস প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইলে পর প্রভু এক দিন 
দক্ষিণ অঞ্চলে ভ্রমণে ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ ভক্তগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন 
এবং শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া! একমাত্র রুষ্*দাস নামক জনৈক ভক্তিমান 
বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া] ১৪৩২ শকের (১৫১৯ খ্রীঃ অঃ) বৈশাখ মাসে দাক্ষিণাত্য উদ্ধার 
করিতে যাত্রা করিলেন পথে অচিন্তনীয় পরমান্ভুত, অলৌকিক এঁশীশক্তি প্রকাশ করিয়া 
প্রভু দেহ চেষ্টাদি বিরহিত হইয়া! নিতান্ত দীনবেশে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
যখন তিনি কৃম্মতীর্থে উপনীত হইলেন, তখন বাস্দেব নামে একজন মহাব্যাধি গ্রস্ত 
ভক্তিমান ব্রাহ্মণ আসিয়। প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন । দয়ালঠাকুর তাহাকে নিতান্ত কাতর 
দেখিয়া সেই পুতীগন্ধময়, কীড়াসঙ্কুল ক্ষতবিশিষ্ট ত্রা্ষণকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদানে ধন 
করিলেন। ব্রান্ধণও দেবদুললভ শ্রীঅঙ্গের স্পশস্থখ প্রাপ্ত হইয়৷ তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ 
করতঃ প্রভুর চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন। এইরূপে অবিচাধে, পতিত, অধম, দুর্জন, 
কাঙ্গল সকলকে সমভাবে কুপাপুর্ববক উদ্ধার করিয়। প্রভু জিয়ড় নৃসিংহাদি তীর্থ দশন 
করিয়া ক্ষীণসলীল। গোদাবরী তীরে উপণীত হইলেন। পরে গোদাবরী পার হইয়া 
রাজমাহীন্দ্রপুরে গমন করিলেন এবং তথায় রসিকশেখর রামানন্দের সহিত মিলিত 
হইলেন । বীমানন্দের মধুর সঙ্গে দশরাত্রি অতিবাহিত করিয়া এবং তাহাকে আপনার 
ভূবনানন্দ মঙ্গলময় বূপ প্রদর্শন করিয়। মহাপ্রভু পুনরায় তীর্ঘ ভ্রমণে বহির্গতি হইলেন । 
পর্বের ন্যায় নাম কীর্তন করিতে করিতে প্রস্থ যে পথে চলিতে লাগিলেন তাহার 
চতুঃপার্বস্থ গ্রামে অমনি অনন্ভভবনীয় ভাবে প্রেমের ঝটিকা] বহিতে লাগিল যে কেহ তাহার 
দর্শনলাভ করিলেন তিনিই প্রেমে মত্ত হইলেন : আবার তাহাকে যিনি কর্শনলভ করিলেন 
তিনিও প্রেমে মত্ত হইলেন $ আবার তাহাকে যিনি দর্শন ব। স্পর্শ করিলেন তাহারও এপ 
অবস্থা হইল। এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাতো অল্পকালের মধো হিনাম প্রচারিত হইল। 
প্রভু রামানন্দের নিকট বিদান্ন লইয়া মন্লিকাজ্নীতীর্থ, অহোবল, সিপ্থিবট, স্বন্দক্ষেত্র 
ত্রিমট, বৃদ্ধকাশী ত্রিপদিমন্ল, বেঙ্কটার, পানানরসিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষুকাক্চি, ত্রিমল প্রভৃতি 
স্বান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ৪ বনুতর বাঁমায়িৎ, বামান্জ, শিব, বৌদ্ধ, দণ্তী 
প্রভৃতিকে উদ্ধার কবিয়! ক্রমে কাবেরী তটে উপনীত হইলেন, তথায় অবগাহন করিয়। 
শবঙ্গক্ষেতরে প্রবেশ করিলেন, এখানে বেঙ্কট তট্ট নামে একজন ভক্তের গুহে রহিয়া তিনি 
চাতুর্ধাহ্য ব্রত উদ্যাপন করিলেন । অনন্তর ঝষভ পর্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া কামকোরি, দক্ষিণ মথুরা মহেন্দ্র শৈল, সেতুবন্ধ ফল্তুতীর্থ, পঞ্চাপস্থরা, ছৈপায়নী, 
কোলাপুর, পাগুতীর্থ মলয় পর্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া মল্লার দেশে উপনীত হয়েন। 
এখানে ভ্টমারী সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি প্রভুর সঙ্গী রুষ্ণদাসকে শ্রলোভিত্ঠ করে প্র 
তাহাদের মায়া হইতে তাহার উদ্ধার করেন। ক্রমে মান্রাজ অঞ্চল হইতে নুর্মদা তীরে 
বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি বো্বাই প্রদেশস্থ সোলাপুরে উপনীত হয়েন গরখান হইতে 
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'তিনি দ্বারকা গমন করেন পযে পম্পা সরোবর তাণ্তি নদী খন্যমুখ, দণ্ডকারণ্য পঞ্চবটী ও 
নাসিকা, ত্রন্বক, ব্রক্গগিবি, কুবাবর্ত প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া রামানন্দের সহিত 
পুনক্মিলিত হয়েন তথা হইতে পূর্বপথে আলাল নাথে প্রতাাবর্তন করেন ; এই আলালনাথ 
হইতে প্রভু সমভিব্যাহারী রুষ্দাসকে নীলীচলে প্রেরণ করিলেন । নিত্যানন্দাদি 
তাহার আগমনবার্তী। প্রাপ্ত হইয়া! মহাকুতুহলে তথায় আসিয়। প্রভুর সহিত মিলিত 
হইলেন। প্রভুণ্ তাহাদের প্রাঞ্চ হইয়। তাহাদের সঙ্গে কীর্তনরঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাগমন 
করিলেন। এইকপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শত শত যৌজন পথ, অরণ্য প্রান্তর, গিবী, নদী আদি 
অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে শৈব, বাম, বৌদ্দ, এমন কি মুসলমান, পাঠান প্রভৃতি 
'ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী ও ধর্দ(বলম্বী সহ সহত্র বাক্তিকে বৈষ্বধর্থে দীক্ষিত করিয়া এক 
বৎসর আট মাঁস ষড়বিংশতি দিন পরে (১৫১১ শ্রীঃ ১৪৩৩ শকে ) ওরা মাঘ তারিখে 
পুরীতে প্রতাবর্তন করেন । প্রত্যাবর্তনান্তে কাশমিশ্রের ভবনে রহিয়া শ্রাচৈতন্ত মহা প্রভু 
নীল।চলবাসী অসংখ্য ভক্তবুন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং উহাদের ভক্তিপূর্ণ পূজাদি 
গ্রহণ করত: তাহাদিগকে কুতার্থ করিলেন । এখানেই শ্রীচৈতন্থলীলান অর্ধপাত্র শিখি 
ম[ইতি রামানন্দের পিতা ভব(নন্দ ও তাহার আর চারি পুত্র, প্রদ্দায় মিশ এবং দুই পূর্ণপাত্র 
স্বরূপ দামোদর & সামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাঁদ অদ্বৈতপ্রভূ মহাপ্রভুর 
গুত্যাগমনের কুশলবার্তী পাইয়া মহাহলাদে মহোৎ্সবে বত হঈলেন, পরে তিনি সমাগত 
তক্তগণের একাস্তিক ঈৎস্তাকে বিচলিত হইয়] শচী ও বিঞুঃপ্রিয়া দেবীর আদেশ লহয়া, 
মুরারী, হরিদাস প্রভৃতি বনু শ্রীপুর ভক্ত সমভিব্যাহারে বথযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে 
শ্রীচৈতন্া স্মরণ পূর্ববক গ্রভ়মিলনে নীল[চল উদ্দেশে যাত্রী করিলেন। নীলাচলে 
প্রাণাধিক প্রিয় প্রকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ সংকীত্নানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে রথ যাত্রীর কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিন প্রন 
প্রতাস্কে স্নানাদি সমাপন করিয়া! ভক্তবুন্দ সঙ্গে রখযাত্রী দর্শনে গমন করিলেন । সেই 
সুসজ্জিত পতাকাদি শোভিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিরাঁজিত অপূর্ব রথশ্রী দর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট 
হইয়] নৃতা করিতে লাগিলেন । ক্রমে বাহাজ্ঞান বিরাইত হইয়া ভুলত হইলেন । 
এইসময়ে উত্কল।ধিপতি বান! প্রতপ রূদ্র যিনি বিষয্ী বিধায় বনু চে্ততেও এতাঁবং 

প্রভুর কপালাভে সমর্থ হঘ্েন নাই দীন বৈষ্ববেশে তথায় গমন । ঝাহা জ্ঞান বিরহিত 
প্রভুর পাদ সম্ধাহন করিতে আবন্ত করিলেন এবং শ্রীমন্তাগবৎ হইতে সময়োচিত এক শ্লোক 
পাঁঠ করিলে প্রেমের পাগল ঠাকুরটা ভাগবত শ্রবণে বাহ্‌ পাইয়া ও উল্লসিত হইয়া রাজাকে 
দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন । এইরূপ নানা মহোৎসবে রথযাতআ সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয় 
ভক্রগণ কান্তিক মাহার উত্থান দ্বাদশী পর্যাস্ত শীলাচিলে বাম করিলেন পরে শ্রীপ্রভূর আদেশে 

সকলে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । কেবল মাত্র গঙ্গাধর পণ্ডিত, হরিদান ঠাকুর, 

মা নন্দপুরী, স্বরূপ দীমোদর প্রভৃতি দশজন প্রভুর নিকট রহিলেন। ক্রমে তিন বৎসর 
অতিবাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণও প্রতিবৎসন্ প্রভুদর্শনে নীলাঁচলে আসি 
লগিলেন.। এই তৃতীয় বৎসরে প্রভু যখন ভক্তগণকে বিদায় দিতে উদ্যত হইলেন তখন 
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তিনি শ্রীপাদ নিত্যাননেন্র প্রতি আদেশ করিলেন যে প্রতি বৎসর নীলাচলে না আসিয়া 
তিনি গৌড়ে রহিয়া আচগালে নাম বিলাইবেন। প্রভু এইরূপে আরও ২ বৎসর কাল 
নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন । অনন্তর সার্বভৌমাদি ভক্তগণের সম্মতিক্রমে গৌড় হইয়া 
বৃন্দাবন যাইবেন এরপ স্থির করিয়া বিজয়া দশমীর দিন প্রভাতে প্রভু নীলাচল চন্দ্রের 
ইন্দুবদন দর্শন করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। পরে কটকে আসিয়া! সপবিবার প্রতাপ 
রুদ্রকে কৃতার্থ করিয়। প্রভূ নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমূখে যাত্রা করিলেন এবং 
কিছুদ্িনে শ্রীপাট খড়দহের নিকটবস্তী পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের আলয়ে উপনীত 
হইলেন। এই রাঘব প্রভুর একজন অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন। এখান হইতে তিনি 
শ্রীবা পণ্ডিতের কুমারহটস্থ নৃতন ভবনে উপস্থিত হইলেন। কুমীরহষ্ট ( বর্তমান 
হালিসহর গ্রাম ) শ্রীপাঁদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান তাই এখানে আসিয়। গ্রভূ দুর্লভ জানে 
কুমারহট্রের ধুলি বেখু উত্তরীয় অঞ্চলে ঝাধিতে লাগিলেন । ভক্তপ্রধান ভাগাবান শ্রীবাসকে 
রুতার্থ করিয়া! ভক্তগত্তপ্রাণ প্রন কাঞ্চনপল্লীর ( বর্নমান কাচড়াপাড়া ) শিবানন্দের ভবনে 
গমন করিলেন । 'রথাহইতে উক্ত গ্রামবাপী বান্ঠদেবের ব।টীগমন করিলেন । এই যে 
প্রভু নীলাচল, হইছে শত শত ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়। দেশে প্রতা বর্ন করিতেছেন 
সে একাকী আসিতেছেন না; যে অপূর্বব শক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত। প্রভৃতি 
হরিনামপ্রাবিত করিঘাছিলেন এই সমগ্র পথেও সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া চলিতেছেন 
আর তীহার সন্ত সংখাতীত জনপ্রবাহ এক মহা আকপনের বলে পন্চা্ৎ পশ্চাৎ 
চলিতেছে ৷ শ্রীগ্ররু ক'ধনপন্লী ত্যাগ করিয়। নৌকযোগে শাপ্তিপুরাভিমুখে যাক করিলেন 
আর অমনি অসংখা লোক কুলে কুলে তাহার অন্থসরণ করিল । এইরূপ অসংখ্য ভক্ত 
পরিবেহ্িত শ্ীপ্রঅদ্ৈতের প্রাণনাথ শান্তিপুরে অইৈত মন্দিরে শুভাগমন করিলেন । বহুদিন 
পরে চিরবাঞ্ছিত হারানিধিকে পাইমা অইৈতাছি ভক্তগণের যে মহানন্দ জঙ্গিল তাহা 
বর্ণনা করিবার ভাষ! নাই । * শাপ্টিপুর হইতে নবদ্বীপচন্ত্র, শ্চীচুলাল, প্রবিষুপ্রিয়ার বল্পভ 
নদীয়ার সর্বস্থ প্রভু নবছীপের একাংশ বিদ্যানগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আর 
কিছুদিন এই চির প্রিয় ভূমিতে শান্তিতে থাকিবার মানসে গোপনে সার্বভৌমের ভ্রাতা 
বাচস্পতির গুহে উপনীত হইলেন । বাচস্পতিগৃহদারে বৈকুগ্ঠনায়ক অতিথি প্রাপ্ত হইয়। 
আনন্দে দিশেহারা হইলেন, আর পুলকপুবিত অঙ্গে গোপনে প্রভুর সেবায় রত হইলেন। 
ক্রমে যখন প্রভুর নবদ্বাপ আগমন বার্ধী চতুদ্দিকে প্রচারিত হইল তখন দলে দলে লোক 
মকল আলিয়া বাচস্পতির গৃহপ্রাঙ্গণ পূণ করিতে ল।গিল। দেখিতে দেখিতে প্রাঙ্গন 
পূর্ণ হইয়া গেল তখন সকলে নিকটবন্ধি রাস্তা ও মাঠে সমবেত হইতে লাঁগিল। ভ্রম 
যখন "তাহাতে স্থান সংকুলান হইল না, তখন লোকে অপথ, বন, জল, বৃক্ষশাখ। 
প্রভৃতিতে স্থান গ্রহণ করিন। এইরূপে বিদ্যানগরে যখন মন্্রাজনতা (হইল, 
নীলাময় প্রহ্থু বাচস্পত্তির গৃহ্ত/|গ করিয়া গঙ্গার তটস্থ কুলিয়াগ্রামে মাধৃব্দাসের 
যাইয়া! উপনীত্ত হইলেন ।* এই কুলিয়াতেই পরম ভাগবত দেবানন্দ ঠাস্কুরের অপধাধ 
তগ্তন হয়। তিনি পূর্বে মায়াবাদী ছিলেন এবং শ্রীমদ্তাগবতের তক্কিহীন্‌ ব্যাখা! 
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করিতেন। প্রভুর নবদ্বীপ বাসকালে দেবানন্দকে তিনি এবিষয়ে উপদেশ দিলেও মহাঙ্গ 
দেবানন্দ প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া তাহার কথা অবহেলা করিয়াছিলেন । এক্ষণে ভক্ত 
শিরোমণি বক্রেশ্বরের কুপায় দেবানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়! প্রত চরণে শরণ 
লইপলন। দয়াময় 'প্রভুও তাহার সর্বব অপরাধ ক্ষম! করিয়া কহাকে আপনার সুশীল 
বক্ষে গ্রহণ কৰিলেন। দেবানন্দ তথন শুদ্ধমতি হইয়ছেন, সুতরাং আপনার ভখাপেক্ষা 
পনের সুখের প্রতি তখন তাহার দুটি সমধিক তই, প্রভুর এই কথায় সাহস পাইয়া বর 
গ্র। না৷ করিলেন যে, “যে কেহ এই ক্ষেত্রে আসিয়। অপরাধ স্বীকা বপূর্বক ক্ষম] প্রার্থনা 
কণিবে প্রভূ যেন অবিচারে তাহার অপরাধ ভঞ্জন করেন ।” প্রভুও ভক্তিমান দেবানন্দের 
প্রার্থনায় তীহার অভিলধিত বর প্রদান করিলেন । তদ্বধি কলিয়া “অপরাধ ভঞ্চনের 
প19” বলিয়! খ্যাত হয় । কিন্তু কলির জীবের এমনি দুর্ভাগা যে এই শ্রীপাটের নিদর্শন 
নবদ্ীপের সন্নিকটে কোথাও পাওয়া যায় না) বুঝি গঙ্গাদেবী এই লোভময় পবিত্র 
তীর্থের মায়া, ছাঁড়িতে ন! পারিম়্া আপনার পবিভ্র বক্ষে ইহাকে রঙ্গা করিতেছেন | 
এই কুলিয়! গ্রমেই শ্রীপ্রভত আত্মজনের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ কব্শে। এইস্থানেই 
গ্মতি বিষ্ুপ্রিয়াদেবী তাহার সহিত মিলিত হয়েন এবং ভ্রিলোক পূজ। স্বামীর স্সেহের 
শেষ নিদর্শন স্থরুপ্‌ ₹/হ৭৭ শ্রীপদের কাষ্টপাদক1 যোড়াটা প্রাপ্ত হয়েন। দেবী বিষুপ্রিয়া 
প্রভুর আদেশ ক্রমে তাহার শ্রাবিগ্রহ মূত্তি স্বাপন! করেন।  বিুপ্রিয় 
স্বাপিত এই মৃত্তি অগ্।পি নবদ্ীপে বিদ্কমান আছেন ৷ কুলিম্না হইতে মহাপ্রভু গঙ্গার 
তীরে তীরে রামকেলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন । এই রামকেলী গ্রাম তদানীন্তন বঙ্গের 
রাজধানী গৌড়ের এক অংশ বিশেষ । পাঠান বংশীয় সৈরদ হুসেন সাহা তখন এখীনে 
ত্বাধীন ভাবে রাজত্ব কনিতেছিলেন ৷ এই হুসেন সাহার রাজকীয় সভীয় রূপ ও সনাতন 
নামে দুই ভ্রাতা “দবির খাস ও সাকর মল্লিক" পদে অধিষ্ঠিত ছিদলন ৷ এই ছুই ভ্রাতার 
রাজ সংসারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল । ইহার: সতত মুসলমান সহবাসে যাঁবনিক ভাব 
প্রাপ্ত হইলেও পর্বব সংস্কার বশত: বিলক্ষণ ভক্তিমান ছিলেন। প্রভু ই*দিগকে উদ্ধার 
করিয়া গৌড় হইতে শাস্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করিলেন । তথায় কিপ্ববম অতি- 
বাহিত করিয়া পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । এখানে বধার চারিমাস 
অতিবাহিত করিয়। তিনি একদ! বলভদ্র নামক জনৈক ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়া বাত্রিশেষে 
গোপনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন । ইচ্ছাময় প্রভু লোকচক্ষ হইতে অন্তরালে থাকিবার 
মানসে বিপথে শ্বাপদ শঞ্চুল দুর্গম অবুণা মধ্য দিয়া গমন করতঃ অবশেষে কাঁশীধামে 
উপনীত হইলেন এবং তীয় পুরাতন ভক্ত তপন মিশরের ভবনে কয়েক দিবস 
অতিবাহিত করিলেন । পরে তদানীন্তন কাশীর জগখগুরু, মহামহোপাধায় পণ্ডিত, 

রী সন্নাসীর রাজা, দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের হ্যায় মহামান্ প্রকাশানন্দ সরম্বতীর সহিত 

যাত্রা সক্গণা্ না করিয়াই, শীবৃন্দাবন দর্শনে অতান্কু ব্যগ্র হইয়া মথুরাি মুখে 
সুঁরিলিন এবং শীঘ্রই প্রয়াগে আমিয়! উপনীত হইলেন । (এই বৃন্দাবন যাত্রার পথে প্রন 
খাহীকে পাইতেছেন তাহাকেই অকাতরে প্রেম বিলাইয়! ঠলিতেছেন ; অর্থাৎ দা্গিণাত্ 


১৬৮ নদদীয়া-কাহিনী 


দেখিলেন, শ্রীগ্রভু বাহবিরহিত অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়াছেন। শরীর নিষ্পন্দ--নাসিকার 


বাস গ্রশ্থাসের লক্ষণ মাত্রও অন্ভূত হইতেছে না, _হস্তপদাদির সমূদয় গ্রন্থি সিথিল 
হওয়ায় শরীর অতান্ত দীঘল হইয়াছে-_কেবল চর্শচ্ছাদিত রহিয়াছে মান্র। প্রভুর এইবপ 


অবস্থা দেখিয়! ভক্তগণ মহাশোকে হাহাকার করিয়। উঠিলেন-_- 


স্বরূপ গোসাঞ্চি তবে উচ্চ করিয়া । প্রভৃব কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞ্া ॥ 
বহক্ষণ্' কৃষ্ণ নাম হৃদয়ে পশিল। হরিবোল বলি প্র গঙ্জিয়া উঠিল। 


শপর এক দিবস আচঙ্ধিতে কৃষ্বেণু গান আবন করিয়া ভাবাবশে আপ্রউ দক্ষিণ 
সিংহছারে যাইয়। মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তক্তগণ যাইয়া দেখিলেন যে, প্রভুর লেই 
দীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কু্মাগুকার ধারণ করিয়াছে; হস্থপদাদি যাবৎ অঙ্গপ্রতাঙ্গ দেহাভাম্তবে 
প্রবেশ করিয়াছে ঃ তখন সকলে মিলিয়া সেই বরবপু বহন করতঃ গৃভে আনিলেন 
আর-_ 
উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীগ্ুন। 
অনেক ক্ষনে মহা প্র পাইল চেতন ॥ 


অপর এক নিশিতে প্রহ্নর প্রোমোন্মাদ শাতিশয় বদিত হওমায়, উজজবশ্মী 
বিভীসিত, চাকচিকাময়, তরঙ্গায়িত-স্ুনীল পয়োধীবক্ষ দশনে হৃদয়ে রাধারুফধের জলকেল; 
স্কদ্টি হওয়ায় যমুনাভ্রমে তিনি সমুদ্রবক্ষে ঝম্পপ্রদান করেন এ দিন ভতত্তগণ ধন 
অন্তসন্ধানে যখন প্রক্টর কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন প্র বুঝি অন্থুর্[ান কবিলেন এই 
মনে করিয়া! সকলে হাহাকার করিয়! উঠিলেন ৷ এই সময় স্বরূপ দামোদর একজন ধীবরকে 
হবিধর্বনি করিয়। উন্মন্তভাবে নৃত্য কবিতে দেখিয়া, সন্দিহান হইয়া & ধীবরকে শ্রপ্রভ্ুব 
বার্তী জিজ্ঞাসা করিলেন । যথা চৈতন্য চরি'তামুতে- 
কহ জালিয় এ দিকে দেখিলে একজন । তোমার এই দশা কেন কহত কারণ ॥ 
ভ[লিয়া কহে ইহা এক মন্ম্ত না দেখিল। জাল বাহিতে এক ম্বত মোর জালে আইল ॥ 
বড় মংস্থা বলি আমি উঠাইল যতনে মৃতকে দেখিতে মোর ভয় হইল মনে ॥ 
জাল খশাইতে তীর অঙ্গ স্পর্শ হইল। স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হুদুয়ে পশিল ॥ 
ভয়ে কম্প হৈল মোব নেত্রে বহে জল গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ 
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহুনে না যায় । দর্শন মাতে মন্ঠন্বের পশে সেই কায় ॥ 
ভাগ্যবান জালিয়! যখন এইরপে প্রভুর বর্ণন করিলেন, তখন ভক্তগণ আনন্দে 
হরিধবনি কক্রিয়া উঠিলেন এবং সকলে দ্রুত সমুদ্রতটে যাইখ্রা দেখিলেন সেই কমলাসেবিত 
“পুবট-হন্দর-ঢ্যুতি কদম্ব সন্দীপীত” শ্রমঙ্গ__ 
ভঁমিতে পড়িয়া! আছে দীর্ঘ শব কাগ্ন। জলে শ্বেত তচ্ বালু লাগিযাছে গায় ॥ 
মতি দীর্ঘ শিথিল তম চণ্ম লটকায়। ঘুর পথ উঠীইয়া আননে না ঘায় ॥ 


তখন সকলে মিলিয়া প্রভৃর সেবায় রত হইলেন । কেহ আব্র কৌপীন দূর করি 
শুদ্ বন্থ দিলেন, কেহ শ্রীজঙ্গের বালুকীকণা! ছারাহীত লাগিলেন ; কেহ কেহ বহির্কাস 


নদীয়।-কাহিনী ১৬৯ 


পাতিয়া। শয্য। প্রস্তত করিয়া প্রভুকে সেই শয্যায় শায়িত করিলেন । এবং সকলে মিলিয়া 
তখন উচ্চ হরিসংকীর্থন করিতে লাগিলেন-_ 
কতক্ষণে প্রত কানে শব পরশিল। 
হুঙ্কার কবিয়! প্রভূ তবহি উঠিল ॥ 

উপযুপরি প্র্ুর এইরূপ প্রেমবিকার ও মহাভাব সমাধি অবলোকন করিয়া 
ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। সকলের মনে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিল যে আর বুনি 
তাহারা! তাহাদের প্রেমশ্ঙ্খলে প্রন্তকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না; কিন্তু এই মগরন্থী 
ছিন্নকারী নিদীরূণ কথা মনে হইলে ৪ কেহ মুখে আঁনিতে পারিলেন না। তাই সকলেই 
আপনি আপনি মনে বুঝিয। সতর্কে প্রডুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্ত তীহাদের 
এই প্রেমপূর্ণ সযত্র অ্বন্ধে কোন ফল হইল ন!, কেন না ইচ্ছাময়,। লীলাময় প্রত যে 
মহতকীর্য সাধন করিতে গোলক ত্যগ করিয়া! মঞঙ্তোর আবিল ভূমিতে পদার্পণ করিয়'- 
ছিলেন, তাহার সেই মহাঁকার্ধা, অর্থাৎ “জীবে দয়া, নামে কুচি” আত্মচরি- তু আচরণ করিয়। 
লে'ক শিক্ষা দেওয়! সম্পন্ন হইয়াছিল। শতরাং সেই ভক্তাবতার পভুর এই অপূর্ব 
প্রেমময় লীলা অবসান কাল নিকট হইয়া আমিতেছিল | 

একদিন ০৩%পকে লইয়া বুন্দীবনলীলারস আগ্ধাদন করিতে করিতে প্রভু ভাবাৰিষ 
»ইঘ] নীরব হইলেন এবং উঠিয়! দ্রুতপদে জগন্।থদেবের শ্রীমন্দিবাভিমুখে ছুটিলেন । 
ভক্তগণ্গ স্টাহার পশ্চাৎ পম্চাৎ ছুটিলেন। প্র জ্রুতগমনে শ্রীমন্দিরাভান্তরে প্রবিষ্ট 
হ্;ল মন্দিরদ্ধার আপন হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। বাটার অভ্যন্তরে ভোগমন্র প্রভৃতি 
স্থানে দুই একজন জগন্নাথের সেবক উপস্থিত ছিলেন । তাহারা, প্রভ্ুকে মন্দিরে প্রবিষ্ট 
হইয়া! জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন এবং পরক্ষনেই বাহিরে ভক্তগণের 
কোলাহল শ্রবণ করিয়া দ্রুত আগিয়া দ্বারয়ে।চন করিলেন । ভক্তগণ পথ পাইয়া মন্দিরে 
প্রবেশ করিলেন কিন্তু কেহই আর প্রস্ুর সাক্ষাৎ পাইলেন নী, তখন সকলে প্রভুর অস্থর্ধান 
বুঝিতে পারিয়া আত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং মৃচ্ছিত হইয়া পড়ুন । মুহুর্ত মধো 
এই মহাশোকের বার্থী চতুর্দিকে প্রচারিত হইল, এবং দেখিতে খিতে শ্রীমন্দির 
শৌকাকুল ভক্তবুন্দে পরিপূর্ণ হইয়। গেল। ক্রুম এ নিদারূণ সংবাদ ভারতবর্ষীয় যাবতীয় 
তক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে যে মহাশোকানল প্রজ্জলিত হইয়া 
"উঠিল তাহ! বর্ণন! করিতে আমি সম্পুণ অক্ষম । 

এইরূপে ১৪৫৫ শকে এই অপূর্ব দেবলীলার অবসান হয় । এই অমিয়ময় চরিত, 
কণকপুতলী, প্রেমের মৃত্তি দেবশিশুটী ১৪০৭ শকে নবদ্ধীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, 
চতুর্ধিবংশতি বৎসর বয়:কালে শ্র;কশব ভারতীর নিকট কাঞ্চন নগরে সন্নাস গ্রহণ 
করিয়া, ক্রমিক ছয় বখসরকাঁল ভারতের সর্ববতীর্থ পর্যাটন, পূর্ববক, জীবনের শেষ অষ্টাদশ 
বসর নীলাঁচলে বাস করেন ও ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অগ্রকট হয়েন। 
. এই অলৌকিক, অপূর্ব জীবনে যে ্গভীরপ্রেম, অনস্ত-ভাব-সমাবেশ ও অপূর্ব ভক্তির 
উচ্ছাস গ্রকটিত হইয়াছিল, তাহা স্ববিস্তারে বর্ন! করিতে হইলে একখানি স্বতন্ক গ্রন্থ 





১৭০ নদীয়া-কাহিনী 


হইয়া পড়ে । আমরা এই স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় মেই পুণ্যঙ্লোক মহান চরিত্রের আভাষ 
মাত্র দিতে চেষ্টা পাইয়াছি। যে মধুর হইতে মধুর পবিত্র কাহিনী বহুদিন ধরিয়া বর্ণনা! 
করিলে কিছুই বল। হয় না, ধাহার এক এক দিনের জীবনী কথা লইয়া বিচার ও ভাবনা 
করিলে এক একখানি স্ববৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে সেই মহাপুরুষের মহান চরিত্র গাথা এই 
লন কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা. কর! বাতুলতা৷ মাত্র। তবে এই মহাঁপুরুষকে 
লইয়াই নদীয়া, এবং নদীয়া-কাহিনী বলিতে সর্বাগ্রে তাহারই প্রেমময় কাহিনী মনে 
আসে বলিয়া আমার এই হান্স্কর উদ্যম । 


নদীয়ার বিভিন্ন ধর্ম সন্প্রাদায় 


মুললমান 


নদীয়! জেলার মুসলমানদিগের অধিকাংশ দরিদ্র ও কৃষিজীবি হইলেও স্থানে 
স্থানে ছুচারিজন “শরীক” ( ভঙ্গুলোক ) দৃষ্ট হইগ্লা থাকে । কোন কোন স্থানে শিক্ষিত 
ও অবস্থাপন্ন লোকও দেখ যাঁয়। অব্রস্থ মুসলমাঁনগণের মধো অধিকাংশ অশিক্ষিত 
ও অজ্ঞ। মূর্থ মুললমানের! হিন্দু্দিগের আচার ব্যবহীরের অঙ্গকরণ করিয়া থাকে ; 
এমন কি অনেকে হিন্দু দেব দেবীর পৃজ! পর্যন্ত দিয়া থাকে । শ্াহা বংশগত প্রথা 
চলিয়া! আসিতেছে অনেকে তাহাই ধর্ম কার্ধ্য বলিয়া সম্পন্ন কবিয়া থাকে। নদীয়া 
জেলায় শ্রীষ্ঠীনগণের অধিকাংশই মুললমান বংশ সম্ভৃত। অত্রস্থ মুসলমানগণকে দেখিলে 
ঠিক মুসলমান বলিয়া চেনা যায় ন কারণ সাধারণতঃ ইঞ্ঠাবা টুপি ও মুসলমানী পোষাক 
পরিধান করেন না; এমন কি অনেকে হিন্দু নায় পধান্ত রাখিয়। থাকেন সামান্য সংখাক 
ভদ্র মুসলমানের টুপি আচকান পায়জামা বাবহার করেন এবং মস্লালী নাম রাখেন। 
রীতিমত লেখাপড়া শিক্ষা না করাই যে মুসলমান সম'জের অবনতির কারণ তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পূর্ববে এই জেলাতে আরবী ও পাঁরসী ভাষার যথেষ্ট চর্চা ছিল, কিন্তু 
মধ্যে বিদ্যা৷ চচ্চা উঠিয়া যা য়ায় মুললমান সমাজের ঘোর অধঃপতন ঘটিয়াছে। সম্প্রতি 
স্দাশয় গবণমেন্টের যত্তে এবং ধর্শ প্রচারক মৌলবী ও মুনলী সাহেব দিগের চেষ্টায় সমস্ত 
জেলার মধো প্রায় দুইশত মাদ্রাসা, মক্তবে স্থাপিত হওয়ায় ইহাঁদিগের মধ্যে কিছু কিছু 
আরবী পারসী ভাঙার চচ্চা আরস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকজণ মুলমান যুবক 
বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে উচ্চ উপাধীও লাভ করিয়াছেন। শাস্তিপুবের “জুবিলী মাদ্রাসা” 
কষ্ণনগরের “ইজিকেল মাদ্র'লা” ও গাড়াডোব বাহাদুর পুরের সঞ্তবে বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য। বহুস্থানে ভানমিতি আধ্রুয়ান স্থাপিত হইতেছে বলিয়া মুসলমান সমীজের 
ধর্্োন্নতির শুভলক্ষণ দেখ। যাইতেছে ধর্মের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, 
কারন দেখা যায় যখন যে জীতির ধর্ম নষ্ট হইয়াছে তখনই মেই জাতির আভান্তরিণ 
অধংপতন সংঘটিত হইয়াছে। শ্প্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্ম প্রচারক গাড়াডোব বাহাদুরপুর 
শ্লিবাসী মৌলবী সেখ মোহাম্মহ জমিরদ্দীন, কুমার খাঁলি নিবাসী মৌলবী সৈয়দ 
আবদুল কুছুসরূমি সাহেব প্রভৃতি মৌলবীগণ ধর্ম ও সমাজের উন্নতি সম্থন্ধে বক্তৃতা করিয়া 
নদীয়ার মুসলমানদিগকে উৎসাহিত ও উন্নত করিবা* চেষ্টা করিতেছেন। 

অত্র জেলায় সিয়া৷ মুসলমান নাই বলিলেই হয় $ সুন্নী ও মোহাম্মদী দুইটা দল 


১৭২ নদীয়।-কাহিনী 


আছে। স্বু্ী সম্প্র্ীয় চাবি ভাগে বিভক্ত__হানেফি মালেকি, সাফি, ও হাস্বেলী, কিন্ত 
নদীয়ায় হানিফির সংখ্যাই অধিক। আশরাফ ও আভতরাফ উচ্চনীচ অন্তসারে 
সামাজিক বিভাগ নদীয়ায় আছে। এখানকার মুসলমানগণ প্রায়শঃ নমন্বভাব, সামাজিক, 
বিনয়ী ও ভদ্র। শাস্তিপুর, মেহেরপুর, বেতা ই, দোগান্ী, গাড়াডোব বাহাদুরপুর, ঝাঁউ- 
বাড়িয়া, বাগুয়ান, চাকদৃহ, বামনকৃপুরিয়। দৃহকুলা, কমারখালির নিকটস্থ এদরাকপুর, 
কমলাপুর, লাহিনীপাড়া৷ প্রভৃতি গ্রামে বহু সংখাক “শরীফ” বা ভদ্র মুসলমান বাস করেন । 
শিক্ষিত মৃূনলমান দিগের মধো সম্প্রতি বাঙ্গলা ভাষায় চচ্চ৷ দেখা যাইতেছে । কুছ্িয়াঁ_ 
লাহিনী পাড়া নিবাসী মীর মোসারফ হোসেন “বিষ্বাদসিদ্ধু* প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বেশ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । সম্প্রতি ইহার ম্বত্যু হইয়াছে, শ্স্তিপুরের মুনসী মোজান্বেন 
হক সাহেব পসাহনামার* বঙ্গান্ছবাদ এবং মহর্ষি মনস্তর “ফেরদৌসী চরিত" গ্রভৃ্তি 
অনেক গুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গাঁড়াডোব বাহাদুরপুর নিবাসী মৌলবী সেখ 
মোহাম্মদ জমিকদ্দিন সাহেব “মেহের চরিত,” শোৌকালন “ইসলামগ্রহণ”" “হজরত 
ইসাকে”” “পেশখবরী” দবাঙ্গলাগজল,” «ইসলামী” বক্তৃতা,” ইসমালের “সতাত,” 
খেতনামা” “হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত” প্রভৃতি ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক লিখিয়া 
মুসলমান সমাজের অশেষ কলাণ সাধন করিয়াছেন পোডাদন্ অটাগ্রাম নিবাপী দাদআলী 
'সাহেব “ভাঙ্গাপ্রাণ” ও “আমকে রন্থল”" প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ লিখিয়ছেন। ছোট 
চাদ্ঘর বড় টাদঘর নিবাসী মুনসী আসগর হোসেন মুনসী ফসিহদ্দিন বাঙ্গলা “দে 
ভাষা! পুঁথি লিখিয়! নদীয়ার মৃসলমান সমাজের মুখ উজ্জ্রল করিয়াছেন । অধুনা আর 
জেলার মধ্যে নিলিখিত মৌলবী সাহেবগণ প্রধান-_বেতাই__মৌলবী সৈয়দ নুরলহক, 
রহমতপুর-_মাওলান৷ ইস্হাক, ফাঁজিলনগর-_মৌলবী মনিরুদ্দিন, আমবাড়িয়া,- 
মৌলবী আবদুল করিম, নিয়ামত বাড়ী মগ্ুলানা মাবদুলহামিদ, গাঁড়াভো বাহার 
পুর-_মৌলবী সেখ জমিকদ্দিন, হাতিয়া! আবদালপুর- মৌলবী জসিমুদ্দীন, আটাগ্রাম- 
মৌলবী ইসমাইল, মাজু-মৌলবী নছিকদ্দিন প্রভৃতি চুয়াডাঙ্গা, ধানখোলা, আস্বাকপুত্ 
মিন্পোড়া, গোপিনগর, বেতাই, খে[সালপুর, বাণ।থাট পাইকপাড়া, শাস্তিপুর, চাকদহ, 
কাজিপাড়া, রুষ্নগর, কুষ্টিয়া, কুমার খালি, ইটাবাড়িয়। প্রভৃতি স্থানে সুন্দর ্ন্দর পাকা 
মসজিদ গুলি প্রধান । 

অত্র জেলার মৃমলমানেবা নিম্নলিখিত পর্বগুলি প্রতিপালন করিয়া থাকেন। 
মহরম, আখের-ই-চাহাব্নতঙ্গা, ফাতেহা দৌহায দৌহান, শবে বরাত ইচুলফেতেব,, 
ইচজ্জোহা | 

মহরম চান্দ্র বংসরের প্রথম মাস । ৬১ হিজিরীর ১*ই মহরম শুক্রবার তারিখে 


হজরত মহাশ্মদের দৌহিত্র হজরত আলির স্সেহময় তনয় হ্জরত 
ইমাম হোসেন সতাধর্শের মর্ধযাদ! অক্ষর রাখিবার জন্য দামৈষ্কা- 
ধিপতি দোর্দপুপ্রতাপ এজিদের কোপানলে পতিত হয়েন, এবং কুকীর শাস্াকর্তা 
ওবায়েছুল্লা এব্নেজিয়াদের প্রেরিত সেনাঁনী উমর বিণ মাদ কর্তক পরিচালিত. 


মহরম 


নদীয়া-কাহিনী ১৭৩, 


সৈনিকবৃন্দের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইউফ্রটাম্‌ নদীর তীরবর্তী কারবালা! নামক ভীনণ- 
প্রান্তরে স্বীয় অত্যন্প সংখ্যক সহচর এবং আত্মীয় স্বজনসহ অতীব ন্বশংসরূপে হত 
হইয়াছিলেন। শিমর ও খুলি প্রভৃতির অদ্নাঘাতে হোসেনের পবিত্র মস্তক দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়ছিল। এই পর্বের অনুষ্ঠান ছারা মুনলমানগণ এই শোকাবহ ঘটনার স্থৃতি 


রক্ষা করিয়া থাকেন। সীয়াগণ এই ঘটনা অভিরঞ্রিত করিরা অভিনয় করিঘ়' 
থাকেন । 


চান্দ্র ব্সবের দ্বিতীয় মাসের নাম শফর | এই মাসের শেষ বুধবারে মুসলমানের: 

্ এই পর্ধ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কথিত আছে এই দিন 
আখির--ই-- 

টি মহম্মদ উহার শেধ পীড়া হইতে কথঞ্চিৎ নিরাময় হইয়া! করান করিত্তে 


সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ধাহাঁরা এই দিনের গৌরব করেন 
তাহারা একখানি কাগজে কোর!ণ হইতে নির্দিষ্ট সাতটা শ্লেরক লিখিয়া, এ লেখাগুলি 
জলে ধৌত করিয়া! পরম পবিত্র জ্ঞানে & জল পাঁন করেন। এই দিনের প্রাত:কালে 
নমাজ পড়িয়া দান খ্যরাত করিত হয় । 
চান্দ্র ব্সবের ভতীর় ম।সের নাম রবিউল আউল । এই মাসের ১১ই তাঁৰিখে 
রা চম্লমান ধন্মের সংস্থাপক মহ।পুঞ্চন মোহাম্মদ আরবের মক্কানগরে, 
ভাঁগাবান আবদুল্লার উরষে, আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয1ছিলেন । 
আবার ৬৩ বত্সর পরে এ ছিনে তিনি নশ্বর জগত পরিত্যাগ পূর্বক 
শব্মিণ, সুখশাস্ট্িপূন, পবিত্র স্বগধামে গমন করিয়।ছিলেন । এই উভয় ঘটনা ম্মরণার্থে 
নসলমানেরা অর দিনে মৌলুদ শরীফ পাঠ করিয়া! থাকেন । 
চন্দ বংসধেস অইম মাসের নাম শাবান । শাবান মাসের ১৫ই তারিখের বাতি । 
এই তারিখে মতষা মাত্রেরই রেজক (খাছ) বন্টন হয় বলিষ! 
কথিত আছে। এই বাত্রিতে জাঁগরিত থাকিয়া নামাজ পাঠ ও 
দান খযব।ত করা একান্ত উচিত । 
টান্দ্র বংসরের নবম মাসের নাম রমজান । এই মাসে সমস্ত দন মুসলমানেরা 
“রোজা” বাখিয়া থাকেন । স্থধোর উদয় হইছে অন্ত পযান্ত পান 
ভোজন ন1 করা এবং সমস্ত পাপকার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত। 
রমজান মাসের চন্দ্র গত হইয়] নূতন টাদ উঠিলেই, তাহীর্‌ পরদিন এই পর্ব উদঘাপিত 
হইয়া থাকে । সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, নববন্্ পরিধান করিয়া ইদ্গ বা মসজিদে 
যাইয়া নামাজ ও খোদবা! পড়িয়া থাকেন। এই তারিখে দরিদ্রদিগকে দীন করিলে 
বিশেষ পুণ্য হয়। 
জেলহজ্জ মাসের ১*ই তারিখে এইপর্বব সম্পন্ন হয়। বহুকাল পর্বে মহষি 
ইত্রাহিম ঈশ্বরের আদেশে স্বীয় '“কষমাত্র পুত্র ইসমাইলকে বলিদান 
লা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । এই ঘটন! স্মরণ করাই অন্র পর্বের 
'শ্রধান উদ্দেশ্ব । এই দিনে উক্ত ইদের ন্যায় মৃসলমানেরা নামাজ ও খোঁদবা। পড়িয়া 


দোহান 


পব্বরাত 
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থাকেন। নামাজাস্তে কুরবানী করিতে হয় । ' নদীয়! জেলার মুসলমানের! হিন্দুদিগের 
সহিত সম্ভাব রাখিবার জন্য প্রায়ই ছাগ, মেষ কুর্ধবানী করিয়া থাকেন। 

পূর্বোক্ত পর্বগুলি ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ ছুই একটা পর্ধ বি্মান আছে। 
এই জেলার মুসলমীনগণকে এই সকল পর্ব বাতীত আরও এক প্রকার প্জা অর্চনার 
অনুষ্ঠান করিতে দেখা যাঁয়। সেগুলি সাধারণতঃ ভগবৎ জানিত পীর, ফকির বা 
গাঁজীগণের পুজা । প্রায়শঃ কোন একটা বৃক্ষের মূলে এই সকল স্বনামধন্য পীর মহাশয়- 
গণের আস্তানা! দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া জেলার প্রীয় প্রতি গ্রামেই এইরূপ ঢু 
একটা আস্তান1 বিদ্যমান আছে ; কোন কোন স্থানে ইষ্টক বা মৃত্তিক। নিহিত ক্ষুদ্র দরগা 
এতদর্থে দেখ! যায়। সাধারণতঃ পীর মরিয়ৎ, পীর তবিকৎ, পীর হকিকৎ এবং পীর 
মবিফৎ এই চাবি প্রকারের পীর এইরূপে পূজা পাইয়া থাকেন। হিন্দুগণও নবপ্রস্থত 
গাভীর দুগ্ধ ও বাতাস! প্রভৃতি ছারা ইহাদের তুক্টিসাধন করিয়! থাকেন। নদীয়া! জেলার 
মুসলমানগণ সাঁতপীর, পাঁচপীর, পীর বদর প্রভৃতি মহাপুরুষগণের৪ পুজ1 করিয় 
থাকেন এবং নদীয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আস্তানার মধো রাণাঘাটের অদূরবর্জী 
পাটুলী গ্রামের বড় পীরের আস্তানা; মাটীয়ারীর মল্লিকগসের দরগা এবং পলাশীর 
অদুরস্থিত মাঙ্গনপাড়ী ফরীদতল1 গ্রামের ফকীর ফরীদ-সা-মকরগঞ্চএর দূরগ[র সম্মান 
করিয়া থাকেন । এই দর্গীর মধোই সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিশ্বস্ত সেনাপত্তি মীরদমন 
সমাহিত আছেন। 

নদীয়া হিন্দু প্রধান স্থান হইলেও জনসংখ্যা হিসাবে এখানে মুনলমানেরই প্রাধান্য 
অধিক। ইহার কারণ নিয় লিখিতরূপ অগ্ভমান কর! যায়। ১ম,-_মুসলমানাধিকাঁবে 
সময়ে সময়ে মুসলমানগণ বল প্রকাশ দ্বারা গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়াছিল । ২য়__ 
হিন্দুর মধ যে সকল হীন জাতীয় ব্যক্তিগণ সমাজের চক্ষে অতি ঘুণিত ভাবে দৃষ্ট হইত, 
তাহারা ভাৎকালিন দেশের বাজ্ধর সহিত সমধন্মী হইয়া কথক্চিৎ উন্নাত হইতে চেষ্টা 
করিয়াছিল । এখনও যে এতদ্েশে ভদ্র অপেক্ষ। নীচ জাতীয় ব্াক্তিগণ অধিক পরিমাণে 
্রীষটধর্মস্নবর্তন করিয়া থাকে তাহার কারণও এই । ওয়,-টাকা ও মুরশিদাবাদের 
মুসলমান প্রভাব নদীয়া! প্রভৃতি স্থানে প্রবল ভাবে বিস্থার লাভ করিয়াছিল। 


ধান 


এই জেলাব খ্রীষ্টান অধিবালীদের মধো [২০7181. 080$010 ও 79106951211 
উভয়বিধ শ্রীষ্টানই দূ হইয়া! থাকে। ইহাদের প্রধান আডডা৷ রুষ্ণনগর, কাপামডাঙ্গা, 
রাণাঘাট, মেহেরপুর, বাঙ্গাল ঝি, বোড়গাছি* চীপড়া, সলুয়া, রতনপুর, বাউ্ভপুর, 
শীকারপুর, প্রভৃতি স্থানে । ইহাদের অবস্থাও অতি হীন) অধিকাংশ কৃষিকার্য্েরউপরষই' 
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জীবিকা নির্ভর করে। রুষ্*নগরস্থ ৬ রায় দ্বারিকানাথ দে বাহাছরের বংশাবলীর ন্যায় 
স্ুসভা বংশও ছু এক ঘর দেখা যায় কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি কম। খ্রীষ্টান মিসনারি- 
গণ অত্র জেলায় বহু স্থানে স্বধন্্ন প্রচার উদ্দেশে, স্কুল দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন 
করিয়াছেন। এই সকল প্রচার দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতির মধ্যে বিখ্যাত 
'সিভিলিয়ান জে, মনরো! (এ. 0719) প্রতিঠীত রাণাঘাটের অদুরস্থিত দয়াবাড়ী 
নামক দাতবা চিকিৎসাঁলয়, কষ্খনগরের মিসনারি স্কুল প্রভৃতি লোক হিতকর কার্যযগুলি 
সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য ।« এই সকল মিসনারি সাহেবদের মধ অনেক সময়ে অনেক 
উদারচেতা মহাত্মা আগমন করিয়াছেন । বিগত ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দের নীলহাঙ্গামার সময় যে 
সকল মহীন্ভব ইংবাঁজ, ধর্ম ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জেতা বিজেতার তারতমা 
ক্ললিয়া নীলকর-পিড়ীত প্রজাকুলের সাহাযার্থ নির্গীক হৃদয়ে স্বজাতীয় অত্যাচারী 
নীলকরগণের বিপক্ষে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন তাহাদের মধো শ্াস্তিপুরের মিসনারী 
সোসাইটার 7২৩৮. 0. 730175/6]01, কুষ্চনগর সমিতির ২০৮. শা |. 31010118701 
7২০৬, [, 901/0 প্রভৃতি দেব প্ররুতি সাহেবগণের নাম ; এবং বিগত ১৮৬৬ স্বীষ্টাব্দের 
নদীয়া! দুভিক্ষে 1২6৮, গা) 0,11700 7) কাপাস ভাঙ্গার [২৩%, 90110081 প্রমুখ যে 
সমস্ত পরছুঃখক,৩৭ মাহেবগণ প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া ঢশ্ডিক্ষের কঠোরতার প্রা্তি 
গবণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন নদ্ীযার ইতিহাসে সেই সব মহাপুরুষের নাম 
চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । 


বাঙ্গধর্ম 


নদীয়াম ব্রা্গধন্মের প্রচার বা প্রসার কখনই হয় নাই। আদম শুমারীতে উত্ত 
ধর্ম[বলম্বী জন সম অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জন সমটির তু তুলনায় নগণা | দী়াধিশতি 
মহারাজা গ্রীশচন্দ্রের সময়ে কষ্*নগর রা'জবাটাতে সর্ব প্রথম ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হইতে 
দেখা যায়, কিন্তু কলিকাঁত৷ হইতে স্বীয় মহধি দেবেন্দ্রনথ ঠাকুর মহাশয় একজন শুত্রকে 
উক্ত সমাজের জন্য আচাধা নিয়োগ করিয়া পাঠীন হেতুতে মহারাজা বিরক্ত হইয়া 
রাজবাটী হইতে এই সমাজ উঠাইয়। দেন । এই সময়ে কৃষ্ণনগবে অনেক যুবক এই ধর্ে 
দিক্ষীত হয়েন, ইহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় সবিশেষ প্রনিদ্ধ। ১৮৪৫ 
্বীষ্টাব্ধে চাঁকদহে একটা ব্রাহ্ম লমাজ স্থাপিত হয়, এতদ্বাতীত নদীয়ার মধ্যে শীস্তিপুর, 
কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে আরও কয়েকটা সমাজ স্থাঁপিত হয়, কিন্তু বর্ধমান কালে 
কোথাও ব! উহার অস্তিত্ব আছে, কোথাও বা কৌনও পীপে উহা! চলিতেছে । একমাত্র 
শীস্তিপুরের সমাজের কথা কখন কখন শুন! যায় মাত্র। বর্তমানকালে শাস্তিপুর, 
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কুমারখালি ও রুষ্ণনগরে জনকয়েক উক্ত ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। শাস্তিপুর 
হইতে উক্ত সমাজের মুখপত্র স্ববূপ যুবক নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়, নদীয়ার 
ব্রাঙ্মগণের মধ্যে যে মকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়(ছেন, তাহাদের মধ্যে মহাত্বা রামতন্ 
লাহিড়ী ও বিজয়কুষ্চ গোম্বামী মহোদয় ছয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগা। 

রাঁমতন্ত লাহিড়ী মহাশয় ১৮১৬ খ্রীঃ কষ্চণগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যৌবনে 
উপবীত তাগ কবিষ। ব্রাঙ্গধন্থন গ্রহণ করেন। ধারাবাহিক সং- 
কর্মমমাল। দ্বারা ইহার সমুদয় জীবন সমুজ্জল। তীহার ম্যায় উদীব- 
চবিত্র, উন্নত হৃদয় ও নংসাহসী ব্যক্তি সচরাচর দৃটিগে।চর হয় না, তিনি কি হিন্দু, কি 
ব্রাহ্ম, কি ইংরাজ সকলেরই নিকট সবিশেষ মান্য ছিলেন; তিনি বহুদিন রুষ্নগর 
কলেজে শিক্ষকতা কবিয়াছিলেন ৷ তাহার চরিত্র বল সম্বন্ধে শত শত গল্প এদেশে প্রচলিত 
আছে ১৮৯৮ অব ইনি স্বর্গ গমন করেন, কলিকাতার বিখাত পুস্তকবিক্রেতা৷ এস. কে, 
লাহিড়ী ইহার পুত্র । পণ্ডিত শিবনাথ শাস্বী ও সুবিখা'ত লেখত্রীজ সাহেব এই মহাত্বু।ল 
তইখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন। 

ক্ন্ম ১২৫১, স্বৃতা ১৩০৬ সাল। ইনি শাস্তিপুরে অছৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন 
লালন ঈশ্বর প্রেমিক নাধুপুরুষ বলিয়। ইহার খাঁতি অসাধারণ, ১২৬৮ সালে 

ইনি উপবীত তাগ করিয়া ব্রাক্গধন্শ গ্রহণ করেন ও কলিকাতা 

সমাজের অন্যতম রগ নিযুক হয়েন। ইনিই সঙ্গীর্তনকে ব্রাহ্মপমাজের উপাসনার 
অঙ্গীভূত করেন । ইহার বচিত গীতাবলী ইনার স্ুকণ্ঠে গীত হইয়া নকলকেই মৃগ্ধ করিত । 
বক্তা বলিয়া তাহার অসাধারণ খা!তি ছিল। ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি লিখিয়াণ্ তিনি 
যশস্ী হইয়াছিলেন | ১২৮৭ সালে ব্রাঙ্গধর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রতি ভক্তিমান হয়েন এবং শেষ বয়স প্রেমাকলিত হৃদয়ে ৬ পুরুষোত্মধামে যাপন করেন ' 
সম্প্রতি ইঠার একখানি বিশ্তৃত জীবনচরিত প্রকাশিত হইঘ়।ছে। 


রামতনু লাহিড়ী 


হিন্দ 


নদীয়ার হিন্দু 'অধিবাসিগণ নান। মূলধর্শে ও শাখাধর্থে বিভক্ত, যথা শক্ত, শৈব, 
বৈঞ্কব এবং কর্তীভজা, বলরামভজ। ইত্যাদি । এতম্মধো শ্রীচৈতন্য দেব প্রবঞ্থিত: বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় এবং কর্তা, বলরাম! সম্প্রদায় প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের উৎপ 
এই নদীয়া জেলা । এখানে শান্ত বা শৈব অপেক্ষা বৈষবের সংখ্যাই অধিক । ব্রাক্ষণগণ 
প্রায়শঃ শক্ত অথবা! শৈব ৷ এক সময়ে নদীয়ায় এই ছুই ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি শাবি 
হইয়াছিল কিন্তু বর্ধমানকালে ক্রিয়ান্বিত তান্ত্রিক বা শৈব দুর্লভ । 
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সাধারণ হিন্দৃগৃহস্থগণ ক্রিশ্নাকর্থে নদ্দীয়ার গৌরব-রবি স্মার্থ বধুনন্দনের মতাহ্যায়ী 
কার্ধ্য করিয়া থাকেন । বৈষ্ঞবগণের নিকট শ্রীমদগোপাল তট্ট কৃত *শ্রাহরিভক্তিবিলাসের” 
মতেরই প্রচলন দেখা। যায় । ভেকধারী এবং খটা বৈষ্ণব মতাহ্শারীী ব্যক্তিগণ ব্যতীত 
ন্দীয়ার সাধারণ লোকে সান্প্রদায়িক মতভেদ হইতে দুরে বহিয্া' নিম্নলিখিত পর্বগুলি 
অবশ্য করণীয় মনে করেন। নানা কারণে অধিবাসীগণের অবস্থা হীন হগয়ায় ইচ্ছা 
থাকিলেও সকলে এখন সচরাচর ক্রিম্নাকর্ম, ব্রত, পার্বণাঁদি করিতে পাবেন ন। তবে 
কোনও কোনও ক্রিয়াবান্‌ ভাগ্যমন্ত বংশে এই সমস্ত পর্বগুলিই অন্তগ্তিত হয়,_নিতা ও 
নৈমিত্তিক ক্রিয়া পার্বণ এবং ব্রত নিয়মাদি কার্ধা, শালগ্রাম শীলা! সেবা, পূজা, ভোগ; 
শিবপূজ1 ইত্যাদি সন্ধ্যা আহিক কৃত্য (নিজ নিজ, ইষ্টদেবতার আরাধনা, জপ, পুজা 
ইত্যাদি ); অতিথিসেবা, ব্রাঙ্ণভোজন । গঙ্গাস্বান, তর্পণ যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গান্ান 
ও পুরোশ্চারণ, শাস্তি স্বস্তায়ণ, তুলশী নিবেদন প্রভৃতি, জাতকর্্ম, অন্রপ্রাসন, চুড়াকরুণ 
কর্ণবেধ ইত্যাদি দশবিধ সংস্কার ও তছুপলক্ষে ব্রাঙ্মণ বৈষ্ণব ইত্যাদি ভোজন; এরদ্ধদেহিক 
ক্রিয়া! ও আছ্যশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ; পার্বণ শ্রাদ্ধ, একো শ্রান্ধাদি, দেযাত্রা, দশহরা) 
ন্নীনযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপুজা, জগদ্ধাত্রিপূজা, 
কাত্তিকপূজা, *দং।4, সরস্থতীপৃজা, দৌলযাত্রা, শিবের গাজন। এতছ্যাতীত ব্রতাদি 
যথা অক্ষয়তৃতীয়, সংক্রান্তী, সাবিত্রীব্রত, জন্মাষ্টমী, দূর্ববাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দশীব্রত, 
অরণ্যবষ্টীব্রত, একাদশীব্রত, কাত্যায়নী ব্রত, চাতৃশ্বাস্ত ব্রত, তাল নবমীব্রত, হূর্গীনবী, 
নৃসিংহ চতুর্দশী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃত্য, ললিত সপ্তমী, শিবাবাত্রিব্রতঃ বামনবমীব্রত, সীতা 
নবমীব্রত, ফটুপঞ্চমীব্রত, জলদান ব্রত। বালিকাদিশের আচরণীয় ব্রত পুণ্যপুকুর, 
যমপুকুর, সঁজুতি, তুষলণ, ইতু বা খতু পূজা প্রভৃতি । 

পৃণ্যামাসে শমগ্ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ, কথকথ। ও তদঙ্গতৃত ক্রিয়ার্দি। শ্রীহরিবাসর, 
শ্রীনগর সংকীর্তন এতদ্যতীত বৈষ্বদিগের পর্বাদি এবং «“পোষলা” ইত্যাদি গ্রাম 
পর্বাদিতে সাধারণ উৎসবাঁদি করিয়া থাকেন। 


বৈষঃৰ ধন্ম 


এই গৌড় মগ্ডুলে রামানুজ, বিষ্ুস্বামী, মাধ্বাচাধা ও নিষ্বাদিতা এই চারি 
. সম্প্রদায় বৈধ্বের মধো একমাত্র মাধ্বাঁচারী সম্প্রদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ 
স্ীগৌরাঙ্গদেব মাধ্বাচারী মন্প্রদায়তুক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলন এবং 
সত্মান কালে যে বৈষব ধর্ম এতদক্চলে পরিদৃষ্ট হ২: থাকে তাহ শ্রচৈতন্তদেবেরই 
মতান্্নারী । এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে প্রধানত: চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 


১ ১৭ 
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১ম, _বাহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রীগরাঙ্গের কোন মতামত গ্রাহ্থ করেন 

লা। 
খ্য়,_বাহাব! শ্রীগৌবাঙ্গ নিরুক্তমতে শ্রীকুষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন । 
আম, বাহার শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকেই উপাস্য জানে পূজা করিয়। থাকেন। 
৪র্থ-_যাহারা নামে বৈষ্ঞব হইলেও আচার বাবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্বী 

এতম্সধ্যে প্রথম শ্রেণীর বৈষ্বের সংখা! নদীয়ায় নগণা। দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের 
সংখ্যা! প্রায় সমপরিমাণ এবং চতুর্থ শ্রেণীর সংখ্যা অত্যাধিক প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে 
বক্তব্য কিছুই নাই; তাহারা চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী বিষু্ুর অগ্চনা করিয়া থাকেন। 
ছিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম যথাযথ আচরণ করিয়া 
থাকেন। এই দুয়ের যজন যাজন, আচার ব্যবহার, প্রায় সমস্তই একরূপ ; কেবল 
প্রভেদ এই কেহ শ্রীকষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ শ্রীরুষঃ 
জ্ঞানে উপাসনা করেন । এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্কবগণের ভরভিত্তি “প্রেম” । 
শ্রমন মহাপ্রভু আত্ম চরিত্রে আচরণ করিয়া এই ধর্শখ লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
তিনি স্বয়ং কোনও পুস্তকাদি লিখিয়। এই ধর্মের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই; তবে 
সময়ে সময়ে তীহায় শ্রীমুখ হইতে যে সকল অস্বতময়ি উপদেশমাল! বহির্গত হইত তাহাই 
পার্খদ ভক্ত বৈষ্ণবগণ লিপিবন্ধ কবিয়! গিয়াছেন। সেইগুলি হইতে এই ধর্মাচরণ সম্বন্ধে 
ভীহার আদেশ ও অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে আবার যে আটটী 
ক্সোক বৈষ্ণব জগতে শিক্ষার্টক বলিয়। প্রসিদ্ধ । সেই অষ্ট ক্লোকই এই ধশ্মাবলম্বীগণের 
যথাসর্বন্থ। তিনি এতদ্দার! বিশুদ্ধ বৈষ্বের লক্ষণ ও কর্তবাদি নির্দেশ করিয়াছেন । 
প্রাচীন হিন্দুধর্ম ষে সকল গ্রন্থ বা মত গ্রান্থ শ্রচৈতন্য দেবও সেই. সকল গ্রন্থ ও 
মতান্বন্ত্ুন করিয়াছেন এবং তিনি উপনীষদ শ্রুতি ও আর্ধাখধি প্রণীত ধর্মশাস্্র সমুদয়ের 
গৌনার্থ ত্যাগ করিয়া মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন 
চরিতাস্বতি-” 

“প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান । শ্রুতি যে মুখার্থ কহে পেই ত প্রমান ॥ 
স্বত: প্রমাণ বেদ সত্য সেই কয়। লক্ষণা করিলে স্বতঃ গ্রামান্য নাহি হয় ॥” 


এইরূপে শাস্ত্র সমুদয়ের ভক্ত্যাত্মক মুখ্যার্থ করায় কোনও কোনও স্থলে ভীহার মত 
কিছু হুতন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহা দেখিতেন, যাহা করিতেন, যাহা! বলিতেন 
সমস্তই ভক্তির দিক হইতে স্তরাং তাহার মত কেবলি ভক্তি মাখা, অন্তথা তিনি স্বয়ং 
কোন চুতন মত উদ্ভাবন করিয়া যান নাই। ইনি প্রমাণ স্বরূপ সর্বদাই শ্রীমন্তাগবদনীতা, 
অষ্টাদশপুরাণ, ব্রহ্ম সংহিতা প্রভৃতির আবৃত্তি করিতেন । এতত্বাতীত উপনিষদ, শ্রুতি, 
প্রভৃতিরও যথেষ্ট আদর করিতেন। তিনি ঈশ্বরকে সর্ধব্যাপক, নে 
সর্বশক্তিমান ও সাকার বলিয়া জানিতেন এবং নদ্দছুলাল, ব্রজেজনন্দর প্রসার 
বং পূর্ণভগবান বলিয়া স্বীকার করিতেন । এই প্রীকুধ্* উপাসনাকেই তিনি বনের 
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সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমান্র কর্তব্য বলিয়া উপদেশ করিতেন এবং তাহার নাম কীর্তথনকেই 
কলির জীবের একমাত্র গতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । 

রামানন্দ বায় যে প্রণালীক্রমে অধিকাবীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহাই শ্রীচৈতন্তর অনমোদিত | জ্ঞানশন্য ভক্তি প্রেমভক্তি, দান্তপ্রেম, সখাপ্রেম, 
বাখ্সল্যপ্রেম, কান্তভীব এই কয়টার সাধনার ক্রমোন্নত উপায় আবার শ্রারাধিকার যে প্রেম 
অর্থাৎ মহাভাব সমাধি তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । সখীভাবে আপনাকে তদ্বত্জ্ঞানে ষে উপাসনা 
ও সেব। তাহাই তত্প্রান্তি পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় । পরচচ্চা, পরহিংসা পরস্্ীসন্ভাষণ প্রভৃতি 
একান্ত পরিতাজ্য এ সকল অপরাধে প্রীকুষ্ণচৈতন্য চন্দ্রের নিকট কাহারও মাজ্জনা ছিল 
না; আন্তের কথ] কি এক দিন তাহার প্রিয় পার্খদ ছোট হবিদাস, শিখিমাইতির বৃদ্ধা 
ভগ্নী মাঁধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে প্রভূ তাহার দ্বারবন্ধ করিয়াছিলেন । 
হরিদাস নবদ্বীপবাসী, বাল্যকাল হইতে প্রভুর অগ্ভগত, এবং তিনি স্কণ্ঠবিধায় প্রন 
'তাহাকে আপনার কীর্তনীয়। নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ বর্তমান কাল প্রচলিত 
“খোল” বাগ্যযন্্রের আবিষ্কার করায় তিনি বৈষ্ণব জগতে বিশেষ মান্তব'ন হইয়াছিলেন ; 
কিন্ত, শ্রীপ্রভূ, হবিদাসের সকল গুণ ভুলিয়া__ 

“বৈরাগী করে প্ররুতি সম্ভাষণ | 
দেখিতে ন। পারি আমি তাহার বদন ॥” 

এই বলিয়া তাহাকে দণ্ড করিলেন। হরিদাসও প্রায়শ্চি্ত স্বরূপ প্রয়াগের 
ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ কবিলেন। শ্রীপ্রন্তু মর্কট বৈরাগ্যের পরম বিছেষী 
ছিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈঞ্কবগণ মহাপ্রভু নিরূক্ত এই সমস্ত পন্থারই অনুসরণ 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন । 

এই তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রারুষ্চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল উপদেষ্টা 
'নহেন পরক্ত উপাস্ত দেবতা । এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখা বর্তমান কালে অত্যধিক 
ন] হইলেও ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের মচ্নে প্রীচৈতন্যদেবই 
দ্বাপরের অভেদ শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং পূর্ীবতার ৷ যিনি কষ্ঠাবতারে বলরাম নিই চৈতন্য 
অবতীবে নিত্যানন্দ এবং অছৈত সাক্ষাৎ সদাশিব ৷ তাহারা এইরূপে শ্রীচৈতন্য দেবের 
অন্যান্ পার্খদগণেরও পূর্ববজন্মের অর্থাৎ দ্বাপরাদি লীলাকালীন কে কি ছিলেন তাহ 
'নিদ্ধীরণ করিয়া থাকেন। 

কাটড়াপাড়া নিবামী কবিকর্ণপুর পরমাঁনন্দ দীস তাহার বিরচিত “গৌরগণোদ্দেশ 
দিপিকীয় মথুরা ও গৌড়বামী ভক্তগণের পূর্বেক্তরূপ পূর্বববিবরণ নিরূপণ করিয়াছেন 
ভীহার মতে নবদ্বীপবাঁী বৈষ্ণবগণ মহত্বম, নীলাচল বাসীর মহত্বর এবং দাক্ষিনাত্যবাসী 
চন্য কপাপ্রাপ্ত জনগণ মহাস্ত (সংখ্যায় চৌষটি ) এবং শ্রীচৈতন্য, মহাপ্রভু ; অদ্বৈত ও 
সীযানন্দ এই ছুই প্রভু, নিত্যানন্দের মন্ত্রী সঙ্গীগণ (সংখ্যায় ছ্াদশ-_গোপাল এবং 
৬১ নেব সম্পর্কে যাহারা এই সম্প্রদীয় ভুক্ত তীহারা উপগোপাল ( সংখায় ছাদশ )। 
এখন ঠমন গোম্বামী বংশে জম্ম লইলেই তিনি গোস্বামী হইতে পারেন, তখন সেরূপ 
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ছিল না। “গে” অর্থে ইন্দিয়গণের যিনি স্বামী অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী তিনিই তখন' 
গোস্বামীপদ বাচ্য হইতে পারিতেন, সেই তদানীন্তন অসংখা ভক্কিমান বৈষ্বের মধোও 
তখন মাত্র ছয়টা গোস্বামী ছিলেন যথা, শ্রীসনাতন, শ্রীরুপ, শ্রীরঘুনাথভট্ট শ্রীর্জীব, 
শ্নগোপাল ভট্ট ও শ্ররখুনাথদাস। 

এই সম্প্রদায়ীগণের মতে দ্বিভূজ মুবলীধর গীতাম্বর শ্ররুষ্ণই ভগবানের কুটস্থ রূপ । 
পূর্বে শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরুঞ্চ ও শ্রমতী রাধিকা লীলাচ্ছলে অচ্পম স্থখসন্তোগ করিতেন, কিন্ত 
শ্রীকফের অতুল মাঁধূর্ধা রসান্থভব করিয়া শ্রীরাধিক! যে স্তখ ভোগ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ সে 
রসাম্বাদে হইতে বঞ্চিত হইতেন ; তাই তিনি আপনার মাধুধা আপনি অঙ্গভব করিতে 
একদেহে রাধাকুষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া! গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন।* ইহা ব্যতীত 
প্রেমতক্তি বিকাশ ও হরিনাম প্রচারও অন্ত উদ্েশ্ঠ। কলিকালে শ্রভগবান 
শ্রচৈতন্রপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিবেন এই মতের পোষকে তাহারা অসংখা প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মত পুষ্ট করিয়া থাকেন । সে সকল অথগুনীয় যুক্তির সমন্মথে 
বৃথ! বাকজাল ছিন্ন হইয়া! যায়। 

ভক্তি 9 প্রেম এই সম্প্রদায়ের সর্বস্ব । তাহাদের মতে জীবমাত্রে এ প্রেম, 
ভক্তির অনুষ্ঠানের অধিকীরী । এই সম্প্রদায় প্রেমের অন্তর্গত শান্ত, দাস্য, সখা, মাধুধ্য 
ও বাৎসলা এই পাঁচ প্রকার ভাব শ্বীকার করেন । নামপংকীর্তন এই সম্প্রদায়ের প্রধান 
সাধন, এবং শ্ররুষ্ঃপ্রীতিকামনায় উপবাস, ন্ৃতা গীত ও বিপুসংযমাঁদি চৌষটি প্রকার 
সাধনেরও ব্যবস্থা আছে । তবে সকল সাধনাতেই উহার গুরুর প্রয়োজন স্বীকার 
করেন এবং অন্যান্ত সম্প্রদায়ের স্ায় ইহাদের নিকটে ও গুরুর স্থান অতি উচ্চে। 

অইৈত, শিত্যানন্দ, আচার্য প্রত প্রভৃতি ও পূর্বেবাক্ত ছয় গোস্বামীর পুত্র কলত্রাদি 
ইহাদের গরু স্থানীয় এবং সকলেই ইহাদের কাহার না কাহারও পরিবার। তীহাবা 
গৃহী বৈষ্বগণকে মন্ছদান করিয়া থাকেন কখন ৪ বা] শিষ্য দেব কুস্ঃমন্্র প্রদান করেন" 
আবার কখনও বা চৈতন্য মন্ও দান করিয়া থাকেন । এই সকল বৈষ্ণবগণ গৃহে থাকিয়া 
গৃহী শচৈতন্তদেবের আচরিত পন্থানবর্তন করিয়া থাকেন। আবার যাহারা বৈরাগা 
অবলম্বনে জাতি কুল, মান, পরিত্যাগ করিঘা এই ধশ্ অবলগ্বন কবিতে চাহেন 
তাহাদিগকে “তেক" লইতে হয় । এ ক্ষেত্রে গোস্বামীগণ শিল্তর্ক মস্তকমুণ্ডন পূর্বক নান 
করাইয়া ডোরকৌপিন বহিধান, তিলকমুদ্রা, করন্র বা ঘটা এবং জপমালা ও ত্রিকষ্ঠি 
গলমাল! অর্পণ করিয়। মন্থাদেশ করেন । এক্ষণে তাহাব! এ কাধ্য ভার বৈষ্ঞবর্দিগকে অর্পণ 
করিয়াছেন । ইহা ছাড়! পঞ্চতত্রে ভোগ, ৪ বৈষ্বগণকে মহোৎসব করিয়া তৌজন 
করাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন নিত্যানন্দ প্রভু এই তেকাশ্রমের সবষ্টি কবেন। 

বর্তমান কাল প্রচলিত রীতি অগ্চসারে এই ভেকাশ্রমী বৈষ্বগণঞ্ বিবাহে 
অধিকারী । এ বিবাহে ছন্ডিদার বর কন্তা উতয়ের কষ্টিবদল করাইয়া দেন এবং স্বা 
দক্ষিণ ও গোস্বামীর নিমিন্ব ন্যুনসংখা। পাচপিকা গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে পচে 
প্রভৃতির ভোগ ও মহো্সব হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়শ বৈরাগীদের হধো বিধবা 
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'বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে, তবে দ্বিতীরবার বিবাহের পর স্্ীর সীমস্তে সিন্দুর 
দেওয়ার নিয়ম নাই! গৃহী বৈষ্ণবগণের মধো বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। এই সকল 
ভেকদারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেই বাভিচার কদাচাক প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে যে ইহাদের অনেককে বৈষ্ণব বলিতেই কঠ্ঠ। জন্মে । 

ধাহার। চৈতন্যর্দেবকে উপাস্তরূপে পূজা করিয়া থাকেন, তাহারা অন্যান্য দেবতার 
যায় প্রীনিমাইয়েরও ধ্যান, মন্্, পূজা প্রণালী ও স্তবা্দি শাস্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া 
উপাসনা করিয়! থাকেন। 

এই নকল সম্প্রদীয় ব্যাতীত নেড়ানেড়ী, বাউল প্রন্ঠুতি কতিপয় কদাচীরী বৈষ্ণব, 
সম্প্রদায় এতদঞ্চলে দেখ! যায়। তাহাদের আচার ব্যবহার, কর্মকাণ্ড বৈষণবগণ হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং মুখে “জয় টাদ গৌর, জয় চাদ নিত্যানন্দ বা বীর অবধূত” বলিলেও 
কখনও কার্যে তাহাদের উপদেশ মানিয়। চলিতে দেখা যায় না পরস্তু তাহীর ব্যভিচার 
পদে পদে দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইন্জিয় চঙ্চার সো অতি প্রবল এবং সেই কৃহকে 
মজিয়া বহু ইতর জাতিয় লোক এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া পড়ে । 

হায়, প্রেম ভক্তিমাথা স্ুনির্মল, ভগন্মমঙ্গল ধর্মের সেই উচ্চতম আদর্শ হইতে 
'কি তয়ক্সর অধ: ত* হইয্লাছে । ইহা হইতেই দেশের লোকের প্ররুতি অনেকটা 
অন্মিত হয়। কি পরিতাপের বিষয় ' কিছুদিন পূর্বের বৈচ্চব বনিলে যে আচারবান 
বীর প্রেমিক তক্রের উজ্জ্বল ছবি মানস নয়নে উদ্ভাসিত হইত এক্ষণে ঠিক তদ্বিপরীত। 
বৈষ্ণব এখন একটা! স্বতন্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছে । লম্পট, ব্যভিচারী, মন্কট 
বৈরাগাধারী নরনারী এখন অনায়ামে আপনীকে ইবষ্ঞৰ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। 
হায় । মহাপ্রভ । তোগার স্বহস্ত প্রেখিত মহীদ্রমের এ অকাল নাশ কেন ঘটাইলে 
প্রভু? দিলে ত আবার কাড়ির লইলে কেন? জানি, আমরা এতই কলুষিত যে তোমার 
বিমল দয়ার আশা করাও আমাদের ধৃষ্টতা ; কিন্তু হে দিত হে প্রিয়তম, হে ভুবনৈকনাথ, 
তোমারই চন্দ্র সুর্ধা কি পাপী ও পূণ্যাত্বীকে সমভাবে কিরণ দেন পা” তুমি ত 
পতিতেরই নাথ, পুণাত্সা ত নিজের পৃণ্যে তোমাকে লাভ করে; কিশ্ত তুমি ত 
প।ণীতাপীর অনন্যশরণ ' তবে নাথ ' ইচ্ছাময় তুমি তোমার ইচ্ছা আমরা কি বুঝিব। 
এঁদেখ' তোমার অকলঙ্ক ধর্মে,কেমন কলঙ্কমসী মাখাইতে বসিয়াছি শীঙ্োদর পরায়ণ 
ধর্মধবজী এক একজন বাতিচারিণী ঢুই দশটা রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে বৈষ্ণব 
বলিয়া! পরিচয় দিয় বেড়াইতেছি । এস নাথ । আর একবার এস-তোমাঁর পবিত্র 
পদস্পর্শে এই কলুধিত ধরা আবাঁব পবিত্র হউক। 


কর্তাভঙ। 


নদীয়া হইতে যে সমস্থ ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তন্মধো কর্তীভজীর দল বৈষ্ণবসম্প্র- 
দায়ের পরই উল্লেখযোগা ; কারণ যত সংখাক নরনারী এই দলভুক্ত তত লোক এক 
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বৈফবসম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় দৃষ্ট হয় না। তবে এ দলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই 
সংখ্যাধিকা। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখা! তিন গুণ অধিক এবং সেই কারণেই 
বোধ হয় ইহাদের মধো ব্যভিচারের শ্বোত এত প্রবল । একদিন যে ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল 
“মেয়ে হিজরে পৃরষ খোঁজা, তবে হয় কর্তীভজা,” এখন সেই উচ্চ আদর্শ কিরূপ দুর্দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্দিও পরস্বীগমন বা তংচিন্তা পর্ধাস্ত উক্ত ধর্ষ্প্রবর্তকের সম্পূর্ণ বিধি- 
বিরুদ্ধ, তথাপি বহু সংখাক নবনারী সর্ববদ! একত্র সহবাস করায় এক্ষণে নরসেবা ও নারী- 
সেবাই এ ধর্মের সর্ববনাশের মূল হইয়া টাড়াইয়াছে। যদিও বর্তমানকালে এই সম্প্রদায়ী 
বাক্তিগণের মধ্যে একূপ অধ:পতন দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু এই মত প্রবর্তনকালে ইহার 
প্রবর্তক আউলটাদ্ের আদেশ অতি জ্ঞানগর্ভ ও সদ্ভপদেশপর্ণ ৷ তাহার আদেশ এই পরস্ত্ী- 
গমন, পরদ্রব্যাপহরণ, এবং প্রাণীহতা! সাধন এই ত্রিবিধ কায়িক কর্ম ও এ ত্রিবিধ কর্ম- 

সাধনের ইচ্ছা, মিখ্যাকথন, কটু ভাষণ, বুথাভাষ ও প্রলাপভাষ এই চারি প্রকার বাক্‌কন্ম, 

সর্বসমেত এই দশবিধ কন্ম সর্বথা পরিতাজা । এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্রের মূল স্তর 

গুরুসত্য” | কেহ উক্ত সম্প্রদায়ভূক্ত হইতে চাহিলে প্রথমতঃ সে এ মূলমন্ত্র প্রাঞ্ধ হয় পরে 

ইহার প্রতি তাহার বিশ্বাস স্থিরতর হইলে তখন সে “কণা আউলে মহাপ্রভু, আমি 

তোমার স্তখে চলি ফিরি, যা বলাও তাই বলি যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া 

তিলার্ধ নই, গুরুসতা বিপদ মিথা1”৭ ইত্যাকার মস্ প্রাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ মন্ত্রের নাম 

ষোলআনা | ধাহারা মন্ধ দেন তাহাদের আখা। “মহাশয়,” এবং শিষোর আখা। “বানি,” 

সাম্প্রদায়িক বাক্কি মাত্রের নাম “ভগবজ্জন” এবং সম্প্রদায় বহিত্“ত লোক মাত্রকেই 

তাহারা এঁহিক লোক বলেন! এই সম্প্রদায়ের কাচ অবস্থার নাম প্রবর্তক তারপর সাধক, 

তারপর সিদ্ধ, সর্বশেষ সিদ্ধের সিদ্ধ। এই সম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধো সাধারণতঃ 

কতকগুলি সাস্কেতিক বাক্য আছে, যাহা দ্বারা তীহীরা তাহাদের মনে।ভাব বাক্ত করেন। 

ইহারা স্বত্কে “দেহরক্ষা” বলেন এবং আপনার বাটাকে “বাসা” বলেন অর্থাৎ ধোষপাডা 

সকলের একমাত্র প্ররুত বাটা এবং তদ্ধাতীত অন্য আশয় কেবল বাল" মাত্র। ইহাদের 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবে জাতিভেদ প্রথার আটা।মাটি কিছুমাত্র নাই এবং ইহাদেরপরস্পরের 
অন্নবিচারও কিছুমাত্র নাই 'তবে বাহিরে সমাজের নিকট ঈহাদিগকে সাধারণ হিন্দুর ন্যায় 
বর্ণাচার ও কুলাচার মানিয়। চলিতে দেখা যায় । যিনি যে বর্ণে জন্মলাভ করিয়াছেন তিনি 
সেই বর্ণের সমস্ত ব্যবহারই মানিয়া চলেন এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাবুরা খাহারা৷ এই 
ধর্মের ধুরদ্ধর, তাহাদেরই সাধারণ সদেগাপের হায় সমন্ত হিন্দু আচার মানিয়া চলিতে হয় 
এবং বিবাহাদি সমস্ত কাধ্যই হিন্দুশাগ্ছান্ঠযায়ী স্ববণে হইয়া থাকে, কিছুমাত্র বৈলক্ষণা দৃষ্ট 
হয় না। তাহাদের এই প্রকার আটপৌরে "ও পোনাকীভাবছয়ের মধ্যে সামন্ত রক্ষী 
করিবার জন্য তাহার বলিয়। থাকেন যে ব্যবহা'র 4 পরমার্থ দুইই সমভাবে : পালনীয় ;, 
ইহার পোষকে ইহাদের মধো একটা বচন ৪ দেখা যায়, “লোকের মধ্যে লোকাচারি সদগুরু্য 
মধ্যে একাকার” এই ধর্শথ সাধারণতঃ সমাজের হীন জাতীয় ব্যকিগণ কর্তৃক আচব্ধিত 
হইলেও স্থানে স্থানে দুদশজন সন্তান্ত বাক্তিকেও এই মতা্ঠবর্থী দেখা যাঁয়।* 
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এই দলের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আঁছে। উহাদের 
মধ্যে কোন আখ্যানটা প্রত, কোনটা কতদ্বুর বিশ্বামযোগ্য এ সকল অবধারপণ করা 
অতীব ছুরূহ ; স্থতরাং, যে মতটা বহুজন মান্ত তাহাই এখানে বর্ধিত হইতেছে । 


এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ আউল চাদ। তীহার সম্প্রদীয়ী লোকেরা ভীহাকে 
স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন। তীহাদের মতে শচীনন্দন প্রীচৈতন্যাদেব 
শ্ত্রীজগন্নাথ দেবের অঙ্গে অপ্রকট হইয়া অলক্ষো সন্গ্যাসীর বেশে আলোরপুর পরগণার 
খোলাদুবলী উতপলি গ্রামে বহুকাল যাঁপন করিয়া পরিশেষে ১৬১৬ শকেবু ফান্তন মাসের 
প্রথম শুক্রবারে নদীয়াস্থ উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের পানের বরোজে এক অইমবর্ষীয় 
বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি মায়াবশে এই 
অঙ্জাতকুলশীল বালকটাীঁকে গৃহে লইয়া! পালন করিতে থাকেন। তিনি এ বালকের 
নামকরণ করেন পূর্ণচন্ত্র । পূর্ণচন্্র প্রীয় ২২ বৎসর কাল এ মহাদেবের গৃহে থাকিয়। 
পরে ছলক্রমে তথা৷ হইতে যাইয়! এক গন্ধবণিকের গৃহে দুই বৎসর বাস করেন, পরে 
সেখান হইতে এক জমিদারের গৃহে কিছুকাল থাকিয়া পরিশেষে পূর্বব বাঙলা ও অন্যান্য 
বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া! ২৭ বৎসর বয়তক্রম কালে “বেজবা” গ্রামে উপনীত হয়েন। এই 
গ্রামে থাকিয়াই টিপ পর্বপ্রথম জাহির হয়েন এবং |হটুঘোষ তাহার সর্বপ্রথম শিল্ততব 
গ্রহণ করে, পৰে একে একে আরও ২১ জন ব্যক্তি সর্বসমেত ২২ জন তীহার প্রধান 
শিষ্য ও অচচর হইয়া উঠেন।৯ এই ২২ জন শিষ্য সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ 
বছন প্রচলিত আছে ।-_ 


এই সময়ে যেমন দলে দলে লোক আসিয়া তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল 
তেমনি আউলেটার্দের অস্ুত খাতিও বিস্তার হইতে লাগিল এবং ত্তাহার ভক্তগণও 
তাহাকে নানারূপ সম্বোধন করিয়া তাহার নামের অভিধান বাড়াইতে লাগিলেন। 
আউলট।দের অসংখা নামের মধো এই কয়টা প্রধান, যথা, আউলে মহাপ্রভু, ঠাকুর, 
প্রভূ, আউলে ব্রদ্ষচারী, কাঙ্গালী প্রভু, গৌঁসাই ও কা । এতন্ধ্যে খাবার কর্তা 
নামটাই বিশেষ গপ্রসিদ্ধ। “কর্তী” অর্থে ঈশ্বর, যিনি এই জগতের আটা, পোষ্টা ও হস্তা 
সুতরাং কর্তা এবং তাহাকে যাহারা ভজন করে তাহারা কর্তীভজা। এইরূপে বহুদিন 
বহুলোকের ভ্ডিশ্রদ্ধ। গ্রহণ করিয়া এবং চাকদহের নিকটবর্তী “পরারী” নামক স্থানে 
বহুদ্দিন বাস করিয়া ১৬৯১ শকে “বোয়ালে” নামক গ্রীমে তিনি দেহরক্ষা। করেন। 
তাহার দেহ রক্ষার পর তাহার অসংখ্য শিষ্তের মধ্যে রামশরণ পাল, হটুঘোষ, হবিঘোষ, 
শ্ঞামবৈরাগী, কাঁনাইঘোষ, সহত্রাম ঘোষ, ভীম বজপুত এবং বেচুঘোষ প্রভৃতি ৮ জন 
প্রধান শিষ্য “বোয়ালে” গ্রামে তাহার কন্থার সমাধি দেন পরে চাকদহের তিনক্রোশ 
পুর্ববস্তী পরারী গ্রামে তাহার দেহের সমাধি করেন । 


আউলচাদের ২২ জন প্রধান শিষ্কের মধ্যে এক ধ'মশরণ পাল বাতিবেকে অন্য 
কোনও শিল্ের নাম ব| খাঁতি তত অধিক নাই। ইহাদের মধ্যে ২১ জন শিষ্ের বংশ 
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নদীয়ার এখানে ওখানে অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া যায় তৰে এক রামশরণ পালের 
বংশীয়রাই সাধারণতঃ ক্তীভজা! বলিয়। খাতি। 

এই রামশরণ পাল চাকদহের নিকটবস্তী জগদীশপুর গ্রামে সদেগাপ বংশীয় এক 
গৃহস্থ হিলেন। ইহার পিতার নাম নন্দরাম পাল এই নন্দরামের এক ভ্রাতা ছিলেন 
তীহার নাম সভারাম। উহারা একান্নবন্তী ছিলেন। সভারামের বংশাবলী অগ্যাপি 
জগদীশপুরে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সহিত এই কর্তীভজা সম্প্রদায়ের 
কোনরূপ সংশ্রব নাই। রামশরণের অল্প বয়সে জগপুর গ্রামের শিশুধোষের কন্যা গৌরীর 
সহিত বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে রামশরণের দুইটী কন্। সন্তান হয় কিন্ত অল্পদিনের 
মধ্যেই তাহার কন্তা। দুইটার সহিত তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি গোবিন্দপুরবাসী 
গোবিন্দ ঘোষের সবস্বতী নায়ী কন্যাকে বিবাহ করেন । এই মরম্বতীই দেহান্তে “সতীমা, 
শচীমা” বা “কর্তীমা” নামে খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠেন। 

রামশরণের বংশ পরিচয় ও আউলচাদের শিষ্ঠত গ্রহণ সম্বন্ধে যে নানারূপ প্রবাদ 
প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এতদূর পর্যান্ত সকল গুলিতেই একরূপ বণিত হয় কিন্তু ইহা 
পরে আউলটাদের সহিত বামশবুণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় বিবরণীগুলি বিভিন্ন মতাযায়ী । 
কেহ কেহ বলেন, রামশরপ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পর বিষয় কাধোর অনুসন্ধানে 
নদীপ্না জেলার মুরতীপুর গ্রামে অসিয়া বাস করেন পরে তথাকার জমীদার বেনপুরের 
খা রাজাদিগের বংশোদ্ভব বায়রায়ান দে ওয়ান পদ্মলোচন বাহাদুরের জমিদাবীতে নায়েবেও 
কার্যো নিযুক্ত হয়েন এবং এইথানেই তাহার সহিত আউলচাদের সাক্ষাৎ হয়। আউল- 
চাদ স্বভাব বিনীত রামশরণের আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইয়! তাহার কমপগুপুস্থিত জলে 
স্বতাশযা!শায়িনী রামশরণের '্বীকে বাধি মুক্ত করিলে, রামশরণ তাহার চন্রণে শরণ 
লয়েন। আবার কেহ কেহ বলেন ছেয়াবরের হস্বসম্তরের সমম রামশরণ পলি স্খসাগরের 
বাজারে চাউল খরিদ করিতে যাইয়া সেখানে আউলটাদের সাক্ষাৎ ল।ভ করেন এবং 
পরে তিনি স্াহাকে আপন বাটাতে আনয়ন করেন । আবার কেহ বলেন, একদিন কুষী 
রামশরণ গোচাবণে যাইলে একজন তেজস্বী সন্নাসী তাহার নিকট দগ্ধ যাচ ঞা করেন। 
রামশরণ ভক্তি গছ গদ চিত্বে এই সন্গামীর পরিচর্যা পূর্বক দ্ৃপ্ধপান করিতে দেন। 
সন্নাসী যখন দুগ্ধপাঁন পূর্বক পরিত্তপ্র হইয়াছেন এমন সময় একজন উদ্ধাশ্বামে আসিয়! 
রাদশরণকে সাহার পীড়িতা স্তর মূমুষ সংবাদ জ্ঞাপন করে। দয়াবান সন্গাসী 
রামশরণের পরিচর্যায় পূর্বেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহার এই শোকসংবাদে 
দুঃখিত হইয়া! তাহার স্ত্রীর প্রণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং রামশরণকে নিকটস্থ 
পুদ্ধরণী হইতে ত্রায় একলোটা জল আনয়ন করিতে বলেন। রামশরণ জল আনিলে 
সন্গামী এ জল মন্্পূত করিয়া মুমুর্বর সর্ববাঙ্গে লেপন করিতে অন্তজ্ঞা করেন । রামশরণের 
মনের আবেগে শ অতীব উতৎকগায় তাহার হস্ত হইতে এ পাত্র লিত হইয়া এক, 
দাড়ি বৃক্ষের মূলে পতিত হয়। মন্নাসী তর্দর্শনে করিম হস্তে যাইয়া বোগিণীয় সর্ববাঙ্গে 
নাখাইয়া দেন; তাহাতেই রামশরণের তরী একেবারে নিরাময় হইয়া উঠেন। রামর্শরপ 
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সন্ক্যাসীর এরূপ অলৌকিক, অমাহষী ক্ষমতা দৃষ্টে ভীহার শরণীপন্ন হয়েন এবং পারে & 
মহাপুরুষের রুপায় স্বয়ং এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের স্বজন করেন এই 
সময় হইতেই নদীয়ার মূরতীপুর গ্রামের ঘোষপন্থী বা ঘোষপীঁড়া বঙ্ের মধো স্তবিখ্যাত 
হইয়া উঠে। 
এই সময়ে রামশরণের স্বী সবস্বতীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । কথিত 
আছে, & অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ দয়াপরবশ হইয়। স্বয়ং রামশরণের স্ত্রীর গর্ভে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এ পুত্রের নাম বামন্রলাল। ব্মহুলীলের কতৃত্বে কর্তীতজ! 
সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত, পারন্ত প্রতি নানা 
ভাষায় বুাৎ্পন্ন ছিলেন এবং ত্রাহার বৃদ্ধিও অতি প্রথর ছিল, তিনি সাম্প্রদায়িক সামান্য 
বাক্তিগণের বোধ স্তলভার্থ সরল বাঙ্গালায় বহুশত গীত ও শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন । 
এই সকল গীতের ভাব ও ভীষা আপাত: দৃশ্যে মরল বৌধ হইলে ও বহু গীতের অনেকাংশের 
অর্গ হ্ায়ক্ষম হয় না। এ গীতগুলি হইতে সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে 
জানা যায়। ইহার্দের মধো কোন কোনও গীত হিন্দু শাদান্তযায়ী, আবার কতকগুলি 
মুসলমানদিগের স্ু্ষী সম্প্রদায় সিদ্ধ। এ 'অসংখা গীন্তের মধ্য অধিকীংশই এবং অন্যা্গ 
সাম্প্রদায়িক বর্চদ্দগণ বচিত গীতাবলী সম্প্রতি মদ্রিত হইয়াছে | 
বামদ্বলালের চারি পক্ষের স্্বীর গর্ভের €টা পুত্র সন্তান হয়। ১মা শ্্বীর গর্জে 
লুগ্চবিহারী, ইনি নিঃসস্তান। মধামার গর্ভে রাধামোহন ও মথুরামোহন এই ঢই ভ্রাতাও 
নিঃসন্তান । ততীয়ার গঞ্ডে ঈশ্বরচন্দ্র পাল এবং ৪র্থার গর্ভে ইন্ত্রন্দ্র পাল জন্মগ্রহণ 
করেন । তম্মধো রামছুলাল বর্তমানেই প্রথম 'ও ছ্িতাযের ৮ প্রাপ্তি হয় । রামন্রলাল 
৪৮ বংসব বয়ক্রমে বাঙ্গালা ১২৩৯ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ভরয়োদশী তিথিতে বারুণীর 
দিবস শরীর বক্ষা করেন। তাহার ম্ৃক্তার পর তাহার বৃদ্ধা মাতা সরস্বতী ঠাকুবাণী 
জীবিত বিধায় তিনি সাম্প্রদায়িক “কর্তীমা* বা “শচীমা* ( সতীম! ) নামে আখাত হইয়া 
সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকেন । তিনি “সিলোক হইশে” তাহার সময়ে 
সাম্প্রদায়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । পরে ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাহ দেবী পক্ষে 
প্রতিপদের দিন তাহার ৬প্রাপ্তি ঘটিলে তাহার চতুর্থ পৌন্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদীর মালিক 
হইয়া সম্প্রদায়ের কর্তী হইয়া উঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্ররুতির লোক 
ছিলেন ; তাহার ফলে এমন কি তাহাকে কিছুদিনের জন্য রাজকীয় কারাগ।রে আবদ্ধ 
থাকিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তজ্জন্য তাহাকে তাহার সম্প্রদায়ী লোকের 
চক্ষে কিছুমাত্র হীন হইতে হয় নাই। তাহারা ইহাকে কর্তার লীলারূপে গ্রহণ করিয়। 
সেই জেলখানাতেই দধি দুগ্ধ, মিষ্টাননাদি প্রভৃতি ভারে ভারে প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই 
সময় হইতেই কর্ীর অশ্নকরণে নানাবিধ দোষ সম্প্রদায়ের মধ প্রবিষ্ট হয় এবং 
ফর্তীভজা দলের নৈতিক অধোগতি আরব্ধ হয়। ঈশ্বর্জ্রর ভ্রাতা ইন্দ্রন্্র টাহারাই 
ংসার ভুক্ত ছিলেন কিন্ত ইন্দ্রের দ্বারা এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন কাধ্যই হইত 
না তবে তাহাকে নকলেই সমচক্ষে দেখিত, ঈশ্বর চন্দ্রের দুই পুত্রে ধরণীধর পাল ও বীরটাদ 


১৪ নদীক্বা-কাহিনী 


পাল ইন্্রন্দের তিন পুত্র, পুর্ণচ্্, বমিকলাল ও সতাচরণ। ইন্দ্র পাল লোকান্তরিত 
হইলে ঈশ্বর চচ্দরের অসন্মতিতে রসিক ও সত্যচরণ পৃথক গণ্দী স্থাপন করেন। যাত্রীগণের 
মধ্যে কেহ ঈশ্বর পালের গদীতে, কেহ্বা নূতন গদীতে খাঁজান! করিত। ঈশ্বর পালের 
জীবদ্দশায় তাহার জোট্ঠ পুত্র ধরণী তাহার বর্তমান হরিদাস পাল নামক পুত্র বাখিয়া 
লৌকস্তরিত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র বীবটাদ বিকৃত মন্তিক বিধায় স্বত্ব বাটীতে বাম 
কবিতেন। ঈশ্বরচন্ত্র, ছুই পৌত্রকে লইয়া গদ্ীতে বসিতেন। তাহার লোকান্তরে 
এই ছুই পৌত্রই গদীর অধিকারী হয়েন। এক্ষণে উপস্থিত বীর চাদের পুন্র শৈলেশ্বর 
পালের স্বত্যুর পৎ হইতে একা হরিদীমই গদীতে বসিয়া! থাকেন। 

রসিকলাল পাল কাহার এক মাত্র পুত্র স্রেন্ত্র নাথকে রাখিয়া! লোকান্তরিত হইলে 
সতাচরণ তদীয় ভ্রাতত্পুত্র স্রেন্দ্রনাথের সহিত একযৌগে গদীতে বমিতেশ কয়েকবৎসর 
হইতে সত্য চরণ তাহার পুত্র শ্রগাপালকষ্ণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র স্থরেন্্রনাথকে সাবেক গদী 
দিয়া স্বয়ং স্বাধীনভীবে আর একটা গদী স্বাপনা করিয়াছেন । হায় কালের ক্রীড়ায় 
গদীর সংখ্যা এবং সাম্প্রদীয়িক লোকের সংখা! অন্যান্য বাহিক ব্ধবিষয়েয় উন্নতি হইলে 
মেই পূর্বের সাত্বিক ভাব, সেই ভক্তি ও প্রেম, সেই সত্যনিষ্ঠ। ও লই শ্র ও সৌষ্ঠব 
এবং প্রতি শুক্রবারে সেই পবিত্র মজলিস আর নাই__আছে কেবল অর্থের জন্য বাহাড়গর 
-_ ধর্মের কৃহক রোগমুক্ত করিবার ক্ষমতার বৃথা ভান; আর আছে নেই নিক্াব সমাজ 
ঘর-_যেখানে সতীমা সমাহিত এবং প্রাণহীন ঠাকুর ঘর-_যথায়, রামশরণের খডম, 
আউলিয়। টাদের আশাবাড়ী ও কন্থা এবং রামছুলালে কয়েকখানি পবিত্র অস্থি বিদ্যমান 
এবং শ্ত্ীযুক্তের স্থান । ভক্ত আজও এ ছিন্নকগ্থা ও প্রাণহীন ঠাকুর বাড়ীতে কত 
আনন্দে তাহার অভীষ্ঘ দেবকে প্রতাক্ষ করে কিন্তু কালবশে সেরূপ ভক্ত আর কয়জন দৃ্ 
হয় ' 

ঘেষ পাড়ায় এক্ষণে নিয্ললিখিত কটা কাধা (বিশেষ সমৃদ্ধি সহকারে সমাহিত 
হইয়া থাকে-_ 

১। দোলযাত্রা--গ্রুতি বংসর ফাঁলগুন পূণিমায় হইয়া থাকে। ২1 বুখযাতা 
_-উহ্। প্রতি বখ্সর বৈশাখী পূণিমায় হইয়। থাকে । ৩। রামশরণ পালের মহোৎসব 
_-উহা! আষাঢ় মাসের রথযাত্রার পর চত্তুদ্িশী তিথিতে সমাহিত হইয়া থাকে। 
১। শচীমার মহোৎ্সব--ইহ] প্রতিবৎসবর মহালয়ার পরদিন গ্রতিপদে সমাহিত হয়। 
৫। কোজাগর লক্ষ্মী পূজা । ৬ ৮ পুলের মহোঁ্সব- স্বুলতঃ ইহাই 
কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী | 'তীত তাহাদের মধো যে সকল গুহসাধন 
প্রথাদি প্রচলিত আছে সেগুলি শ্রকাশ ক (৪ ক্ষতির করণ সিনা 
পরিত্যাক্ত হইল । 


নদীয়া-কাহিনী ১৮৯, 
ধাহেবধনী 


নদীয়া জেলার দৌগাছিয়া গ্রামের দু'খীরাম পাল ও বাগাড়ে নিবাসী রঘু নাথ 
দাস প্রভৃতি কয়েক জন হিন্দু ও একজন মুসলমান, সাহেবধনী নামে এক উদাসিনের 
নিকট মন্ত্রোপদেশ পাইয়া এই ধর্মমত প্রবর্তন করে ইহা কর্তা তজারই শাখা বিশেষ। 
ইহাদের উপসনার স্থানের নাম আসন। এ আদন একখানি চৌকি বিশেষ । প্রতি 
বৃহস্পতিবারে এই আসন সন্নিধানে সকলে সমবেত হইয়! সাধনা করে। উহাদের দলে 
হিন্দু মুসলমান মকল জাতিয়েরই প্রবেশ অধিকার আছে। ছুংখীরাম পালের পুত্র চরণ 
পাল এ সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান & স্থানেও ঘোষপাড়ার ন্যায় বহু 
রোগী তাপী নিরাময় হইবার আশায় সমাগত হইয়া থাকে এবং তছুপলক্ষে বহু অর্থ 
সংগৃহীত হয় এবং এ অর্থে প্রতি বখসর চৈত্র মাসে অপ্রদ্ীপে ইহাদের একটি মহোৎসব 
হয়| থাকে ধর্মের জন্য না হউক বাধি বিদুরিত করিতে নীচ জাতীরগণের মধ্যে এ 
সম্প্রদায়ের প্রসার বেশ আছে, কিন্তু ইাের সাম্প্রদায়িক লোক সংখ) দিন দিন যেরূপ 
হ্রাস পাইতেছে, *!হ!তে আর কিছু দিনে ইহাদের নিদর্শন থাকিবে কি ন| সন্দেহ হয়। 


আউল সম্প্রদার 


আউল সম্প্রদায় কর্তাভজারই একটি শাখা মাত্র। ইহাদের অপর নাম সহজ 
কর্তীভজা ৷ প্ররুতি লইয়া সাধন কর! ইহাদের উপাসনার একটি অঙ্গ। এক একজন 
আউলের সহিত অনেকগুলি করিয়া গ্রক্কৃতি থাকে ইহাদের কেহ বা কুলবতী কেহ 
কুলপাংশুল। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আদৌ নাই। মকল জাতির প্রন্কৃতি 
পুরুষ এক সঙ্গে পানভোজন করে তাহাতে জাতি বিচার করে না । ইহাংদব মন নিতান্ত 
উদ্দার এমন কি একজনের প্রকৃতি অন্যের নিকট যাইলেও ইহারা কখন ঈরধা করে না। 
ইহাদের মধ্যে নান! প্রকার গুহা সাধন! প্রচলিত আছে। সাধারশের পক্ষে সেগুলি, 
নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ। এ সম্প্রদীয়ী লোকের সংখাঁও দিন দিন হ্রাস হইতেছে । 


বাউল সম্প্রদায় 


এই সম্প্রদারের উৎপত্তি স্থান নদীয়। জেলা ৷ ভরিগুরু, বনচারি সেব! কমলিনী 
ও অখিলটাদ এই চাবিজন ফকিরকে ইহার। আপনাদের মত প্রবর্তক বলিয়া থাকেন। 
ইহারা শান্ত বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় হইতেই মত গ্রহণ করিয়া! আপনাদের সম্প্রদায় গঠন 


১৮৮ নদীয়া-কাহিনী 


করেন। ইহাদের মধো এই নরদেহে অখিল ত্রহ্ষাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই বিদ্যমান আছে । 
চন, সুর্যা, অগ্নি, বিষ শিব, গোলক, বৈকুগ্ঠ ও বৃন্দাবন সমস্তই এই দেহ মধো। এক 
কথায় তাহাদের মত “যাহা নাই ভাণ্ডে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে, তাহা নাই ব্রহ্ধাণ্ডে” । এই 
কারণে তাহাদের মত দেহতৰ বলিয়! খ্যাঁত। তীহার্দের মতে শ্রীরাধারুষ্ণ একাত্মাভাবে 
মানবহৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের তব পাইবার 
নিমিত্ত অন্তজ গমনের প্রয়োজন নাই । ম্ব স্ব দেহস্থিত এই পরম দেবতার প্রতি 
প্রেমান্ষ্ঠানই এই সম্প্রদায়ের মুখা সাধন । তাহারা বলেন যে প্ররুতি পুরুষের পরস্পরের 
প্রেমেতেই এ প্রেম পরিপুষ্ট হইয়া থাকে স্বুতরাং প্রক্কতি সাধনাই ইহাদের সাধনার প্রধান 
অঙ্গ । এ সাধন প্রকীরণ অতীব গুহ এবং সাম্প্র্দািক ব্যক্তি ব্যতীত অন্তের জানিবার 
উপায় নাই, কারণ, এবিষয়ে ইহার! নিতান্ত সাবধান । ইহারা আপনাদের সাধন প্রণ!লী 
কাহাঁকেও প্রকাশ করে না এবং এবিষয়ে কারণ জিজ্ঞাস্থ হইলে বলিয়! থাকেন,__ 
“আপন ভজন কথা, না কহিবে যথ। তথা । 
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান ॥” 

তবে এ পর্যান্ত এ সম্বন্ধে যতটুক জান] গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে কামরিপুর চরিতা- 
তা সাধনপূর্বক চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার উদ্দেশ্ট | 
ইহাদের মতে যখন এ প্রেম পরিপুষ্ হয় তখন দ্বী পুরুষ উভয়ে আত্ম বিস্বৃত হইয়া 
উভয়ের লীলাতে কেবল বাধাকুষ্জের লীলামাত্র অন্তভব করিতে সমর্থ হয়েন। এ সাধনার 
একাঙ্গীভূত চারি চন্দ্র ভেদ নামে একটি প্রক্রিয়া আছে। উহা প্রকাশ করা সাধারণের 
কুচি বিরুদ্ধ হইবে মনে করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনা করিয়া সে সঙ্গন্থে 
কিছু লিখিত হইল না। রন 

ইহাদের অন্তরের ভব যাহাই হউক, বাস্িক বেশনুষা ৪ আচাবাদি বিশ্ষে 
লোকাচার বিরুদ্ধ নহে ৷ ইহাদের বেশ পবিধানে ডোর কৌপিন ও বহির্বাস, গানে 
খেদ্ধ! পিবাণ বা আলখঙ্লা, যাহ! সাধারণতঃ নানারূপ বন্ছে প্রস্থাত । স্বন্ধে ঝুলি, হস্তে 
বক্র যণ্ঠী ও ফিস্তী যাহা দরিয়ার নারিকেল নামে প্রদিদ্ধ। ইহাদের নাসাগ্রে তিলক 
9 গলদেশে মালা, যাহা কা5, প্রবাল, পন্নবীজ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত । ইহারা ক্ষৌরকন্ম 
কে না; এবং কেশ ও শ্মশ্দ ও ওষ্ লোম যত্ধে রক্ষা করে এবং মন্তকের কেশ উন্নত 
করিয়া একটি ঝ টি বীধিয়া রাখে । অনেকে আবার পায়ে বাঝ ও হস্তে গোপীয 
লইয়া! দেহুতক ৪ নায়িকা সাধন প্রড়তি বিসয়ক গীত গাহিয়। বেড়ান । এই সকল 
গীতের ভাব ও ভাষা সাদাসিধা হইলেও বুতর সাম্প্রদায়িক সাঙ্কেতিক কথা সন্নিবেশিত 
থাকায় সাধারণের পক্ষে ইহাদের যথার্থ অর্থ পরিগ্রহ কর! স্ুকঠিন । 

নায়িক! সিদ্ধি, বাগময়ীকণী, ব্রজ উপাসনা'তর, প্রভৃত্তি বঙ্গভাষায় লিখিত 
কয়েকখানি সাম্প্রদায়িক শাস্বগ্রন্থে ইহাদের সাধন প্রণালী প্রতি বিশেষভাবে 
আলোচিত আছে । এতদ্যতীতত, বর্তাতজাদের ন্যায় ইহাদেরও বন গীত, কবিতা ও 
“বচন প্রচলিত আছে । | 


নদীয়া-কাহিনী ৯ 


পছজে সম্প্রদায় 


সহজে সম্প্রদায় বাউলেরই সম্প্রদীয় তেদ মাত্র 'তবে, ইহাদের আচার অন্তষ্ঠানের 
সহিত বাউলদিগের আচার ব্যবহার কোনও কোনও স্থলে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের । এই 
সহজে সম্প্রদীয়ের উৎপত্তি স্থল নদীয়া, আজিও নবদ্বীপে সহজে পাঁড়ী বলিয়! একটি 
স্বতন্ত্র পল্লী বিছ্বামান রহিয়াছে । কিঞ্চিৎ যোগাঁবলম্বনের সহিত ইহার! প্ররুত্তি সাধন 
করিয়। থাকে । গুরু শ্রীরুষ্জ বা জগৎপতি এবং শিগ্যা রাধিকা এই ভাবের তনয়তা 
আনিয়! সাধনা করাই সহজ সাদ্দন। এক গুরুর অনেক শি্তা ও এক শিল্তায় অনেক 
গুরু হইতে পারে; যথা 
“গুরু করব শত শত মন্ধ করব সার 
মনের আধার যে ঘৃচাবে দায় দিব তার ॥৮ 
ইহাদের সাধনের পঞ্চ অঙ্গ যথা নাম, মন, ভীব, প্রেম ও এস। ইহার মধে' 
প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়ই সর্বপ্রধ[ন । 


বলরাম ভঙ্গ 


নিয়, পাবনা, ব্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে যে একদল হীনজাতীয় লোক অধুন- 
আপনাদ্দিগকে বলরাম ভজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদেরও উত্পত্তি স্থা 
এই নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রাম । ইহারা অধিকাংশই বৈষ্ণবদিগের স্থায় 
ভিক্ষোপজীবি | ইহাদের মধো গৃহী ও উদ্দাসীন উতভয়বিধ লোকই দুষ্ট হয়। 
উদাসীনেরা বিবাহ করে না, গৃহস্থেরা আপনাপন কুলাচারান্যায়ী হ্বাহাদি করিয়া 
থাকে তবে জাতিভেদের নাধাবাধি ইহাদের মধোও অতি শিথীল। ইহাদের সাম্প্রদায়িক 
কোন গ্রস্থ দৃষ্ট হয় না৷ এবং গুরুরও কোনও বীধাবাধি নাই । এই মণ প্রবর্তক বলবামের 
কতিপয় আদেশ মাত্র মান্য করিয়া ইহারা চলিয়া থাকে । 

প্রবর্তক বলরাম হাড়ী কিঞ্চিদিধিক একশত বৎসর পূর্বে মেহেরপুর গ্রামের 
মালোপাড়ায় এক হাড়ীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বলরাম বালাবধি সত্যানিষ্ 
ও জিতেন্জরিয় ছিল। যৌবনের প্রারস্তে সে স্থানীয় জমিদার পদ্পলৌচন মল্লিক বাবুর 
বাটীতে চৌকিদাবি কর্মে নিযুক্ত হয় । এই সময়ে মল্লিক বাবুদের গৃহ বিগ্রহ আনন্দবিহারী 
, দেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহথিত হওয়ায় বাবুর বলবামকে চোর সন্দেহে কিছু 
শাসন করেন। এইবূপে লাঞ্ছিত হইয়া মনের বেগে বলরাম উদাসীন হইয়া 
বৌদ্বধশ্ান্্যায়ী যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং স্বধাম প্রসিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় গঠন 


১৯০ নদীয়।-কাহিনী 


-করেন। বলরামের শিষ্কগণ তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করিত এবং 
বলরামও তাহাদিগকে আভাষে ইহাই বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন যে আমি আপন শরীর 
হইতে এই পৃথিবীর স্থা্ট করিয়াছি । লোকে আমাকে নীচে হাড়ী বলিয়া জানে, কিন্তু 
আমি সাধারণ হাড়ী নহি আমি হাড়ের স্থা্ট করিয়াছি তাই আমি হাড়ী। বলরাম বিশেষ 
বাকচতুর ছিলেন। এ সম্বদ্ধে নানারূপ বচন এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। আশ্বিন 
মাসের অপর পক্ষে একদিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দেখিলেন যে দলে 
দলে ব্রাহ্মণগণ পিতুলোকের তর্পণ করিতেছেন এবং তীহাদের উদ্দেশে জলদান 
করিতেছেন । বলরামণও তাহাদের ভঙ্গীর অন্নকরণে অঞ্জলি পুরিয়া জল লইয়া নদীকুলে 
সেচন করিতে বসিলেন। তাহার এবিধ কার্ধো কৌতুহলী হইয়া একজন ব্রাঙ্গণ 
তাহাকে তদ্রপ করণের কারণ জিজ্ঞান্ত হইলে, বলরাম উত্তর করিলেন, ণ্যে আমি 
ধান্যের ক্ষেত্রে জল দিতেছি,” তাহাতে এ ব্রাহ্মণ বলিলেন যে “তুই কি পাগল হইয়াছিস্‌? 
এখানে ধান্তের ক্ষেত কোথা? তখন বলরাম উত্তর করিলেন, “আপনারা যে 
পিতৃপুরুষকে জল দিতেছেন তাহারাই বা এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদিতে 
দিলে তাহাদের নিকট যাইয়। পৌঁছে তবে এখানে জল সেচন কৰিলে কেন তাহ! ধান্ের 
ক্ষেতে না যাইবে ?” 

দোলাদি উত্সবে বলরাম স্বয়ং বিগ্রহ সাজিয়' ভন্তের পুজ1 গ্রহণ করিত । প্রায় 
৬৫ বৎসরকাল এইরূপ জীবনাতিবাহিত করিয়া ১৯৫৭ সালের ৩*শে অগ্রহামণ তাহার 
বর্মান আশ্রমের দক্ষিণে ৯১০ রশি বাবধানে ভৈবর তটে বলরাম ইহলোক হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন । তাহার স্বতা স্থানে এক মঠ গুহ নির্মাণ করিয়ছে। সম্প্রতিব লরামের 
সাম্প্রানায়িক একটা শিষ্য নদীর অপর কুলে একটা নৃতন আশ্রম স্থাপন করিয়াছে। পক্ষান্তরে 
আর কতকগুলি শিষ্ব বলরামের এরূপ আদেশ নাই বলিয়া বলরামের মৃতস্থানের ও 
ব্যবহৃত দ্রবাদি কোন৪ গৌরব করে ন1'। এইরূপে বলরাম ভজা সম্প্রদায় দুই শাখায় 
'বিভক্ত হইয়াছে |. 

বলরামের শিষ্পাবলীর মধো 'অনেকেই বলরামের স্থায় উদারম্বভাব প্রাপ্ধ হইয়াছে । 
তবে ইহাদের সকলেই অশিক্ষিত ও হীন জাতিয় ; ইহারা জাতিভেদ প্রথার গৌরব 
করে না। সকলের অন্নই সকলে খাইয়া থাকে ৷ ইহার! পীড়িত হইলে প্রায়ই ইষধাদি 
সেবন করে না, বিশ্বাস বলরামের নামেই পীড়া দূর হইবে। এ সম্প্রদায়ীগণের মধো 
যাহারা ভিক্ষোপজীবি তাহারা গৃহস্থর বাটী উপস্থিত হইয়া! ভিক্ষা না পাইলে এক 
কথাতে চলিয়া যায়, দ্বিরুক্তি করে নাঁ। ভিক্ষায় ও কি দুঃখে কি সুখে তাহাদের 
একমাত্র উক্তি “জয় বলরাম” । কেহ বা! আবার “হাড় হাড্ডি বলরাম ৪” বলিয়া থাকে । 

পূর্ব্বেক্ত ধর্ধ্সসন্প্রদায়'গুলি বাতিত নদীয়ায় হজরৎ, গোৌবরা, পাগল-নাথ .ও খসী 
বিশ্বাস প্রভৃতি কতিপয় মুসলমান এক একটী ক্ষু্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া আপনাদের মত. 
প্রবর্তন করিয়া গিগ্নছে। আর শাস্তিপুরের দর্পনারায়ণ নামে একটী চর্মকারও 'আপনার- 
এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়। গিয়াছে । এই সকল সম্প্রদায়ভূক্ত লোক সংখ্যা অতি 
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শবিরল বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখ হইল না। 

এতদ্যতীত নদীয়ায় নাগা, অবধূত, কিশোরীভজনী, গোবরাই, চূড়াধারী, 
তিলকদাসী, রাঁধাবল্লভী, গৌরবাদী, হরিবোলা, সথীভাবক, ন্যাড়া, দরবেশ প্রভৃতি 
কতিপয় বিভিন্ন সম্প্রদায়িক লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আড়ংঘাটার এক নাগাদিগের 
'মঠ ব্যতীত নদীয়ার মধ্যে এই সকল সম্প্রদায়ীগণের কৌন আড্ড। বা! মঠ নাই, এবং 
ইহাদের সম্প্রদীয়ভূক্ত লোকের সংখা। নিতীস্ত অল্প বিধায় বৈষ্ণব সমাজে তাহাদের 
প্রতিপত্তি ও কিছুমাত্র পাই। 


নদীয়ার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মেল! 


ভারতবর্ধায়ের জাতি ধরব নিব্শেষে অন্ত সকল জাতি অপেক্ষা ধন্মঅগ্রপ্রাণিত ৷ 
উহাদের প্রতি কাধা ধর্শস্থতি বিজড়িত । ভারতবধাঁয় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
হিন্দুগণ আবার সর্বাপেক্ষা ধর্নীগ | তাহাদের আহার বিহার, আনন্দ, উৎসব সকলই 
ধর্মমাথা | তাই যেখানে এতটুকু বর্ষের সম্্ধ আছে বা ধান্সিকের স্বতিমাথা সেখানেই 
গুণগ্রাহী আর্ধ সন্্রান পুকুষানক্রমে ভক্তিতে বিভোর হইয়া সদা কালবদ্ধ, তাই ভারতে 
এত 0: গ্রাম গ্রামে এত মেলার হি | 
দীয়া চিরদিনই পৃতস্থান | কত মহাত্মা, মহাপ্রাণ এখানে উদ্ভূত হইয়া কালে 
টির লয় পাইয়াছেন, াহাদের সকলেব না হউক, অনেকের স্থৃতি আজিও মেলাকারে 
ন্নরক্ষিত। আজিও দলে দলে হিন্দসন্তানগণ এই মকল স্থানে সমবেত হইয়া মহোৎসবে 
বৃত হয়েন এবং আপনার জন্ম সকল মনে করেন । 
নদীয়ার প্রায় সকল গ্রামেই বংসরের কোনও না৷ কোনও সময়ে ক্র বা বৃহৎ 
মেলা হইয়া থাকে । এ সকলে সাধারণতঃ স্থানীয় বাক্তিগণই আনন্দোখসবে রত হয়েন ? 
তবে প্রধানত: নি্লিখিত স্থানগুলিতে বন্ধন সমাবেশ হইয়া থাকে এবং বহু প্রাচীন 
কাল হইতে এই সকল মেলা চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। এই সকল মেলাগুলি 
একদিকে যেমন ধর্মের সহিত সংগ্রিষ্ট তেমনি অপরদিকে ইহাদের সহিত দেশের অন্ত- 
ধাণিজোর ঘনিষ্ঠ সংশ্রব দেখা যায়। 
গঙ্গ! জালাঙ্গীর পবিত্র সঙ্গম স্থলে অবস্থিত, ইহ বৈষ্ঞবদিগের সর্বস্বধন শ্রশ্রমন 
ধান নববীণ. : মহাপ্রভুর শুরুষ্ণগৈতন্যের আবির্ভার স্বান। কালবশে প্রভুর 
জন্মভূমি গঙ্গাগর্ডে, মতান্তরে নবদধীপের পরপার “মায়াপুরে | 
প্রতি বংসর ফান্নী পৃনিমায় শ্রীধাম নবদ্ীপে এবং প্রীতমায়াপুরে শ্রীত্রীমহাপ্রুর 
আবির্ভাব উপলক্ষে উৎনব ও মেল! হইয়া থাকে প্রতিবৎ্সর মাথী শুকলৈকাদশী হইতে 
আরুন্ত করিয়া দ্বাদশ দিন ধরিয়া ধূলোট নামে আর একটা মহতী মেল নবদ্বীপে হইয়।! 
থাকে, এতদ্বুপলক্ষে নান! দ্রিক দেশ হইতে প্রায় দশ সহন্্র বৈষ্বের আগমন হয়ঃ 
নতাগীত ও মহোৎ্সবে নবদ্বীপ এই দ্বাদশ দিন আত্মাহারা হইয়া যায়। এই সময়ে 
বঙ্গের প্রায় সমুদয় বিখ্যাত কীর্তন সম্প্রদা্ন একতে মিলিত হয়েন। হুগলীর ৬মাধবচন্্ 
দন্ত কলিকাততার প্রসিদ্ধ মাধব বাবু বাজার ধাহার ) মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থে, প্রায় 
৪০ বৎসর পূর্বের প্রথম এই উত্সবটি কৃ হয়। 
পট্‌ পূর্নিমা ( কান্তিকী পৃরিমা ) নদীয়ার আর একটী উল্লেখযোগ্য মেলা। .$' 
স্ববৃহৎ এবং স্থ উচ্চ অথচ সুগঠিত স্বগ্ময়ী দেবী কালীকার মুহ্ঠি ভীতি ও ভক্তি উদ্দীপক শু 


এ 
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এই উপলক্ষে ছুই দিন মেল হইয়া থাকে । 

শ্রীনবন্ধীপ ধাম শ্রশ্রীমহাপ্রভুর লীল! স্থান বলিয়া যেমন উনিগী নিকট 
শ্রীবৃন্দাবন তুল্য মান্য, তেমনি আবার ইহা শ্রীমহাপ্রভুর অস্তরঙ্গ পার্শ্দগণের কাহারও 
কাহারও জন্নস্থান বা আবাস ভূমি বলিয়া বৈষ্তবগণ সকাশে শ্রীপাট বলিয়াও খ্যাত। 
এই নবদ্বীপ ব্যতীত আঁধুনিক নদীয়া! জেলার মধো শারও কতিপয় গ্রাম এরূপ গ্রুপাট 
বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট মান্য । বৈষ্ণবগণেবর বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন 
শরষ্টেরই অবতার ভেদ তেমনি তাহার শ্রীচৈতন্ত লীলার পার্খদ গোপাল, উপগোপল 
এবং মোহাস্তগণ ও শ্রীরুষেরর পূর্বব পূর্বব লীলারই অভেদ সঙ্গী। তাহাদের মতাযায়ী 
নদীয়াবাসী মহাপুরুষগণের নাম ও শ্রীপাট স্থান এইরূপ নির্দিষ্ট হয় ।১৭ 

বাণাঘাট কৃষ্ণনগর লাইট বেলের উপর । ইহা অদ্বৈতপ্রভুর বংশধরগণের প্রিয় 
পাকি আবাস ভূমি। এখানকার কান্তিকী পৃণিমার রাসমেল! সমগ্র 

| ভারতে স্থবিখযাত, এমন কি স্বদূর মণিপুর হইতে ও এখানে শত 
শত ভক্তের সমাবেশ হইয়া থাকে । মেল! তিন দিবস স্থায়ী, এই তিন দিন নৃত্য গীত- 
মহোৎ্সবে শান্জিপর মুখরিত হইয়া উঠে। শেষ দিন গোস্বামী প্রভূগণ বিগ্রহাদি 
ন্ববর্ণ খচিত রৌপ্যমাণ্ডত হাঁওদা! সকলে নুসঙ্জিত করিয়া বাছ্যোদ্দাম সমভিব্যাহারে 
গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়েন। এই উপলক্ষে ৩০ হইতে ৫* সহস্র লোক সমাবেশ 
হয়, এবং বহু সহত্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইয়? থাকে । 

বাণাঘাট মৃর্শিদীবাদ রেল লাইনের উপর । এখানে প্রতি বংসর বৈশাখী পূণিমায় 
উল বা বীরনগর  মাচণ্তীর পৃজী উপলক্ষে তিন দিবস স্থায়ী মেলা হইয়া থাকে, 
এবং এই কালে উলার উত্তর ও দক্ষিণ পাঁড়ীয় বিশেষ সমুদ্ধির সহিত 
দুইখানি বারোয়ারী পুজা হয়। উত্তর পাড়ায় বিন্দুবাসিনী ও দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমদ্িনী 
মৃদ্তিব পূজ হয়। পূর্বকালের এমন কি ১৮৪৬ খ্রীঃ অব পর্ধান্ত সাহিতা সমালোচন। 
কবিলে দেখা যায় যে এই মেলার কয়দিন উলার গৃহস্থ শাত্রেই সমাগত বিদেশীয়গণের 
সেবায় রত হইতেন এবং যে কেহ এইরূপে অতিথী অভ্যাগতের সমাদর না করিত 
সেই গ্রামের প্রধান কর্তক সমাজচাত হইত।১১ পূর্বের উলার কৌতৃকী ব্রাক্মণগণ সমগ্র 
বাঙ্গলা হইতে ভিক্ষা সাধিয়! মায়ের পূজায় সমারোহ ব্যাপার করিতেন । 

এই উপলক্ষে অনেক কৌতুক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে কথিত আছে 
উলার মায়ের সেবক কোনও ব্রাঙ্ষণ কোনও এক কপন ধনীর নিকট মায়ের পূজার কারণ 
টাদা ভিক্ষা। করিতে গমন করেন । বাবুটী বয়সে প্রবীণ, স্থুল কলেবর, এক চক্ষু হীন, 
নিঙ্গের বুদ্ধিবলে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াও অসম্ভব রুপণ ছিলেন বাবুটা ব্রাহ্মণের 


».পৌনঃপুনিক কাতর প্রার্থনায় উত্তেজিত হইয়া যখন বলিলেন “দেখ ঠাকুর বার বার কেন 


: আর ও প্রসঙ্গ আনিতেছে ; আমার নিকট কিছু গ্রত্যা” করিও না কারণ দেখিতেই 


তো। পাইতেছ যে বাজে খরচ আমার আদৌ নাই ওট! আমার কুষ্ঠীতেই লিখে না,” তখন 


্রাক্মণ অনন্যগতি হইয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন “মহাশয় যাহা! আদেশ করিতেছেন তাহা 
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সত্যা, কিন্তু বাজে খরচ যে আপনার আদৌ নাই তাহাতো৷ ঘোধ হইতেছে না, দেখিতেছি 
আপনার একটী চস্ছ নাই, ষেটা আছে সেটাও ক্ষীণ শক্তি, সেইটীর জন্যই পরকল! বাবহার 
করিয়া থাকেন ? বাজে খরচ বদি নাই তবে যে চক্ষুটী একেবাৈ দৃষ্টিশকিহীন সেটিতে 
পরকল! কেন?" বাবু নিকত্তর, ব্রাহ্মণ সফল মনোরম হইয়া বিলক্ষণ দক্ষিণার সহিত 
বিদায় পাইলেন। 

আর একবার হেইরিংসের দৌর্দণড প্রতাপ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কার্যযোপলক্ষে 
ভাগিবধী দিয়া গমনকালে শাস্তিপুরের ঘাটে কিয়দ্দিবসের জন্য অবস্থান করেন। উলার 
ব্রাঙ্মণ মায়ের /মবকগণ এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে দেওয়ানের নিকট হইতে বিলক্ষণ 
কিছু মায়ের পূজার পার্বনী আদায় করিবার মানসে সদলে শাস্তিপুরের ঘাটে দেওয়ানের 
বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাদের সকলের তখন মল্পবেশ হস্তে এক এক গাছি 
রজ্ছু, এই বেশে বজরার সম্মুখে আসিয়। তাহারা সমস্বরে “বেটা সিংহ কোথায়? বেট 
সিংহ কোথায়”? বুবে এক মহা কোলাহল উত্থিত করিলেন । সিংহ মহাশয় 
ব্রাহ্মণগণের এইরূপ সাম্ফ আহ্বানে সচকিতে বজরা হইতে বাহির হইলে, মায়ের প্রধান 
পাশ বজ্ছু হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন “বেটা সিংহ, মহামাযে* সিংহের পায়ে বাথা 
হইয়াছে, কাঁল রাত্রিতে তাই দয়ামযি আমাদের প্রতাদেশ করিয়াছেন যে মায়ের সিংহের 
স্থানে তোমায় লইয়া যাইতে হইবে ; এবার মায়ের ইচ্ছ। তোমার স্বন্ধে চাঁপিয়া আসেন, 
তাই আমরা রজ্জু হস্তে তৌমাকে লইতে আসিয়াছি, এখন মায়ের আমিবার ভার তোমার 
উপর; তক্কি গদগদ চিন্তে মিংহ মহাশয় ব্রাঙ্মণগণের কৌতুকাশীর্বাদ মস্তকে লইলেন 
এবং সে বার মায়ের পূজার সমগ্র বায়তার স্বীয় স্বন্ধে গ্রহণ করিতে হ্বীকার হইলেন । 

এখন দেশের লোকের 9 ভক্তির আর সে প্রবল! শক্তি নাই, উলাষ মা চণ্তীবও 
আর সে সম্বদ্ধিশালী পূজা! নাই, মেলা হয় লোক যায়, তামাসা দেখে, কিন্তু হায়' 
সভক্তি মায়ের পুজা কয়জনে কচুর । 

ই, বি, এস, রেলের কাচড়াপাড়া স্টেশনের নিকট । ইহা কর্তীভজা সম্প্রদায়ের 
প্রধান আড্ডা । কীাচড়াপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া অনুযন ছুই ক্রোশ 
উত্তর পশ্চিমমুখে যাইতে হয়। সম্বসরে এখানে যতগুলি পর্ব 
অনুচিত হয় 'তন্মধো ফান্ধনী পুণিমার দোলপর্বই সবিশেষ প্রসিদ্ধ ও এই উপলক্ষে রেল, 
ষ্টীমার ও নৌকাযোগে বন সহ নরনারীর সমাগম হয় এবং বহু সহশ মুদ্রার দ্রবাদি 
খবিদ বিক্রয় হইয়া থাকে । 

মেহেরপুর সবভিভিসনের মধীন | পৌষ সংক্রান্তিতে তিন দিব ব্যাপী মেলা 

রা বসিদ্ন! থাকে, ইহা কম্রায়ের মেলা নামে খাত । এই । রুষরায়জী 
ঞিিজা নদীয়[ঝাজের বিগ্রহ । রুষ্করায়জী বিগ্রহের বাম পারে শ্রীমতি 
রাধিকা যৃত্তি নাই কুগ্টরায়জী একক । কথিত আছে কোনও সময়ে 
ঠাকুরাণীর গাত্র হইতে যবন জাতীয় চৌরে অলঙ্কার অপহরণ করিলে পৃজারিরা তীহাঁকে 
মন্দির সন্নিহিত দীঘিকায় বিসঞ্জন দেন, তদবধি ঠাকুরের আদৃষ্টে আর দেবী মিলে নাই। 
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এই মেলায় প্রীয় ৩৪ সহন্্র লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলার পর দিবস 
এতদগ্চলের যাবতীয় গৃহস্ত তাহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট সর্ধবিধ ফল কষ্চরায়জীকে উপহার 
ভ্বেয়। সেই সকল উৎরুষ্ট ফল বাঁশি দেখিয়! ইহাকে কৃষী প্রদর্শনী বলিয়া! মনে হয়। 
প্রতি ব্সর আষাঢ় মাসে অন্থুবাচীর সময় এখানে প্রায় পক্ষকীল ব্যাপী একমেল' 
মা বসিয়। থাকে । নদীয়া! জেলার মুসলমানগণের যতগুলি দরগা 
বা পীরের আস্তানা আছে তন্মধ্যে এইটী সবিশেষ প্রসিদ্ধ। 
এখানকার পীর “অল্লিক গস্” নামে খ্যাত। “মলিকগস্* উপাধি বিশেষ, “মলি-অল 
গস” হইতে ইহার উৎপত্তি। গস্‌ শবে ফকির বুঝায়, মলি-অল অর্থে বাদস। অর্থাৎ 
ফকীরের বাদসা । এই আস্তানাটা কত দিনের প্রাচীন তাহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় 
না, তবে কিন্বদস্তী এইরূপ যে যখন কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবানন' মজুমদীর 
এই মাটীয়ারীতে তাহার রাজধানী স্থাপনা করেন তখন উক্ত পীর ও তদীয় ভ্রাতা করিম 
দুইটি শিশ্ত ( একজন রজক অপর নাপিত ) সমভিব্যাহারে এখাঁনে আগমন করেন । 
স্থানীয় মুসলমানগণ করিমের বিবাহ প্রস্তাব করিলে করিম তাহাতে অস্বীরুত হইয়া এখান 
নদী তথায় তিনি জাহির হয়েন এবং 
ভীহাবর স্তর ৭৭ ১২ তাহার কবর হয়। ছুই ভ্রাতাই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যাহাকে 
যাহা বলিতেন তাহাই সি হইত । মল্লিকগসের পাশে তাহার শিষ্য দুটীরও কবর হয়। 
এই পীরের কষ্চনগরের রাজাদের দত্ত অনেক পীবোত্তর ছিল কিস্ত এখন উহ] কতক 
জমীদীরের খাস দখলে কতক সেবাইতগণের নিজন্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে । মেলার 
প্রথম তিন দিন ৮১০ সহস্র লৌক সমবেত হয় । এই মেল।য় মুসলমানগণের টুগী, হাতা, 
বেড়ী, কণ্ডা প্রভৃতি লে।হাঁর সামগ্রী, কাটকাটরা৷ ও মনোহারী দ্রবা ইত্যাদি বিক্রীত হয়। 
ইহা করিষপুর থানার অধীন। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে পক্ষব্যাপী মেলা 
বসিয়! থাকে এতছৃপলক্ষে প্রায় দশ সহম্র বাক্তির সমাবেশ হইয়া! 
2 থাকে । এখানকার শ্রবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজী তাহীবি উদ্দেশে তুলসী 
বিহার মেলা হইয়া থাকে । 
আলমডাঙ্গ বেল ষ্টেসন হইতে পূর্ব দক্ষিণ মুখে দুই ক্রোশ বাবধানে এই গ্রামটী 
চিতা সংস্থাপিত। প্রতি বৎসর কাপ্তিকী গুনিমায় পক্ষবাপী এক মেলা 
হইয়া! থাকে এবং অন্যানদশ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। এখানকার 
গ্রীবিগ্রহ রাধারমণ জীউ । কথিত আছে যে শকাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারন্তে বর্তমান 
গোস্বামী দুর্গাপুব যে স্থানে অবস্থিত তথায় নিবিড় বন ছিল। এক পরম রূশবান সিদ্ধ 
সন্ন্যামী সেই বনে বান করিতেন ৷ সাধারণ লোকে তীহাকে গোশ্বামী বলিত। একদিন 
কতকগুলি দ্য কোন স্বান লুগ্ন পূর্ববক এই বন মধা দিয়া প্রত্যাগমন কালে পিপাসার্ত 
হইলে এই গোস্ব।মী যোগবলে আপনার ক্ষুদ্র কমগুলু হইতে তাহাদের সকলকে জ্ণ্দানে 
পরিতুট করিলে দস্্াগণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে তাহাদের পুষ্টত সামগ্রীর মধা হইতে 
এই'বাঁধারমণ জীউ বিগ্রহ তাহাকে অর্পন করে। যোগীও তদবধি সাদরে এই শ্রীবিগ্রহের 
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সেব! ঢালাইয়া আসিতেছিলেন। কিছুদিন পরে এই গোস্বামীছুর্গগগুরের প্রায় ১৪ ক্রোশ 
দক্ষিণে অবস্থিত জয়দিয়। বাসী রাঁজ। বায় মুকট রায় স্বগয়ার্থ এই বনে আগমন করেন এবং 
এই নবীন গোস্বামীর অপরূপ রূপ ও অলৌকিক যোঁগবল প্রতাক্ষ করিয়া স্বীয় একমাত্র 
ছুহিত) হুর্গীবতী দেবীকে তীয় করে সমর্পণ করেন এবং বন কাটাইয়' নগর স্থাপনপূর্ববক 
ইহার “তোস্বামী হৃর্গীপুর” নামকরণ করেন । পরে বাধ মুকুটের পুত্র রাক্ত শ্রী বায় 
১৫৯৬ শে রাধারমন দেবের নিমিত্ত ইঈক নিশ্মিত একটা শ্রীমন্দির গ্রস্ত করিয়া দেশ । 
শ্রীমন্দিরটির ঘনেকাংশ যদি ও এক্ষণে ম্বপ্তিকাপ্রোথিত হইয়া গিয়াছে ও উহা ক্রমেই 

ংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে তথাপি মনোযোগ সহকারে ইহার ইষ্টকেব উপর খোদিত 
কারুকার্যা দেখিলে মোহিত হইতে হয় । মন্দিরটি পূর্বদ্ারী এবং উহার দক্ষ পার্শে 


এই সংস্কৃত কবিতাটি খোদি'ত আছে-__ 
“কালাহ্ক বণেন্দু মিতে শকাঁকে 
জোটে শুভে মাসি স্থনিষ্বলাশয়ঃ | 
প্রীক্ণ বায়: শুভ সৌধমন্দিরা । 
শ্যুক্ত রাধারমণায় সন্দদৌ ॥” 


ই, বি, এস, বেলের উপর। প্রতি বত্র সমগ্র জান্চ মাস বাপি এখানকার 
টিয়ার শীবিগ্রহ যুগলকিশোর দেবের এক মেল বসিয়া থাকে। এই 
যুগলকিশোর দেব বহুকাল হইতে এই স্থানে প্রতিঠিত আছেন । 
প্রবাদ গঙ্গারাম দান নামে একজন হিন্দস্বানী মহান্ত শ্রীবুলাবন বাম হইতে কিশোর 
মৃত্তি লইয়। প্রথমে নদীয়! সমূদ্র গড়ে আসিয়া এক সেবা প্রকাশ করেন পরে বগঁব 
হাঙ্গাম! কালে নিঃশক্ক হইবার মানসে আডংঘাটার তহার দেশস্থ রামপ্রাদ পাচড নামক 
এক ব্যক্তির নিকট উঠিয়া আসেন, এ রামপ্রাদ পাড়ের গোপীনাথ নামে এক বিগ্রহ 
ছিলেন অগ্যাপি যুগল কিশোর “দেবের শ্রমন্দিরের দক্ষিণে এ সেব। চলিত আছে । 
বুহদাকার মৃত্তি এক দিন একক ছিলেন প্রবাদ মহারাজ রুষ্ণচন্্র মৃত্রিকাগর্ভে এক রাধিকা 
মৃত্তি প্রাপ্ত হইলে এই কিশোরের সহিত কিশোরীর মিলন করেন এবং তাহাদের সেবার 
নিমিত্ব ১২৫ বিঘা লাখরাজ ভূমি দান করেন ও তাহাদের যুগল কিশোর আখ্যা প্রদান 
করেন । শুন! যায় বর্তমান মনদিন্রটী ১৭২৮ খ্রীষ্টাবে স্থাপিত | গঙ্গান পর যশোদানন্দন 
পরে চবণ দাস তৎপরে হব্দাল পরে শুবারাম দাস তত্পদুর বখুনাথ দাস মহস্তর 
গদী প্রাপ্ত হয়েন। ঠাকুরের গৃহপ্রাঙ্গনস্থিত ধান্য গোল! হইতে বাণাঘাটের স্প্রসিদ্ধ 
জমীদার “কুষ্ণপান্তীর" প্রথম সৌভাগা স্থচিত হয় । পূর্বে এই স্থানে বহু নাগা সন্গাসীর 
বাম ছিল। প্রায় ৩০ বংসর পূর্বেব এখানকার তদানীন্তন মোহান্ত কক এই বর্তমান 
মেলাটি স্থাপিত হয়। প্রবাদ যে জৈষ্ঠ মামে যুগলরূপ দর্শন করিলে দ্বীষ্লোকের আর 
বৈধব্যসঙ্ঘটিত হয় না, 'তাই এই এক মাস ধরিয়া অন্যান অন্ধ লক্ষ সী পু এই স্থানে 
আসিয়! দেবদর্শন করিয়া! থাকেন । 
কাচড়াপাড়া বেল গ্রেশন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে 
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প্রতিবৎসর অগ্রাহয়ণী কুষ্টৈকাদধী তিথি হইতে দিবসত্রয় মেলা ও উৎসব হুইয়। থাকে । 
কিয়া এতদুপলক্ষে প্রায় ৮১০ সহমত স্্ীপুরুষ সমবেত হয় । কথিত আছে 
প্রীয় ৭৬ বৎসর পূর্বের এই স্থানে এক উদামীন বৈষ্ণব বাস করিতৈন, 
তিনি এখানে নিতাই চৈতন্য ও অন্যান্য বিগ্রহমৃত্তি স্থাপন! করিয়া পরম ভক্তি সহকারে 
পৃজার্চনা! করিতেন, এই সময়ে খড়দরহের এক গোস্বামী এখানে শিশ্ক গৃহে আসিয়া এই 
উদ্দাসীনের ক্রিয়াকর্্ণ দেখিয়। তাহার প্রতি তক্তি ও প্রীতির উদয় হইলে তিনিও তাহার 
সহিত মিলিত হইয়া! এখানে রহিয়া যজন যাঁজন করিতে থাকেন এবং এ উদাসীনের 
স্বত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বিগ্রহাদির ধথানিয়ম সেবা চালাইতে থাকেন। 
পরে তাহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তাহার দৌহিত্রেরা৷ আসিয়! তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি 
উন্নরাধিকার কবেন। এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ। রুষ্ণচন্দ্রের খুল্পতাত বংশীয় 
রামকুমার বায় মহাশয় স্থখসাগর, পলতা, কুলিয়া 'শ্রডৃতি গ্রাম সকলের জমীদার ছিলেন, 
তাহার পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয় মাধবটাদ রায় মহাশয় ত্তবিখ্যাত জঙ্জ বারেটো 
সাহেবের স্ুখসাগর কন্সারণ নামক নীলের কুী জন্‌ লালিটা সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া 
বিশেষ দক্ষতাব -“*"ন চালাইতেছিলেন স্তরাং এতদঞ্চলে তখন তাহার প্রতাপ 
অপ্রতিহত ছিল। এই মাধব্টাদের সহিত বলাগড়ের অচ্াতানন্দ গোস্বামীর বিশেষ 
সন্ভাব ছিল তাই অচাতানন্দের অশ্নরোধ ক্রমে বন্ধুতার খাতিরে মাঁধবটাদ তীহার লাঠিয়াল 
দিয়া উদদীয়মান কুলিয়ার পাঠটী খড়দহের গোম্বামীগণের হস্ত হইতে বলপূর্বক কাঁড়িয়া 
লইয়া অচ্যুতানন্দকে দেওয়াই দিলেন । এই অচ্াতানন্দ * তদ্ংশীয়গণের যত্বে কুলিয়ার 
পাঠের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে পরে কলিকাতা মলঙ্গা বৌবাজারে কিষণ দয়াল 
ধব মন্দিরাদি করিয়া চ্ওয়ায় এখন ইহা বেশ জাকিয়া! উঠিয়াছে। 
নদীয়ায় এই কয়েকটা স্রবিখ্যাত মেলা বাতীত প্রতিবৎ্নর মাধীপুণিমায় চাকদছে, 
শ্রাবণ সংক্রাঞ্চিতে চাকদহের সন্িকটবন্তী শলাকির বিলে ; কাতিক সংক্রান্তিতে 
আ|্নলিয় কাঘ়েত পাড়ায়,১২ ন্বসিংহ দেপাড়া ও নধস।$ পাঁচুঠাকুরের নিত্য মেলা, 
ভীম একাদশী শ্বিনিবাসের হরিসভার মেলা, অগ্রহায়ণের শুরু চতুখতে কষ্ণখনগর 
দোগাছিয়ার মূল।র মহোৎসব যাহাতে শ্রীঞ্রনিত্যানন্দের শ্রীমস্তকের একট পাগড়ী প্রাদশিত 
হয়, পৌধী শুর্লততীয়ায় যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের মহোৎসব, মাধীপুণিমায় পাটুলীর 
মেল; ভে।মরার মেলা, মেহেরপুরের মধ্যে মুরটীয়ার জগন্নীথদেবের স্নান যাত্রীর মেলা 
ও শ্ররামনবমীর না, আমবুপি গ্রামে বাসযাত্রার মেলা, রাণাখাটে প্রতিবৎসব 
রাসপূণিমার পরের অঙ্ইমীতে এবং মাধীপুরিমীর পরের সপ্তমীতে যথাক্রমে অন্নপূর্ণা ও 
মহিষমন্দরিণী বিরাট মেলা ছুইটী, ১ ত্র শুরু একাদশী হইতে ৩ দিন কৃষ্জতগর রাজবাটার 
বারদে!ল মেলা, মেহেরপুর টাদবিঘ গ্রামে মাসবাপি রাস যাত্রার মেলা; নাকাশীপাড়া, 
সদরএর ব্রান্ষণীতলার মেলা ; নবদ্বীপে দশহারার ফেল" কুষ্িয়া ভোমরার খ।মনবমীর 
মেলা ও খালিসকুণ্ডি গ্রামের চেত্রমাসে অন্নপূর্ণা মেলা; বীরহীর মদন গোপালের 
দোলপুণিমার মেন? ; মেহেরপুর টাদঘরের মেল! ; চাপড় সদবের ধন্ম পৃজীর মেল। ; 
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চাঁকদহে মাধী পৃণিমার মেল! $ আরও ক্ষত ক্ষুত্র কতিপয় মেল ন্দীরায় হইয়া থাকে । 

এই মকল মেল! ব্যতীত নদীয়ার প্রতিবৎসর গঙ্গান্ানের নিমিত্ত নিয়লিখিত 
কয়েকটি স্থানে বহু দূরদেশ হইতে জনসমাগম হইয়! থাকে । গঙ্গা হিন্দুর অতি পবিত্র 
তীর্থ; শান্মে বলে *সর্ববতীর্ঘময়ি গঙ্গা” গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ যাহ! প্রত্যেক হিন্দু তাহার 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া একবাকো পবিভ্রতম তীর্থ বলিয়া মান্ধা করিয়া থাকে। 
নদীয়া! সেই গঙ্গাময়ি মহাতীর্ঘ, পবিত্র গঙ্ষা স্বত্তিকা হইতে সমভূত। এখানে বহু 
দরদেশ হইতে এমন কি ক্ুদ্বর মণিপুর হইতেও হিন্দুগণ কলুষনাশিণী গঙ্গাসলিলে নিজ 
নিজ পাপ ম্মীলনের নিমিত্ত সমবেত হন। প্রথমতঃ শ্রশ্রমহাপ্রভুর জন্মভূমি 
গঙ্গাজালাঙ্গী সঙ্গমৈই অধিক সংখাক লোক সমাবেশ হইয়া থাকে । তৎপরে শান্তিপুর, 
পূর্বে ঠিক শাস্তিপুরের নিম দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন এক্ষণে গঙ্গা ও শীস্তিপুরের 
মধ্যে এক বিস্তীর্ণ চড়া পড়িয়াছে। এখানেও গঙ্গাঙ্গানে ও অদ্বৈত বংশজ গোম্বামী 
প্রভুগণের বাসভবন বলিয়া গুরুপাঠ দশশনে বহুলোক সমাবেশ হয় । তনিয়ে চাকদহ বা 
চক্রতীর্ঘে এখানেও যশোহর খুলন! প্রভৃতি স্থান হইতে গঙ্গান্মানার্থ বজন সমাগম হইয়া 
থাকে, তবে গঙ্গা এখন চাকদহ হইতে সরিয়া বাইতেছেন বলিয়া ধাত্রী সংখা। ক্রমশ: হ্রাস 
হইয়। আমিতেছে। 


সরা 


১ এই দুই মহাপুকুষের বংশাবলী নদীয্ায় বহুদিন বিরাজ করিতেছেন ; এতন্সধ্যে 
মাধাইএর বংশ ২০ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে নির্ববংশ হইয়াছে এখন একমাত্র জগাইএর 
বংশ এখানে রহিয়াছে, ইহারা! “ছ্যাককল্লাবাড়ী* উপাধিত্তে প্রসিদ্ধ, কৌতুকের কথ! যে 
ইহারা বংশাহ ক্রমে শান্ত পরিবার । 

২ এই কাজীর মমাধি আজ পধ্ন্ত ( বর্তমান ) মায়াপুর গ্রামের অদূরে উত্তর পূর্ব 
কোণে বিছ্মান রহিয়াছে একটা স্ববৃহৎ গোলোক টাপার বৃক্ষ এ সমাধির উপর জনগিয়া 
স্থশীতল ছায়া দানে কবরটাকে শীতল রাখিয়াছে। অগ্রসন্ধানে জান গিয়াছে এই কাজীব 
নাম ছিল “মৌলানা -সিরাজ-উদ্দিন” কথিত আছে ইনি নদীয়ায় কাজী পদে প্রতিতিত 
হইবার পূর্বে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন । এ বিষয়ে 7). 
120100075 9090151081 45000017001 8610881 ৬০1. 1. 0.0. 367 (24 291891783) - 
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10621 [16 73010%/21] 000110619 ৮/1)616 1 2 (010 016 10216 831915 06006 
1%9012109 91180100110, ৮7180 75 5810 60 1785 06617 016 15201861 ঁ 1105810 
5812 21118 01 860891 (1494--1522, 4১. 10.) 
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৩ মহাপ্রভূর দীক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে নানারপ দেখা বায়, কিন্ত 
মূলতঃ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথ সমস্ত গ্রন্থেই একরূপ নির্দেশ আছে। আমরা এখানে 
চরিতাস্বতের” অন্গুলরণ করিলাম । 

৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্-চন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, শ্রীনরহরি 
দীসের নবছীপ পরিক্রমা! পদ্ধতি, বৈষ্বচুড়ামণি প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তাগণের 
বিরচিত পদসমূহ ও অন্তান্ত বহু প্রামাণিক গ্রন্থরাঁজি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে 
কুলিয়। গ্রামে পতিতপাবনাবতার শ্রীমদেগীরাঙ্গ প্রভু অধ্যাপক চাঁপাল গোপালকে 
“শ্রাবাস অপরাধ” হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, ষে স্থানে শ্রপ্রভু ভাগবতবেত্তা মায়াবাদী 
পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তাপরাধ মাজ্জন। পূর্বক বর দিয়াছিলেন এবং যে স্থানে কৃষ্ণানন্দ 
নামক তন্ববিৎ কোনও পণ্ডিত বৈষ্ণবাঁপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়। শ্রীমন্সহাপ্রভুর কৃপায় 
রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন সেই যোগীজন দুর্লভ মহাতীর্থ কুলীয়া তদানী- 
স্তন নবদ্ধীপের সন্গিহিত একটা পল্লী বিশেষ ছিল এবং উহা তাৎকালীন গঙ্গার পশ্চিম 
কুলে ( এখন যেখানে নবদ্বীপ অবস্থিত প্রায় সেই স্থানে ) অবস্থিত ছিল, সেই পরম 
পবিভ্রতা ভূমির সম্বন্ধে শ্রীনরহরি দাস “নবদ্বীপ মণ্ডল” বর্ণনাকালে ইহাকে নবদ্বীপের 
নয়টা দ্বীপের “শা পশ্চিম দ্বীপরূপে উল্লেখ করিয়া ইহার এইরূপ ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন 
যথা» 


“কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্বের কৌলঘীপ পর্বতা খ্যানন্দ ধাম ॥ 
প্রভু প্রিয় ভক্ত কোলছ্বীপে । পর্বতের প্রায় দেখ। দিল। কোল রূপে । 
কোল দ্বীপ নাম এইমতে । অত্যন্ত মধুর কথা৷ আছয়ে ইহাতে ॥ 


শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদ় নাটকে স্থবিখ্যাত কবিকর্ণপুর মহাশয় কুলিয়! সম্বন্ধ এইব্প 
লিখিয়! ছিলেন যে উতকালাধিপতি রাজ। প্রতাপকদ্র মহাপ্রভু কুলিয়ায় আছেন শুনিয়। 
কুলিয়া কোথায় তাহ সার্ববভৌমকে পুছিলে তিনি বলিলেন-_-ষথা! কৰি কর্ণপুরের চৈতন্য 
চন্দ্রোদয় নাটকের পুরুষোত্রম মিশ্র ওরফে প্রেমদীস কত বঙ্গা্গবাদ নাটকে: 
“সার্বভৌম বলে বাজ! নবদ্বীপ পারে । 
কুলিয়। নামেতে গ্রাম গঙ্গার ওধারে ॥” 
পুনশ্চ এ__“নবছীপ পারে সে কুলিয়া নামে গ্রাম । 
শ্রীমাধব দাস তথা আছে ভাগ্যবান ॥” 
পুনশ্চ ই-_“সপ্তদিন এইমতে কুলিয়া নগরে । 
ভাসাইল। সর্বলোক আনন্দ সাগরে ॥ 
প্রাতঃকালে চলিলেন গঙ্গ। তটে তটে 
স্বর্গে মর্ত্য হরিধ্বনি কলরব উঠে ।” 
প্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবন দ. ' ঠাকুর কুলিয়ারে গঙ্গার উপর 


বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন, 
“তবে নিত্যানন্দ সর্বপার্দের সঙ্গে | প্রতি গ্রাষে ভ্রমে কীর্থনের রঙ্গে ॥ 


২৯৯ নদীয়া-কাছিমী 
খানা যৌতা বড় গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্কার ওপারে কভু যায়েন কুলি! 7” 


পুনশ্চ এ অস্তা খণ্ড ও অধায়ে,- 
“কুলিয়া নগরে আইলেন ন্তাসীমণি। সেইক্ষণে সর্বদিকে হইল মহাধ্বনি ॥ 
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ার । শুনিমাত্র সর্বলোক মহানন্দে ধায় ॥ 
বাচস্পতি গ্রামেত্তে যত গহন আছিল । তার কোটী ফোটা গু সকল পবিল ॥” 

খা নাঃ ঝা 

“ক্ণেক আইল* মহাশয় বাচস্পতি। তিনি নাহি পায্নেন প্রভূর কোথা স্থিতি ॥ 
কতক্ষণে মাত্র বাচস্পতি একেস্বর | ডাকি আনিলেন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥” 
শ্রীচৈতন্ত চরিতাস্বত মধা খণ্ডে ১ম অধায়ে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন__ 
“লুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দরে প্রসাদ । গোপাল বিপ্রের ক্ষম। প্রবাস অপরাধ ! 
পাষণ্তী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে। অপরাধ ক্ষষি তারে দিল কষ্ণপ্রেমে 


এ বর্ণন! পাঠে কুলিয়ায় অবস্থান সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা হয় না, বিশেবতঃ কবিরাজ 
গোস্বামী বহুস্থলেই শ্রীবুন্দাবনদাসের বিস্তাবিতরুূপে বণিত বিষয় গুলি সংক্ষেপে লিখিয়া 
সারিয়াছেন যথা, 

“শান্তিপুবু পুন কৈল দশদিন বাস। বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ 

অতএব ইহা তার না কৈল বিস্তার । পুনকুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে বিজ্ঞার ॥" 

এক্ষেত্রে তাহার নিকট বিস্তারিত বণনা আশা করা যায় না তিনি চবিতাম্বতের 
মধাখণ্ডে লিখিয়াছেন যে শ্রগ্রু পানীহাটা হইতে কুমাবহটে শ্রবাসকে দশন দিয়া কাঞ্চন 
পল্লীতে শিবানন্দ সেন ও বাস্তদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ বাচস্পতি গৃহে উপনীত 
হইলেন ও তথা হইতে কুলিয়ায় গেলেন । এই বাচম্পতির গুহ কুলিমার নিতান্থ 
সন্িহিত না হইলে চৈতন্য ভাগবতের পূর্বোদ্ধত অংশের অনুযায়ী তিনি কদাপি 
“ক্মণেকের” মধো কুলিয়ায় শ্রীপ্রভুব নিকট উপস্থিত হইতে পাবিতেন না । এখন দেখিতে 


হষ্টবে এই বাচম্পতির গৃহ কোথায় ছিল, 
কতা তাগ বাতি 
“সার্বভৌম ভ্রাতা বিগ্যাবাচস্পরতি নাম ।” 
পুনশ্চ এ মপাথ্ণ্ডে ২১ অধায়-_ 
“হেন মতে নবছ্ীপে প্রভু বিশ্বস্তর । বিহরে সংহতি নিতা নন্দ গদাপর ॥ 
একদিবস প্রন করে নগব গ্রমণ | চারিদিকে যত আপগ্চ ভাগবতগণ ॥ 


নার্ধবভৌম পিতা বিষারদ মহেশ্বর । তাহার জাঙ্গালে গেল প্রন্ত বিশ্বস্তর ॥ 

সেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাম। পরম স্ুশাস্ বিপ্র মোক্ষ অভিলাঘ।” 

উহ্না হইন্ডে জানা যাইতেছে ঘে মহেশ্বর বিসারদ, সার্বভৌম ৪ বিগ্যাপাচস্পতির 
পিতা ছিলেন এবং ভাহাব নিবাস নবদ্বীপেরই এক অংশে ছিল, আবার স্তাহার নিবাস 
নবন্ধীপের যে অংশে ছিল কুলিয়! তাহারই সঙ্গিকটবলী ছিল তাই সংবাদ প্রাপ্তিমান্ 
“ক্ষণেকের” মধ্যে বিশারদ মহাশয় প্রভুর নিকট যাইতে পারিগ্নাছিলেন। | 


নদীয়া-কাহিনী ২০১ 


'আবার শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে দেখা যায়,__ 
“গাঙ্গান্মান করি প্রভু রাচদেশে গিয়া । ক্রমে ক্রমে উত্তরিল৷ নগর কুলিয়া 
ূরববাশ্রম দেখিবেন সম্গ্যাসের ধর্ম । নবদ্বীপ আইল প্রভু এই তার মর্ম ॥ 
মায়ের বচনে পুনঃ গেল নবদ্বীপ | বারকোনা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥” 


উহা হইতে কৃলিয়া যে ত্দানীস্তন নবন্ীপেরই অংশ বিশেষ তাহাই প্রমাণ 
ইইতেছে। 

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে কলিয়! যে নবদ্বীপের পর পারে অবস্থিত তাহা স্পষ্টরূপে 
উল্লিখিত আছে,_- 

“ততঃ কুমারহটে শ্রবাস পণ্ডিত বাটা মভ্যাষযৌ । 'ততো৷ অছৈত বাটীমভ্যেঘা 
হরিদাসে নাঁভিবন্দিত স্তথৈব তরণীবর্তনা নবদীপস্ত পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাস 
বাটা মুক্তিণবান 1” 

বিখাতত পদকর্তী প্রেমদাস্‌ বংশীবদন ঠাকুরের জন্মবৃত্তাস্ত লিখিতে যাইয়! 
লিখিয়াছেন__ 

“নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে, কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান। তথায় 
আনন্দধাম শ্রীছকড়ি নাম মহাতেজ। কলীন সন্তান ।” 

এই সকল এবং অন্ান্য বন্ছ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্থির নিশ্চয়ে বল যাষ 
যে কুলিয়। গ্রাম তদানীন্তন নবদ্বীপের অবাবহিত পরপারে গঙ্গার তীবে বর্তমান নবন্বীপের 
দক্ষিণাংশে সংস্থাঁপিত ছিল । কিছুকাল পূর্বেও এস্থান “কোলের গঞ্জ” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 
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চষ্চ অফ ইংলগ্ের প্রচারকগণের রুত খ্রীষ্টানের ন'খা? নদীয়ায় সর্বাপেক্ষা অধিক; 
এমন কি বঙ্গের অন্য যে কোনও জেলার অপেক্ষা অিন্দ। এই সম্সিতির *১ারকগণই 
নলীয়ায় সর্বপ্রথম ( ১৮১১ খ্রীঃ ) প্রচার উদ্দেশে আগমন কবেন ; প্রায় ইহীর সম সময়েই 
“লগুন সিশিনারি সোসাইটীর* মি: হিল, ওয়ারডেন, ট্রইন প্রমূখ পাদরীগণ শাস্তিপুরে 


২২ নর্দীয়া-কাহিনী 


আড্ডা স্থাপন করেন । ১৮৩২ ্রীষ্টাবে মিঃ ডিয়ার কষ্ণণগর ও নবন্বীপে ছুইটী প্রচার 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৮ অন্দে কম্নগর, ভবরপাড়া, আনন্দাবাস ও সলুয়া প্রভৃতি 
স্থানে ৫৬০ জন ব্যক্তি খৃষটধর্্ম গ্রহণ করেন । ১৮৪ অর্ধে কাপাসডাঙ্া চাপড় এবং 
রতনপুরে গ্রচার আড্ডা স্থাপন করা হয় এবং সোলোতে একটা গির্জ! নিম্মিত হয়। 
১৮৪১ শ্রীযঃতে চাপড়া ও কষ্ণনগরের গিজ্জী নিম্মীণ কাধ্য আরব হয়। ক্যাপ্টেন স্মিথ 
নামে একজন সাহেব গিজ্জার নক্সা প্রস্ততি করেন। ১৮৪৩ অন্দে এই ছুইটী গিজ্জার 
কাধ্য মমাধা হয়। এই বৎসর খ্রীষ্টান সমান্ভূক্ত লোকের সংখ্যা হয় ৩১৯*২। ১৮৫০ 
অন্দে চাপড়া স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৬৪ অন্ধে সোলোতে স্থাপিত নর্খাল স্কুল যাহা 
প্রথমে কাপাসভাঙ্গ: পরে শাস্তিপুরে স্থানান্তরিত হয় তাহা স্থায়ীরূপে রুষ্ণনগরে স্থাপিত 
হয়। ১৮৮৬ অন্দে নদীয়াবাসী সমস্থ শ্রীষ্টানগণের নেটিভ চার্চ কাউন্সিল নামে একটা 
সমাজসমিতি গঠিত হইয়াছে। ১৯০৬ অন্দে বাণাঘাট মেডিক্যাল মিমন স্থাপিত 


হইয়াছে । 


৬ শ্ররাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা স্বাছ্তো যেনাসুতমধুরিমা কীদৃশো বা 
শীদয়ঃ। লৌখ্যং চাস্তা মদম্ুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভ্যত্বস্তাঢাবান্ধ: সমজনি শটীগ্ভ- 
দিদ্ধী হরীন্দু। -_ইতি শ্রীচৈততগ্তচরিতাস্থতে ॥ 


৭ এই মন্ত্রের পাঠীন্তেরও দৃ্ হয়। যথা-_কর্ী আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার 
তুমি আমার তোমার স্থখে চলি ফিরি তিলাদ্ধ তোম। ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্ষে 
আছি দোহাই মহাপ্রভু । 


2 ৬210) 4১518010 136562101) এর ০1. 1] এ এই মগ্ত্টার এইরূপ ইংরাজি 
'ক্্ম। প্রদান করিয়াছেন ,-_-401 5101555 1:01? 01 859 1:01. ৪৫ 089 
0/625016 £ ৪০ 800 16011) 11009, 1750100190 2174 ৮100001106৩, 1 200 
9৬510 %4111) 7166) 58৬০ 01 2162 1,01৫. 
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1169 816 501680175, 00 ০10160 2008 0০ 10%/৩1 010.6075, 000 91 0191? 
01609100959 15 10 51005010006 210) 8০01181 ৬1510 91 00৪ 03940655 ০01 ৮৫19 
1001%10021 1050920. 01 ৫ 10190611911771850, 6201) ০0176 15 21109%/6৫ 10 16121 
006 ৫015 1515 ০901) 17005 8500190917)604 00 12001); ৪ 56016 ৪17 
09110)60 20021101617 15 01/909590 2100 06 117101906 016 17806 ০০ 566 
10610 ০%0 9০৫১ 16, 0069 816 (01050. 0151 00 4, 361077% 11%11% ৪18৫. 08৩0 09 
৪ 091101655, %/11616 08005 ০010110193 0 0105 110855. 10611 ০1715110011 
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15 41881 09 4০৬০61০, 0০৫ %/111 81৩ 07610 9955 2100. (851 01 10177, 200. 
(1)10081) 0091 51810 98190100.” 
রি ক ক সী 

[5127 0182100157৪] 61116 101659110 11690 01 00) 5606, 11565 11) 006 
516 01 18181), 105 £12170901)61 %/25 ৪. 00818. 01 06616 ০1 ০০৬5. 
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(০91. 05৬16 ৬০1. ৬] 1846. 
৯. ১। হটুঘোষ, ২। লক্ষীকাণ্ত, ৩। নয়ন, ৪। বেচুঘোষ, ৫! নিত্যানন্দ দাস, 
৬। কৃষ্ণপাস, ৭। নিধিরাম দাস, ৮। শিশুরাম, ৯। হরিঘৌষ, ১০। মেলারাম দাস, 
১১। শ্যাম কাসাপি, ১২। শঙ্কর, ১৩। কানাই ঘোষ, ১৪। রামশরণ পাল, ১৫। আনন্দ 
পাল, ১৬ | নিতাই ঘোষ, ১৭। মনোহরদীস, ১৮। ভীম বজপুত, ১৯। কিন্তু, 
২০। বিষুলদীস, ২১ । গোবিন্দ, ২২। পীচুরুইদাস 
১০ নদীয়াবানী সংখ্যাতীত শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের মধ্যে কতিপয় প্রধানের পাট মাত্র 
এখানে লিপিবদ্ধ হইল । দুর্ভাগ্যবশত: এই সকল শ্রুপাটের অধিকাংশই অতি হীন অবস্থায় 
বণ্তমান রহিয়াছে । পেবার বন্দবস্তও অধিকাংশ স্থলে অতি শোচনীয় । আবার কোনও 
কোনও পাট স্থান একেবারেই লোপ পাইয়াছে, আবার কোথাও নৃতন পাট বসিয়াছে। 
যেমন স্থখসাগর ভাঙ্গিয়। স্থখমাগরের পাট চাদুড়ে উঠিয়া আসিয়াছে, তেমনি নৃতন কুলি- 
যার পাট স্থাপিত হইয়াছে । পাট গুলির প্রতি বৈষ্ধ্সাধারণের ধাঁষ্ঠ গা হওয়া 
উচিত নতুবা আর কিছু দিনে এগুলির লোপ অবশ্থ্তাবী । 


ূর্বলীলায় গৌরলীলায় পাট 
মধুষঙ্গল শ্রীধর ( খোল! বেচা ) নবদ্বীপ । 
গন্ধর্ব গোপাল মূক্দানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ 
নাবদ শ্রীবাস নবছীপ। 
হনুমান মুরারী গুপ্ত নবদ্বীপ । 
অঙ্গদ পুরন্দর পণ্ডিত নবদ্বীপ | 
্গ্রীব গোবিন্দানন্দ নবদ্বীপ । 
বশিষ্ঠ গঙ্গাদাস পণ্ডিত »( বিদ্ভাপগর )। 
বিভীষণ রামচন্পুরী ৬ 


্রহ্ষা গোপীনাথাচার্ধয নবদ্বীপ । 


শঙ্খনিধি 
বিশ্বামিত্র 
ভদ্র 
বিশাখা 
মধুরেক্ষণা 
মধুর! 
কামমঞ্ররী 
কলভাষিণী 
সকেশী 
কলাপিনী 
স্ধীর] 
নান্দীমুখী 
সদাশিব 
তবঙ্গিণী 
গোপালিকা 
বীর! 
গোপালী 
চিত্রাঙ্গদী 
গুণচপ্তী 
স্তোকরুষ 


ভাগুড়ী 
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আচাধারত্ব 
বনমালী 
শঙ্কর পণ্ডিত 
স্বরূপ দামোদর 
বলভঙ্ ভগ্টাচাধা 
বিগ্যাবাচস্পতি 
নন্দন ব্রহ্মচারী 
বাণীনাথ পণ্ডিত 
মকরধবজ 
জগদাননদ পণ্ডিত 
মাধবাচাধা 
সারঙ্গ ঠাক 
অদ্বৈতীচাধা 
শীহয 
গোপালাচাধ্য 
শিবানন্? সেন 
কণপুর 
শ্রীনাথ পণ্তিত 
পরমানন্দ সেন 
ঠাকুর পুরুষোব্রম 
জগদীশ পপ্তিত 
দেবানন্দ পণ্ডিত 
প্রভৃতি । 


নবদ্বীপ । 

নবছুীপ । 

৮ ( পাহাড়পুর )। 
নবদ্ীপ্‌ । 

নবদ্বীপ | 

» ( কাউগাছি ) 
নবছিপ । 

” ( গাছিগাছ। )। 
”( বড়গাছি 1 

নবছীপ । 

নবছীপ । 

* €( মাউগাছি )। 
শীন্দিপর । 


শাস্থিপুর । 
কাচডাপ ছা । 
কাচড়াপাডা।। 
কাচডাপাড:। 
কাচড়াপান্ডা । 
কথসাগবর। 
যশ্োেডা। 


কুলিয়া ! 
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অনেকের মতে উলার এই দেবী বৌদ্ধ পূজার বপান্তর মাত্র, তাহাদের অন্যান 
যুক্তির মধ্য হাড়ীস্থার! দেবীর প্রথম পূজা ও শুকর বলীদ(ন প্রভৃতি প্রবাদগুলি অন্যতম | 

বিরহীগ্রামেও এক অতি প্রাচীন চণ্ীদেবী আছেন তাহার নাম হইতে ডিহি 5শ্তীর 
ন।ম হইয়াছে । ইনি কতদিনের প্রাচীন তাহ বল! যায় না, তবে দেখা যায় যে মহারাজা 
রুষচন্দ্র এই চণ্ডীদেবীর বহু জমী লইয়! বিরহীর মদন গোপাল বিগ্রহের নামে ' ছাড়পত্র 
দেন । এই মদন গোপাল সন্বন্ধে এতদঞ্চলে বহু অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে । ' 
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১২. এই মেল! ধন্নঈগাজন নামে বিখাত, ইহার মন্রাদি ও পৃজাপ্রণালী দৃষ্টে ইহাকে 
বৌগ্ধ পূজার রূপান্তর বাতীত আর কিছুই বলা যায় না। ইহীর পূজ। অগ্ঠাপী হাড়ীইতে 
করিয়া থাকে । আশ্লিয়ার বর্তমান বারইয়াঁর ঘলার সন্নিকটে যে বন্থ প্রাচীন “বাস- 
দেবের” মৃত্তিনামে এক প্রস্তর মৃহ্তির পুজা হয় তাহাও বৌদ্ধযুগের শেষ নিদশন অন্মিত 
হয়। প্রাচীন মৃগ্ভিটী প্রায় ২৪।২৫ বৎসর পূর্বের দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় এই বর্তমান মৃন্িটা 
দে" হইতে লইয়া আসিয়! এখানে স্থাপিত করা হইয়াছে । পূর্বের যে মুন্তিটা ছিল 
সেটাচুবৃদ্ধদেবের মৃন্তি | বত্তমান মুন্ছিটী হিন্দুদেবত।ব মৃক্ডি। 


নদীয়ার সামাজিক বিবরণ 
ক্রমিক পরিবর্তন 


মহারাজ অশোকের সময় হইতে বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার আরম্ত হয়। 
পরবস্তীকালে নানাকারণে ইহা বিরুত হইয়া “নষ্টজ্ঞান আখ্যায় অভিহিত হয়। এই 
সময়ে দেশের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়। যায়; বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জাতি মধো 
উচ্চ নীচভেদ একবারে তিরোহিত হয়, এবং বেদপুরাণোক্ত ব্রাহ্মণা ধর্খের সমধিক 
অবনতি দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজচক্রবন্তি গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশূর, দেশকে এই ভয়ঙ্কর 
অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে ৯৯৯ শকে অগ্রবর্তী হয়েন, এবং কান্তকুজ হইতে শ্রহধ, 
ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ড ও ছান্দড় নামিয় পীঁচঙ্জন বেোজ্ঞব্রাঙ্ষণ 'আনিয়া এদেশের 
নষ্প্রায় হিন্দুধর্মের 'ও সমাজের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন। উহাদের মধ্যে শ্রীহ 
তরদ্বাজগোজ্রজ, ভট্রনারায়ণ-শাণ্ডিলা, দক্ষকাশ্পপ, বেদশর্ত-শাবর্ণ এবং ছান্দড়-বাৎস 
গোত্রজ। এই পঞ্চব্রাহ্গণের ষে কয়জন অন্রচর আসিয়াছিলেন ভাহারাই বঙ্গদেশীয় 
কায়স্থগণের আদিপুরুষ | ইহাদেরই বংশাবলী পরে “রাটীয়প ও বারের নামে 
অভিহিত হয়েন । মহারাজ আদিশুর ও পালবংশীয় ন্বপতিবুন্দ এই সকল ব্রাহ্মণগণকে 
বহু ভূসম্পত্তি দান করেন । আদিশরবংশীয় রজগণের পরাক্রম খর্ব কবিয়া পালবংশীয়েরা 
প্রবল হইয়া উঠেন, কিন্তু কিছুদিনের পরেই সেন রাজগণ এদেশ পুনরাধিকীর করেন। 
এই সেনবংশীয় নরপতি স্বিখ্যাত বল্লালসেন নবদ্ধবীপে রীতিমত রাজধানী স্কাপন করেন । 
এই ন্ুদীর্ঘকালের মধো আদিশর আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশাবলী বহুবিষ্ুত হইয়া 
পায় তাহাদের মধ্যে অনেকেরই আচার বাবহার কলুষিত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই 
সময়ে বিশ্বত্খল সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়, সে কারণ বল্লালসেন পণ্তিতমণ্ডলীর 
সাহাযো জ্ঞানী 9 সচ্চরিত্র ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধির জন্য “কৌলিন্য মর্ধাদা” স্থানটি করের, 
এবং আচার, বিনয়, বিষ্যা প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, বুত্তি। শপ, দান, এই নয়টি গুণসম্পন্ন 
ব্যক্তিকে কুলীন আখা প্রদান করেন। আদি পঞ্চবান্ষণ ও কায়স্থগণের বর্ধমান 
বংশাবলী এইসময়ে বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে বিস্তীর্ণ হওয়!য় তাহাদের সম গ্রহণ করিয়া 
মোট ৫৬ গ্রামে বাস করিতে দেখ! যায় । এই সকল গ্রামের নাম হইতে বিভিন্ন “গীইয়ের 
(গ্রামীন ) হই হয় এবং বল্'লের পুত লক্ষবলেন কক কারস্থ সমাজে পর্ধযায়: সিদিষ 
হইয়া সমপর্য্যায়ে বিবাহাদি নিয়ম পরিবন্ঠিত হয়। 

মহারাজ আদিশুর, বল্লালসেন লক্ষ্ণসেন প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালী রাজার অধীনে 
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দেশে, সংস্কৃত কাব্যাদি, দর্শন, সৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানাশাস্ত্রের চর্চা আরম্ত হয় 
এবং তসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। বল্লালের পূর্বব হইতেও নবদ্বীপ “সমাজ স্থান" 
বলিয়া বিখ্যাত থাঁকিলেও বল্লালের সময় হইতেই উহা! হিন্দু সমাজের উপর আধিপত্য 
করিয়া আসিভেছে। 

বল্লালসেন, লক্ষ্পণসেন প্রভৃতি হিন্দুনরপতিগণ যখন নবছীপে থাকিয়া গৌড়রাজ্য 
শাসন করিতেছিলেন তখনকার শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা আলোচন। করিতে 
হইলে জনশ্রুতি, আম্রশীসনোল্লিথিত বাঁজকর্ম্নচারীগণের সংখ্যা ও পদবিজ্ঞীপক উপাধি 
এবং প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সকল উপাদান হইতে 
যতদূর জান! যায় তাহাতে দেখা যায় যে দেশ স্ুশাশিত ছিল। অশেষ রাজরাজন্তক 
পদ হইতে দেশে তখন সীমন্তপ্রথা প্রবন্তিত ছিল বলিয়া ষোধ হয়, যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্যের 
অধাক্ষ ছিলেন “মহাসন্ধি-বিগ্রহিক” তাহার উপর ছিলেন “মহীসেনাপতি” ; যুদ্ধ 
ভাগারের অধাক্ষের নাম ছিল “রাণভাগুগারাধিকরণ,”” এতদ্বাতীত লক্ষ্মণসেন দেবের 
তাম্্র শাসনে যে কল বাজকর্ধচারীর নাম উল্লিখিত আছে তাহাতে জান! যায় যে সে 
সময়ে রাজোর প্রধান বিচারপতির নাম ছিল “মহাক্ষপটলিক” ও “সহাধন্মাধাক্ষ”, 
“ফৌজদারী” বি৬।এব কার্য্যপরিদর্শকের নাম ছিলি «বৃহদ্পরিক” ও “দগুনায়ক” | 
করসংগ্রাহক কর্মচারীকে “মহাঁভোগিক” ও বন বিভীগের কর্মচারীকে “মহাগীলুপতি” 
বলিত, কেহ কেহ মহাভোগিক ও মহাপীলুপতি শবের গজ রক্ষক অর্থ করেন। এততদ্বা- 
তীত অন্তংপুর বক্গীগণকে ণঅন্তরঙ্গ বুহছুপরিক* ৷ বুহৎ মন্দির সমূহের অধাক্ষকে 
মহাপ্রতিহার”। শাস্তি রক্ষীকর্তীকে “দগুপাশিক” নগর বক্ষককে “বৈশালাধিষ্ঠানধিক” 
বলিত। এতদ্বাতীত “মহাগণস্ক” “চৌবদ্ধণিক” “দৌস্সাঁধিক” প্রভৃতি পদধারী বহুতর 
বাঁজকর্শচারী রাজা শাসনে সহীয়তা করিতেন । বাজাও এই সকল উপযুক্ত কর্মচারীর 
সহায়তায় প্রজানাধারণের মনন্তর্টি করিয়া সনাতন হিন্দু প্রথান্নযায়ী রাজা শাসন করিতেন 
এবং যে কোনও কাধা করিতে হইলে “ততপ্রতি সাধারণের সহান্ুভন্ি ও অন্নমোদন 
লাভাশায় লিখিতেন--“মতমস্ত্রভবতাম্”। 

বাজোচিত দানানাদি কম্মেও তাহাদের বিশেষ মতি ছিল । ব্রাহ্ষণকে “ব্রহ্ষোত্তর" 
দান করিতে হইলে তামপট্রে উহা! খোদিত হইত। এষাব সেন নরপতিগণের 
অনেকগুলি এইরূপ “তাম্র শাসন লিপি” নান৷ স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
লক্ষণসেনদেবের চীরিখানি ৷ ছুইখাঁনি পর্ববাবিষ্কতঃ ছুইখানি নবাবিষ্কৃত ; ইহাদের 
একখানি পাবনার অন্তর্গত মীধাই নগরে পাওয়া যায় ও সর্বশেষের খানি এই নদীয়া 
জেলার রাণাঁঘাটের নিকটবর্তী অষ্ঠলিয়া গ্রামের সীতানাথ ঘোষ কিছু দিন পূর্বে ভূমি 
খননোঁপলক্ষে প্রা্চ হয়েন,১ ফলকথখানি বহুকাল ভূগর্ডে প্রোথিত খাকায় নিতান্ত বিবর্ণ 
ও স্থানে স্থানে কালিমালিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার আয়তন ১৩।০১৫১২'০ ইঞ্চি, 
শিরোভাগে একটি দশভুজ সমন্বিত দেবীমৃদ্ধি কীলঞ্চযাগে ফলকের সহিত দৃঢ়বন্ধ। 
প্রথম পৃষে ৮ পংক্তি ছিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি পরিমিত সংস্কতে রচিত পদ্যগগ্ময় ভাষায় 
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বল্লালসেনের পুত্র মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমবৈষ্ণব, পরম ভট্টারক শ্রমলক্ষণলেনদেব' 
কর্তৃক বিক্রমপুরের জয়্বদ্ধাবার হইতে স্বকীয় রাজ্যাবের তৃতীয় বয় নবম ভাব দিবসে 
যভূরবেদান্তগ'র কাশাখাধায়ী কৌশিক গোত্রীয় বিশ্বীমিত্ত বন্ধুল কৌশিক প্রবরের বধুদেব 
শর্মা নামক কোনও ব্রাপ্ষণকে যে ভূমিদান করা হয় ইহাতে তদ্ধিবরণ খোদিত আছে। 
এই তাত্রপট্রে ক'লক যৌগে যে অংশ মূল কীলকের সহিত সংযুক্ত তাহ! সেন রাজবংশের 
প্রচলিত রাজমুদ্র৷ বলিয়াই অমিত হয় ইহ! খোঁদিত নহে ছাচে ঢালাই করা বলিয়াই 
বোধ হয়। 

১১৪৮ খ্রীষ্টা হইতে গৌড়ে মুনলমান প্রভীব কালের আরম্ভ, এই সময় হই 
মহাপ্রভুর সময় পর্যান্ত মুসলম[নগণের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে হিন্দুর সমাজবন্ধন দিন দিন 
শিথিল হইয়া আইসে ও এই সময় হইতেই বহু হিন্দু নিদারূণ অত্যাচারে, অনিচ্ছায় 
মমলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাঁধা হইয়া পড়ে ।২ ক্চিৎ কেহ রমণীর বুপ-মোহে বা 
অর্থলোতে স্বইচ্ছায় উক্ত ধর্মগ্রহণ করিয়াছে "তাহাদের, পূর্ববর সংঙ্ধার বশতঃ রীতি নীস্তি, 
আচার ব্যবহার বহু স্থলেই হিন্দুদের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় । 

এই সময়ের লিখিত কাব্যাদিতে তৎকাল প্রচলিত রীতি নতি ৪ আচার 
বাবহাবের অনেক আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই সময়ে দেশের লোককে ডিস্ক সাজাইয় 
বহুবিধ পণ্য্রব্য লইয়া বিদেশে যাইতে দেখা! যাঁয়। বাবসাদিতে বট, বুড়ি, কাহন 
প্রভৃতি সংখ্যক কড়ি দ্বারা বিনিময় প্রথায় প্রচলন ছিল । “পুরুষ” নামে এক প্রকার 
ভূমাদি মপিবার মাপ প্রচলিত ছিল। 

এই সময়ে জোতিষে লোকের অরুত্রিম বিশ্বাম দেখা যায়। এমন কি ্াচি 
টিক্টিকী, কাকগ্রভৃতির শব্দান্তযায়ী শুভাশুভ নিদ্দিষ্ট হইত । লক্ষণ সেনের জেপ্তিদের 
প্রতি এরূপ অন্ধ বিশ্বাসই বঙ্গদেশের সর্ধবনাশের মূল বলিয়া কথিত । 

তাৎকালীক উত্কই্ট বন্াদির মধো পাটের পাছরা!ও প্রভৃতি পট্টবস্থধের সবিশেষ 
উল্লেখ দেখ যায় । তখন দ্রীংলাকদিগের অলঙ্কার অধিকাশ স্থলেই বৌপা নিম্মিত 
হইত এবং “মদনকড়ি”, "শীলমণিকাচ।” “মল্লতাড়ল।” “ঘন্টি” এবং পদে পিস্তলের “খারূ” 
প্রভৃতি অলঙ্কারই বূপমীগণের বিশে আদরের ছিল ; পুরুষে ও কর্ণে দুল এবং প্রকো্চে 
বলয় ব্যবহার করিতেন । 

রাজ। ও ধনশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যার সম্মান করিতেন, এবং অবসর পািলে গীত 
বাগ্যে আমোদ করিতেন । 

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল মুললমানগণের সংস্পর্শে ও শিক্ষানন দেশ ততই 
বিলাপিতার প্লাবনে মগ্ন হইতে লাগিল । বহুবিবাহ এই সময়ে দেশ মধো বাহুলাকধপে 
প্রচারিত হয়, দেশে খাগ্যাখাস্ভের বিচাবে লোকের আস্থা কমিয়। যায় এমন কি ফ্লোন 
কোন নীতিত্র্ঠ ব্রাহ্মণ মন্ধপান ও গোমাংস প্রভৃতি ভঙ্ষণ করিতে বাকে।&* ?এই ' 
বিলাসিতা স্রোতে দেশ হইতে নিতা সত্য প্রেমতক্তি অন্তহিত হইয়া যাইয়া যাঁয়। 
চৈতন্য তাঁগবতকার শ্রীবুন্পাবনদাস এই সময়ের নদীয়াব একটী প্রাপ্ষল বর্ণনা লির্পিবন্ধ, 


ননীয়া-কাহিনী ছ্গ্তী 


করিয়াছেন ৮-- 
কষ্নাম ভক্তিশূন্ত সকল সংসার । প্রথম কলিতে হইল ভবিধ্য আচার ॥ . . 
ধর্খ কর্ম লোক সব এইমাত্র জানে ।  মঙ্গলচণ্ীর গীত করে জাগরণে ॥ 
দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুস্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥ 
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিবাহে । এই মত জগতের ব্যর্থ কাল ঘায় ॥ 
যে বা ভট্টাচার্য চক্রবন্তী মিশ্র সব। তাহারাও ন] জানয়ে গ্রন্থ অন্ভব ॥ 
শাস্ম পড়াইয়৷ সবে এই কর্ণ করে । শ্রোতার সহিত বমপাশে বাদ্ধিয়! মরে । 
ন1 বাখানে যুগধর্মম ুষ্ণের কীর্তন । ' দোষ বহি কার না করে বাখন ॥ 
যে বা সব বিরক্ত তপন্বী অভিমানি । তা সবার মুখে নাহি হবিরধবনি ॥ 
অত্তি বড় স্ুুক্তি যে স্ীনের সময় । গোবিন্দ পুগুরিকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 
গীত ভাগবত যে জনাতে পড়ায় । ভক্তির বাহান নাই তাহার জিচ্বায় ॥ 
সকল সংসার মন্ত্র বাবস্থার রসে । কৃষ্ণ পূজা কষ্ণভক্তি নাহি কারখ্যসে ॥ 
বাসলি পৃজয়ে কেহ নানা উপহারে মগ মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজ: করে ॥ 
যখন নরদীত্াৰর এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন যুগবতার শ্রীচৈতন্যদেবজন্মপবিগ্রহ 
করেন। তাহার প্রচারিত স্থমধুর বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমভক্তির প্লাবনে জাতীয় জীবনের 
সঞ্চিত কলুষরাশি বনুল পরিমাণে ধৌত হইয়] যায়। 
এই সময়ে স্্বীলোকগণ পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিম:ণে স্বর্ণালঙ্কার বাবহার করিতে 
আরম্ভ করেন। কর্ণপুট, কুগুল, বলয়, শঙ্খ, কক্কণ প্রভৃতি মস কালের মৌখিন অলঙ্কার । 
তাহার! এই সকল অলঙ্কারে সঙ্জিত হইয়। “লোটন খেপায় কেশ বিন্যাস করিয়া “মেঘডুম্বর 
কাপড়” ও চারু কারুকাধ্যেখচিত কাচুলি পরিধান করিয়া পুষ্পমাল। কণে দিয় হস্তে 
তাশ্ুল গ্রহণ করিয়। রাত্তিতে স্বামী সম্ভাষনে গমন করিতেন । নিষ্ন শ্রেণীর স্বীলোকগণ 
উৎসবকালে “ক্কুঞ্া” নামক বন্ধ আদরের সহিত পরিধান করিত । 
তখন গুহে গৃহে নবপঞ্জিকা বিরাজ করিত না। পশ্রীচাধাগণ পাঞ্িল। শুনাইতেন 
এবং শুভ কাযোর দিনস্থির করিতেন । অগ্রদানীগণ নমিত্তবিক শ্রাঙদি কাষোর 
তবাবধান করিতেন। তখন বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা ছিল না অথব' সর্বস্বাস্ত হইয়া 
লোক লৌকিকতা৷ করিতে হইত না । পাঁচটি হবরিতকী দিয়া কন্য! সম্প্রদীন কবিলেই 
চলিত। রি 
সে সময় দেশের লোকের ঘরে খাগ্যের অভাব ছিল না । তীহারা আহার কালীন 
চর্কবা, চোষা, লেহা, পেয়াদি সমস্ত রসগুলি আম্বাদ করিতেন | নিগ্বের তাপিকায় দৃষ্টিপাত 
করিলে তদানীস্তন মধাক্কিক আহাধ্যের একটা আভাস পাপ্রয়! যাইবে । যথা 
চরিতাম্বতে £- 
দ্দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত শুক্ত কোল । মরি'“ব ঝাল, ছান', বড়া খেল ॥ 
দুগ্ধ তুম্বী দুগ্ধ কুম্মাণ্ু, বেশারী লাকরা!। মোচাঘন্ট মোচাভাজ', বিবিধ শাক্বা ॥ 
বৃদ্ধ কুম্মাণ্ড বভিব বাঞ্জন অপার । ফুল বড়ী ফলমূলে বিবিধ গুকার ॥ 
ন. ১৪ 
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নবনিম্ব পত্রসহ ষ্ট বার্াকি। ফুল বড়ী পটলতাজ! কুস্মাও মানচাকি। 
্রষ্টমান মুন সুপ অস্ত নিন্দয় । মধুরায় বড়ায়াদি অল্প পাঁচ ছয়॥ 
মুদদগবড়া। মানবড়1 কলাবড়া। মিষ্ট । ক্ষিরপুলি নারিকেল আর ধত পিষ্ট । 
কাঁজি বড়া ছুষ্ধচিতা৷ দুধ লকলকি । আর যত পিঠ। কৈল কহিতে না শকি | 
স্বৃত সিক্ত পরমান্ ম্বৎকুণ্ডিক! ভরি । টাপাকলা ঘন ছুষ্ধ আত্ম তাহ। ধরি ॥ 
সরলা যধিত দধি সন্দেশ অপার। গোঁড় প্রদেশে যত ভক্ষের প্রকার ॥ 


এই সময়েই স্মার্ত রধুনন্দন মানব ধর্ধ শাগ্জ সমূহের আমূল পরিবর্তন পরিবর্ধন 
সংশোধন দ্বার তাহাদর কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন। কেবল 
বিধবাগণের পালনীয় নিয়ম সম্থদ্ধে সমাজে ব্যাভিচারাদি দমনের ব্যবস্থা গ্রচলন করেন । 
স্মার্ত, বিধব। রমণীর সহম্বত৷ হইবার প্রথার উচ্চ মহিমা কীর্তন করিলে লুপ্তপ্রায় এই 
রীতি দেশমধ্যে পুনঃ প্রচলিত হয় । 
এই সময়ে নদীয়ায় বিচ্যা চচ্চার একট? ম্োত বহিতে থাকে । কেবলমাত্র যে 
উচ্চ বর্ণের মধো এইরূপে বিদ্তার প্রসার ছিল, তাহা নহে, নিষ্স শ্রেণী” শুদ্রাদির মধ্যে ও 
উহার ষম্াক আলোচনা হইতে ছিল । এমন কি স্বীলোকদিগের মধো ঘুই একজন বিদুষী 
রমণীর নাম পাওয়া যায । 
এই সময়ে নদীয়ার ভাস্কর বিছ্ভার সমাক উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
দেবদেবীর সুন্দর মৃত্ঠি গঠনে স্নিপুণ কারিকরের অভাব ছিল ন! এবং বস্বয়ন শিল্পে নদীয়া 
ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছিল। পববর্তীকালে রাজ। রুষ্চচন্দ্রের সময়ে এই সকল 
চারু-কল। সম্যক পুষ্ট হইয়াছিল । 
এই সময়ে নদীয়ার যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল এবং সমসাময়িক কবিগণ যেরূপে নবন্বীপের 
সম্বদ্ধির বর্ণন! করিয়াছেন তাহাতে তখনকার নবদ্বীপ এখনকার কলিকাতার অপেক্ষা 
শোভ। সম্বদ্ধিতে নুন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কবি জয়ানন্দ তাহার চৈতন্যমঙ্গলে 
তদানীন্তন নদীয়ার বাটা, ঘর, হাট, বাজার প্রভৃতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 3-- 
নান! চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী নান! জাতি বৈসে তথা । 
চুণে বিলেপিত দেউল দেহারা নানা বর্ণে বৃক্ষলতা৷ ॥ 
জয় জয় ধন্য নদীয়! নগরী অলকানন্দার কলে । 
কমল। ভবানী ক্রীড়া করে তথি বিরাঁজিত বকুল মালে ॥ 
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাকা উড়ে । 
পূর্ববে যেন ছিল অযোধ্যা নগরী বিজুরী ছটাক পড়ে ॥ 
নাট পাঠশাল! দীঘি নরোবর কুপ তড়াগ সোপান । 
মাঠ মণ্ডপ শ্রযান্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপন ॥ 
প্রতি ঘারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট । 
প্রতি গলি ন্বত্যগীত-_আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদ পাঠ ॥ 
পুনশ্৮_গোধুলী সময়ে স্বাঙ্গ করতাল শব্ধধ্বনি প্রতি ঘরে। 
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শ্বেত চামর মঘ্ুর পাখ। হাতে চন্দ্রাতপ শোভ। করে ॥ 
ইষ্টক রচিত গ্রাচীর প্রাঙ্গন ব্যস্ধিত গৃহছারে । 
হিল হরিতাঁল কাচা ঢাল চৌখস্তী চৌকাট সালে ॥ 
সালে রসাল বিশালক স্তস্ত রাজি চন্দ্রার্ক তিলকে। 
মন্ুর শুষ্ষ সারল পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে ॥ 
ঘাট পাট দিংহান আসন চৌখড়ি ময়ূর পাখা । 
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা ॥ 
পুনশ্চঃ-_নদীয়ার হাটে কি কি দ্রব্য বিকাইত তাহার তালিক। এইরূপ, 
ডাববর বাট] গুবাক সংপুট দর্পন রস বাটিক । 
তাশ্রহাণ্ডি রস পিত্তল কলম বারানমীর ত্রিপদিক] ॥ 
শঙ্খ বাট? বাটা সর্ববাঙ্ থাল রসময় রসখুরী | 
তিরোহুত গাঁড়,তাম্র মুখার মণ্ডল শীতল পিস্তল ঝারি ॥ 
পাষাণ ভাজন অতি স্থগঠন খড়িকা রঙ্গি কাপড়া । 
উড়িয়া গোৌড়িয় চিরুণী বিচিত্র সাপুড়া। ॥ 
টাড় গাঠ্যা কড়ি হিরণ্য মাদলী কেযূর কমল রত্ু নুপুরে । 
হেমকিয়৷ পাতা বিক্রম মুকুতা৷ কাশ্মীর দেশের খবরে । 
'তবক শ্থর পানবাটা কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি । 
পাটনেত ভে।ট সকলতে কম্বল শ্রারাম খানি জমকা ॥ 
ভোট দেশের ইন্দ্রনীলর্মণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা । 
লেখিতে নং পারি ষত দাসদাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে ॥ 
ষে যে দ্রব্য সব ভুবন দুর্লভ বিকায় নদীয়া! হাটে । 
পূর্বেবোক্ত তালিকায় দৃর্টিপাত করিলে নদীয়ার বাঁটী, ঘর, দ্বার, দেউল দেহারা, 
হাঁট বাজার সঙ্ন্ধে অনেক তথাই জান। যায়, সে তথ্য আমাদেনন গৌরবের তপ।, কেনন। 
ুর্ণে বিলেপিত সেই সব “দেউল দেহাঁরা” প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস তাহা:ত “চঞ্চল 
পতাকা” সেই “্নৃতাগীত-_আনন্দিত” «প্রতিঘর” “ইষ্টক রচিত প্রাঈির প্রাঙ্গন সুসজ্জিত 
গৃহছার” প্রভৃতি আমাদের পূর্বব পুরুষের গৌরবব্যঞ্ক । নদীয়ার হাটে যে সকল 
“ুবনভুলত* দ্রব্য বিকাইত তাহা ও ত্রিহুট, উতৎ্কল, কাশী, কাঞ্চি কাশ্মীর, ভোট দেশ 
প্রভৃতি বহুদৃর দৃরাস্তর হইতে আনীত । ইহাই সেই তদানীন্তন পথ ঘাট রেল গ্রীমার 
বিহীন কালের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে । বিশেষ সম্বদ্ধিশীলী ও ক্রেতার আধিক্য 
ন1 থাকিলে আর এ সকল দ্রবা সংগৃহীত হয় নাই । 
এইকালেই দেবীবর ঘটক রাটীয় কুলীনগণের মধো নৃতন করিয়া মেলবন্ধন 
করিয়াছিলেন । দেবীবরের পূর্বেই কুলীনগণের মধো দোষ সংস্পর্শ হইয়াছিল। নি 
এক এক প্রকার দৌষাশ্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন, এইরূপে দৌষ মিলাইয়। 
শ্রেণীবিভাগ করা হইল বলিয়। ইহ «দৌষ-_মেলন বা “মেল"নামে খ্যাত হইল। এই 
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মেলের সমগ্টী হইয়াছিল ৩৬ ছত্রিশ, ইহাকে ছত্রিশের দাগও বলে* ফুলিয়া, খড়দহ, বল্পভী, 
সর্ববানন্দ, স্থুরাই, আচীর্ধয শেখরী, পণ্তিত রত্বী, বাঙ্গাল পাশ, গোপালঘটকী, ছায়া 
নরেন্জ্রী, বিজয় পণ্ডিতী, চান্লাই, মাধাই, বিষ্যাধরী, পারয়াল, শ্রীরক্ষভট, মালাধর খান 
কাকৃস্থী, হরি মজুমদীরী, প্রীমন্তখানী, প্রমোদিনী, দশরথ ঘটকী, শুভরাজখানী, নডিয়া, 

রায়, চট্ট রাঘবী, দোহাটা। ছয়ী, ভৈরব ঘটকী, আচগ্িতা, ধরাধরী, রাঘব ঘোষালী, 

ুঙ্গ সর্ববানন্দী শতানন্দখানী, চন্্রপতী, বালী! এই সকল গুলির মধো ফুলিয়া ৪ 
আচম্বিত মেল বঙমান নদীয়া! জেলার মধ্যে পড়ে । ফুলিয়া শাস্তিপুরের নিকট এবং 
“আচদ্ছিতা” চাকদহের পুর্ধকালীন সঙ্ঞান্তর বিশেষ। কবি কীপ্তিবাসের পূর্বব পুরু 
মখুটা বংশোদ্তব গঞ্গান্ হইতে ফুলিয়৷ মেল স্থষ্ট হয় । যথা “মেল প্রকাশে-- 

“ফুলিয়৷ সরস কুল মেলের প্রধান । গঙ্গানন্দন ভট্টাচাধ্ সুর্যোর সমান ॥ 
হিরণা উদয় মধো মাধাই নন্দন | গঙ্গানন্দ কুলে কৃতী ঘোবে সর্বজন |। 
“ফুলিয়া"্র সরস কুল বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও এই কালে তাহাতে দোষাঘাত হয় এবং 

ই দৌষ ক্রমে নান! শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয় যথা “দোষ চন্দ্র প্রকাশে" 
কাশশ্বর-স্থত হরিহর ফুলিয়ার মুখটা । ভাল বিভাছিল র জুনিদ খার বেটা |! 


বিধির বিধান ছিল পঞ্চ! মরে বণ্ডে। ধরিল ছাড়িল ধরা আনচানের পিণ্ডে।। 
চতুভূজ ভাঙ্গে আস্ত শ্রগোপালে। নীলকগ্ণ ধেদা বাদ লেগে গেল গলে ।! 
এই দৌধে দুষ্ট হয়ে পড়ি জন্মেজয় | 'তদবধি ফুলিয়া! মেল হইল নিশ্চয় |: 


কাজীর বেটা জাফর আলী নবাই বান্নবে । নন্দা বন্দ! সুতা ঘরে আফিক্ক বিহরে 11 
পান দোষে নারায়ণ দাঁসে এতেক ফুলিয়া যায়] বীরভুমের বসন্ত ফুটিল কাবাগায় 1) 
আচশ্বিতা মেলরে দোষ সম্বন্ধে “দো ধাবলীতে" এইরূপ লিখিত আছে $-- 
আচস্বিতা হইল মেল নানা দোঁষ পাইয়া । গোবিন্দ চত বিছ্যাধর গুড়ে করে বিয়ী || 
চক্রপাঁণি মুখে মেল হল আচছিত। গৌতম ঘটক পালটা নাহি হিতাহিত ]। 
এইবুপে হিন্দুর শীম সমাজে নানা দোষ প্রবিষ্ট হওয়ায় সমাজে ক্রমেই বিশৃঙ্খলা 
প্রবেশ করিতে লাগিল । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভৃর পরে মহারাজা রুষ্চচন্দ্রের পূর্বব পর্যান্ত 
বাঙ্গালা দেশ বদ্দিও মুদলমানগণের অর্ধীন ছিল তথাপি বহু ভূস্বামী স্বাধীনভাবে 
নিঙ্গাধিকার শাসন করিতেন । এই সকল ভূত্বামীগণ ভূঞা! নামেও খ্যাত হইতেন। 
ইরা দেবছিজে ভক্তিমান ছিলেন ও সর্বদা দান নিরত ও শান্চচ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
দেশে, এই সময়ে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপন্রীগণের মধো সর্বদাই কোন্দল 
হইত। মুসলমানীভাব ও ভাষা তখন নদীয়ায় বদ্ধমূল হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিষ্ঞার 
পূর্বগৌরব অপেক্ষারুত মলিনত্ প্রাপ্ধ হইয়াছে । লোকে গ্রাম অপেক্ষ। সন্কুরে তখন 
আকুষ্ট হইতে আরম্ত করিয়াছে, এবং দেবভাষা অপেক্ষা পারশীতে “জবান বস্তা” করিতে 
শিখিয়াছে। এই লময়ে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দর অতন্ত সুলভ ছিল। ; মুসলমান 
অধিকারে সমাজ ক্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় আহার পুনঃ 
সংগ্কার করিতে চেষ্টা পান । তিনি স্বয়ং, নবদ্বীপ, অগ্রন্থীপ, চত্রদ্ধীপ ও কুঙগদ্বীপ এই 
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চাবি সমাজের সমাজপতি ছিলেন এবং লোকের জাতিদান ৪ জাতি গ্রহণ করিতে 
তুলাবূপে শক্তি সম্পন্ন ছিলেন । 

মুদলমান অধিকারের ফলে সমাজে, তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন 5 
প্রবঞ্চনাপরতা প্রবেশ কবিয়াছিল। মহারাজা রুষ্চন্ত্র কৌশলে তাহার পিতৃবোর 
'ধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তীহার পুভ্রগণ৪ এ বিষয়ে অপটু ছিলেন না-_ 
াহার পুত্র শত্ুচন্দ্র একবার তাহার জীবদ্শাতেই তাহার মৃত্া রটনা করিতে পরান্থুখ 
হয়েন নাই। এই সময়েই রাজা রাজবল্লভ তাহার বিধব। কন্যার পুনর্ধার বিবাহ দিবার 
চেষ্টা করেন কিন্তু নদীয়াধিপতি মহারাজ! রুষ্ণচন্দ্র কৌশলে উহা বার্থ করেন । 

রাজসভায় তখন ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাপেক্ষ। বিদ্যা ন্দরেন আদর অধিক ছিল এবং 
সাধারণ লোকেরও রামায়ণ বা চণ্তীর গান অপেক্ষা “থেউড়ে” আন্ররক্তি দেখা যাইত। 

এই সময়ে দেশে স্থপতিবিদ্ভার সবিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় । বা! রুষ্চচন্দ্রের নিম্মিত 
বহু অট্টালিকা ও কারুকাধা খচিত দেবমন্দির মে সকলের সাক্ষ্য গরদান করিতেছে । 
জনসাধারণ তখন অগ্টালিকায় বাদ করিত না, ইট গড়িতে হইলে তখন রাজছারে 
অন্ভমতি লইতে হঈত। 

নদীয়ার কুস্তকারগণ ম্বত্তিকার পুন্তুলিক। গঠনে এই সময়ে মবিশেষ উন্নতি লাভ 
করে এবং শাস্তিপুরের প্রসিদ্ধ পুতি এই সময়ে জগদ্ধিখাতি হয়। অপর দিকে উৎকুষ্ট ঢাল 
'রোয়ালাদি, উতরুষ্ট খাঁড়। এমন কি কামনাদি প্রস্থত করিতে নদীয়ার কশ্মকারগণ 
সদক্ষ হইয়! উঠিয়াছিল। এইরূপে নদীয়ার প্রস্তুত একট কামান মুরসিদাবাদ নবাবের 
প্রাসাদ প্রীঙ্গণে থাকিয়া অগ্ঠ।পি এই বাঁকোর সাক্ষা প্রদান করিতেছে ।৬ 

কামান গাত্রে, থে কর্মকার ইভ] প্রস্থত করিয়াছে, ধিনি বু'দিয়া হরপ লিখিয়াছেন 
এবং মহারাজ রুষ্চচন্দ্র যাহার আদেশে ইহা! নিম্মিত হইয়ছে এই তিন জনের নামই 
ইহাতে সম্িবিষ্ট আছে। কি স্তরে এই কামানটা মূরসিদাবাদের নল্*ব গৃহে স্থান 
পাইয়াছিল তাহ! নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও ইহা নবাব আলিবপুক মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র উপহার বা এমনি কিছু একট] অন্কমান করা যাইতে পারে। 

এই সময়ে পুরুষ ৪ শ্বীলোক উভয়েই পরিচ্ছদ্দে মুসলমানী ভাব প্রবেশ 
করিয়াছিল । পুরুষে বাটীতে সর্বদা ধূতী ও গামোছা ( দৌঁঞ্চতী ) বাবহার কবিলেও, 
কোনও উৎসবে ব। রাজদ্ববাবে যাইতে হইলেই “আবা” “কাকা” “চোগা” «“জোব্বা” 
প্রভৃতিতে দেহষষ্টী আবৃত করিলেন । “চীপকান” “মচকান” “চুভীদার পায়জামা” পায়ে 
“লক্কাদার জুতা” সৌখীনতার পরিচয় দিত। এই সময়ে হিন্ুমাত্রেই কর্ণবেধ করিতেন 
স্ত্বরাং কানে একটা আভরণ অন্ততঃ ছুটী সোনার খুজি সকলেই বাবার করিতেন । 
ধনীলোক অঙ্গুলে আওটী, গলায় হার, কৌমরে গোট, বাহুতে নবরতু বাজু, পাঁগরীতে 
শিরপেচ কলস। এবং কেহু কেহ মণিবদ্ধে বালাও বাবহার “রিতেন। অলঙ্কীর হীন দেহ 
কেহই বাঁগ্রিতেন না অন্ততঃ কোমরে একটা ঘুনসী তাহাতে একট? চাবী সবাই পরিতেন। 
আটপৌরে বাবুয়ান। পোষাকে গায়ে মেরজাই মাথায় কামরাঙ্গা টুপী, পরিধানে ধুতী! ও 
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সবক উত্তরীয় পদে পাছুকা ব্যবন্ত হইত। ক্রাস্ধ$ পণ্ডিত ধূতী উত্তরীয় ঘা শীতকালে 
এ উত্তরীয়ের উপর কম্বল বনাৎ বা শাল ও পদে খড়ম বাবছার করিতেন । 

দেহের পারিপাটে বিশেষ ঘত্ব সকলের দেখা যাইত। শরীর স্ুশ্থ থাকিবে বলিয়া 
“খতু-হরিতকীর" বাবহার ভদ্র সমাজে বিশেষদূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শরীরও 
থাকিত ভাল। আয়ের অধিকাংশ এখনকার মতন ডাক্তারের ঘরে উঠিত না। 
জরাধিকারে সাধারণতঃ লঙ্ঘনই ব্যবস্থা ছিল তাহাতে উপসম না হইলে টোটকা বা 
মুিযোগের ব্যবস্থা হইত, সর্বশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈদ্য ডাকা হইত। এ সময়ে 
মুললমান অন্করণে কেহ বা “হাকিমীর* আশ্রয়ও লইতেন। 

সৌধীন সম্প্রদায়ের ভিতর আতর, গোলাপ ফুলেল এর বাবহার খুবই চলিয়াছিল। 
তবে সাধারণতঃ কুস্কুম, কন্তরী, জীফরানই বিশেষ প্রচলিত ছিল দবিদ্রে শুধু চন্দন 
মাখিত। কেহ কেহ চন্দনের সহিত ম্বগনাভী, বা মুচুকুন্দ কি চম্পক কি কোয়ার রেণু 
মিশাইয়া, তাহাই কাচ! হলুদ, কাবাব চিনি খাঁড়ি মন্থুরী ব কেলেজিরে সর বা নবনীতের 
সহিত বাটিয়। দেহের পরিমার্জন করিতেন । মোট কথা দে. র পাবিপান্্ এই সময়ে 
পূর্ববাপেক্ষা বন্ধিত হইয়াছিল এবং তাহাতে মুমলমানী প্রথা আসিয়া যোগ দিয়াছিল। 

পুরুষের স্তায় স্ত্রীলোকেও মুসলমানগণের অশ্ুকরণে নানাপ্রকার রৌপ্য ও স্তবণ 
নিশ্মিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে আরম্ত করেন। অলঙ্কাবে হীরা মুক্তা ব্যবহারের 
প্রথা এই সময়ে প্রবন্তিত হয়। মহারাজা কষ্ণচন্ত্রের অন্তপুরবাসীনীর। সক্‌ করিয়' 
পেশোয়াজ ইত্যাদি পরিতেন | নদীয়া কোনও কোন স্থানের স্ত্রীলোকগণের 
খোপার পারিপান্টও এসময় প্রচলিত হয় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ বচন প্রচলিত 
আছে যথা, 

“উলার মেয়ে কুল কুটটী। নদের মেয়ের খোপা। || 
শাস্তিপুরে নথ নাড়া দেয় । গুপ্রিপাড়ার চোপা 1” 

অর্থাৎ উলার মেয়ে কলের বড়াই করে, নদের মেয়ে বড় বাবু, শান্তিপুরের মেয়ে কলহ 
পটু ও গুপ্তিপাড়ার মেয়ে বাচাল। 

উলা নিবাসী “গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী” প্রণেতা প্রান সমসাময়িক কবি গঙ্গাদাস 
ত্দানীব্তন গ্বীলোকগণের ব্যবহাধ্য অলঙ্কারের এইরূপ তালিক প্রদান করিয়াছেন । 


“ঢেড়ি, চাপি, মাকড়ি, কর্ণেতে কর্ণফুল কেহ পড়ে হীরার কমল নহে তুল ।। 
নাসিকাতে নথ কার মুক্তা চুণী ভাল । লবঙ্গ বেশরে কার মুখ করে আল || 
কিবা গজ মুক্তা কারও নাসিকায় ঝোকুল ; দৌলে সে অপূর্বভাবে হাসির হিল্লোলে ॥ 
কুন্দ কলিকার মত কার দস্তপাতি। দাড়িঙ্গের বীচ স্ুক্তা কার ঈস্ত ভাতি ॥ 
মুখ শোভা! করে কার মন্দ মন্দ হাসি । ধার সাগরে দেউ হেন ধনে বাসি ॥ 
পড়িল গলায় কেহ তেনবী সোণার। মুকুতার মাল! কঠমালী চন্রছার ॥। 
ধুকধুকী জড়াও পদক পরে সুখে । সোনার কঙ্কন কার শক্ষের সম্মুখে ॥ 


পির আয়ত চিহ্ন সোহাগ যাহাতে । পরান বাধান লোহ। মকলের হাতে |? 
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পাতামল পাশ্ছলি আভিিবিছ। পার। .. গুজৰীপঞ্চম আর শোভা! কিবা তার 1” 
১. *উতদরকালে বা রাজদরবারে কি কোনও সঙান্ত ব্যক্তির সমন্থে যাইতে হইলে. 
মন্তকে একটা যে কোনও রকমের উফ্ধী সকলেই ব্যবহার করিতেন এ প্রথার অবশেষে 
এখনও ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রান্ধাদি বৈদিক কর্মে উ্ীষের স্থলে মাথায় একখান! "গামোছা” 
বন্ধন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীয়গণের মধ্যে কচিত ছু একজন ক্ষৌরকার পরামাণিকের মধ্যে 
মাথায় পাগড়ি বন্ধন পরিরৃষ্ট হইয়া থাকে । পরমাণিকগণের তখন সমাজের উচ্চ নীচ 
সকলেরই সহিত বিশেষ মেশামিশি থাকায় তাহাদের মধ্যে এই প্রথা বদ্ধমূল হইয়া 
গিয়াছিল। তাহার! তখন প্ররুতই নরব্বন্দর নামের অধিকারী ছিল, তাহাদের কার্ধাও 
যথেষ্ট ছিল। লোমশ স্থান কামাইয়! লোৌমনাশ করিতে আবার লোমহীন স্থানে লোমোৎ- 
পাদনে তাহাদের বহু সমন ব্যদ্নিত হইত। মাথার চুলের তদ্দির ব্রাহ্মণেতর জাতীয়ের 
মধো বিশিষ্টূপে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্ষণগণ প্রায়শঃ মাথায় ঝুটি রাখিতেন, সে ঝুটীর 
বড় বড় কৃষ্ণ কেশদাম নানা চঙ্গে পৃষ্ঠের অর্ধেক পর্যান্ত লতাইয়া৷ পড়িত প্র্ণতি একাদশীতে 
সে ঝটির কেয়ারী হইত, সাঁজিমাটি, আমলা ও তেঁতুল দিয়! তাহার পদ্দিক্কার সাধন করা 
হইত। অধাপকমণ্ডলী ও পুরোহিত মহাশয়ের! ও বৈগ্যগণ জ্বর উপর হইতে এক বিঘৎ 
পরিমাণ স্থান $1৮1£%1 ফেলিতেন। ইহাদের মধ্যে ওষ্ঠলোম বা গুস্ফ বাখাও নিন্দনীয় 
ছিল তবে তান্ত্রিক ব্রা্মণে দাড়ী বাখিতেন। “টিকির' প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যে বিশিষ্টরূপই 
ছিল। ব্রাহ্মণ মাত্রেই শিখা রাখিতেন এবং বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি জল চল্‌ সকল 
জাতিতেই শিখ! রাখার প্রথা ছিল। শূদ্রের মাথায় শিখ! ও গলায় মাল! (কন্টি) 
না থাকিলে ব্রাঙ্গণে তাহার জলগ্রহণ করিতেন না! । ত্রান্ষণেতর জাতীয়ের মধো শিখা 
রাখার প্রচলন এত অধিক থাঁকিলেও তাহাদের কেশের, গৌফের ও ভ্রর বাহার খুব 
ছিল। বাবরী কাট: চুল প্রায় সকলেই রাখিত এখন যেমন মস্তকের সন্মুখের চুল বড় 
রাখিয়া পশ্চাৎদিকের চুল ছোট করিয়া কাটা ঢং হইয়াছে, তখন এমন ছিল না বরং 
'তছিপরিত প্রথা ছিল অর্থাৎ তখন মাথার সন্মুখের কেশ ছোট করিয়া! পিছনে ক্রমশ: 
বড ব্রাখা হইত কেহ কেহ আবার ব্রক্বরন্ধের উপর খানিকটা কামাইয়। বাখিতেন ও 
স্নানাদির পর তাহাতে চন্দন তিলবাট1 ও গোলাপ দিতেন । দীড়ি ও গৌফের তোয়াজ 
'তদ্ধিরও কম হইত না মুখের ছুই পার্থে গালপাট্রা বা বড় জুলফী স্ধেতা পাইত তবে 
বৃদ্ধেরা সকলেই প্রায় কেশ শশ্রুহীন মুখ করিতেন । টানা ক্র তখনকার সখের ঢং ছিল, 
ছাটিয়া! কাটিয়া বা ভ্রহীন স্থানে ক্ষুর দিয়! কামাইয়! ভ্র গজাইয়া তুলিয়া! টান। ভ্রু গড়া 
হইত। 


এই সময়ে ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা, সড়কী, বল্পম, রায়বাশ, 'ভলোয়ারখেল। প্রভৃতির 
ভদ্রাভদ্র সকলের মধ্যেই অতান্ত প্রচলিত ছিল, দেশের দহ্থযভীতিই এ সকলের সমধিক 
প্রচলনের কারণ । দস্থযর ভয়ে লোকের সংস্থান থাঁকিলেও কেহ স্থচ্ছন্দে চলিতে পারিত 
না, পাকাবাটি প্রায়ই ছিল না ধাহাদের ছিল তাহারাও দস্থ্যভীতির জন্য বড় ছুয়ার 
জানালরকরাখিতেন না, ছিতলে যাহাদের বাসের ঘর থাকিত তীহারা সি'ডির মুখে চাপা 
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"চুয়ার বাখিতেন আর সে ছুয়্ারের তক্তাও ডুমুরের কাষ্ঠে মিগ্মিত হইত, কেন না ডুমুরের 
কাষ্ঠে সহজে কুঠারের দাগ বসে না। গুহস্থে কললীর' অধো টাকা! ও.অলক্কান্ধ রার্ধিয়া 
সত্তিকায় পুতিয়া বাধিতেন বা চৌকীতে বাঝ নিশ্মাণ করিয়া! তাহার উপর রাস্িতে 
শধা পাতিযা শয়ন করিতেন । এইরূপ তক্জাপোষের বাঝের নাম ছিল «ইস্কাতর” 
৪ এ তক্তাপোষের নাম ছিল “মাইপোবধশ। বড় বড় জমীগারের ঘরে জমীদারী সংক্রান্ত 
কাধাদি বেশীর ভাগ বাত্রিকালেই সমাহিত হইত, কেন না তাহ! হইলে লোকজন 
সকলেই সজাগ থাকিত ব্ুতরাং দক্াতয়ও অল্প থাকিত । যেমন দশ্ট্যভয় ছিল তেমনি 
দেশের লোকে ও শক্তিশ(লট ও শশ্বপাঁণি ছিল স্তরাং লোকে বিশেষ অক্ষম বা তীর ছিল 
না। একদিকে ডন কুল্তীগীরিতে সকলে যেমন পটু ছিলেন অপরদিকে পথ চলিতে, 
দৌডাইতে, সম্ভরণে গঙ্ষাপার হইতেও নকলে বিশেষ মজবুত ছিলেন । এখানকার মত 
পদে পদ্দে রেলগাড়ী, টীমগাঁড়ী, মোটরগাড়ী বা! ঘোড়ারগাঁড়ী কি বাইসিকেলে? 
অস্টিন্ব৪ ছিল না আবার ম্যালেরিয়। পীড়িত হুইয়া এমন অক্ষম তখনকার কেহ ছিলেন 
না কতরাং একদমে ১০।২০ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করাও তন আশ্চর্যোর বিষয় ছিল 
নাঁ। তখন যানের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল গোঁ-যান , অশ্ব এব জমীদাবগণ 
হাতিও পুধিতেন । পান্ধীর চলনও বেশ ছিল। ভদ্রঘরের স্বীলোকেরা সাধারণতঃ 
পান্ধীতে বা! ডুলিতে চড়িতেন | বাণিজ্যাদি নদ্দীবক্ষে নৌকাযোগেই সম্পন্ন হইত; 
অল্পসল্ল দ্রব্যাদি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়! লইয়া] যাওয়া হইত । শ্রীহরিদীস ( ঘবন 
গাকুরের প্রবন্তিত হরিরলুটের প্রসার এই সময়ে নদীয়ায় খুব অধিক হইয়াছিল । যবনের 
অন্তকরণে সতানারায়ণের সতাপীর আখায় সিরনীর প্রচলনও এই কালের মধো হয়। 
জ'কজমকের সহিত বারইয়ারী পূজার স্ষ্টিও এই কুষণচন্্রীয় যুগে রুস্নগবের হথনাম- 
“খ্যাত” মল্লিকগণ কর্ভক প্রথম প্রবন্থিত হয় । মহারাভ! স্বয়ং পূজার প্রধান রা 
ছিলেন । বারইয়ারী তলার উৎসব মণ্ডপ দেবদার পাতায় কদলী বুক্ষে পুণকুে 
“বুচনার” ফলে স্মসজ্জিত হইত কাদি সমেত রম্তা, কাদি সমেত ভাব, শাখা রা 
বাতাবীলেবু ও অন্য ফল পৃজাগৃহে ঝুলাইয়| দে ওয়া হইত উহারই নাম “রচনা” চস্তীমণ্ডুপ 
নানারপে বিচিত্র “আলিপণায়” চিত্রিত করা হইত । রান্ধে সর্প ও রেটীর তৈলেব 
'তরবেতর আলোক দেওয়া হইত। 

এইকালে মেয়েরা বালিক! বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবূপ ব্রতাদি গ্রহণ 
করিতেন । স্দুর পল্লীতে এখন ৪ ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। "তীর্থ যাত্রা এখনকার মত 
স্ললত ছিল না সুতরাং সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্বীলৌকদের প্রীয়ই তীর্থ দর্শন।দি ঘটিত না।। 
পুরুষেও পদকব্রজে বা নৌকাযানে বন্ধ কষ্টে ৪ বহু দিনে উহা সমাধা করিতেন, কিন্ত 
তাহাই কয়জনের ভাগ্যে ঘটিত বা একজনে কয়টী তীর্থ ই বা দেখিতেন । এঞকারবন্তী 
পরিবার প্রথাই তখন সমাজে প্রচলিত ছিল, এখনকার “ভাই, ভাই, ঠাই, ঠাষ্ট” তখন 
ছিল না । বংশে একজন উপাঁঞ্জনক্ষম বাক্তি জন্মিলে তাহার বেজগারে ২০ জন্‌ বঙসিয়। 
খ[ইতত। 

যাহার যেমন উপাঞ্জন তিনি তেমনি ক্রিয়া বর্মাদিতে বার করিতেণ। যাহা 
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হউক কিছু কীত্তি রাখিয় মরিতে পারিলেই তখন সকলে সার্থক জন্মা মনে করিতেন । 
শালগ্রাম শিলা! বাঁ কোনও বিগ্রহ যৃদ্তি প্রায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্রেই গুহে স্থাপন! করিতেন । 
অতিথি অভ্যাগতদের সম্মান ও আদর যত্ব সকলেই করিতেন । 

লোকে সাধারণতঃ অল্পে সন্তষ্ট ছিল সুতরাং অধিক উপাজ্জনের জন্য বিদেশ গয়ন 
প্রীয় কেহই করিতেন না । মোট! ভাত মোট কাপড্ডের সংস্থান থাকিলেই রা পেটে 
সকলে হাঁসি তাঁমাস৷ করিয়া! বেড়াইতেন। বিকালে বসিয়া তান, দাবা পাসা সকলেই 
খেলিতেন । ছেলেরাও কপাটা, ছাই, ছুঁই, ডাণ্াগুলি বাতাবন্দী, চীকলুটা খেলিত। 
জলে পানকৌড়ী খুবই আমোদের ছিল সে সব খেল! এখনকার ছেলেরা খেলিতে পারেও 
লা, জানেও না। 

ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান গৃহী মাত্রেই অকণোদয়ের পূর্বে উঠিত্তেন। বুদ্ধ বুদ্ধা অনেকের 
মধ্যে প্রাতঃঙ্গানের প্রথা এ সমষ প্রচলিত ছিল । বাটীর মেয়েদের বারি থাকিতেই 
উঠিতে হইত। নিতান্ত বড় মান্চষের বাটী না হইলে শৌচাগার প্রায় কোন বাটাতে ছিল 
না, সুতরাং গাত্রোথান করিয়াই ঝারি, গা, ব! অন্ধা কোন জলপাত্র হাতে লষয়। 
ময়দানের দিকে ৭। *ঙবণীক্প পাড়ে যাইতে হইত । পরে নিমের বা কাচার দাতনের মাহাযো 
দন্তধাবন করিয়া স্বানের আয়োজন হইত, স্নানের পর সন্ধা তর্পণ শেষ করিয়া সকলে 
বাটী ফিরিতেন, ব[টীতে গৃহ দেবতা থাকিলে এইবার তাহার পূজা করিতে হইত ; পৃজ' 
স।বিয়া এক কাঠা ছোলা চাউল ভাজ চিবাইয়া যে যাহার বিষয় কম্মে রত হইতেন, 
প্রায়শ: লোকে চাষবাসের তদ্দিরে মন দিতেন, মাঠ হইতে দেড় প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়। 
সরবৎ পান করিতেন পরে গৃহ কর্মে মন দিতেন । বেলা আড়াই প্রহর পধান্ত কাধ" 
করিয়া পরে আহার হই'ত; মে আহার এখনকার হিসাবে “রাক্ষসের আহার” । আহারের 
পর আড়াই দণ্ড নিদ্রা, অপরাহ্ণে আবার সেই কর্ুধিকাধ্যের বা অন্য কার্ধোর আলোচনা 
সাবিয়! সন্ধ্যাকুৃতা সমাপন করিয়া আমোদ উৎসবে সকলে রত হইতেন। তখন সকল 
পল্পশতৈই সকল জাতীর মধো কতকগুলি করিয়া একঞ সমবেত হইবার স্থান বা আড্ডা 
থাকিত এই আড্ডাই তখনকার সমাজ শাসন করিত। গ্রীমস্থ বিভিন্ন আড্ডার মধো 
কলহ ও দলাদলী খবই চলিত সুতরাং সমাজেও দলাদলী খুব ছিল। সন্ধার সময় 
সকলেই নিজ নিজ নির্দিষ্ট আড্ডায় মিলিত হইয়া নানাবিধ বিশুদ্ধ আমোদ আহলাদ 
করিতেন। ব্বচিৎ কোথাও নেশা ভাঙ্গও চলিত মদের চলন খুবই কম ছিল, তীমাক 
সিদ্ধি ও গীজীরই তখন রাজ্য ছিল। সঙ্গীতের চচ্চা তখন খুবই হইত। বীণা তন্ুরা, 
বেহালা ও সেতারের আদর খুব ছিল। ভদ্রলোকদিগের মুধা খেয়াল টপপা1 কীর্ভন, 
পরবচালী কবি ইত্যাদির আলোচন? চলিত এবং ইতর জাতীঘদিগের মধো মনসার ভাসান 
ও বেহুলার গানের চলন ছিল । রাত্রি দেড় প্রহরের পর প্রায়ই সকলে নিজ নিজ গৃহে 
'কিরিতেন এবং কিছু জলযোগ করিয়। শয়ন করিতেন। নকালে লোকে প্রায়ই একাহারী 
ছিল, সেই একাহার এখনকার দশজনের আহার । এই রুষ্ণচন্ত্রীয় যুগে লেকে যথার্থ ই 
ভোজন বিলাপী ছিল। অলঙ্কার, ভাব ও ভাষায় যেমন মুসলমানী 
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ভাব প্রবেশ করিতেছিল, তেমনি আহার্ধয তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও 
যাবনিক আহার্ষ্যের প্রাচ্য দেখিতে পাই, কথিত আছে হবয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভৌজন- 
বিলাসীগণের অগ্রণী ছিলেন । তীহার নিষিত্ত প্রত্যহ নানাবিধ স্তম্বাছু চর্ধ্বা, চোষা, 
লেহ, পেয়াদি প্রস্তুত হইত ১ তিনি তাহা হইতে যথেচ্ছ। গ্রহণ করিতেন । “হৈয়ঙ্গবীন” 
অর্থাৎ কষ্কবর্ণের গাভী প্রতাষে দোহন কবিয়। তৎক্ষণাৎ তাহার নবনীভাগ গ্রহণ করিষ 
সগ্ যে ঘ্বৃত প্রস্তত হয তিনি প্রতাহ তাহাই বাবহার করিতেন। অন্নদামঙ্গল হইতে 
আমবা এই সময়ের একটী লোভনীষ রূসন। আঁদ্রকর আহার্যয তালিক। সংগ্রহ কবিতেছি । 


“হাস্তমুখী পদ্মমূত্ধী আরস্ভিল। পাক শড শি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক। 
ডালি রাঁধে ঘনওর ছোলা অডহরে। মুগ মী বরবটি বাটুল৷ মটরে । 
বডাঁবডি কল। মূল। নাবিকেল ভাজা । ছুধথোঁড ডালনা৷ শুক্তানি ঘণ্ট তাজা ।। 
কাটালের বীজ বান্ধে চিনিরসে বুডা। তিল পিটালিতে লাউ বার্থাকু কুমডা |) 
নিবামিষ তেইশ রা্ধিল। অনাষাসে । আবরন্টিল। বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে | 
কাতল। ভেকুট কই ঝাল ভাজা ঝোল সীকপোডা ঝুডী কাটালের বীজে ঝোল |) 
ঝাল ঝোল ভাজ রান্ধে চিতল মলই । কই মাগুবের . শীল ভিন্ন ভাজে কই ।। 
মাযা সোনা খডকীর ঝোল ভাজ! সাব চিঙ্গভীর ঝাল বাগ! অম্বতের তার ।। 
ক রাধি ব1ধে কই কাতলার মুডা। তিত দিয। পচা মছে রাধিলেক গু ডা । 
আম দয শোল মাছ ঝোল চডচডী । অ।ডি বান্ধে আদা রসে দয! ফুলবভী |। 
এই কাতলাব তৈলে রান্ধে তেল শাক । মাছের ডিমেব বা স্বতে দেয় ডাক । 
বাচার করিল! ঝোল খয়রার ভাজ অস্ত অধিক বলে অস্বৃতেব বাজা । 
স্বমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত। ঝাল ঝোল চডচডী ভাঙ্। কৈল কত ।' 
বডা কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমেব ডিম; গঙ্গাফল "চার নাম অস্বত অসীম || 
কচি ছাগ স্বগ মাংসে ঝাল ঝোল রস! । কালিষা কোলম। বাগা সেকটী সমসা ।। 
অন্ত মাংশ শীক তাজা কাবাব করিয়।। বাদ্ধিলেন মুড! আগে মশল! পুরিয়!। 
মংস্থ্য মাংস সাঙ্গ করি অন্গল বাদ্ধিল' । মৎস্য মূল। বডাবডী চিনি আদি দিল! |। 
মাম আমসন্ব আর আমসী আচাব। চালিত৷ তেঁতুল কুল আমডা মাদার । 
অন্থল রাধিয়া বাম! আরন্ডিল1 পিঠ" সধ1 বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা || 
বড়া এলো আসিয়। পিযুষী পুরি পুলী । চুষী কটা রামরোট মুগের সামুলী || 
কল! বড! ঘিয়নড পাপড ভাজা পুলী । নুধাকটা মুচমুচী লুচী কতগুলি ॥ 
পিঠা হইল পরে পরমান্ন আরন্ডিল । চালু চিনা ভুরা রাজবড চালু দিল। । 
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রাক্ধে আর । বিষুদভোগে বা্ধিল] রাধুনী লঙ্গমী বার |। 


ভতত, পিশাচ, ডাইন প্রভৃতির উপদ্রব ও ওঝা। বা বোঝ! দ্বার। তাহা নিরাময় 


প্রথা, শ্রগাল কুকুর ও সর্প প্রড়তির বিদ চিকিৎসায় মন্বোষধির বাবস্থা, নানাবিধ 
তুকতাক ছ্বা। ব্যাধি সারান ও অনাবুষ্টি নিবারণে মন্ত্র মাহাষ্য গ্রহণ করিবার প্রথ। এট 
সময়ে সমধিক প্রচলিত হয় । 


নদীয়া-কাহিনী ২১৪ 


.. মহারাজ কৃষ্চচন্জের পরেই ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করেন। ইহাদের 
স্মশাসনে নদীয়ায় পশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশের লোকের 
কুপমণ্ুকত্ব অপবাদ ঘুচিম্ন। গিয়াছে, বিদেশে অর্থপণঞ্জনে সকলেরই স্পৃহা বাঁড়িয়াছে, 
চৌর ডাকাতের উপভ্রব রহিত দেশের স্থখশাস্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, বাজদ্বারে বিচার 
সহজলভ্য হওয়ায় অত্যাচারীর অত্যাচার লোপ পাইয়াছে, দেশে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে, 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা শিল্প, ভাষ প্রভৃতির উন্নতির দিকে লোকের মন আকরুষ্ট হইয়াছে । 
পাশ্চাত্য জাতীয়গণের সভ্যতার অক্ষম অনুকরণ করিতে যাইয়া সমাজ না প্রাচা না 
প্রভীচ্য এক নবরূপ ধারণ করিতেছে । প্রাচীন সমাজ বিহিত যে যার জাতীয় বাবসায় 
পরিত্যাগ করিয়। সকলেই আত্মোন্নতির উপায় দেখিতেছে। 


রষ্বচন্ত্রীয় যুগের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রথার সহিত আধুনিক নর 
নারীর জীবনী তুলন| করিলে পুরুষের আচাঁর বাবহার, রীতি নীতির যেমন সম্যক্‌ 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, স্্ীলোকের জীবনে তত অদ্বিক পরিবর্তন 'বিদৃষ্ট হয় না; 
অন্তঃপুরে কেবল অবরোধ প্রথার কঠোরতা রেলওয়ের প্রচলন, বিদেশ গমন, ইত্যাদি নান। 
কারণে কথক্চিত ক্লাস হইয়াছে। কৃষচনত্রীয় যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ৪০ বৎসর পূর্বে 
ভদ্রমহিলাগণকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয় ট্রেণে তুলিতে ও ট্রেণ হইতে নামাইতে 
প্রতি ষ্টেসনে পর্দন ও পাক্ীর প্রাচ্য দেখিলে আশ্চধ্য হইতে হইত। আর এখন মধ্যবিত্ত 
ঘবের স্ত্রীলোকের বিন! পার্দী বা পান্ধী অনায়াসে যত্র তত্র গমনাগমন করিতেছেন। স্ত্রী 
শিক্ষার প্রসারও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন সমগ্র নদীয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে বৎসরে 
বন্ধ সংখাক বালিকা লেখাপড়া শিখিতেছে কিন্তু এই কৃষ্ণচন্ত্রীয় যুগে এমন কি বর্তমানকাল 
হইতে ৪০ বৎসর পূর্বেও স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষা করা সমাজের চক্ষুতে নিতান্ত 
দৃষ্ণীয় ছিল। কচিৎ কোন বিধবা রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাবিতেন। অধুনা 
বালিকা শিক্ষার বিস্তারের সহিত শৈশব বিবাহ একেবারে উঠিয়ী না যাইলেও বিলক্ষণ 
কমিয়া গিয়াছে । পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা! একরূপ লুপ্ত প্রায়। এই কষ্চচন্জ্রীয় যুগে 
শ্বীলোকের মধ্যে ম্ৃতপতির সহমরণ ব1 স্বামীর বিদেশে ম্বৃত্যু হইলে তাহার অঙ্গুমরণ প্রথার 
প্রসার বিলক্ষণ ছিল, এমন কি দেশে ইংরাজশাসন প্রবপ্তিত হইলেও প্রথমে প্রথমে 
বঙ্গের গ্রতি গ্রামেই প্রতি মাসে ছু চারিজন রমণী এই নৃশংস প্রথার সম্মুখে বলী প্রদত্ত 
'হুইতেন, ধাহারা মৃতপতির সহ বা অন্মরণ না করিতেন তাহারা আমরণ কঠোর 
্্ষচর্যাব্রত অবলম্বন করিয়া! সংসারে একরূপ জীবন্ম ত হইয়া! রহিতেন। মঙ্ত প্রবন্তিত 
এই প্রথার প্রনার কমিয়া আঁসিলে বর্তমান যুগের মন্ত্র, ম্মার্ত রঘুনন্দন খ্রীষ্টায় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে সমাজের বক্ষে যে ভয়ঙ্করী চিতা বহি জালিম! দিয়াছিলেন তাহা শতাব্দীর 
পব শতাব্দী ধরিয়া কত বালিকা, যুবতী, প্রৌা ও বৃদ্ধাকে গ্রাস করিয়া পরে খ্রীষ্টীয় 
১৮২৯ অব ইংরাজ শীসনকর্তী মহামনা লর্ড বেটিক্ক : 'হাছর কর্তৃক নির্বাপিত হইয়া 
ছিল। এই সকল ঘটনার অনেকগুলি, ইতিহীসে স্থান পাইয়াছে নদীয়ার মধ্যে 
শাস্তিপুর্, চাকদহ, নবঘীপ প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ স্থান গুলিতেই ইহার শোচনীয় অভিনয় 


টি নদীয়া-কাহিনী 


বেশী হইত । 

যে দিন কোথাও সতী দাহ হইত সে দিন দিকটিগন্তর হইতে দলে দলে নারী 
পুরুষ আসিয়া সেই শোচনীয় ঘটন' স্থলকে যেন এক পবিত্র তীর্থে পরিণত করিত । 
স্বীলোকেরা একবারে সেই “সীমার পদধূলী লইতে পাইলে, সেই সতী হস্ত দত্ত দিন্দুর 
একটুকু পাইলে, বা সেই সতী পরিহিত বন্ধের একটুকু ছিন্নাংশ পাইলে নিজেদের সৌ'। 
গ্যশালিনী মনে করিতেন ৷ সতী প্রথমে এই জন সমুদ্র মধা হইতে বাহির হইয়া জারী 
পৃতসলিলে নিজে স্নান করিয় পুন্রাদির সাহাযো ম্বত স্বামীকে সান করাইয়া সঙ্জিত 
চিতায় স্বামীকে তুলিয়া দিয়া নুতন বস্ব পরিধান করিয়া মিন্দুরে আরক্ত সীমন্ত হইয়া যথা 
সাধা দান ধান করির' উচ্চ হরিধ্বনি ও গভীর বাচ্যোদ্দমের মধো হৃর্যার্ধ দিয়! চিতা 
প্রদক্ষিণান্তর চিতারোহণ করিতেন পরে ইহজীবনের প্রতাক্ষ দেবতা স্বামীর পদীরবিন্ 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামীনারায়ণের ধানে তন্ময় হইতেন, প্রায়শঃ হাসিতে হাসিতে স্বামীর 
পদ হাদয়ে ধরিয়া তাহার পুড়িয়া মরিতেন, কচিৎ কোথাও ইহার বাতিক্রম হইত, চিত 
ত্যাগ করিয়! কেহ কেহ ব' অন্যত্র পলাইতে চেষ্টা করিতেন । কিন্তু তখন তাহাদের দে 
চেষ্টা বিফল হইত । সমগ্র নদীয়ায় এ যাবৎ কত সহ সহম্্ সতীদাহ সমাহিত হইয়াছে 
তাহার ধারাবাহিক বিবরণ পাইবার কোনও উপায় নাই । তবে ব্রিটাশ শাসনাধিকার 
কালের মধো খুঃ ১৮১৬ হইতে খৃঃ ১৮২৯ পরাস্ত মনেকণ্থলি ঘটন। ইংরাঁজ দপ্রে লিপিবন্ 
আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ১৮১৬ খুষ্টাকে ৫৬ জন ১৮১৭ ৮৮ জন ১৮১৮ খুষ্টান্দে ৮ৎ 
জন ১৮১৯ থৃষ্টাকে 5৭ জন শ্ীলোক এক নদীয়া জেল।তে প্রকাশ্ঠভাবে “সতীদাহ ক্রিয় 
সম্পন্ন করিরাছিলেন ; তম্মধো ১৮১৬ খৃষ্টানদের ৫৬ জনের মধ্যে এক শানস্তিপুরের সংখ্াাই 
ছিল ২, জন। এই সকল সতীর বিবরণ ইংরাজী বন্ুপুস্তকে দেখা যায় এই .নকল স্থাণ 
এই সময়ে যে কেবল মাত্র সতীদাহের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এমন নহে | নির্মম 
ভাবে গঙ্গানাগর সঙ্গমে এবং গঙ্গা! বক্ষে পুত্র কল্তা বিসঞ্জন ;১* বুদ্ধ জরাতুর বাক্তিলে 
তীরস্ব করিবার জন্যও ইহাদের খা।তি কম ছিল ন!; পর্বব ও উত্তর অঞ্চলের বহু দূর দেশ 
হইতে ৪ এই সকল স্থানে মৃত অপব! মুতকল্প বাক্তিগণের গঙ্গ' সমর্পনের নিমিত্ত আনয়ন 
করা হইত 1১১ ম্বড়া আগিয়। প্রায়াশঃ এই সকল অস্থিম শযাশরী নর নারীর ভব খন্থুণা 
দূর করিয়া দিত ; কিন্তু এত কষ্ট সহিয়াঁও যাহদের প্রাণ ঝাচিত তীাহারাও আর দেশে 
কিরিতেন না এই চাকদাহ শাস্টিপুর প্রভৃতি স্থানে ভাগবথী 'তীবে বাম করিয়া সদ। শমনের 
প্রতীক্ষা করিয়' বদিয়! বৃহিতেন / শুনা যায় শাস্টিপুরের লেক সংখা!র বুদ্ধি নাকি এইরূপ 
আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত নর নারী লইয়] হইয়াছিল১২ এই প্রথাও অধুনা! লুপ্ত 
প্রায় । একট রুষণচন্দ্রীয় যুগেই ইংরাজগণ এ দেশ অধিকার করেন, কোম্পানির রাজত্‌ হইলে ও 
দেশ হইতে তখন পূর্বকার নরবলি প্রথা প্রভৃতি একেবারে লুগ্ত হয় নাই তখন 9 এমনকি 
১৮৩২ শ্রীষ্টাব্ব পর্য্যন্ত গোপনে ও প্রকান্তটে নরবলি চলিতেছিল দেখা! যায়।১৩; ১৮০৭ 
্বীষটা্ধে ও “তপরমুক্তি” বা অত্যুঞ্ণ ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা দৌধী ব! নির্গেদীধী অবধারণ, করার 
প্রথা দৃষ্ট হয় ।১॥ এই সময়ে সমাজিক শাসন পূর্ববাপেক্ষা। কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইলেও, 
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দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই । হিন্দুর পক্ষে যাহা ধর্ম বিরুদ্ধ তাহার বা 
যাহা সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়। অনুমিত হইত তাহার যথোচিত শাস্তি বিধান এ 
কালে চলিত এই কালে কষ্ণনগবে কোনও ব্রাহ্মণ সন্তানকে কোনও ছুবাচার বলপূর্বক 
গোমাংন ভক্ষণ করাইলে তদানীন্তন বাঙ্গলাব সর্বময় কর্তী পলাশী বিজরী লর্ড ক্লাঈব 
সাহেবের আস্তরিক ষন্ত্রে কোন ৫ ব্রাক্ষণ উহাকে প্রায়শ্চিন্ত বিধান না দেওয়ায় টনক 
হতভাগা ব্রাঙ্গণ শোক দুঃখে হতাশে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন১ঘ এই কালেনু 
সামাজিক শ।সনের আরও প্ররুষ্ট উদাহরণ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবের প্রবপ্তিত নদীয়ার দশঠাকরী 
প্রথা । গ্রামের দশজন প্রধান এককব্রিত হইয়| যাবতীয় ফৌজদারী ও দেগয়ানী 
সামাজিক১৬ ও পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন ইংরাজ বিচার কর্ধাবাও 
'তখন প্রায় ইহাদের রাঁয়ই বাহাল রাখিতেন | অন্যান্য শাস্তির মধো সমাজে ভাকী বন্ধ, 
ধোপা নাপিত বন্ধ স্রতিকাগাবে ধাত্রী নিষেধ ইতাদি কঠোর নিয়ম প্রচলিত দিল । 
সমাজ হইতে এই সকল সামাজিক কঠোর শাস্তি এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে । আহার, 
বিহার, লৌক-লৌকিকতাদি সামাজিক সর্ববিষয়ে যেরূপ পরিবর্তন আস্ত হইয়াছে, পূর্ত 
ছাড়িয়া নৃতনের প্রতি লোকের যেরূপ মন আকুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুদ্িনে 
সামাজিক কোন* বিস্যই প্রাচীনভাবের লেশ মাত্র বহিবে না বলিয়া অন্ুমান হয় ধনী 
দরিদ, ইতর, ভদ্র নির্বিশেষে উন্নত শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় সকলেরই আচার বাবহার বীন্তি 
নীতি পূর্বের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে ৷ শুধু এদেশ বলিয়! নহে 
অধুন। পৃথিবীর সমগ্র জাতির সকল সমাজেই এই বিরাট সামাজিক পরিবর্েনর স্রোত 
বহিযাছে ; সমাজের নায় ধর্মে নবভাব দেখ। দিয়াছে | 
অলন বসনে ৪ কচি পরিবন্কিত হইয়াছে, পূর্বে এমন কি সেদিন৭ যেখান 
“কল!হা।বে” চিড়া, দধি, দুগ্ধ, বাতাসা, চিনি, রস্তা ও সন্দেশ সাদরে চলিত, অথবা 
সব্বোংকুষ্ট করিতে হইলে লুচী, চিনি আয়োজন করিতে হইত । এখন সেখানে ছা্লাঙ্্ 
বাঞ্ন ও শত রকম না হইলে ভদ্রে!চিত “কলাহার”্ই হয় না। 
পূর্বের যেখানে সামান্ত মূলের কাপডে ও মিষ্টাঙ্গে “তত্ব” করা উ'লিত, এখন 
উত্কতর দ্রবাদি সহজ প্র1পা হওয়ায় সেখানে তদপেক্ষী দশগুণ অধিক “তত্ব” করলেও 
যেন মনের আকাক্ষী মিট না৷ এই বিলাপিতার ভাব হইতে দবিদ্েরও পরিত্রাণ নাই | 
এবন্ছিধ বাপনাসক্তি দেশের লোকের আথিক স্বচ্ছলতাই প্রকাশ করে। 
পূর্বের যে বিবাহে সমগ্র বাপারে মোট একশত মুদ্রা বায় হইত, এখন সেই 
ট।কায় স্থান বিশেষে হয়তো একট। গাত্র হৰিদ্রার “তত্ব” হইয়। উঠে না । বিবাহে পণ- 
গ্রহণ প্রথার প্রসারুও বিলক্ষণ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
দেশে ইতর ভদ্র নিব্বিশেষে শিক্ষ।র বিস্তার হইতেছে, তাহার ফলে ভূত, পিশাচ, 
ডাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকের অন্ধ বিশ্বাম ও কুসংঙ্গার কমিয়ী আসিতেছে , বালা- 
বিবাহ, বহু-বিবাহ ; প্রভৃতি কমিয়া। গিয়াছে । বাজার নিকট জাতি ধর্ম নিবিবশেষে 
গ্রণীর আদর থাকায় উচ্চতর শিক্ষার দিকে সকলেরই মন আকুষ্ট হইতেছে । 
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লৌহবত্ম ও সংবাদ পত্জাদির সমাধিক প্রচলন হওয়ায় লোকের আলম্য ও 
সর্ববিষয়ে ইদাসীন্ত ভাব কমিয়া! গিয়াছে $ বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিচয় ও 
সৌহস্ স্থাপিত হইয়াছে, ভীর্থাদি দর্শন সহজ সাধ্য হওয়ায় লোকের ধর্ার্জনের পথ 
ন্ুগম হইয়াছে । নবদ্ধীপের পট পূর্নিমা, শাস্তিপুরের রাস ঘোষ পাড়ার মেল! বা 
মাটিয়ারীর মেল সকলই সহজগমা হইয়াছে। 

লোকের আত্মোন্নতির দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সমাজে স্বাতস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি 
হইয়াছে স্বতরাং একজনের উপাঞ্জনে দশজনে বিয়া খাওয়া উঠিয়া! যাইতেছে। কর্থা 
লোকের সংখা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে কলহ ও দলাদলীভাব কমিয়া গিয়াছে, বিশেষ 
মাঁলেরিয়াদিতে লোকের স্বাস্থাহানী হওয়ায় বুখা কলহে বড় কাহারও প্রবৃত্তি দেখা 
যায় না। নীতি ও রুচির প্রতি লোকের মন আকুষ্ট হইয়াছে ভাষাও 'দস্গযায়ী 
উতকৃষ্ঠতর ভাব ধারণ করিয়াছে । 

স্বলতঃ ইহাই আজ পর্ধ্স্ত নদীরার সামাজিক বিবরণ । নদীয়ার শাসন বিভাগের 
বাৎদরিক বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতই মনে হইবে যে নদীয়াবাসীগণ অন্থান্ত জেলার 
লোকের তুলনায় অতি নিরীহ স্বভাবের ব্যক্তি নির্শম খুন; ভীষণ ডাকাতি, বিষম 
দ্বাগাবাজী বা জাল প্রতারণা প্রভৃতি নিজ নদীয়াবামীগণ কর্তৃক অতি অল্পমাত্রায় সমাহিত 
হয়। গবর্ণমেন্ট কর্মারিগণ ইহাকে শান্তজেলা নামে অভিহিত করেন। এখানকার 
অধিবানীগণের প্ররুতি সাধারণতঃ মধুর ; ইহারা বিনয়ী, নমন্বভাব, বচনপট্ু, স্্রসিক, 
অভিমানী, অলস, অল্পে সন্তষ্ট, শান্তিপ্রিয় ও রোগ প্রবন। 


১. এই তা ফলকখানি বিখ্যাত এঁতিহাসিক শ্রীঅক্ষয়কুমীর মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট 
প্রেরিত হয় তিনি পণ্ডিতবর রজনীকান্ত চক্রবত্তী মহাশয়ের সাহাযো উহার পাঠেছ্ধোর 
করিয়া তাহার ভূতপূর্বব এতিহাপিক চিত্র নামীয় ত্রেমাসিক পর্ধের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় 
সংখ্যায় উহা প্রকাশ ও উহার বিষয় আলোচন। করেন সম্প্রতি এই তাম্্র শাসন খানি 
কলিকাতা সাহিতা পরিষদ গৃহে রক্ষিত হইয়াছে । 

২ এই অত্যাচার সম্বন্ধে চৈতন্তচরিতা স্বৃতের গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিছেন £-- 
“দন্থযবৃত্তি রামচন্দ্রের বাজায় না দেয় কর। ক্রুদ্ধ হয়! শ্্েচ্ছ উজীর আইল তার ঘর || 


আসি সেই দুর্গা মণ্ডপে বাস! কৈল। অবধা বধ করি ঘরে মাংস রাদ্ধিল |. 
অপর-_ অন্তালীল| ওয় পরিচ্ছেদ 
“ব্রাঙ্গণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে । কার পৈতা ছিড়ে, ফেলে থুথু দেয় ৃষ্ধে 11 
বিজয় গুপ্ত। 


৩  “বাজ। গৌড়েশ্বর দিল পাটেরপাছর। 1” কীস্তিবাল 
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৪ দত্রাক্ষণ হইয়! মন্চ, গোমাংস ভক্ষণ ডাকাচুরি পরগৃহ দাহ সর্বক্ষণ ।” 
চৈতন্য ভাগবত । মধ্য খণ্ড ॥। 
« হুল! পঞ্চামনের কারিকায় দেবীবর ঘটককে চৈতন্য দেবের সমসাময়িক বলিয়া 
বর্ণনা করা আছে এবং তাহার হবার! ছত্রিশ ভাগে কুল ভাগের কথাও লিখিত আছে ;-_ 
“চৈয়ে ছোড়া দুষ্ট বড় নিমে তার নাম ।  রঘো বেট মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম ॥ 
কাণা ছোড়া বুদ্ধে দড় নাম বধুনাথ। মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ ।। 
তিনজনে তিন পথে কীট! দিল শেষ । টায়, স্মৃতি, ব্রহ্ষচর্য্য হইল নিঃশেষ || 
কানার সিদ্ধান্তে ম্যায় গৌতমাদি হত। প্রাচীন স্থৃতির-মত নন্দা হতে গত ॥| 


চটী ছেলে নিমে বেট? নষ্টমতি বড়। মাত৷ পত্ী ঘই ত্যাগী সন্াসেতে দড় || 
এই কালে বাটে বঙ্গে পড়ে গেল ধুম । বড় বড় ঘর যত হইল নিম || 
এই কালে সন্কেতের বংশে এক ছেলে । নামে খাত দেবীবর লোকে যারে বলে || 


সেই ছোড়া মনে করে কুলে করে ভাগ । সেই হতে কুলে আছে ছত্রিশে দাগ ॥। 
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৮. ফোঁট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামনীথ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে উল নিবামী- 
মক্তীরাম নামক জনৈক বাক্তির সত হইলে তাহার তেবে। জন সাধবী স্ত্রী তাহার সহম্বৃত! 
হ'য়ন। যখন চিতাগ্নি প্রবলবেগে জ্বলিয়! উঠিল তখন তথায় তাঁহার আর ছুইটা শ্রী 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাদের একজন সহম্বতা হইবেন বলিয়। আসিয়াছিলেন, 
কিন্তু যখন সুর্যার্ঘা দিবার মন্ত্র পান হইতেছে তখন তাহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল, 
স্তরাং তিনি তথ হইতে পলা ইতে উদ্চত হইলে মুক্তারামের এক পুত্র & বিমাতাকে 
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গুতাক্ষ করিতেছিলেন উক্ত পুত্রটী তাহাকেও চিতার আগুনে ঠেলিয়! দিলেন । 
৯. স্থানাভাবে ছু একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে__ 
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নদীয়ার কতিগয় প্রাচীন ও আধুনিক স্থান 


বর্তমান নদীয়া জেল ৫টী মহকুমায় বিভক্ত; যথা, রুষ্গর ও রাণাঘাট, 
মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুণ্ঠীয়া। এতন্মধ্যে কু্ধনগর ও রাণাঘাট, এ ছুই মহকুমার 
অধীনেই নদীয়ার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ৪ আধুনিক স্থানগুলি বিষ্যমান। 
বিশেষ, বাঁণাঘাট মহকুমার এলেকায় যত সংখ্যক উল্লেখযোগা স্বান আছে, নদীয়ার 
আব কোন মহকুমায় তাহা নাই। রাঁণাঘাট, আড়ংঘাট, শান্তিপুর বাবল! বা বাউগাছশি, 
উল! ( বীরনগর ) মামজৌয়ান, চাঁকদহ, জশড়া, হরধাম, আনন্দধাম, স্ুখসাগর, জাগুলী, 
শ্রীনগর, আলিয়।, দে, কুলিয়া, বয়বা, ব্রহ্মশাসন হরিপুর, বাগস্থাচড়া, কীচড়াপাড়া, 
হালিরহর, ( অধুনা ২৪ পরগণা৷ জেলা ভুক্ত ) মুবতীপুর-ঘোঁষপাড়া, আন্ডংঘাটা প্রভৃতি 
বিখ্যাত গ্রামগুলি রাঁণাঘাট মহকুমার অন্তভূক্ত। রুষ্চনগর সদবের অধীনে যে সমস্ত 
উল্লেখযোৌগা গ্রাম বিগ্ঠমাণ আছে তন্মধো অগ্র্থীপ ও পূর্বস্থলী, চপী, বাগোয়ান, মীরা, 
নবদ্বীপ, বেলপুকুর, ধর্ম, দেবগ্রাম, ইঁসখালি, শিবনিবাস, ভাজনঘাট, পলাশী, 
মুডাগাছা, শ্রীবন, মাটিঘারি, কালিগঞ্জ মহৎপুর, কক্ছগঞ্জ দোগাছিয়। প্রভৃতি গ্রাম 
প্রাচীন ও উল্লেখযোগা ৷ মেহেরপুর গ্রামখানি নিক্গে প্রাচীন হইলেও ইহার এলাকধীনে 
প্রাচীন উল্লেখযোগা স্থান বিরল | বে উহ্হার মধো পিরোজপুব জমসেরপুর শীকারপুর, 
োড়াদহ, আবরপুর বহুম-পুর, মুরুটিয়া, কাদিপুর, দোগাছিঃ কাথালী, গীড়াডোব, 
বাহাদুরপুর, আমঝা,গী, গাংনী, তেতুলবেডিয়া, করমদী, বামনদী, নন্দনপুর, নারায়নপুর, 
বেতাই, চিলাখানি, শ্বামনগব, পলামীপাভা, দরিয়াপুরু, বাগুয়ান, কৌলা, ধান্ধখোলা, 
বন্ডটাদঘর, সাহেব নগর, কুন্দলপুর, বোয়ালিয়া, ভৌগলবেডিয়া, প্রভৃষ্ি গ্রাম গুলি 
উল্লেখযোগা | 

চুষাডাঙ্গা আধুনিক স্থান এবং ইহার অধীনে উল্লেখযো গা স্থীনের সংখা অতি কম 
তবে ইহীবই মধো নাটুদা, মুন্সীগঞ্জ, জহরপুর, কুতুবপুর, সিন্দিরিয়া, খাড়াগোদা, 
বেগমপুর, জীবননগর, আন্দুলবেড়ে, ফতেপুর লৌকনাথপুর, কুড়লগাছি, কুষ্ণপুর, 
কড়চাভাঙ্গা, অনস্তপুর, ওসমানপুর, কুমুরী, আলমডাঙ্গা, কাপাসডাঙ্গা, দীমুরহুদ, 
জয়রামপুর, ডুমূরদিয়া, প্রভৃতি গ্রামের নাম উল্লেখ করা যায় মাত্র। কৃণ্ঠীয়া সমগ্র জেলার 
মধ্যে লৌকসংখ্য। ও বিস্তৃতি হিসাবে সর্বাপেক্ষা প্রধানও বৃহৎ মহকুমা হইলেও ইহাবু 
অধীনে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রীম নাই বলিলেই হয় তবে গেসাইছুর্গপুর, পাটকাবারী, 
ধরমপুর, হালদা, জুনাদ, পোড়াদ, মথ বাগুর, ভালুকা, চাপড়া, হাঁজিপুর, জগতী 
কুমারখালি প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের নীম উল্লেখ করা যায় মাত্র। উল্লিখিত স্থানগুলির 
অধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিখিত হইল। 


২২৮ নদীয়া-কাহিনী 


কৃষ্ণনগর 


কষ্ণনগরের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই ইতিপূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়া আমরা কষ্ণনগরেব 
ইতিহাস সম্পন্ন করিতেছি । 

নদীয়ার রাজাগণ আদিশুর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা অন্যতম ভট্ট নারায়ণের 
বংশজ। ভট্রনারায়ণ কান্তকুজ প্রদেশের ক্ষিতীশ নামক রাজার 
পুত্র । ভ্টনারায়ণের পুত্র নিপু হইতে অধঃস্তন একাদশ পুরুষে 
মহাত্বা কামদেব জন্মগ্রহণ করেন । সর্ববশুদ্ধ ইহাদ্দের বিষয় ভোগদখল ৩২২ বৎসর। 
এই স্ুদীর্ঘকালের মধ্যে উল্লেখযোগা কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ইহারা সকলেই 
ধর্মভীরু, নিষ্টাবান এবং বিদ্বান ছিলেন । কামদেবের চারি পুত্র তন্মধো জেষ্ঠা বিশ্বনাথ 
পিতৃগদী প্রার্থ হইয়া! ১৪শ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী যাত্র! করেন এবং স্বকীয় অসাধারণ বিদ্বাবত্বাগুণে 
মহামান্য দিলীদরবার হইতে রাজোপাধি এবং পৈত্রিক অধিকার ব্যতিত নির্দিষ্ট কর 
ধার্যে আরও অনেক গুলি গ্রাম খেলায়েৎ পান । বিশ্বনাথ সর্ব্ববিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ 
সম্পত্তির উন্নতি করিয়া যাঁন। তিনি বুদ্ধ বয়সে পরগণা কাদি ও অন্ান্ত ভূসম্পত্তি 
ক্রয় করেন। 

স্তাহার পরেই উল্লেখযোগা রাজ কাশীনাথ । ইনি অসাধারণ বীর ও সাতিশয় 
বুদ্ধিমান হইলেও চক্রান্তে পড়িয়া অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন এবং পরিশেষে ঘাতকের হস্তে 
প্রাণদান করেন । ৰ 

এই বিপত্তিকালে ত্তাহার অনাথিনী গর্ভবতী স্ত্রী বাগোয়ান পরগণার জমিদাব 
হরেরুফ সমাদ্বারের বাটিতে যাইয়। লুক্কাফিত থাকেন। শীঘ্রই তীহার একটা স্থকুমার 
ভূমিষ্ঠ হয়েন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র । হরেক: সমাদ্বার নিঃসস্তান ছিলেন, স্বতর।ং 
স্বত্যুকালে তিনি বামচন্দ্রকেই তাহার ক্ষুদ্র জমিদারী পাটকাবারি ও বাগোয়ান প্রভৃত্তির 
অধিকারী করিয়া যান। রামচন্দ্রের দুর্গাদাস জগদীশ, হরিবল্লভ এবং স্থবুদ্ধি নামে চাঁবিটী 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । 

এই দুর্গাদীসই পরে “মহারাজ তাবনন্দ মজুমদীর” নামে অভিহিত হয়েন। 
দুর্গাদাস বালাকাল হইতেই চতুর ছিলেন এবং আপনার বুদ্ধিকৌশলে, হুগলীর ফৌজ- 
দীরের লাহায্যে ঢাকার নবাবকে সন্ত করিয়া! হুগলীর কাননও পদ লাভ করেন। উত্তর- 
কালে কিরূপে ভাবনন্দ, বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাঙ্গালী ভূপতি প্রতাপের খুল্লতাড় পুত্র কচু 
রায় ও চাচরা রাজবংশের পূর্বপুরুষ মহাতাঁপ রাম বায়ের সাহায্যে প্রতাপের' বাজধানী 
প্রবেশের গুপ্ত পথ দেখাইয়া, ও রসদা্দি দিয়া তদানীস্তন দিল্লীশ্র জাহাঙ্গীরের;সেনাপতি 
মাননিংহকে নদীয়া সমুদ্রগড়ে সসৈন্য পার হইবার মহায়ত৷ করিয়া গ্রতাপেৰ সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন । 


নদীয়া! রাজবংশ 


নদীয়া-কাহিনী ২২৪ 


মানসিংহের সহায়তারূপ সৎকার্যের জন্য তদানীন্তন সমাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ গ্রীষ্টাবে 
এক ফারমান দ্বারা ভাবানন্দকে তীহার পিতামহ কাঁশীনাথের বিস্তীর্ণ জমীদারী ও 
নদীয়া, মহত্পুর, লেপ, স্থলতানপুর, প্রভৃতি চতুর্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন। 
মঙ্গুমদার এই সময়ে তাহার বিস্তীর্ণ জমীদারীর স্ুচারুরূপে শাসন করিবার জন্য বাগোয়ান 
বাতীত মাটিয়ারীতে আর একটি প্রাসাদ নিশ্ম(ণ করেন । কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী 
এখন বনাকীর্ণ। প্রসাদের ধ্বংশাবশিষ্ট ইষ্টক গুলিও ই, বি, রেলের খোয়ায় পরিণত 
হইয়াছে । কেবলমাত্র একটি মন্দির স্বস্থ[নে দণ্ডায়মান রহিয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । 

ভবানন্দের তিন পুত্র । শ্রীরুঞ্চ, গোপাল ও গোবিন্দ । এই তিন জনের মধ্যে 
গোপাল নিতান্ত পিতৃ অন্ুগ'ত, বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ বিধায় ভবানন্দ 'অপর পুক্রদ্বয়ের 
ম।সহাবা। বন্দোবস্ত করিয়া! করিয়া গোপালকেই স্বীয় উন্তরাধিকারী করিয়। যান। এ 
কারণে জেষ্ঠ রাজকুমার শরীর, পিতার সহিত কলহ করিয়! মাটিয়ারীর শ্রীনারায়ণ মন্িক 
নামক এক বিশ্বস্ত কার্ধাদক্ষ বভুভাঁষাবিৎ মন্ত্রী সমভিবাহারে দিল্লী গমন করতঃ তথায় 
আপনার বুদ্ধিবলে ও উক্ত কর্মচারীর লিপি কুশলততায় বাদসাহকে সন্তষ্ট করিয়া পরগণ! 
উথৃডা ও কুশদহেএ উ*$ চিবস্থায়ী দখলের ফারমান প্রাপ্ত হন এবং বাঁদসাহ-দত্ত সন্মান 
প্রাপ্তে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন । কিন্তু শীঘ্রই তিনি দাবণ বসস্ত রোগে আক্রান্ত 
হইয়] নিঃসস্তান অবস্থায় প্রাণতাগ করিলে ভাহার যাবতীয় সম্পত্তি তাহার কনিষ্ঠ 
গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। বাজ গোপালও বাদসাহকে সন্ত করিয়া শানস্তিপুর, সাহাপুর, 
ভালুকারদি কয়েক পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হন । তিনি নরেন্দ্র, রামেশ্বর, ও রাঘব নামে 
তিন পুত্র রাখিয়া প্রাণভাগ করেন । এই তিন জনের মধো কনিষ্ঠ রাঘব সর্বাপেক্ষা 
কর্মদক্ষ বিধায় পিতৃ নির্দেশাক্যায়ী পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি অতি 
সুশীল ও ধান্সিক নরুপতি বলিয়া খ্যাত । তিনি তাহার পিতামহ স্থাপিত মাটিয়ারি 
প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া! রেউই নামক স্থানে রাজধানি স্থাপন] করিয়া উঠার চতুন্দিকে 
পরিখা বেষ্টিত করেন। এঁ পরিখা সাধারণতঃ “সহর পানার গড়* নামে খ্যাত। 
সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ মানসে শাস্তিগুর ও রুষ্ণনগরের মধাস্থলে বিংশতি সহন্ 
মুদ্রাব্যয়ে এক সুদীর্ঘ দ্রীঘিক। খনন করাইয়া! তদুপরিস্থিত গ্রামের দীর্ঘাকা নগর বা 
“দিগনগর” নাম করণ করেন । এই দীঘিটী দৈর্ঘ্যে ১৪৫২ হস্ত ও প্রস্থে ৪২০ হস্ত 
পরিমিত । দিন দিন নিকটস্থ প্রীস্তর ধৌত হইয়া রাশি রাঁশি মৃত্তিকা ও আবর্জনাদি 
পড়িয়া ইহা ক্রমেই 'অপরিনর হইয়া পড়িতেছে। বাঁজা বাঘব এই জলাশয় খনন 
করিয়া ইতার পূর্ববতটে এক বৃহৎ ঘাট ও তদুপরি এক রমা অট্রালিক নিশ্বান করিয়া- 
ছিলেন এবং উহার অনতিদূরে দুইটী মন্দির নির্মান করিয়া রাঘবেশ্বর নামে শিবপ্রতিষ্া 
কন্মিয়াছিলেন।১ অট্টালিকা ও ঘাট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে. মন্দির ছুইটীর মধ্যে একটা 
ভগ্ন ও আর একটী কোন রূপে বজায় আছে । রাজা রাঘব এই দিঘী ও মন্দির অতি 
সম্বদ্ধির সহিত উৎসর্গ করেন । বাজী রাঘব দ্মর্দীন। নামক গ্রামে আর একটি আবাসবাটী 


২৬, নদয়া-কাহিনী 


নিশ্বাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার সন্নিহিত বিল, তড়াগাদিতে অজস্র ফুল্লারবিন্দের শোভায় 
আকষ্ট হইয়া ইহার শ্রীনগর নাম করণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীনগর এখন বনাকীর্ণ ; 
ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপে ইহা জনশূন্য এখানে প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিস্যমান 
আছে ও একটী মন্দির স্বীয় ললাটে রাঘবের নামবহন করিয়। কীততিন্তস্ত স্বরূপ দণ্ডায়মান 
আছে। 

রাজা রাঘবের দুই পুত্র-_বদ্র ও প্রতাপ নারায়ণ। প্রতাপ পিতার অবাধ্য 
বিধায় রাঘব সম্রাটের অনুমতিক্রমে রুদ্কে বিষয়ের অধিকাংশ অর্পণ করেন। ইনিও 
তাহার পিতার ন্যায় লোক হিতার্থে বু জলাশয় খনন রাজবর্ম গ্রস্থত প্রভৃতি অশেষ 
সখকাধ্যের অনুষ্ঠান করেন । দিলীশ্বর আলমগীর তাহার এই সকল সংকীত্তি গাথা 
শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অবে (১০৮৭ হিজারতে ) এক ফারমান দ্বারা গয়েশপুর, হোসেনপুর 
খাড়ি, জুড়ি প্রভৃতি কয়েকটা বিস্তীর্ণ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন এবং তাহার 
প্রাসাদের উপরিভাগে দিল্লীশ্বরের প্রাসাদের অস্তকারণে কাঙ্গর! নির্মাণের অধিকার দেন। 
ইনি নবন্বীপে এক মন্দির নিশ্মীণ করিয়া একটী শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন এবং তাহার 
পিতার স্থাপিত রাজধানী রেউইয়ের ভগবান শ্ররুষ্ের গ্রীত্যার্থে কষ্ণনগর নামকরণ করেন। 
ইহার সহিত জাহাঙ্গীরার তাৎকালীক স্ববেদারের প্রথমে তাদৃশ সন্তাব ছিল না, পবে 
উভয়ের মধো সখ্যতা স্থাপিত হইলে রাজা বূদ্র রায় জাহীঙ্গীরা হইতে এক স্ুনিপুণ 
পূর্তকার্ধাক্ষম স্থপতিকে আনয়ন করিয়৷ কষ্চনগরে তাহার সহায়তায় নিজ কাছারি, কেন্্রা, 
৪ পূজার বাটা, নাচঘর, চক প্রভৃতি নিশ্বাণ করেন। ইহার নিশ্মিত নাচঘর এবং 
পিলখানা, চক ও নহবতখানা, অগ্ঠাপি বর্তমান রহিয়াছে। কষ্চমগর হইতে শান্তিপুরের 
সবপ্রশস্ত রাজ বত্মটিও রাজ। রূদ্রের'কীন্তি ঘোষণা করিতেছে । কথিত আছে তীহার 
প্রাসাদ পাদচারিণী অঞ্জন। নদী তখন ম্রোতস্বতী ছিল। এই নদীবিহারি কোন সত্তাস্ত 
মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ইহার শোতঃবেগ ক্ধ করিয়াছিলেন । 

রাজ। বূদ্রের দুইরাণী--জোষ্ঠার গর্ডে রামচন্দ্র 'ও রামজীবন ও কনিষ্ঠার গে 
রামকুষচ জন্মগ্রহণ করেন। বু তাহার কনিষ্ঠপুত্রকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনায় 
তাহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন । কিন্তু তাহার ম্বতযুর পর জেষ্ঠ্য রামচন্ধ 
হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃক জমিদারী অধিকার করেন কিন্ত 
অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাহাকে অধিকার 
চ্যুতত করেন কিন্তু তিনি শীগ্রই আবার জেষ্ঠ্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সময়ে 
রাষচন্ত্ের স্বত্যু হইলে মধ্যম রাম জীবন আবার রাজ্য অধিকার করিয়া লন।॥ কিন্ত 
অনতিবিলঙ্গে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামরুষ্জের কৌশলে তিনি ঢাকার নবাৰ্‌ কর্তৃক 
কারারদ্ধ হন। রাজা রদ্র যেমন কিব্তীমান ছিলেন তেমনি এতদঞ্চলে বিগ্তাব: উন্নতি- 
সাধন মানসে অধ্যাপক মগ্ুলীকে বছ নির ভূমি দান করিয়া যান এবং নবন্থীপের : বিদেশী 
ছাত্রগণের ব্যয়ের নিমি্ত বহু টাকার ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়। দেন। ৃ 

রাজ! রামরুষ্ধের সহিত তাৎকালীক নবাব মুরমিদকুলী খার সাতিশয় অসন্ভাব 


চি 


নদীয়!-কাহিনী ২৩১ 


দাড়াইয়াছিল তাই তিনি কৌশলে বাঁমকৃষ্কে ঢাকার বৈকুষ্ঠ বন্দী করেন। কারাগারের 
দারুণ ক্রেশে তাহার স্বাস্থা ভগ্ন হইয়! অপুত্রক অবস্থায় স্বত্যু হইলে তীহার বৈমাত্রের ভ্রাতা 
রামজীবন কারামুক্ত হইয়! নদীয়! রাজা পুনরাধিকার করেন। তিনি কবি ছিলেন; 
তাহার শেষ জীবন নাটক রচনায় ও নাট ক্রীড়ায় অতিবাহিত হয় । 

তাহার তিন রাণী-_প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও কষ্ণরাম, দ্বিতীয়ার গর্ভে রঘুরাম ও 
তৃতীয়ার গর্ভে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রথুরাম সর্ববাপেক্ষ। কার্য্যদক্ষ ও প্রজারঞক 
ছিলেন এ কারণে রামজীবন স্বত্যুকালে তাহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রঘুরাম 
হৃদয়বাণ ও যুদ্ধকুশলী ছিলেন । তিনি বীর কাটিব যুদ্ধে সুবেদার জাফর খাঁর সেনাপতি 
লহুরীমূলকে বিশেষ সাহায্য করেন। রধুরামের যৌবনের প্রাবস্তে ১৬৩২ শকে (১৭১০ 
খৃষ্টাব্দে ) এক মহা! তেজন্বী রূপবান কুমার জন্মগ্রহণ করেন। এই কুমারই নদীয়। 
রাজবংশের ব্ববিখ্যাত মহারাজা বাজপেষ়ী কৃষ্ণচন্জু। 

র।জা রথুরাঁমের স্তর পর তাহার উপযুক্ত পুহ্র কষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষ বরক্রম কালে 
পিত গদীতে আরোহণ করেন। কথিত আছে রধুবাম তাহাকে আপন উত্তরাধিকারী না 
কবিয়া নিজ বৈমান্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে তাহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়! যান। 
কিন্তু পিতার পরছে ₹ঈলে কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র তামকুট অন্নরাগী দীর্ধস্থত্রী পিতৃব্যকে 
কৌশলে পথিমধ্যে তাম্নকুট সেবনে নিরত বাখিয়! ব্বয়ং যাইয়া তৎপূর্ব্বে নবাব দরবারে 
উপস্থিত হয়েন এবং আপনার নামে জমীদারীর ফাঁরমান লইয়া বাহিরে আসিলে 
রামগোপালের চৈতন্যোদয় হয় 'তখন ব্যস্ত হইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব 
ত্ীহাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে বিদায় দেন । 

রুষ্চচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি অন্ন দিনের মধ্যেই সংস্কৃত ও পারন্ 
প্রভৃতি ভাষায় সবিশেষ বুৎপন্ন হন। এতদ্বাতীত তিনি তাহার পদ্দের উপযুক্ত নান' 
বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা। লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কালীদাস সিদ্ধান্ত নামক 
এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র কালোয়াৎ বিশ্রাম খাঁর নিকট সঙ্গীত শাস্মথ এবং 
মুজাফার হুসেনের নিকট অস্ত্রবিষ্যা শিক্ষা, করিয়াছিলেন । এই মুজাফাও হুসেন নবাব 
মুরাঁস্দকুলী খাঁর ভাগিনেয়। কোন কারণে ক্রোধ করিয়া! তিনি মুরসিদাবাদ ত্যাগ 
করিয়া বাজ। কষ্চন্দ্রের সভায় আগমন করেন। রাজা প্রচুর পরিমাণে মাসিক বৃত্তি 
নির্ধারণ করিয়। দিয়া পরম সমাদরে তাহার নিকটে রাখেন । 

বাজ। ন্বয়ং যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি অতিশয় গুণের আদর করিতেন এ কারণে 
তীহার সভায় সর্বদা প্রধান প্রধান পর্ডিতের সমাগম হইত । তিনি সজ্জন সহবাসে ও 
বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ অবকাশকাল অতিবাহিত করিতেন । ইহার সভা প্রাচীন ভারত- 
বর্ধাধিপতি বিক্রমাদিত্যের তুল্য ছিল। রাজ। বিক্রমের সভায়, খপনক, বস্বস্তবী, 
অমরসিংহ, শঙ্কুক, বেতালভটু, ঘটকর্পর, কালীদাস, বরাহমিহির ও বররুচি প্রভৃতি 
নবরত্বের যেমন সমাবেশ ছিল ইহার সভাও তদ্রুপ নবদ্বীপের ন্ায়বিৎ হবিরাম তর্কমিত্বাস্ত, 
রামরুদ্র বিদ্ভানিধি, কুষ্কানন্দ বাচস্পতি, বীবেশ্বর হ্যায় পঞ্চানন ঘড়দর্শন বেতা। শিববাম 


২৩২ নদীয়া-কাহিনী 


বাচস্পতি, রামবল্পত বিষ্যাবাগীশ, রূত্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুস্দন স্যায়লঙ্কার 
কান্ত বিষ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, জরিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শাস্তিপুরের রামমোহন 
গোস্বামী প্রমূখ ভট্টাচার্য পণ্তিতগণ ও গুপ্চিপাড়ার স্থপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার, 
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও হালিসহরবাসী বামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি স্বকবিগণ এবং 
মুক্তীরাম মুখোপাধ্যায়, গোপালভাড় ও হান্কার্ব প্রভৃতি অসাধারণ হাস্ত রসিক ও 
উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্বব জ্যোতিতে সমূজ্জল ছিল। ইহাদের মধো বাণেশ্বর, 
ভারতচন্ত্র, রামপ্রসাদ, গোপালভাড়, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় ও বামকদ্র বিগ্ভানিধি রাজার 
নিত্য সহচর ছিলেন। 

ইনি বধ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি ভুরস্থট পরগণায় পাওয়া বসন্তপুর গ্রামের সান্িধা 
নরেন্দ্রপুরের বদান্ত জমিদার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের পুত্র। ইঠার্দের বংশের উপাধি 
বঙ্গ কবিকুলরষি মুখোপাধ্যায় । লক্ষ্মী এ থাকায় রায় বা! বাজা নামে অভিহিত 
ও হইতেন। ভারত বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। 

মাত্র চতুদ্দিশ বৎসর বয়সে ইনি সংক্ষিগ্তসার নামক জটিল বাকরণ 

গ্রন্থ আয়ত্ব করেন। মুসলমান ভাবভাষা প্লাবিত ত্দানীস্তন বাঙ্গলায় সংস্কৃত অপেক্ষা 
ফারসীর আদর অধিক ছিল স্ততরাং ভারতের সংস্কতান্ুরাগ তাহার পিতা "৪ অন্য 
আত্মীয়ের নিকট বিরাগের কারণ হইয়া] উঠে সুতরাং বাধা হইয়া তিনি ফারসী অধায়নে 
মন দেন এবং অল্লদিনেই উহাতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে বদ্ধমানের 
মহারাজ! কীন্তিচন্দ্রের মাতা তীহীর পিতার জমিদারী বর্ধমান সরকারে বাঁজেয়াঞ্চ 
করিয়। লওয়ায় তিনি গাজীপুর যাই] কষ্টে অধায়ন করিতে থাকেন; পরে ইনি তদীনী 
স্তন চন্দননগরের ফরাসী গবণমেন্টের দেওয়ান ইজ্নীরায়ণের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। 
ইন্দ্রনারায়ণই ১১৫৯ সালে তাহাকে রাজ কষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচয় করিয়া! দেন। ইনি 
অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গ ভাষার ন্নবিশেষ উন্নতি করিয়। যান এবং কুষ্ণচন্দ্রের অচ্চমত্যা- 
মুসারে স্রবিখ্যাত. অন্নদামঙ্গল ও বিল্যাস্তন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রণগ্রাহী রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকে “রায় গুণীকর” এই সম্মানজনক উপাধীতে ভূষিত করেন ও মূলাষোঁড় 
গ্রামে বাৎসরিক ৬০* টাকা! আয়ের সম্পত্তি ইজারা দিয়! তথায় তাহাকে বাস করাইয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে বর্গীর উৎগীড়নে উত্পীড়ত হইয়! বর্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্রের মাতা 
সপুত্র যূলাষোড়ের পূর্বদক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে আসিয়। বাস এবং নবদ্বীপাধিপতির 
নিকট আপনার কর্মচারী কামদেব নাগের নামে মূলবোড পত্তনী লয়েন। এই নাগ, কণ্তা 
হইয়। গ্রামবাসীদিগের উপর অত্যচার আরম্ভ কবেন। ভারত তাহাদের দুর্ঘশ। দেখিয়! ও 
্বয়ং নাগের দংশনে পীড়িত হইয়। অষ্ট শ্লোকাত্মক নাগাষ্টক নামে এক অপূর্বব কবিতী রন 
করিয়া রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করেন । উহা পাঠে রাজা অনতিবিলগ্বে 'নাগের 
বিষদস্ততগ্ন করিয়া দেন | ভারত ১৬৩৪ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বা: 1১৭৬০ 
্রষ্টাব্খে লোকান্তর গমন করেন । 

নরনুদ্গর বংশীয় ছিলেন কেহ কেহ ইহাকে কায়স্থও বলিয়া থাকেন। ডাহার 
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নিবাস শান্তিপুরে ছিল। তাহার ন্যায় হাম্ত রসিক আজ পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। গোপালের সরস 
বাকচাতুর্ধ্য বাঙ্গলায় কে না অবগত আছেন। 
নিবাস উল! । বমিক বিধায় রাজা তাহাকে বৈবাহিক সম্বোধন 
আপ্যায়িত করিতেন । গোপালের ন্যায় ইঠীবও বহু সরম বাঁকা 
এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে । 

টাকার শাসনকর্ত। রাজ। রাজবল্লভ স্বীয় বালবিধবা! কন্যার পুনব্বিবাহ দিবার 
পক্ষে বহু পণ্ডিতের মত প্রাপ্ত হইয়া নদীয়! সমাজের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে বাবস্ব! 
সংগ্রহের নিমিত্ত রুষ্ঠচন্দ্রকে অহ্রোধ কৰেন ও কতিপয় পণ্ডিতকে রাঁজসভায় প্রেরণ 
করান। স্থকৌশলী রাজা রুষ্ণচন্দ্র বহু বিষয়ে রাজবল্লভের মুখাপেক্ষী ছিলেন ত্মত্তরাং 
স্বয়ং প্রকাশে পণ্ডিতগণকে মত দিতে অন্ররোধ ৪ এমন কি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিলে ৪ 
গোপনে তাহাদের অমত প্রকাশে দাটণ দেখাইতে উপদেশ দিয়া রাজবল্লভকে হতাশ 
করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে একটা কৌত্ুকাবহ প্রবাদ আছে । কথিত আছে যে 
রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণের নিকট বাজবাটী হইতে যে দিধা প্রেরিত হয় উহার 
সহিত একটি মর্ছিধ শাবক প্রেরণ কর হয় । পণ্তিতগণ উক্ত মহিষশাবক দর্শনে কৃপিত 
হইয়] ইহার কারণ জানিতে চাহিলে বাজকন্মচারীর! নিবেদন করেন যে যখন কোন কোন 
শাস্তে মহিষমাঁংস ভক্ষণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তখন উহ। গ্রহণে কি আপত্ত্য থাকিতে 
পারে? বাজবল্লভের পণ্ডিতগণ উত্তর করেন, “হা যদিও রা কোন শাস্বে এরূপ ব্যবস্থা 
আছে বটে কিন্তু একেশে মহিষ মাংস ভোজনের বাবহার নাই স্তবাং ইহা অভক্ষ্য ।” 
সুশিক্ষিত রাজকর্মচারীগণ তখন সাহলাদে বলিলেন “যখন শ্স্্সম্মত স্বীকার করিয়াও 
বাবহার বিরুদ্ধ বলিয়া ইহ! অভক্ষ্য বলিতেছেন তখন অপ্রচলিত দেশাচার বিরুদ্ধ বিধবা 
বিবাহে আপনারা কিরূপে মত প্রকাশ করিলেন।” কথিত আছে রাজবল্লতের 
পণ্ডিতগণ এই বাকো নিরুত্ত্র হইয়া ও পরে বাজ সভাস্থ পণ্ডিতগণের নিকট বিচারে 
পরাস্ত হইয়া নিজেদের মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন । 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কষ্চনগরে অতিবাহিত করিলেও তিনি 
শিবনিবাস, কষ্ণপুর, কুষ্চগঞ্জ, চুণিতীরবন্তী হরধাম, নবদীপের নিকটে গঙ্গাবাস ও 
যাত্রাপুর গ্রভৃতি বহুতর স্থান স্থাপন! পূর্বক প্রাসাদাদি নিশ্মাণ করিয়া অনেক সময়ে 
সপরিবারে বাস করিতেন । কেহ কেহ বলেন মুবসিদাবাদের নবাবের উৎপীড়ন হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে তিনি এইরূপে নানা স্থানে বাসস্থান নিম্মণ করিয়াছিলেন । যাহা 
হউক তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহের ও আপনার বাকী পড়া বাজন্ব ও নজরানার দায়ে 
নবাব আলিবদ্দী কর্তৃক একবার মুরসিদাবাদে বন্দী হইয়াছিলেন । 

মহারাজ কুষ্চন্দ্রের শেষ জীবনে বাঙ্গালার রাঁজটৈন্তিক গগন ঘোর তমসাচ্ছন্ন 
হয় এবং ত্রাহারই অঙ্ৃকম্পায় ও পরামর্শে ১৭৫৭ গ্রীষ্টাবের ২৩শে জুন পলাশীক্ষেত্রে 
যুসলমানের_লৌভাগারবৰি অন্তমিত হইলে ইংবাজগণ এদেশ অধিকার করেন । লর্ড ক্লাইব 


গোপালভাড় 


মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় 
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তাহার কত উপকারের স্থতি নিদর্শন স্বরূপ তীহাকে দি্ী হইতে রাজেন্দ্র বাহাছুর উপাধী' 
ও পলাশিক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্বাদশটা কামান উপহার দেন। 

রাজার দুই রাজী ছিলেন। প্রথমার সহিত পিতা বর্তমানে বিবাহ হয় এবং 
স্বয়ং রাজা হইয়া রূপলাবণো মোহিত হইয়া দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণ করেন। এই ছোট 
বাণীর বিবাহ সম্বদ্ধে একটী মনোরম আখ্যাফ়িকা প্রচলিত আছে। রাণাঘাটের এক 
মাইল উত্তর পূর্বের নৌকাড়ী বলিয়া একথানি বহু প্রাচীন গ্রাম বিগ্কমান আছে। উহার 
দক্ষিণ পার্খ দিয়! “বাচকোর খাল” নামে একটী চুণী নদীর শাখা আছে। পূর্বের এ 
খাল একটা বেগবতী নদী ছিল। একদা রাজ কৃষ্চন্দ্র এই নদী দিয়া তাহার শ্রানগরস্থ 
প্রাসাদে গমনকালে নেকাড়ীর ঘাটে এক অনিন্দা সুন্দরী অনা ব্রাহ্মণ কন্াকে জলক্রীডা 
করিতে দেখিয়া তাহার সৌন্দধ্যে মুগ্ধ হইয়া এ কন্তার পিতাকে আহবান করিয়া কন্যার 
পাণিপ্রার্থী হইলে ব্রাহ্ধণ উত্তর করিলেন, “আপনি আমার কন্তার পাণিগ্রহণ করিবেন 
মৌভাগোর বিষয়, কিন্তু কিশোরকুণীকে কন্যাদীন করিলে সমাজে আমাকে হীন হইতে 
হইবে ।” যাহ! হউক পরিশেষে ব্রাহ্মণের সে আপত্তি রহিল না । রাজা! সেই কন্যাকে 
বিবাহ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়া যাইলেন এবং নিশিথে বাসরগৃহে নব প্রণয়ণীকে রজত 
পর্ধান্কে শয়ন করাইয়] রাস্তা! কহিলেন “দেখ আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি রূপার খাটে 
শয়ন করিলে” । তেজম্থিনী বাঁজমহিধি উত্তর করিলেন “আর একটু উত্তরে যাইলে, 
সোনার খাটে শয়ন করিতে পরিতাম।* ইহার তাত্পধ্য এই আমার পিতা পরম কুলীন 
হইয়া যখন কিশোরকুণী মহারাজকে কন্ঠ! দিলেন তখন আর একটু হীনতা স্বীকার করিয়া 
মুকনদাবাদে নবাবের সহিত বিবাহ দিলে স্ুবর্ণপাল্কে শয়ন করিতে পাইতাম । 
মহারাজ শরীর এই তেজগর্ড স্পষ্ট উত্তর শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তষ্ট হইয়[ছিলেন। 

তাহার জোষ্ঠা মহীধীর গর্ভে শিবচন্্র, ভৈরবচন্ত্রৎ মহেশচন্দ্র, হবচন্দর, ও ঈশানচন 
এবং তেজস্থিনী ছোট রাণীর গর্ভে -শল্ৃচন্্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে 
জোষ্ঠ শিবচন্দ্র রূপে গুণে ও চরিত্রবলে সাক্ষাৎ শিবতুল্যই ছিলেন এবং কনিষ্ঠ শল্তচণ্্র 
মাতার ন্যায় তেজন্বী ছিলেন এবং তাহার স্বভাব নিতান্ত উদ্ধত ছিল। যখকালে 
হার পিতা ও জেষ্ঠা ভ্রাতা নব।ব মীরকাশিম কর্তৃক মুঙ্গেরে কারাবদ্ধ হয়েন সে সমস 
শভৃচন্দ্র তাহাদের নিধন নিশ্চয় জানিয়া পৈত্রিক জমীদারি ৪ ধনাগার অধিকার করেন এবং 
যখন মুঙ্গের কারাগারস্থ অপরাপর বন্দীগণের স্বতা সংবাদ প্রচারিত হয় তখন তিনি পিতা 
ও জোট্ঠ ভ্রাতার স্বতু ঘোষণা করিয়া দিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত পিতৃগদ্দীতে 
অধিরাঢ হয়েন। কিন্তু যখন সপুত্র মহীরাজ। সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন 
এবং মুরসিদাবাদে থাকিয়া শস্তুচন্্ের বযবহারের কথা শ্রবণ করিলেন তখন শত [নিতাস্ত 
লন্ভিত ও অন্ততপ্ত হইয়া! কতরপ ক্রু স্বীকার করিয়া পিতা ও ভ্রাতার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থন! করিঘ্না। এক লিপি প্রেরণ করিলেন । 

যাহা হউক সে যাত্রা গোলযোগ মিটিয়া! যাইলে মহারাজ রুষচন্্র দেখিলেন “ব 
ধখন স্তাহার জীবদ্দশাতেই শল্তচন্দ্র এপ ব্যবহার করিতেছেন না জানি তীহার প্রাপাস্তে 
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তিনি ভ্রাতাদের সহিত আরও কি কুব্যহার করিবেন। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ১৭৮০ 
্রীষ্টাবে বাঙ্গাল! ১১৮৬ সালে তাৎকালিক গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হোষ্টিংশ বাহাছুরের 
নিকট আবেদন পূর্বক তাহার একজন সদস্য ও একজন মুন্সীকে বাঁজবাটাতে লইয়! 
যাইয়! তাহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষায় এক দানপত্র ও পারস্য ভাষায় এক তফবীজ_ নামা 
লেখাইয়! তাহাতে এ সভাসদ সাহেবের ও মুন্সীর সাক্ষর ও মোহর করিয়া লয়েন। 
এতঘ্ার! তাহার যাবতীয় সম্পত্তি জোষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দান করিয়া অন্যান্য পুত্রগণের 
খরচাদির নিমিত্ত সলিআনা মোট ৪০০০০ টাক মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। 
এই দানপত্র লেখা হইলে শশ্তচন্ত্র স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার সাহায্যে হেষ্টিংশের দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিয়া আপনার নামে পূর্বেই মহামান্য কোম্পানি বাহাদৃ- 
রের নিকট হইতে জমিদারের সনন্দ বাহির করিতে চেষ্টা করেন । এই ব্যাপার অবগত 
হইয়। রাজা রুষ্ণচন্ত্র গঙ্গগোবিন্দকে এই কয়েকটা কথা৷ লিখিয়া পাঠান £_ পুত্র অবাধা, 
দরবার অসাধ্য, ভরস। গঙ্গাগোবিন্দ” । যাহা হউক মহারাজ সে যাত্রা তাহার স্চতুর 
দেওয়ান কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের দ্বারা মহামান্য হেষ্টিংসের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্থ 
ঘটনা বর্ণন পূর্বক শিবচন্দ্রের নামেই জমীদারীর সণন্দ ও মহার[জাধিরাজ উপাধীর এক 
ফারমান বাহির ক্রি; লন । এই ঘটনার অব্যাহিত পরে মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সম্ত্বীক কুমার 
শিবচন্দ্রকে মহাসমারোহে বাঁজ্যাভিষিক্ত করেন। এইরূপ পুল্রের খ্দ্ধে রাজোর দুর্ববহ 
তার অপ্পণ করিয়! বৃদ্ধ মহার।জ! গঙ্গাবাসের নিমিত্ত নবদ্বীপের ক্রোশৈক পূর্বস্থিত 
অলকানন্দ! তীরে এক স্রম্য প্রাসাদ নিশ্মীণ করিয়শ এ স্থানকে গঙ্গাবাস নাম দিয়া তথায় 
বাস করিতে থাকেন। এই গঙ্গাবাসের সমস্ত প্রাসাদ ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে 
কেবল হুরিহবের মন্দির অগ্াপি বর্তমান আছে।০ কালের স্রোতে খড়িয়া হইতে উদ্ভুত 
অলকানন্দের গর্ভ স্বত্তিক৷ পূর্ণ হইয়াছে । এই পবিত্র অলকানন্দা তীরে ১১০৯ সনের 
২২শে আযাঢ ( ১৭৮২ খ্রীষ্টাবে ) স্দীর্ঘ জীবন ব্যাপী নানা বিপদ ধীরভাবে সহ করিয়া 
অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ! বাজেন্দ্র বাহাছুব কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ ৭৩ বৎসর বম্সসে ন্বর্গারো- 
হণ করেন । 

তাহার স্বত্যুর পর রাজী শিবচন্দ্র ইংরাজের নব প্রবস্তত মেয়াদী বন্দে।বস্তাইসারে 
জমিদারী অধিকার করেন। তাহার অন্তন্ত ভ্রাতাগণ এইবরূপে তগ্র মনোরথ হইয়া 
শিবনিবাস পরিত্যাগ পূর্ববক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। মহারাজাধিরাজ 
শিবচন্দ্র অধিকাংশ সময় শিবনিবাসে এবং কখন কথন রুষ্ণনগরেও বাস কারিতে থাকেন। 
তিনি পিতা অপেক্ষা ও শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং সোম যজ্ঞের অন্তষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
তাহার সময়ে কেবল যথা সময়ে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়াতেহ কুবেজপুর পরগণা 
নিলাম হইয়। যায় । কথিত আছে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণে আপনাকে অশক্ত 
বিবেচন। কবিয়া আপনাকে পাপগ্রস্থ মনে করেন এবং ত্রিরাক্রি উপবাম কিয়ী এই 
পাপের প্রায়শ্চিত্ব করেন। ১৭০৮ খ্রীষ্টাকে রোগাক্রান্ত হহয়া এক দান পর্রুহ্থারা সমস্ত 
সম্পত্তি তাহার একমাত্র পুত্র ঈশ্ববচন্দ্রকে অর্পণ করিগ্া এ অন্দে ৩০ বয়সে লোকাস্তর 
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গমন করেন। 
পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অতি বিলাসী ছিলেন। ইনি ১২৯৭ সন হইতে ১২০৬ সন 
পর্য্যন্ত ১০ বৎসর মেয়াদে নদীয়া জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। প্রথম বৎসরে 
৮৪৬০২ টাঁকা ও পরবর্যাবধি বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়া ১২০৬ অব পর্য্য্ত 
৮৫১৫১২ টাঁকা জম! অবধারণে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্জের ২২শে মার্চ এ 
বন্দোবস্ত চিরস্থায়ীরূপে গণ্য হয় । পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহারাজ! .কষণচন্ত্র ম্ৃতার 
পূর্বে তদানীত্তন ইংরাজ গবর্ণর বাহাছুরের সদস্য ও মুন্সীর সমক্ষে যে দানপত্র প্রস্তুত 
করেন তাহাতে তিনি জোষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং 
অন্তান্ত পুক্রদ্বের মাসহারা বন্দোবস্ত করিষা যান) রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় প্রথমে 
“দশসালা” পরে “চিরস্থায়”” বন্দোবস্ত স্থষ্ট হইলে কষচন্দ্র যে সকল পুন্রের মাসহীরা 
বন্দোবস্ত করিয়া যান তাহাদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র পৈত্রিক জমিদারীর অংশ প্রাপ্ধ হইবার 
জন্ উপযুক্ত ধর্ম/ধিকরুণে অভিযোগ করেন । মকর্দমায় ঈশ্বরচন্দ্র জয়লাভ করিলেও 
মকর্দমার খরচ কুলাইতে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায় এবং যথাকালে বাজস্ব দিতে ন1 পারায় 
তাহার জমিদারী সকল নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে । স্বতরাং এই সময়ে নদীয়া 
বাজ বংশের অধিক অবনতি সংঘটিত হয় এবং পরাক্রাস্ত ইংরাজের শাসনে সর্ব বিষয়ে 
ক্ষমতারও হ্রাস হইয়া যায় । 
মহারাজ! ঈশ্বরচন্দ্র একপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ১৮০২ স্রষ্টা ৫৫ বর বয়সে 
লোকাস্তর হন। গিরীশচন্দ্র ষোড়শবর্ষ বয়ক্রম কালে পিতৃরাজোর অধিকারী হন । 
নাবালক বিধায় ভীাহার সম্পত্তি কোট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। পরে সাবালক হইয়' 
তিনি পিতার ন্যায় অযথা! বায়ে খগগ্রস্থ'হন ৷ তিনি কষ্চনগবে দুইটা ছোট বুড় মন্দির 
প্রস্তুত করাইয়া ঝড় মন্দিরে “আবনন্দময়ী* নামে এক কালী প্রতিমা ৪ ছোট মন্দিরে 
আনন্দময় নামে এক শিব স্থাপনা করেন । তিনি নবদ্বীপের ভাগিরখী তীরম্থ ভূগর্ডে 
এক গোপালমুষ্ঠি অবস্থান করিতেছেন স্বপ্নে অবগত হইয়া সমারোছে এ বিগ্রহ উত্তোলন 
করিয়া নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বাঁকীদায়ে তাহার 
'বিষয়ের অধিকাংশ বিক্রয় হইয়] যায় । 
গিরীশ চন্দ্রের সভায় ইনি একজন হাস্য বসিক কবি ছিলেন। রাজ! তাহাকে 
রাতটা আদর করিয়া রসসাগর বলিয়া ডাকিতেন। ১১৯৮ সালে 
নদীয়ান্তর্গত বাঁড়েবাক! গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণনগরে 
বিবাহ করিয়া ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়সে শাস্টিপুরে জামাত়ৃভবনে তগ্ঠত্যাগ করেন। 
ইনি একজন অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন । বিশেষতঃ উপস্থিতমতে পচ্ঠ রচনায় তিনি 
সিদ্বহন্ত ছিলেন । 
গিরীশচন্দ্রের ছুই স্্ী। কন্ত একের গর্ভেও সন্তান হয় নাই। নদীয়ার প্রাচীন 
বংশ সাক্ষাৎ শোনিত সম্বন্ধে নদীয়ার তক্তে এই খানেই শেষ। ১২৪৮ সালের :১৬ই 
অগ্রহায়ণ তারিখে শারীরিক নিয়ম উল্লজ্ঘন বশতঃ ৫৫ বৎসরবয়মে রাজা গিরীপচন্্র 
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মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহার মৃত্যুর পর তাহার দত্কপুত্রশ্রীশচন্ত্র ১৮৪২ খুঃ. 
ছাবিংশতি বর্ষ বয়ক্রমে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। এই রাজা পাশ্চাত্য 
মতেই শিক্ষ। গ্রাঞ্চ হইয়াছিলেন, ইনি নিজ ব্যয়ে কুষ্চনগরে ইংরাজী বিগ্ভাল় ও কলেজ 
স্থাপনের নিমিত্ত অনেক পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা 
রাঁথিয়। ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন কবেন। রাজা শিবচন্দ্রের রাজা শ্রীশচন্দ্রই 
ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট মহারাজা উপাধী ভূষিত হন। 

ইহার পুত্রের নাম সতীশচন্ত্র। ইনি পিতার ন্যায় পাশ্চাত্য বিষ্ভা পারদর্শী 
ছিলেন। বিষয়াধিকারী হইবার অব্যাবহিত পরেই ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে পৈত্রিক উপাধী 
ও খেলায়েৎ প্রাপ্ত হন। ইনি ইহার পিতামহ গিরীশচন্দ্ের ন্যায় আয়ের প্রতি দৃষ্টি না 
রাখিয়া কেবল বায় করিতে ভাল বাসিতেন এবং অতিশয় ভ্রমণ প্রিয় ছিলন | ইনি 
১৮৭০ খুষ্টাবে মুসৌৰি পাহাড়ে ৩৩ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন । 

মহারাজা লোকান্তর গমন করিলে তাহার কনিষ্ঠ রাণী ভুবনেশ্বরী তাহার সমস্ত 
সম্পত্তির উত্তরাধীকারিণী হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৫ জান্তয়ারি উহ! কোর্ট অবওয়ার্ডে অর্পণ 
করেন এবং ১৮৮১ খুঃ ২৪ নবেস্বর মহারাজ! ক্ষিতীশ চন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন । এই 
রাজা ১২৭৫ সংপের' ৩০ বৈশাখ জন্ম গ্রহণ করেন ২র] ভাদ্র ১৩১৭ পরলোক গমন করেন । 
ইনি রূপে গুণে প্ররুতই নদীয়। সিংহাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিলেন। ইহার যত 
নদীয়ার বাঁজগ্রী সর্ব বিষয়েই সমুজ্জল হইয়াছিল; ইহার এক পুত্র তাহার নাম ক্ষৌণিশচন্্ 
রায় জন্ম ২, আনক্টীবর ১৮৯০ পিতার ন্যায় ইনি৪ এক জন সাহিতা্গরাগী সজ্গনসেবী 
স্ধী বলিয়া খ্যাত। তাহার মধুর চবিত্রে ও অমায়িক ব্যবহারে গবর্মেন্ট কর্তৃক মহারাজ 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই রাজবংশ নদীয়ার ইতিহাসে প্রধান বর্ণনীয় ও উল্লেখযোগা 
সামগ্রী । নদীয়ার বিদ্চ। ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অতি বিশাল ও বিস্তীর্ণ। 
নদীয়া রাজবংশের ন্তায় ব্রন্ো ত্র বা পীরোত্তর বা মহাত্রাণ প্রভৃতি অপরিমেয় দান অন্য 
কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীয়ার যে ব্রাহ্মণের রাজদও ব্রহ্মত্বোর শাহ নদীয়ায় তিনি 
ব্রাঙ্গণের মধ্যাদা প্রাপ্ত হয়েন না । নদীয়ার রাজবংশ ভারতে মুসলমান পাজত্ব ধবংশের 
9 ইংরাজ বাজত্তের স্থত্রপাতের মূল এবং এই বাজবংশ লইয়াই নদ'্যার রাজনৈতিক 
ইতিহাস গঠিত । 

এই রাজবংশ বাতীত কষ্চমগরের রাজ দেওয়ান ৬কাগ্তিকেয়চন্ত্র বায়ের বংশ” 
»রামত লাহিড়ীর বংশ, রায় বাহাদুর ৬যছুনথ ও তদীয় ভ্রাতাগণের বংশ, মল্লিক বংশ, 
বিখাত ব্যারিষ্টার ৬মনমোহন ঘোষের বংশ, ৬ঘারিকানাথ দে বাহাছুরের বংশ” 
»বামগোপাল চেতলাঙ্গীর বংশ প্রভৃতি বংশাবলী উল্লেখযোগা । 

এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাঁজপ্রসাদ ও তৎসংলগ্ন “চক”, স্বর্গীয় মনমোহন 
ঘৌঁষ মহাশয়ের প্রামাদোপম অট্টালিকা, কৃষ্ণনগর কলেভ আদালত গৃহাদি, দেবী। আনন্দ- 
মন্রীর মন্দির, লাইব্রেরি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

এখানকার উৎপন্ন উল্লেখ যোগা সামগ্রীর মধো কৃষ্চগর ঘুর্ীর স্বনামখ্যাত 


২৩৮. নদীয়া-কাহিমী 
-মাটার পুতুল” খাছ্চ দ্রব্যের মধ্যে “সরপুরিয়া,” “সরভাজা," প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 


হরধাম 
( নদীয়ার বাজবংশ--হবধাম শাখ। ) 


মহারাজা কঞ্চচন্দ্র নদীয়া! জেলার বিভিন্ন স্থানে তাহার কয়েকটা রাজধানী স্থাপন 
করিয়া গ্রীমপত্তন করেন । হরধাম এইরূপে তাহারই স্থাপিত একটী গণ্ুগ্রাম। পূর্বের 
ইহা বিশেষ সমদ্িশালী থাকিলেও এক্ষণে ইহার অবস্থা অতি শোচনীয় । বাজ ফুফ- 
চন্দ্রের সাক্ষাৎ শোনিত সম্পর্কীয় বংশাবলী একমাত্র এখানেই অতি হীন অবস্থায় বি্ঞমান 
বহিয়াছে। 

নদীয়া রাজবংশের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের দুই মহিষী 
ছিলেন! বড় বাণীর গর্ভে শিবচন্দর, তৈরবচন্ত্র, হরচন্দ্, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্জ নামে 
পাঁচ পুন্র এবং অন্নপূর্ণা নামে এক কন্তা। জন্ম গ্রহণ কবেন। প্রথম! রাজ্জীর কন্া! অন্নপূর্ণীর 
বংশীয় দিগের মধো কেহ কেহ শিবনিবাসে, কেহ রুষ্চনগরে বাস করিতেন । ছোট বাণীর 
'গর্ডে কেবলমাত্র শস্ৃচন্দ্র নামে এক পুন্র এবং বিশ্বেশ্বরী, উমেশ্বরী, দুর্গেশ্বরী নামে তিন 
কন্ঠ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই তিন জনের মধো ছুর্গেশ্বরীর সন্তানেরা হরধামে বাস 
করিতেছেন, স্তপ্রমিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আদিস্থান ফুলিয় গ্রাম নিবাসী কুলীন প্রধান 
প্রগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী দুর্গেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। তীন্ার গর্ভে 
শশিভৃষণ, চন্দরভূষণ ও বিধুভূষণ নামে শ্রীগোপালের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মধাম 
পুত্র চন্্রভূষণের তারাবিলাশ নামে এক'পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বক্ষমতায় অনেক 
বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন । তারাবিলাসের বৈষ্যনাথ নামে এক পুক্র এবং এক কন্তা৷ 
ছিলেন। তারাবিলাসের পুত্র রায় মধুন্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকন্যাগণসহ এক্ষণে 
হরধামে বাস করিতেছেন । উমেশ্বরী নিঃসন্তান এবং বিশবেশ্বরীর বংশ ধ্বংস পাইয়াছে। 

রাজকুমার দিগের মধ্যে শিবচন্দ্র যেমন শান্তস্বভাব ও পিতৃতক্ত, শল্তচন্দ্র তেমনই 
উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন৷ মহারাজ রুষচন্দ্র পরলোক গমন করিলে শল্গৃচন্্ 
প্রভৃতি পুত্রের! পিতার অসদৃশ বণ্টনে বিরুক্ত হইয়া! শিবনিবাস পরিত্যাগ করিয়। ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস করে। জালাঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ পূর্বব হইতে মাথাভাঙ্গ! নদী 
নদীয়৷ জেলার মধ্য দিয়! চুর্ণা নামে চুয়াভাঙ্গ! রামনগর, রুষাগঞ্জ, হাসখালি ও রানাঘাট 
পূর্বব পারে রাখিয়া ভাগীরথির লহিত মিলিত হইয়াছে । যে স্থানে উভয়ের মিলন হইঞ্লাছে 
সেই স্থানকে বর্তমান “পেট কাটার” মহনা কহে। পূর্বোক্ত রাণাঘাট মহকুমার ছুইর্ুরাশ 
দক্ষিণ পুর্বব চর্ণী নদীর উভয় পারে মহারাজ রুষচন্ত্র হরধাম ও আনন্দ ধাম নামে ছুইটী 
'গ্রাঁথ পঞ্ন করেন। 


নদীয়া-কাহিনী ২৩৯ 


হরধামের বাঁটী মহারাজ রুষচন্ত্র নির্মাণ করান এবং তাহার তুর পর শশ্তচন্্র 
আসিয়া এখানে বাস করেন। এই বাটী অতিশয় বৃহৎ ও পরম স্ৃস্ত ছিল। এখনও 
তাহার কতকংশ এবং দেবালয়, মন্দির পূজার, বাটা, ঘড়িখান। প্রভৃতির কতক কতক 
অংশ বর্তমান, কিন্তু তাহাও সংস্কারাতাবে দিন দিন ধ্বংসম্তুপে পরিণত হইতেছে । 
রাজপ্রসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর লতাগুল্স দেহবিস্তার করিতেছে । চতুস্তল পরিমিত 
প্রকাণ্ড প্রীসাদ, যাহা এক সময়ে রাজ-পরিবারের আনন্দ কোলাহলে সর্ধ্বদ! মুখরিত 
থাঁকিত, তাহাব শ্মৃতিচিন্ন স্বরূপ জীর্ণ, পতনোগ্যত কয়েকটা গৃহ- সৌভাগোর নীরব সাক্ষী 
স্বরূপ ধ্বংসাবশেষ ইষ্টকল্ুপের মধো দৃঢ় ভিত্তিতে দাডাইয়া আছে। 

প্রবাদ মহারাজ কষ্*চন্দ্রের ম্বৃতার পর যখন শস্তুচন্দ্র হরধামে আসিয়া বাম করেন, 
সে সময়ে হরধামে লোকসংখ্যা অতি অল্প ছিল। একারণ শস্তৃচন্দ্র হরধামের শ্রবৃদধি 
সাধনে চেষ্টিত হন। ঠিনি নীনাম্বান হইতে বাঁজ-কুটুহ্গদিগকে আনাইয়া হরধামে বাঁস 
করান এবং রাজসংসারের আবশ্যকীয় কর্মচারিবর্গেরও গ্রাসাচ্ছাদনের বাবস্থা করিয়া 
দেন। এই সময়ে রাজজ্যে।তিবী স্থ্টিধর আচীর্ধ্য মহাশয়কে “স্থতীর গাছি” নামক স্থান 
হইতে ( সন ১২০৭ সাল ) আনাইয়া ব্রহ্ষে ত্র স্বরূপ নিদ্দর ভূমি দান করাইয়া হরধামে 
বাস করান । ন্োগ্তিদী আচাধা মহাশয় যেমন জ্যোতিবশাস্ত্ে স্বপপ্ডিত ছিলেন, 
(তমনই অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সাহসী বলিয়াও াহার খাঁতি ছিল। ইষ্টার দর্পনারায়ণ, 
নিমটাদ ও প্রেমচাদ নায়ে তিন পুত্র ও কয়েকটা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । নতম্মধো 
জোন্ঠ দর্পনারার়ণ প্রায় পিতার অন্তরূপ ব্পণ্ডিত ছিলেন । অপর দুই ভ্রাতীর মধো 
মধাম নিমাদ জোষ্ঠের অন্করূপ ব্পপ্ডিত না হইলেও জ্যোতিষশাস্ত্ে তাহার অধিকার 
ছিল । বাঙ্গাল! ১২৮৪ সালে সধ্ধতিতম[ধিক বধ বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন । এক্ষণে 
তাহার একমাত্র দৌহিন্র প্ররজনীকাস্ত আচার্ধা হরধামে বাস করিতেছেন । ইনি নানা 
সাঞ্চাহিক ও মাসিক পত্রের লেখক এবং গ্রন্থকার। 

রাজকুমার শস্তুচন্দ্রের ছয় পুত্র যথ1-_বিষুচন্দ্র, 'পৃথিচন্দ্র, আননচন্দ্র, বিজয়চন্জ, 
নীলচন্দ্র ও বৈকু্চন্দ্র । ইহাদের মধো কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 
তন্মধ্যে বিষুচন্ত্র নিঃসম্ত।ন, পূর্থিচন্দ্রের গঙ্গেশচন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু 
তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন আনন্দচন্দ্রের মহামায়া নামে একমাত্র কন্তা 
জন্মগ্রহণ করেন। বাজকুমারী মহামায়া বয়ঃপ্রাঞ্তী হইলে সোমশেখর মুখোপাধায় 
নামক্‌ ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা৷ হইয়া হরধামেই বাঁস করেন। মহামায়ার সন্তানেরা 
এখন হরধামেই বাস করিতেছেন। বিজয়চন্দ্রের অদৈতচন্দ্র, শ্ঠামচন্দর, দামোদরচন্ত্র, 
প্রীধরচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র, এই পাঁচজনের মধো শ্ামচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র 
নিঃসন্তান । কেবল অইৈতচন্দ্রের দৌহিত্র বংশ এবং দামোদবচন্দ্র ও শ্রীধরচন্দ্রের পৌত্রেরা 
 হরুধামে বাস করিতেছেন । হরধামের রাজবাটার সংকং মন্দিরে যে “চিগ্ায়ী" নামে 
কালীধৃদ্তি প্রতিষ্ঠিত! আছেন, তাহা নীলচন্দ্রের পত্ধী রাণী রাধামণি দেবীর প্রতিষ্ঠিত। 
এতদ্যতীত অন্তান্ত মন্দিরে গোপাল প্রসূতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । কিন্তু বর্তমানে 
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তাহারা সেবকগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শনেই বোধ হয় অন্তন্ধান করিয়াছেন । গ্রামধিষ্ঠাত্রী 
চিগ্রয়ী দেবীর নিতা সেবার জন্য রাজত্ব ভূমি সম্পত্তি আছে, তাহার আয় হইতেই 
দেবসেব! চলিয়া থাকে । ভাগীরথী তীরবন্তী “ন্খসাগর' নামক স্থানে যে উগ্রচণ্তী নায়ী 
কালিমৃত্তি বিরাজিতা ছিলেন, তাহাও মহারাজ রুষ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। হুখসাগর 
গঙ্গাগর্ডে নিপতিত হওয়ায় বিগ্রহ মৃত্তি হরধামে আনীত হইয়া চিগ্যয়ী দেবীর 
মন্দিরাভ্যন্তরেই রক্ষিত হইয়াছেন । 
মধাম ঠাকুর শশ্তৃচন্দরের পঞ্চম পুত্র নীলচন্দ্রের, হরিশ্ত্ত্র নামে এক পুত্র জন্মে 
হরিশ্চন্্র নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন, তাহার জননীই রাধামনি দেবী “চিগ্য়শ' 
বিগ্রহ প্রতিষ্িত করিয়া নিজ্তসম্পন্তি দেবসেবায় অর্পণ করেন। বিজয়চন্দ্রের জোষ্ঠপুত্ 
অধৈত্যচন্দ্রের পুত্র গোঁপালচন্দ্র। ইঞ্টার শিবচন্দ্র নামে এক পুত্র ও দুইটা কন্যা হয়। 
পত্রটী অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। কন্তা ছুইটী জীবিতা আছে। 
গোপালচন্ত্র প্রোটাবস্থায় নশ্বর দেহত্যাগ করেন। স্তপ্রসিদ্ধ নাটককার ৮দীনবন্ধ মিতু 
মহাশয় তাহার “সুবধনী কাবো” ইহাকেই লক্ষা করিয়। লিখিয়াছেন-_ 
“বাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হবুধাম, 
যথায় বিরাজে এক বাজ! গুণগ্রাম, 
রক্তগন্ধ ফোট। ভালে উজ্জ্বল শরীর, 
তার শিরে বহে রুষ্ণচন্জ্রের কুধির |” 
বাস্তবিক যতদুর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গোপালচন্ধ্ের বক্তচন্দন চচ্চিত 
প্রশস্ত ললাট সমন্বিত স্ববিশাল দেহ ও ধীর সৌমামৃদতি দেখিলে দর্শকের মনে ভক্তির সঞ্চার 
হইত, এবং প্ররুত প্রস্তাবে একমাত্র হরধামেই মহারাজ ুষ্ণচন্দরের প্ররূত বংশধরগণ বিরাজ 
করিতেছেন, ধাহাদের দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের শোঁণিত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়। গৌরব করিতে 
পারেন। নচেৎ জয়হরিচন্দ্রের? পুত্রের মৃত্যুতে আননদধামের* এবং গঙ্গেশচন্দর স্বৃতযুমুখে 
পতিত হওয়াতে শিখনিবাসের* রাজবংশ পুত্রাদিক্রমে লোপ পাইয়াছে, দৌহিত্র বংশ 
চলিতেছে। কৃষ্চনগরে ৪ মহারাজ গিরীশচন্দ্রের পর হইতে পোস্বৃপুত্র গৃহীত হইয়াছেন, 
কেবল একমাত্র হরধামেই প্ররুত বংশধরগণ বর্তমান । 
বিজয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র দামোদরচন্দরের ছুই পুত্র দেবেন্দ্র, নবেন্দরচন্্র। নরেন্দ্র 
অল্পবয়মেই দেহত্যাগ করেন । দেবেন্্রচ্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কাশীধামে অতি- 
বাহিত করিয়া বাঙ্গালা ১৩.* সালে স্তখসাগরে জাহৃবীতীরে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্বক 
বৈকৃ্ঠ ধামে গমন করিয়াছেন । এক্ষণে তাহার পুত্র বিশ্বেশ্বরচন্্র বর্তমান, চতুর্থ ভ্রধরচন্দরের, 
গিরিধরচন্্র ও গঙ্গাধরচন্ত্র নামে দুই পুত্র ও কন্যা ছিলেন। তমধো জো গিরিধরৃচ্ 
৪ কন্ঠাটী বন্ধদিন লোকাস্তরিত "হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ গঙ্গাধরচন্ত্র জীবনের শেষাবা্ায় 
মস্তিষ্কের বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া ১৩০৬ সালে গঙ্গালাভ করিয়াছেন এক্ষণে গিরিধর | 
মধাম পুত্র মহেন্দ্রন্্র ও গঙ্গাধরচন্দ্রের কেদীরচন্দ্র ৪ জিতেন্্রন্ত্র নামে দুই পুত্র রসে, 
বিরাজ করিতেছেন | 
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কালের ক্রীড়ায় দোর্দগড প্রতাপ বাজবংশ এক্ষণে ধ্বংশ প্রাপ্ এবং নিতান্ত 
হীন অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়াছে । গ্রাম ম্যালিরিয়াদি নান! কারণে ক্রমেই জনহীন হওয়ায় 
দিন দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। হরধামে বর্তমান অবস্থাপন্নব্যক্তিগণের মধো 
হরধামের বাবুদিগের নাম উল্লেখ যোগ্য ইহার পশ্চিম দেশীয় আহিরী গোপ-সস্তান পূর্বের 
ইহাদের পূর্বপুরুষগণ রাজ সংসাবে চ।করী করিতেন এবং তখন হইতেই ইহাদের প্রতি 
লক্ষ্মীর কপাদৃতি পতিত হয়। এই বংশের বর্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ বায় 
একজন বিনয়ী মহাশয় বাক্তি । 


শিব নিবাস 


শিবনিবাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহারাজ। কৃষ্ণচন্দ্র নসরত খ' 
নামক একজন দুর্দান্ত, দন্ডাকে তাহার রাজা মধা উৎপাৎ করিতে দেখিয়া চূর্ণানদীর 
পর্ববকূলে এক গভীব অরণ্যে তাহার আড্ডার সন্ধান পাইয়া তাহাকে শীদনার্থ উপযুক্ত 
সঙ্জায় আদিয়। 'তথায় শিবির সন্নিবেশ করেন । দশ্ব্য দমন করিয়া তিনি একবাত্রি 
তথায় বাস করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন নদীকুলে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন 
করিতেছিলেন তখন একটী রোহিত্মত্স্ত জল হইতে লাফাইয়া৷ তাহার সম্মুখে পতিত 
হয়। আম্বলীয়। নিবাসী কুপাময় বায় নামক জনৈক বাজজ্ঞাতী এই ব্যাপার অবলোকন 
করিয়া কহিলেন, “মহারাজ এস্থান অতি বমণীয়, বাজভোগা সামগ্রী আপনা হইতে 
আসিয়। আপনার নজররূপে উপস্থিত হইল। এখানে বাস করিলে আপনি স্বখী 
হইবেন" বাজাও তখন বরগার উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার্থ এইরূপ একটা নিরাপদ 
স্বান অগ্ুসন্ধান কবিতেছিলেন। এক্ষণে এই স্থানটী সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত 
স্থানটাকে কঙ্কনাকারে নদীবেট্টিত করিয়! স্বীয় দেওয়ান রখুনন্দনের মতান্চযায়ী একক্সন্দর 
পুরী নির্মাণ করিলেন ও আপনার বাসভবন ও ছুইটা স্ুবৃহৎ শিবমন্দির স্থাপন করিয়া 
দুইটী দুঙ্জয় শিবলিঙ্গ ও অপর মন্দিরে রামসীতা স্থাপনা করিলেন এবং শিবের নামে 
গ্রামের শিবনিবাস নামকরণ করিলেন ।; এই কন্কনাবেষ্টিত শিবনিবাসেই তিনি মহা 
সমারোহে অগ্নিহোত্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এন্প সম্বন্ধ যজ্ঞ কলিতে এই শেষ। 
এতছুপলক্ষে কাশী, কাক্ধী প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে অগ্রিহোত্রী 
বাজপেয়ী আখ্যা প্রদান কৰেন । কালের ক্রীড়া এই শিবনিবাস এখন বনাকীর্ণ হইয়া 
ব্যাগ্র শার্দলাদির নিবাসরপে পরিনত হইয়াছে। প্রাসাদ ধ্বংশগ্রাপ্ত এবং মন্দির 
কয়েকটাও সংস্কারভাবে দিন দিন হতস্ী হইতেছে” এখনঘ পধ্যালোচনা করিলে এই 
মদ্দিরক্রয়ের ভিত্রিগান্রে নিয়লিখিত শ্লোক কট পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে,_ 


ল্‌, ১৩ 


২৪২ নদীয়া-কাহিনী 


প্রথম শিবমন্দির (১৬৭৬ শক বা ১৭৫৪ থুষ্টাঝে স্থাপিত, লিঙ্গমৃত্তি ৯ ফুট উচ্চ )- 
যে! জাতঃ খলু ভারতে স্ুরতরুজৈ ্াদিনী শাংশকে 
সেনানীমুখ বাজিরাজ বিলসৎ সংখ্যাবতী দম্পুরে। 
কতা! মন্দিরমিন্দচুষ্থিশিখরং ভূপাল চূড়ামণিঃ 
পোত্র শ্রযুত কৃষচন্্র স্বপতিঃ শ্তুং সমস্থাপয়ৎ ॥ 
দ্বিতীয় শিবমন্দিরে (১৬৮৪ শক বাঁ ১৭৬২ খৃষ্টাৰে স্থাপিত, লিঙ্গমৃত্তি ৭॥ ফুট উচ্চ) 
যঃ সাক্ষাতরুতশৈব মৃত্তি বস্থধে শাংসকে সম্ভবাৎ সংখ্যাত: 
ক্ষিতিদেব বাজপদতাক্‌ শ্রীকুফচন্দর প্রভুঃ 
তশ্য ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয় মহিষী মুেব লক্ষমীস্বয়ম 
প্রাসাদ প্রবরে প্রাসাদ সমুখং শল্তুং সমস্থাপয়ৎ ॥ 
শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা! ১৭৬২ থুষ্টাবে স্থাপিত, লিঙ্গমৃত্তি ৪ ফুট উচ্চ),_ 
দেব শরীর চন্দ্র ক্ষিতিপতি তিলকো' ব্রহ্ম বাজবি বংশে 
যোহসৌ ভূকল্পশাখী শ্রুতি বস্ুবন্থধে শাংশকে তুল্য সংখো । 
প্রেযস্যান্তন্মহিযাঃ পরমরুতিরুতে জানকী লক্ষণাভ্যাং 
প্রাসাদে গ্রাহুরাসীৎ ত্রিজগদাধিপতি শ্রীযুত রামচন্দ্র: ॥ 
এই শিবনিবাসের রাজবংশের যখন এইরূপ দুর্দশা হইয়া আসিতেছিল, তখন 
এখানে তিলিকুলে রাণাঘাটের কষ্ণপাস্তীর ভাগিনেয় স্বরূপ সরকার চৌধুরী মহাশয় 
( ধাহীরা নাম হইতে নদীয়ার স্বরূপ গঞ্জের নাম হইয়াছে) বাবসায়ে উন্নতি করিম 
বিপুল জমীদারি ক্রয় করিতেছিলেন । ১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নদীয়া রাজগণের নিকট 
হইতে শিবনিবাস ক্রয় করেন । শিবনিবাস স্বব্ূপের পুত্র বুন্দাবন সরুকার চৌধুরীর 
সময়ে আবার কিছু জম্জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। বৃন্দাবন অতিশয় ক্রিয়াবান চতুর 
ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, তিনি নীল-বিদ্রোহের সময়ে প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া বহু ইউরোপীয় 
নীলকরকে আত্মশক্তিতে দমনে রাখিয়াছিলেন। নীলকবেরা তাহার নামে কাপিয়া 
উঠিত। তাহার স্বভাব পরেই স্তাহার বংশের সৌভাগ্য অন্তমিত হইয়াছে । 


শান্তিপুর 


শান্তিপুর কতদিনের পুরাতন গ্রাম নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও ইহা ধে নানীধিক 
আটশত বৎসর হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁ়। 

বর্তমান কালের কোঞ্চনন,ন ৫৫০ পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শান্তিপুর জনপূর্ণ 
একটী গণনীয় স্থান ছিল। এই কালে শ্রীচৈতন্তের অন্ততম প্রধান পারদ 'স্বনামখ্যাত। 
শরতের প্রপিতামহ নরসিংহ হিশ্র্থএই শাস্তিপুর গ্রামে আসিঙ্স। বাসস্থান নির্ধাণ 


নদীয়।-কাহিনী ২৪৩ 


করেন যথা লঘুভারতে :-- 
“শূন্য সঞ্চ বেদ বেদ মিতব্দ বিগতে কলে: । 
দৌষাঘাতে কুলীনানাং বিবাদোহা ভবন্মহান্‌। 
তৎ প্রাক্‌ শাস্তিপুরে হাসীন্নরসিংহ ছিজোত্রম: |” 
অর্থাৎ যে সময়ে দোষাখাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার 
'কিছুকাল পূর্বের ছবিজোত্তম নবরসিংহ শাস্তিপুরে আগমন করেন। ১২৯১ শকের কিছু 
পুর্ববে। এই নরসিংহ কে ছিলেন তাহা লঘু ভগবত এইরূপ লিখিত আছে বথা-_ 
“নরসিংহোপি গৌড়স্ত কার্যাকারক পালিত: 1” 
নরসিংহ গৌড় বাদসাহের কার্যাকারক ছিলেন । টৌগলক বংশীয় গিয়াস্থদ্দিনের 
পৌন্র তৎকালে গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন । ১৪০৫ খুষ্টাব্ে তিনি নিহত হয়েন, স্থৃতরাং 
শরস্তিপুরের অস্তিত্ব সার্ধ পঞ্চাশত বৎসরের ও উপর স্বীকার করিতে হয়। আর এক কথা 
মহম্মদ বক্তিয়ার ১১৯৮ খুষ্টান্ে নবদ্বীপ অধিকার করেন । প্রবাদ আছে তিনি এই 
শাস্তিপুর ও বয়ড়ার মধাবস্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করেন । এই 
ঘাট আজিও “বক্তারের ঘাট” নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং তখনও অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক 
সাত শত বসন ৫৩ এই স্থানে যে বর্মন ছিল তাহা প্রমাণিত হইতেছে । 
স্তনা যায় বহুপূর্ধে এই সকল স্থান গঙ্গার গর্ভবন্তী ছিল; এখনও উহাদের 
অবস্থান পর্যাবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই গুতীতি হইবে যে গঙ্গাগঞ্ড স্বপ্ডিকাপুর্ণ হইয়া শান্তিপুব, 
গুলিয়া, বেলগড়ে প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ উল ও অস্থিক কালনাব মধাবস্তী স্থান সমুদয় 
উদ্ভুত হইয়াছে; এখন বন্যা বা বধাঁদি কারণে গঙ্গার জণ বৃদ্ধি হইলেই এই সকল 
স্বানের অধিকাংশই জলমগ্ন হয় বিশেষতঃ রাণাঘাট হইতে শাস্তিপুর গমনাগমনের যে 
“কেবীফাণ্ড রোড” নামক রাস্তা আছে তাহার উপর দিয়। যাইবার সময় উভয় পাশে 
দু্টপাত করিলে স্বত;ই উপলব্ধি হইবে যে এই উভড় পাশ্বস্থ স্থান সমুদয় একটা প্রাচীন 
বিশাল নদীর খাত বাতীত আর কিছুই নে । প্রবল কলার সময়ে অ।ডিও এই খাতে 
গঙ্গার প্রবাহ দেখা যায়। 
শান্তিপুর গ্রাম যে বহুকালপূর্ধে জলমগ্ন ভূখণ্ড ছিল তাহার বন চিত্র ও নিদর্শন 
সময় সময় পাওয়া যায় । কুপাদি খননকালে এখানে একবিংশতি হস্থ পরিমিত ম্বত্তিকার 
নি্নদেশ হইতে নৌকাদির ভগ্রমবশেষ ব। হাইল এবং শালকাষ্ঠ ইতাদি নদ্ীবক্ষের চিত 
পাওয়া গিয়াছে । রামনগর পাড়ার একটা কপের তলদেশের এক পার্খে একখানি চৌকর 
কাষ্ঠ অগ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । 
বহু পূর্বের শান্তিপুরের উত্তুর, পূর্বব, দক্ষিণ এই তিনদিকে গ্গ৷ প্রবাহিত ছিল।৯ 
উত্তরে বাবল। গ্রামের প্রান্তে ও পূর্ব্বে ঘোড়লিয়া হইতে বাবলা পরাস্ত গঙ্গার খাত এখনও 
বর্তমান । বর্ধাকালে এই খাত গঙ্গার জলে পূর্ণ হয়। দক্ষিণে গঙ্গা এখনও বহ'ত।, তবে 
ইহার গতি ও অবস্থান পরিবন্তিত হইয়াছে । জেমস্‌ বেনেল কর্তক. শতাধিক বধপূর্বে 
অঙ্কিত নদীয়ার মানচিত্রে গঙ্গ। হইতে শাস্তিপুর বহুদূরে দেখান আছে ২ মধ্ো কিছুকাল 


২৪৪ নমীয়া-কাহিনী 


গঙ্গা গ্রামের অবাবহিত দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া, বহতা ছিল, এক্ষণে পুনরায় দুরে সরিয়া 
যাইতেছে । 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বর্তমান শাস্তিপুরের ছুইক্রোশ উত্তরে “নিঝরের” 
সন্নিকটবর্তী বাবল। নামক স্থানে পূর্বে শাস্ত নামে একজন বেদাচার্যা বাস করিতেন । 
তাহার চলিত নাম শাস্তমূনি ; এই শাস্তমূনির নাম হইতেই শাস্তিপুর নামের উৎপত্তি; 
কিন্তু বিবেচন। করিয়া দেখিলে শাস্তমুনি হইতে শাস্তিপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয় না, কেনন। “শাস্তিপুর” নামটী শাস্তমুনির পূর্বব হইতেও প্রচলিত দেখা 
যায়। শাস্তমূনি শ্রীঅহৈতাচাধ্যের সমসাময়িক । শ্রীঅছৈত তাহার নিকট যে সময়ে 
বেদান্ত ও শ্রীমন্তাগবত অধায়ন করিয়াছিলেন তখন অদ্বৈত্ের বয়স অনধিক দ্বাদশ বৎসর 
বলিয়া কবিত, স্ৃতরাং শাস্তমুনির বয়স পঞ্চাশ বা! ষাটি বৎসর ভিন্ন আর কতই হুইতে 
পারে? বাটি বৎসর হইলেও তিনি শ্রীঅদ্বৈত অপেক্ষা আটচন্লিশ ব্সরের বড়। অছৈত 
তাহার পিতার আমীবংমর বয়ঃক্রম কালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থতরাং তাহার পিতা 
শাস্তমূনির জন্মগ্রহণের বত্রিশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅছৈতের প্রপিতাঁমহ 
গৌড় বাদশাহের কার্য্যোপলক্ষে শাস্তিপুরে আসিয়া বাস করেন, তিনি শাস্তমূনির জন্মগ্রহণ 
করিবার কতবৎসব পূর্বের লোক হইবেন ? প্রায় একশত বৎসরের ; তখনও শাস্তিপুব 
গননীয় স্থান, এবং “শান্তিপুর” নাম দৃর দুরাস্তর বিশ্রুত। 

আবার কেহ বলেন যে পূর্বের এই স্থানে হিন্দুরা তাহাদের ম্বতকল্প পিতামাতাকে 
সঙ্জানে তীরস্থ করিয়া লইয়া, আসিত। যাহারা এখানে আসিয়া রোগমুক্ত হইত তাহার: 
পুনরায় সংসারে যাইলে পাছে সংসারে কোনরূপ অমঙ্গল প্রবেশ করে এই ভয়ে তাহা 
আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া, সংসারের সুখ দুঃখ হইতে নিরপেক্ষভাবে এখানে 
জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত করিতেন বলিয়া, এবং এইরূপ সংসারবি- 
রাগী, শাস্তি অভিলাধী লোক লইয়। গ্রাম গঠিত হওয়ায় এই স্থান শাস্তিপুর নামে খাত 
হয়| 

শান্তিপুরের উৎপন্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত ভেদ হইলেও ইহা! সামান্য পল্ী হইতে 
এক্ষণে নদীয়ার মধ্যে জনসংখা ও বি্তুতির পরিমাণে সর্বপ্রধান নগর হইয়। উঠিয়াছে। 
ইহা! এক্ষণে ৩৮ মৌজায় বিভক্ত । এক এক মৌজার মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন পল্লী 
সন্গিবিষ্ট। পরীর সংখা! অনেক ; গোম্বামী পল্লীই তিনটা (বড় গোম্বামী পল্লী, 
মদনগোপাল গোস্বামী পল্লী; ও হাটখোলা গোম্বামী পল্লী )। বামনগর প্রড়তি 
কয়েকটি পল্লী অতি বিস্তৃত । বিস্তৃত বেড় পল্লীতে কেবল মুনলমানের বাস। তিলি 
পল্লীর মধো অধিকাংশ লোকই তিলি। বেজ পন্লী নামক যে পল্লী আছে; তথায় 
'কতকগুলি বৈগ্ভের বসতি । কাশ্থপ পন্লীর মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণের বাস। দর্তু পল্লীর 
মধ্যে অনেক গুলি সম্ৃদ্ধিসম্পন্ন লোক বাস করেন। শান্তিপুরের কোন কোন পন্ীর নাম 
বড় অদ্ভুত রকমের, যেমন ডাবরে ব! ডাবরিয় পাড1। এই পাড়াটা ক্ষুতর। ূর্বকালে 
এখানে ডাবরে উপাধি খ্যাত কতক গুলি অবস্থাপন্ন তন্তবায়ের বস্তি ছিল তাহারা 
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অত্যন্ত শক্তিশালী ও চৃষ্ধর্ঘ ছিল । এক্ষণে এই পল্লীতে উক্ত উপাধিধারী কতিপয় 
হীনবস্থার তন্তবায় বিদ্যমান । 

শ্রচৈতন্যের সময়ে শ্রীমৈতের বাঁসভূমি বলিয়! শাস্তিপুরের খ্যাতি দেঁশময় 
পরিব্যা্চ হয় । এই কালে দেখ৷ যায় একজন কাজী এখানে থাকিয়া গৌড়ের হুসেন 
সাহের নামে এই স্থান শাসন করিতেন; পরে মহামতি আকবর বাদসাহের সময় এই 
শাস্তিপুর গ্রাম ইহার পশ্চিম সীমান্তবর্তী স্ততরাগড় নিবাসী কোনও খন্দকার বাদশাহ 
প্রদত্ত এক ছাড় পত্র দ্বারা খেলায়ত প্রাপ্ত হয়েন। বাদসাহ আকবর প্রদত্ত এই পাঞ্চ 
অগ্তাঁপি খুন্দকার বংশধরগণের নিকট বর্তমান আছে; তাহাতে দেখা যায় “দক্ষিণে 
গঙ্গানদী, উত্তরে নিঝ'র, পূর্বের স্থুরুগড় ( বর্তমান সাড়াগড়) ও পশ্চিমে গোকেন়া 
এই চতুঃসীমান্তবর্তী স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।” পরে কিরূপে এই স্থানটি খুন্দকীর- 
গণের অধিকারচাত হইয়া নদীয়াধিপতি গণের অধীন হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায় 
না । 

নবাব দিরাজদ্দৌলার রাজত্ব কালে এই স্থান বিশিষ্ট বদ্ধিষুণ গ্রাম বলিয়। পরিচিত 
ছিল। “কলিকাতা অন্ধকুপের” প্রধান নায়ক হলওয়েল সাহেবকে “অন্ধকুপ” হইতে মুক্ত 
করিয়া নবাবের সৈন্বাগণ যখন তাহাকে মুিদীবাদে লইয়া যাঁষ তখন তাহাকে হস্তপদ 
শৃঙ্খলিত অবস্থায় ছিপ্রহরের দারুণ বৌদ্রে নগ্রপদে হাটাইয়া এই শাস্তিপুরের কোন 
জমিদারের নিকট লইয়া যায়। এই অজ্ঞাতনামা! জমিদার সেই অবস্থায় উক্ত সাহেবকে 
একখানি অনাবৃত জেলে ডিঙ্গিতে উঠাইয়া মৃশিদাবাদে প্রেরণ করেন ।১০ 

১৮২৮ খুঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া! কোম্পানীর এক কমারসিয়াল রেসিডেন্দসী এই শাস্তিপুরে 
স্থাপিত ছিল। ১,৫০,০০০ পাঁউণ্ু মূলোর সুম্ষবপ্ম গ্রুতি বংসর এখান হইতে বিলাতে 
রপ্তানী হইত। ১৮০৬ খৃষ্টাঝে এখানে গভর্ণমেন্ট অম্মোদিত এক স্থবৃহৎ মদের ভাটি 
স্থাপিত হয়। লক্ষাধিক মুদ্রা বায়ে এই রেমিডেন্দীর নিমিত্র এক মর্মর খচিত প্রাসাদ 
নিম্মিত হয়। ১৮২৮ খুষ্টান্দে রেসিডেন্সির এই প্রাসাদ মাত্র দ্ুই হাজার টাকা মূলো 
বিক্রীত হয়। এই রেসিডেন্সিতে বাৎসরিক ৪২,৩৫১ টাকা বেতনে একজন রেসিডেন্ট 
বাস করিতেন। 

১৮২২ খৃষ্টাবে ইঠ্ট ইপ্ডিয়া কেম্পানীর রায়গড়ের কারখানায় ৫০ লোকের অন্ন 
সংস্থান হইত। ১৮০২ থৃষ্টাবে মাকুইিস অব ওয়েলেসলী ২ দিন এই রেসিডেন্সীতে 
বাস করিয়া গিয়াছিলেন । এই রেসিডেন্সী হইতে ১৭৯২ খুষ্টাব্ধে ১৪০০ টন চিনি 
বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল । মীজ্জরি বুক সাহেব এই রেসিডেন্সীর শেষ রেসিডে্ট । 

১৭৪০ থুষ্টাব্দে শীস্তিপুবরের নিকটবর্তী গঙ্গীধরপুর, বাঁণীঘাট, নাদঘাট হেড়োর 
, খাল প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি সাহেবী নীলকুঠী ছিল। ঈংবাজ রাজত্বের প্রথম মামলে 
«মে,* নামে এক সাহেব নদীয়া রিভারের ্পারিনটেগ্ডেন্ট ছিলেন। তিনি শান্তিপুরের 
নি্বাহিনী গঙ্গ। হইতে নবগঙ্গার উপরিস্থিত মগরা। নামক স্থান পর্ধাস্ত একটী খাল 
কাটিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎকালে শান্তিপুরের ও তন্নিকটবর্তী গঙ্গাবক্ষে 
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অতিশয় দশ্াভীতি ছিল । ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে ডেপুটি মাভিষ্টেট নিষুক্ত হইলে এবং 
নদ্লীবক্ষে জলপুলিশের বন্দবস্ত হইলে এই উপদ্রব প্রশমিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টান্ধে হিল, 
ওয়ায়ডেন, ও উ্রইন নামে তিনজন লগুন মিসনারি সোসাইটার সাহেব এইখানে গ্রীষ্ম 
প্রচারার্থ আগমন করেন । তাহারা তদানীন্তন শান্তিগুরের অধিবাসীগণ সন্বন্ধে লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, “এখানকার অধিবাসীগণ মরলচিত্ত ও তাহারা লাধারণ বঙ্গবাসী অপেক্ষা 
অধিকতর আগ্রহের সহিত এই সত্যধ্মব গ্রহণ করিয়াছিল।” তাহার তাৎকালিন 
শাস্তিপুরের জনসংখা। ৫০১*** ও গৃহের সংখা। ২০,০০০ বলিয়। নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
এই সকল গৃহের অধিকাংশই প্রাচীন ও ইষ্টক নিম্মিত বলিয়াও উল্লিখিত আছে। 

১৮৪৬ খ্রীষ্টাকধে কলিকাতার লঙঙ বিশপ সাহেব এখানকার ইঠষ্টক নিম্মিত গৃহ 
শ্রেণীর উল্লেখ কৰিয়াছেন এবং ইহাকে গোস্বামী, দজ্ডি ও তাতির জন্য বিখ্যাত 
বলিয়াছেন। তিনি শাস্তিপুর হইতে ছুই মাইল দরে একটা বুহৎ চিনির কারখাঁন।এ 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই কারখানায় মেই সময়ে প্রত্তাহ ৫০০ মণ চিনি পরিষ্কৃত 
হইত এবং ৭০০ জন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল লিখিয়াছেন । 

১৮৪৫ খ্রীষ্টান শাস্তিপুর হইতে কুষ্খনগর পর্ধান্ত বিস্তৃত বাস্তাটার সংক্ষাবের নিমিত্ত 
গবর্ণমেন্ট হইতে ২০১০০ টাকা! প্রদত্ত হয়। 

পূর্ব্বে এইস্থানে সংস্কৃত বিদ্যাচ্চ্ঠী খবই ছিল । ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্ধে বিশপ সাহেব 
এখানে, ৩০ ভ্রিশখানি টোল দেখিয়াছিলেন । পর্বে এখানে সুরার প্রচলন ও তঙ্ছের 
নামে বাতিচারাদি খবই ছিল ও স-তীদাহ৪ বঙ্সকব কম হইত না । আর9 লিখিয়াছেন 
যে “কিছুদিন পূর্বেন এই স্থানে একজন 3৫ বখমর বয়স্ক পুরুষ আসিয়া মাজিষ্টেটের 
নিকট পুড়িয়। মবিবার অলমতি গায়, তাহার অঙ্ছুহাত এই পয জীবন পাহার নিকট 
নিতান্তই ভারবহ হইয়াছে । ম্াযাজিষ্টেট তাহাকে অর্থ দিতে হাহিলেও সে গ্রহণে 
অস্বীকার করে এবং সেই বৃক্তলীতেই পুডিযা আবে 

বিশপ সাহেব ১৮৪৬ শ্রীষ্টান্দে শান্টিপুরে একটা ইংরাজী বিদ্যালয় দেখিয়াছিলেন। 
কলিকাতার, বিশ্ব বিগ্ালগ় প্রতিষ্ঠত £ইলে পর এই বিদ্যালয়টি উচ্চশ্রেণীধ ইংবাজী 
বিগ্ঠালয়ে পরিণত হর । এক্ষণে এখানে মিউনিসিপাল কল, গুরিঞ্টাল একাডমি 
৪ নদীয়। মহার[জার হাইস্কুল নামে তিতনছি উচ্চ্্রণীর ইংরাজশ বিগ্ভাল্য আছে। ইহা 
ভিন্ন এখ[নে দুহাট মধাহংরাভী, সোলটী নিষ্নপ্রাথমিক € ছারুটী নৈশ বিদ্যালয় ও পাঁচটি 
বালিক' বিগ্ভালম আছে । বালিকা] বিছ্যালয় কধেকটির মন্ধা ধামনগর বাঙ্গালা! বালিকা 
বিগ্যালয়টি প্রধান | 

১৮৬৪ খ্রীষ্টান্দে শাস্তিপুব হংবাজী বিগ্যালদের প্রধান শিক্ষক বাবু শতিলাল 
মৈত্রের শাপ্তিপুরে কাবা প্রকাশ যঙ্থ নামে একটি মৃদ্রাগঙ্গ স্থাপনা করেন । বাবু হারিযৌহন 
প্রামাণিক মহাশয়ের কোকিলদূত কাবা সেই প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল | ১০৮৩ 
রষ্টা্দে শ্যআমাচরণ সান্যাল মহাশয়ের যত্ব ও উৎসাহে আর একটি মদ্রা যঙ্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয় তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই । কিছু দিনের জন্য ভারত ভূমি নামে একখানি 
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সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, মুদগর নামে হ।শ্যরসাত্মক মাসিক পত্র ও বহুরূপী নামক একখানি 
বঙ্গকাবা এই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। শ্যামীচরণ বাবুই এ তিনিখানির লেখক। 
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শাস্তিপুর ব্রহ্মদমাজ হইতে বঙ্গভুমি নামে আর একখানি মাসিকপত্র 
প্রকাশিত হয় । ইহার কয়েক বৎসর পরে বিহারী লাল গোস্বামী মহাশয় একাদশখণ্ড 
সরোজিনী নামক মানিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৩০৫ সালে শাস্তিপুর ব্রহ্ষমঘমাজের 
বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীবেশ্বর প্রামাণিক এবং তাহার সভা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ 
মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক করুক সেবা নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয় | উহা! প্রায় এক বৎসর চলিয়া ছিল শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক বিগত 
» বৎসর হইতে যুবক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর 
প্রামাণিক কর্তক উহা সম্পাদিত হয় । 

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ জানুয়ারী শাস্তিপুরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। এই 
মিউনিসিপালিটার মধ ২০ মাইল পাকারাস্তা ও ৮* মাইল কাচা রাস্ত। আছে ইহার 
পরিমাণ ফল চারিবর্গ ক্রোশ। 

শাস্তিপুরে র'দী বারেন্্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাঙ্ষণ বাস করেন বৈদিকের 
সংথা। অতি অল্প। ছয় জন আচার্য রাটি ৪ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ; চারি 
জন রাঁটী আচার্যা হইতে বল্পভী, 'চৈতল সর্বধানদ্দী ও নপাড়ীগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং 
দুইজন বারেন্দ্র আচাধা হইতে গোস্বামী ও কাগ্তপগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ৷ অন্যান্ত 
বাবেন্দ্রগণ ইহাদের দৌহিত্র : | 

এখানকার ব্রাঙ্গণ সমূহের মধো গোস্বামি বংশ১১ রায়বংশ, চট্োপাধ্যায় বংশ, 
মুখোপাধ্যায় বংশ, ভট্টাচা্ধা বংশ, বহুদিন হইতে প্রধান । কিছুকাল হইতে মুখোপাধ্যায় 
মৈত্রের বংশও প্রধান বলিয়া গণা হইয়াছেন । 

অছৈত বংশ্রীয় গোম্বামী বংশে কিছুদিন পূর্বে গোরাটাদ গোস্বামী, স্পন গোপাল 
গোস্বামী ও নিলমণি গোস্বামী মধুন্ছদন গোম্বামী ও অদ্বৈত চরণ গোস্বামী ও স্নাম খ্যাত 
বিজফগোপাল গোস্বামী, ৬রাধিকানাথ গোস্বামী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। পণ্ডিত- 
৬ঞ্রীবাম গোস্বামী তাহার সময়ের ভাগবতের প্রধান পণ্ডিত বলিয়! খাত ছিলেন । বহু- 
পূর্বেধ ঝামমোহন গোস্বামী নামে “গোস্বামী ভট্টাচার্য” উপাধি খ্যাত জনৈক মহা! পণ্ডিত 
এই মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ উড়িয়া! গোস্বামী বংশে প্রথম পণ্ডিত মীধব চন্দ্র 
গোস্বামী শেষ পণ্ডিত হরিনারায়ণ গোস্বামী ও রাম গোপাল গোস্বামী ইহীরা ষড় 
দর্শনের পণ্ডিত; ইহাদের চতুগ্পাটী ছিল । রায় বংশে উমেশ চন্দ্র বায় (মতি বাবু), 
চট্টোপাধাঁয় বংশে বর্তমান সময়ে অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিবিলিয়ানও চারু চন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় এপ্চিনিয়ার রামগোপাল বেদাস্ত প্রভৃতির মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগা । 

বহু পূর্বের ভট্টাচাধা বংশে চন্্রশেখর বাচম্পতি অদ্ভিত'ম পণ্ডিত ছিলেন। বর্তমান্‌ 
সময়ে রামনাথ তর্কবত্ব এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। আশানন্দ মুখোপাধ্যায় একজন 
বীররুপুষ ছিলেন। ইহার দেহে অস্থর লাঞ্চিত বল ছিল বলিমা' খ্যাত আছে। ইনি 
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একদ। অস্ত্রের অভাবে নিকাটস্থ একটি ঢে'কি লইয়া একদল দস্থ্যকে পরাস্ত করেন বলিয়া 
ইহার তদবধি টেকি উপাধি হয়। ততন্তবায়কুলে খা চৌধুরী বংশে রামগোপাল খ! 
চৌধুরী প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ১৬৪৮ শকে প্রসিদ্ধ শ্টামটাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন এই মন্দিরগা্রে নিয্ললিখিত স্লোকটি উৎকীর্ণ দেখা যায়__ 
“শ্রীমতঃ শ্যাম-চন্দ্র মন্দিরং পূর্ণ-ভাসরত। 
বস্থ বেদর্ত, শুভ্রা । 
সংখায়া গণিতে শকে 1” 
এই উপলক্ষে তিনি বিপুল বায়ে দেশ দেশান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহবান করিয়া 
আনিয়াছিলেন এবং লক্ষ মুদ্রা নজর দিয় তদানীন্তন নদীয়াধিপতিকেও মেই সভার শীধ 
দেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে মাত্র দুইটি বিধবা এই বংশের শেষ চিহু স্বরূপ 
বর্তমান আছেন । তন্তবায়কুলে প্রামাণিক বংশও উল্লেখ যোগা। তিলিকুলে দুইটি 
প্রামাণিক বংশ ও ভবানীবংশ প্রধান বলিয়া পরিগণিত কৌকিল দৃত প্রণেতা 
৬হরিমোহন প্রামাণিক ও তৎপুত্র স্থবিখ্যাত যশোদানন্দন প্রামাণিক বিশিষ্ট পণ্ডিত 
বলিয়া খ্যাত । ৬বিনোদ লাল প্রা্াণিক গ্রামা কবি বলিয়া! খাত ছিলেন । 


এখানকার ভ্রষ্টবা স্থানাদির মধ্যে জলেশ্বর মন্দির, বাজ রামকুষ্ণের মাতার ১৭৪০ 
অবে স্থাপিত গোকুল চাদের মন্দির, শ্রীঅ্বৈতের পাঁট, তোপখানা পাড়ার প্রাচীন 
মসজিদ যাহা। বাদসাহ আরঙ্গজীবের সময় ১১১৫ হিজরীতে ইয়র মহম্মদ কর্ভক প্রতিষ্ঠিত 
হয় রিভার টমসন হল, বন্ধুসভা, ক্ষুন্দকারদের দীতবা চিকিংসালয়, গড়ের নব 
প্রতিষ্ঠিত মানিক দাসের দাতবা চিকিৎসালয়, গোস্বামীদের নাটমন্দির, পঞ্চবডভু মন্দির, 
নেঝোবের খাদ্‌, মিউনিসিপাল আপিষ ও স্কুল গৃহাদি উল্লেখ যোগা। উৎপন্ন শিল্প 
সামগ্রীর মধ্যে, এখানকার জগছিখ্যাত্ত সুক্ষ বস্থ, পিতল কাসার সামগ্রী এবং আহার 
দরব্যাদির মধো, খৈচুর ও নিখুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ এতদ্বাতীত গড়ে গুড় ও দেশী চিনির 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । 

শান্তিপুরের সন্গিকটবন্তী উল্লেখষোগা স্থানগুলির মধো ফুলে, বেলগডে, গড়, 
হরিনদী, ব্রক্ষসাশন, ভরিপুর, বাগঞ্াচডা, মদ্দই-শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামগ্চলি 
উল্লেখযোগা । 


রি প্রচৈতন্য ভগবতে এই গ্রামখানির উল্লেখ আছে; শতরাং ইহার 

প্রাচীনত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে, প্রাচীন হরিনদী 
গঙ্গাগর্ডে যাওয়ায় হরিনদীর অধিবাসীগণ হবিনদী ত্যাগ করতঃ হরিপুর, বালিফাডাঙ্ষ। 
প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে যে গ্রামখানি হবিনদী বলিয়া পরিচিত 
তাহা প্রাচীন হরিনদীর ভাঁতিশাল। নামক এক ক্ষুদ্র অংশ। গঙ্গার পার্থে বিস্তৃত চনে 
যেখানে সাহেবডাঙ্গা, নসিংহপুর, বাবলাবন প্রভৃতি গ্রাম বিদ্যমান তাহাই প্রাচীন 
হবিনদী । 
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শ্শ্রবাগদেবী-মাতার স্থান বলিয়া বাগঙ্জাচড়ার খ্যাতি ও পরিচয়। 
রখুনন্দন বন্দোপাধ্যায় নামে জনৈক সাধক খুষ্টায় ষোড়শ শতাবীর 
মধাভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধক রখুনন্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন 
বলিয়া লোকে এই স্থানটাকে সিদ্ধাশ্রম বলিয়া থাকে। কথিত আছে রঘুনন্দনের ভাগিনেয় 
মহাদেব মুখোপাধায় এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়ছিলেন | এই সিচ্ধ মহাত্মার অভিশাপে 
এখানকার স্ুপ্রসিদ্ধ টাদবায় মবংশে নির্বংশ হয়েন । এই চাদরায়কে কেহ বদ্দরের দেওয়ান 
কেহুবা বার, ইয়ার অল্লাতম শ্রীপুরের চাদবায় মনে করেন, কিন্তু অন্াদামঙ্গলে ইহীকে 
“প্রিয় জাতি জগন্নাথ রায় টাদ বায়*_বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। 
চাদরায় কীন্তিমান পুরুষ ছিলেন । তিনি কুদ্রের নির্দেশ ক্রমে নিজ গ্রামের 
সন্গিকটে ব্রহ্মসাশন গ্রামখানি স্থাপিত করেন। তিনি যে পুর্েন্দু চুষ্বি শিখর অতুযুচ্ 
শিবমন্দির স্থাপন] করিয়াছিলেন তাহার ভগ্রাবশেষ এই গ্রামে অগ্ঠাপি বর্তমান রহিয়াছে । 
ক্ষদ্রে একটা চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটী ভগ্রপ্রায় মন্দির । উত্তর দিকের মন্দিরটী 
মপর তিনটা অপেক্ষা কিছু ভাল অবস্থায় আছে, কিন্তু চূড়া বা! আবরণ কিছুই নাই; 
কেবল চতুদ্সিকে ভিত্তি দণ্ডায়মান । সম্মুখের ভিত্তিতে ইষ্টকে খোদিত নানাবিধ 
প্রতিমৃত্তি ; মন্দিরের শীষদেশে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। মন্দিরের পূর্বদিকের ছারের 
উপর ইষ্টকে খোদিত প্রাচীন বঙ্গ ক্ষরে নিশ্নলিখিত গ্লোকটা খোদিত আছে। 
“শিব: | 

শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিণান্কে নাঙ্কিতে শঙ্করং 

সংস্থাপ্যান্ত স্বধ! সধাকর কর ক্ষীবোদনীরোপমং । 

তশ্বৈ সৌধমিদামুদ! ভজলদানিলীনলোলধবজং 

তৎ পাদেরিত ধীর ধীরবিরতং শ্রাটাদরায়ো দদো 1” 

অর্থাৎ _অবিরত নিশ্চল বুদ্ধি শ্রী্টাদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া 

পৃণচন্দ্রের কিরণ ও ক্ষীবরোদ জলতুলা এবং নিবিড় মেঘ সংলগ্ন 5ঞ্চল ধ্বজযুক্ত ই মন্দির 
সেহ শিবপদে অর্পণ করিয়াছেন । 
এই গ্রামখানি পূর্বের সম্বদ্ধি শালী থাকিলেও এক্ষণে দিন দিন হতশ্র 
হইয়া! পড়িতেছে। এখানকার পাল বাবুর! এক সময়ে নদীয়ার 
অন্তম অর্থশালী জমিদার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। রামসিংহের সময়ে ইহাদের 
বাবসায়ে উন্নতি হইতে আরস্ত হয় এই সময়ে ভড্রেশ্বর, শাস্তিপুর, কলিকাতা, পাটনা, 
দারভাঙ্গা, বাজিতপুর, সমস্তিপুর, প্রভৃতি স্থানে ইহাদের মোকাম স্থাপিত হয়। বাম 
নবসিংহের পচ পুত্র উমেশ, মধু, বিলাশ, কালী এবং মদন মোহন। ইছারাই পালের 
সহিত “চৌধুরী” শব্ধ গ্রহণ করেন। প্রাগুক্ত রাম নবসিংহের ম্মরণীর্থে বয়রা হইতে 
শাসতিপুর পর্যন্ত প্রায় তিন ক্রোশ বিস্তৃত একটা সেতু দমেত :'স্তা তদীয় পুক্রগণ কর্তৃক 
প্রস্তুত হয় অগ্যাপি উহা নৃসিংহজা ঙ্গাল নামে অভিহিত হয়, উহার কতকাংশ শাস্তিপুর 
'মিউনিসিপাঁলিটি কর্তৃক গৃহিত হইয়াছে । জোষ্ঠ উমেশচন্ত্রের বংশাবলীই এক্ষণে তাহাদের 


বাগ আচডা 


বরর। 
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বংশের নাম সন্ত্রম রক্ষা করিয়া! আষিতেছেন। 

নবছীপাধিপতি রুদ্র একখানি আদশ ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান স্থাপন মানসে একশত 
আটঘর নিষ্টাবন ও স্থপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনোনীত করিয়া তাহাদের সংসারযাত্রা নির্ববাহ- 
পোযোগী ভূসম্পত্তি প্রদীন পূর্ববক টা রায়ের সাহ'যো এই গ্রামখানি 
স্থাপনা করেন । ব্রাহ্মণের স্বপ্রতিষ্ঠা হেতু গ্রামখানি ব্রক্গষশাসন 
নামে অভিহিত হয় । মহারাজ? কষচন্দ্রের প্রপৌন্র গিরীশচন্দ্রের সময়ে অত্রস্থ চন্ত্রচ্ড 
তর্কচুড়ামণি নামে একজন নিষ্ঠাবান তা্ছিক ব্রাঙ্গণ ৮জগদ্ধাত্রী মাতার মুদ্ঠি প্রচার ও 
তন্ত্র হইতে পৃজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। তৎ্পরে নদীয়ার রাজবংশের চেষ্টায় এই প্জ 
সাধারণে প্রচারিত হয় ' বণ্তমাণ সময়ে চক্দ্চুডের বংশে, কয়েক বৎসর পূর্বে শিবদাস, 
তারাঙগাস ও যুগলদাস নাযে তিন রুতাবিদ্য প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন । এক্ষণে তাহাদের 
বংশধরগণের কেহ ব্রহ্মশাসন, কেহব কলিনারর বান করিতেছেন । সম্প্রতি ব্রঙ্গশাননে 
৬জগন্ধাত্রীর মাতার নামে চন্্রচুড়ের স্থৃতি বক্ষাথথ একটি আশ্রম-বাটি নির্মাণের কল্পনা! 
হইতেছে । 


বক্ষশাসন 


উল। বা বীরনগর 


শদীয়া জেলার অস্থগত উডা পরগণার উলা' একটা স্বপ্রসিক্ধ প্রাচীন গগুগ্রাম। 

এই গ্রাম জেলার সদর ষ্টেসন নিজ রুধ্চনগর হইতে নানাধিক পাচ ক্রোশ দক্ষিণপূরবের 
এবং ইহা! সবৃডিভিসান রাণাঘাট হইতে কিঞ্চিদ্ধিক দুই ক্রোশ উত্তুরে চুণী নদীর পশ্চিম 
পাঁরে অবস্থিত। সহর কলিকাতা হইতে ইহার দরতু একান্ন মাইল, পূর্বব বঙ্গ রেল ৭য়ের 
মূরসিবাদ ল[ইনের বাণাঘাটি টেননের অবাবহিতত পরেই বীরনগরু বলিয়া যে ষ্টেসন 
সংস্থাপিত হইয়াছে উহাই উলার নামার মাত্র । প্রবাদ আছে যে উলুবনাকীণণ বিস্টাণ 
চরের আবাদ হইয়! গ্রামের পত্বন হইয়াছিল বলিয়৷ ইহার নাম উল! হইয়ছিল । কেহ 
কেহ পারশী “আউল অথাহ জ্ঞানী শব হইন্তে হার নাম উলা। হইয়াছে বলিয়া থাকেন । 
এই উল অতীব প্রাচীন স্থান । প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতেও উলার নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়। এক সময়ে ভাগিরথী গঙ্গা এই উলার পার্খ দিয়াই প্রবাহিত হুইয়া- 
ছিলেন । বর্তমান উলার পূর্ব ৪ দক্ষিণ দিক দিয়া ডাকাতের খাল এ বারমাসে; খাল 
বলিয়া যে অতি প্রাচীন এক গভীর নদির খাতরূপ নিম্ন জলাভূমি দেখিতে পায় যায় 
অনেকে অন্নমান করেন উহাহই দেই বহৃপূর্ব অন্যহিত গঙ্গার গর্ভখাত। করিব 
সকুলবাম চক্রবপ্তি ১৪৬৬ শকে স্বপ্রণীত চত্তীগ্রন্থে নিশি করিয়াছেন ঘে যে সময়ে ' ১ 
সদাগর পিতৃ উদ্দেশে সিংহল যাইতে ছিলেন তৎকালে তিনি এই উলার নীচে নিজ 
াহাজ নঙ্গর করিয়। বৈশাখী পৃনিম। তিথিতে প্রসিদ্ধ উলাইচস্ীদেবীর পুজা করিক্না- 
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ছিলেন । 

উলার অপর নায্ধ বীরনগর ; কথিত আছে গ্রীষ্টায় উনবিংশ শতাবির প্রারস্তে 
অত্রস্থ মুখোপাধ্যায় জমীদার বাবুদের পূর্ব পুরুষ মহাদেব মুখোপাধ্যায় বাটিতে সশস্থ 
একদল দ্য আসিয়! লু্ন প্রবৃত্ত হইলে বাবুদিগের তাৎকালীন গ্রামা প্রতিবেশীবর্গ 
মমবেত হইয়া বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক & দস্থাদলের অধিকাংশ দুবুত্দিগকে হত 
৪ আহত করিয়া ১৮জন ডাকাতকে বন্দী করিয়া বাখিস্াছিলেন এই যুদ্ধে ন্জন 
গ্রীমবাসীও বিশেষরূপে আহত হন | তদানীন্তন কলিকাতত! কোট অফ সারকিটের 
তৃতীয় জজের বিচাতুব এই সকল ছুর্ব,ত্তগণের চিরনির্বামন দণ্ড হইয়াছিল এবং এই 
কাঁধো গ্রাবাসীগণের সাহসের ও বীরত্বে পুরক্ক।র শ্ববূপ এ অ'দালতের অভিপ্রায়ানুসারে 
গবণমেপ্ট কক গ্রামের নাম উলা হইতে বীরনগর করা হয় ।১২ 

তদবধি সরকারি যাবতীয় ব্যাপারে এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে উলা, 
বীরনগর নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে । প্রবাদ এই কালেই শাস্তিপুরে ও 
দস্ুভিতী হইলে তত্রস্থ অধিবানীগণ নদীয়ার মা[জিষ্টেট সাহেবের নিকট সাহাধা 
প্রার্থনা কৰিলে সাহেব তাহাদিগের কাপুকষোচিত ভয় দেখিয়া শ্ান্তিপুরের গাধানগর 
শাম প্রদান করেন। হহীর উত্তর দিকে বারাসাত, খিপম়। প্রভৃতি গ্রীম পূর্বব ও দক্ষিনে 
বহু পূর্বে প্রবাহিত ভাগীরথীর সেই অস্পষ্ট গর্ভখাত এবং পশ্চিম দিক দিয়া এক্ষণে 
রাণাঘাট মুরসালবাদ নামক রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে । এই গ্রামের পরিমাণ ফল 
দুই বর্গ, মাইল লোক সংখায় পূর্বকালে এই গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে সর্ধপ্রধান ছিল, 
তৎকালে ইহাতে প্রায় ৫ হাজার লোকের বসত্তি ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার 
লোকসংখা! সাড়ে তিন ধাজারের অধিক নহে। ১৮৬৫ গ্রীষ্টা্ৰ হইতে বহুদিন বাপী 
ম্যোলেবিয়া! জবেব প্রভাবেই ক্রমশঃ গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । 

এখানে টোলধারি বনুতর গণ্ামান্য পণ্ডিত ছিলেন তন্মধো চতুভুজি ন্যায়রত 
সষ্তরাম নায় পঞ্চানন, সদাশিব তরককলঙ্কার, শিবশিব 'তর্করখ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 
কথিত আছে একদা উলার ক্৫রাম ন্যায়পধ্ধানন মহাশয় বাটী হইতে স্থানাস্তর যাইলে এ 
সময়ে জনৈক ছাত্র একজনকে পরবর্তী একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিবার নগন্য বাবস্থা পত্র 
দিয়া বিদায় করেন কিন্তু এ পরবন্তি একাদশী যে শুরু পক্ষে তাহা তাহার উদ্বোধ হয় 
নাই পরন্ত ব্যবস্থা পত্রে ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ “শ্ীকষ- 
রীম সরা” এইরূপ দস্ত সকারযুক্ত “শশ্মা” পদের ব্যবহার করিয়া ফেুলন । ঘটনাক্রমে 
বাবস্থাপত্র খানি মহার[্গ কুষ্চন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি নিতান্ত বিস্মিত ও আচাধ্যা- 
ব্িতৃ-ঘুইয়। উলার কষ্ট রামের নিকট উহার সংশোধন বা সমর্থপ্রে জন্য প্রকার পাঠীইয়। 
দে ও এপ বাবস্থা ৪ লিখন বৈচিত্রের যখোচিত উত্তর প্রদানের নিষিত্র ক্টাহাকে 
রাজধানীতে স্বয়' উপস্থিত হইবার জন আহ্বান করি» পাগ্ান। তখন মহাতেজন্বী 
তাঞফ্ধিক প্রবর রুষ্ঃরাম স্বীয় ছাত্ররুত তথাবিধ অসগ্ত বরণাশুদ্ধি ও অদ্ভুত বাবস্থা 

" সমর্থনে কতসংস্কল্প হইয়া পত্র খানিতে “পুনঃ কুষ্ণরাম শর্মা" এইরূপ দ্বিতীয় স্বাক্ষর করিয়া 


-২৫২ নদীয়া-কাহিনী 


রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বকীয় ব্যবস্থাদির পরিপোঁষণার্থ বিচার করিবার 
"্দিনস্থির করিরা দিয়া মহারাজের গৌচবার্থ নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজও 
পরম.কৌতুকি হইয়া নির্দিষ্ট দিনে অন্তান্ত বহুতর ব্রা্ণ পণ্ডিত দিগকে রাজধানীতে 
উপস্থিত হইবার অন্্মতি করিয়া পাঠাইলেন। কথিত আছে পণ্ডিতপ্রবর কষ্ণরাম 
নির্দিষ্ট দিনে বাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সমাগত ত্ুধী মণ্ডলীর সহিত একাদিক্রমে 
সঞ্চাহ পধ্যান্ত বিচারপূর্বক তীহাদিগের সকলকে কুট তর্কে পরাস্ত করিয়] তথা কথিত 
'বকীয় ব্যবস্থা ও লিখনের সমর্থন করিয়াছিলেন । এবং মহারাজাও তদীয় এই অতৃত 
বিচার ক্ষমতার পরিতুষ্ট হইয়া পুরষ্কার স্বরূপ তাহাকে একটা পতকা প্রদান করিয়াছিলেন । 
এ পতকীয় মহারাজ কষ্চচন্্রের নামাস্কিত নিয়লিখিত কবিতাংশ লিখিত ছিল। 
যথা,--“উলায়াং কঞ্ণবামস্ত পতাকেনং বিরাজতে” ইত্যাদি । 

রামরুষ্ণ স্বীয় বাটীতে অতি উচ্চস্বানে & পতাকা স্থাপন করিয়া স্বকীয় গৌরব চি, 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । এতস্তিন্ন তবানিচরণ স্যায়তৃষণ, মৃকুন্দধোতম স্যায়বত্ব, গঙ্গাভদ্তি- 
রঙ্গিনী প্রণেতা কবিবর ছুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, রুষ্নগরের রাজসভ।.. হাস্ত রসিক স্তবি- 
খাত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই উলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু মেই উলা' গ্রাম আজ একেবারেই পণ্ডিত শৃন্ হইয়াছে । পুরুষের তে! কথাই নাই 
তখন এখানকার স্বীলৌকেরাও বিদৃধী ছিলেন সারণ সিদ্ধান্তের দুইটি কন্যা বিশেষরূপে 
সংস্কৃতাদি শিক্ষা কবিয়াছিলেন১৩ মহারাজ রুষ্চচন্ত্রের সময়ে যে কয়টা সমাজ সবিশেষ 
সম্মানিত এবং সমাদৃত ছিল এই উল সমাজ তন্মধা অন্যতম বলিয়া গণা। তৎকালে 
ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের নৃযানাধিক পঁচিশ শত ঘর বাট়ীর শ্রেণীর অতি সন্বান্ত কুলীন সন্তান 
এই উলাতে বাস করিতেন । তাহাদের অধিকাংশই মহারাজ! রুষ্চন্দ্রের নিকট সবিশেষ 
সম্মানিত এবং সমাদৃত ছিলেন। কথিত আছে মহারাজ প্রায় প্রতি বর্ষেই এই স্থানে 
সমাগত হইয়া বয় দীপ্িকান্থ জলটুঙ্িতে অবস্থান পূর্বক ভগবানকে পক্সপুম্প প্রদান 
করিতেন এবং তদ্বপলক্ষে সমাজন্থ ব্রাঙ্ণমগ্ডলীকে আহ্বান করিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন 
করিতেন । ফুলিয়! € খড়দহ মেলের এত অধিক সংখাক স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীন তৎকালে 
আর কুত্রাপি দেখা! যাইত নী'। ইহাদের সকলেই সন্্াস্ত এবং অধিকাংশই সবিশেষ 
'অবস্থাপন্ন তন্মধ্যে চট্টোপাধ্যায় বংশ, ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় পাড়ার কুঞ্ণ মুখোপাধায় ও 
মুকারাম মুখোপাধ্যায় বংশ সমধিক বিখা'ত ও কৌলিন্য গৌরবে গরীয়ান ছিলেন। 

ব্রাহ্মণ বংশে উলার ফুলিয়! কুলোদ্ব গ্প্রসিদ্ধ বামন দাস মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ। 
তীয় পিতামহ মুখজ্জে কলোভ্তব মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই উল! গ্রামের মাঝের ;পাঁড়ায় 
এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে একদা সংসারবা্া 
নির্বাহ বিড়ম্বনায় একান্ত ব্যতিবান্ত হইয়া একটি মাত্র আধুলি সম্বল 
লগ্ন তিনি বাটী হইতে বহির্গত হয়েন এবং বহু কষ্টে গৃহস্থের বাটাতে আতিষ্য গ্রহণ 
করিতে করিতে অনেক দিনে রংপুরে গিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় কোন নীল কৃঠিয়াল 
সাহেব তাহার চবাবস্থার পরিচয়ে রুপা পরবশ হইয়া! তাহাকে আপন কুঠিতে জনৈক 


মখোপাধ্যায় বংশ 


নদীয়া-কাহিনী ২৫৩, 


কর্মচারি নিযুক্ত করেন ক্রমে মহাদেব স্বীয় অদম্য উৎসাহ অপরিলীম অধ্যবসায় অক্লান্ত 
পরিগমে বহু অর্থ উপার্ধদদ্‌, কনে এবং জমিদারী প্রভৃতি খরিদ করেন; বাণাঘাটের 
প্রসিদ্ধ পাল চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা! মহামতি কষ্পান্তি মহোদয় ভীহার জর্ীদারী- 
ক্রয়ে মুক্তহস্তে সহায়তা করিয়া ছিলেন। ক্রমে মহাদেব ফরিদপুর, টাকা, মমনসিং, 
রংপুর প্রভৃতি জেলার জমিদারী খরিদ করিয়া! একজন গ্রসিদ্ধ জমিদীর হইয়া উঠেন। এই 
সময়ে ভাহার জমিদারীর আয় প্রচুর হইয়। উঠিল। তিনি স্বয়ং অতি স্ধাম্মিক নিষ্ঠবান 
হিন্দু ছিলেন সুতরাং এরূপ এশ্বর্যের অধিপতি হুইয়] দান ধ্যান ক্রিয়া! কর্ণের অচ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অহুসারে বাটীতে স্নানযাত্রা, বখযাত্রা, দৌলবযাত্রা, ছুর্গোৎসব, 
শ্যামীপূজা; জগদ্ধাত্রী পৃজ। প্রভৃতি যাবতীয় বাধিক ক্রিয়াকলাপের সংস্থাপন করিলেন, 
১২৮১ সালে বামনদাস হ্বর্গলাভ করেন। 


বীধানাথ মুখোপাধ্যায় নামে মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর এ+ সহোদর 
হিলেন মহাদেব স্বেচ্ছাক্রমে ইহাকে স্বোপাজ্জিত জমিদারীর কিয়দংশ পৃথক করিয়া দিয়া 
যান? এই বাধানাথই উলার খাতনামা জমিদার শস্তুনাথ মুখোপাধা|য় মহীশয়ের 
পিতামহ । শঞুনাঘ দেবিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়! যথারীতি হিন্দুআচার ব্যবহার 
ও ক্রিয়া কার্যোর অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বামন দাসের মধ্যম ভ্রাতা! গৌরি প্রসাদ 
নখোপাধায় উলার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এই বংশে 
উপস্থিত শ্রগিরীন্্র নাথ, হবেন্দ্র নাথ, মণীন্দ্র নাথ, আশুতোষ, নগেন্দ্র নাথ, নীলমণি বাবু 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এখানে বহু কায়স্থের বাস ছিল তাদের অধিকাংশই ঘোষ, বস, 
মিত্র, দত্ত, প্রভৃতি সন্তান্ত কুলীনবংশ সঞ্ভুত এবং বিদ্যা, বিত্ত, বৈভব সম্পন্ন ভদ্র সন্তান : 
ঠাহাদের ক্রিয়া কণ্ম আঠার ব্যবহার মন্দ ছিল ন1। 


মিত্র কুলোস্তব প্রাচীন প্রসিদ্ধ মুস্তফী মহাশয়েরাই উলার আদি সম্দ্ধি্পন্ 
জমীদার। কথিত আছে এই বংশীয় কোন কৃতী পুরুষ বামেশ্বর মিত্র, নবাঁৰ মুরশীর 
কুলীর সময়ে নবাব সরকারে কোন উচ্চ পরস্থ কর্থুগাবী ছিলেন 
ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরুঢ হইয়া “মুস্তফী” খেতাব 
গ্রহণপূর্ববক বছ ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া চাকরী পরিত্যাগপূর্ববক বাটাতে প্রত্যাগমন 
করেন, ক্রমে স্বদেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরিণামে প্রসিদ্ধ জমিদার রূপে 
পরিণত হন। এই বামেশ্বরের দশ পুত্রের মধো রতুনন্দন, অনন্তরাম, শিবরাম এবং 
মুকুন্দরাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতন্মধো আবার রতুনন্দন ও অনস্তরাম ভ্রাতগণ হইতে 
পথক হইয়া যথাক্রমে হুগলী জেলার শ্রীপুর ও শ্ুকড়িয়। গ্রামে বাদ করেন, অন্যান্য 
ভ্রাতার বংশাবলী উলাতেই বাম করিতেছেন । নানা কারণে এক্ষণে ইহাদের অবস্থ' 
হানী ঘটিয়াছে। 


নবশায়ক সম্প্রদায় মধ্যে উলার তিলি বশোদ্তব খা বাবুবাই সমধিক প্রধান ৪ 
উল্লেখযোগা । কথিত আছে এই বংশের আদি পুরুষ মুশিদীবাদে মৃদির দোকান করিতেন 


মুস্তকী বংশ 


৫৪ নদীয়া-কাছিনী 


সি ক্রমে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞয়পূর্ববক নবাঁব 
* সরকারের মুদি হইয়া উঠেন এবং স্বপারির কারবারে প্রবৃত্ত হয়েন 

এই স্পারির কারবারই ইহাদের অভ্যুদয়ের হেতু । অগ্ঠাপিও কলিকাতায় বড়বাজার 
এবং নিম্ন বঙ্গের আরও অনেকানেক স্থানেই ইঠাদিগের স্থপাধির আড়ত বিদ্যমান আছে 
এবং বর্ধে বর্ষে এ সকল আড়ত হইতে বিস্তর টাকা লাভ হইয়া থাকে । একদা মহারাজ 
'কৃষ্ণন্দ্র বাধিক খাজনার জন্য নবাব সরকারে আবদ্ধ হয়েন সেই সময়ে উক্ত মুদী মহারাজের 
সেব শুক্রসা ও সাহাযা করায় মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়। উহীকে কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন 
কিন্তু তিনি তৎকালে উহা! না৷ লইয়। আবশ্টক মতে লইবেন এই আবেদন করিলে মহারাজ 
তাহাতেই সম্মত হইয়'ছিলেন পরে এ বংশীয় নীলাম্বর কুণ্ আপন ম্বাতৃদায় উপস্থিত হইলে 
রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া করজোডে মহারাজের নিকট সেই প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারের 
পালন জন্য প্রার্থন৷ জানাইয়া কহিলেন “মহারাজ আমি এই প্রার্থনা করি যে এখন হইতে 
আপনকার সমগ্র উল! সমাজ আমার বাটীতে পদার্পণ” করুন, তদম্রসাবে মহারাজ 
উহ্বাদিগকে খা এই উপাধি দীনপূর্বক উল। সমাজ পাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন । 
'তদবধি আজ পর্ধান্ত উহার! সেই রাজ প্রদত্ত খা! উপাধিতে সম্মানিত ও উলার সমাজেব 
গ্রহণীয় বলিয়। চলিয়া আসিতেছেন। বর্তমান সময়ে ইহাদিগের অবস্থা খুব ভাল। 
এই বংশীয় রাজরুঞ্ণ খা! ও সর্ববচন্দ্র খা বিশেষ ধন গ্রতিপন্তির অধিপতি হইয়া অনেক 
সৎকার্ধোর অনুষ্ঠান করিঘা গিয়াছেন। একট বংশের বর্তমান বাক্তিগণের মধো বাবু 
জগন্নাথ খা, আশুতোষ খাঁ, সুরেন্দ্র নাথ খা, ভজন খা, যতীন্দ্র নাথ খা প্রভৃতি বাবুদের 
নাম উল্লেখযৌগা । 

অন্যান্য বংশের মধো মিত্র বংশও উল্লেখযোগা এই বংশের বর্ধমান কালে ৬চন্ত্রকুমার 
মিত্রের পুত্র বঙ্গভাঁষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, বীরঙ্গনা পত্রোন্তর কাবা, নরসিংহ, কলিন', 
পারবতি প্রভৃতি লেখক শ্রুহেমচন্দ্র মিত্র বি, এল মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগা | বঙ্ষভাসায় 
অন্যতম প্রাচীন লেখক প্রীচন্দ্রশেখর বন্তও উলাবাসী। 

উলার লোক সাধারণতঃ হান্তরসিক, এবং খামখেয়ালী সে কারণে এত্দ অঞ্চলে 
উলানিবাসীগণ “উলুই পাগল” নামে খ্যাত, এসম্বন্ধে এ প্রদেশে একটা প্রবচনও প্রচলিত 
আছে যথা “উলার পাগল, গুপ্িপাড়ার বাঁদর ও হালিমহরে তেঁদর”১৪ উলার লোক এক 
দিকে যেমন হাশ্তরসিক ছিলেন তেখনি অপর দিকে ভোজন বিলাসীও খুব ছিলেন 3 
মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ঈশে পাগল। প্রভৃতির নাম যেমন বসিক বলিয়া খ্যাতি তেমনি 
অনেকের “খোরাকে” বলিয়া! খ্যাতি ছিল, এদলের প্রধান ছিলেন রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় 
ইনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে আহার/করিতেন এ কারণে তাহার খ্যাতি ছিল +মুনকে 
রোঘো” । তিনি আপনার এই অসাধারণ গুণে বহু রাজা ও জমীদীবের প্রিয় (ছিলেন, 
এবং ভাহাদের দত্ত মাসহার (তেই তাহার সংসার চলিত । 

উলাব মধ্য দিয়া যে প্রসম্ত রাজবত্মাটী রুষ্ণগর অভিমুখে গিয়াছে তাহা €১৮৩৪ 
পৃষ্টান্দে উলার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের উদ্যোগে সাধারণের অর্থে নিশ্মিত হইয়াছিল 1১৫ 


নািয়া-কাহিনী ২৫৫ 


উলায় প্রস্তুত সামগ্রীর মধ্যে উলীর বাসনের পূর্বে গ্রসিদ্ধি থাকিলেও এখন তাহার 
'টিহ মাত্রও নাই  খা্ঘন্্ব্যের মধ্যে উললার মুণ্ডি, মনোহরা, বীরখত্তী ও লুয়াতেলা সন্দেশ 
আজিও প্রসিদ্ধ । আজ যে কোনও দেবী প্রতিমা সাজাইতে দেশ দেশাস্তরে যে “ডাকের- 
সাজের" গ্রচলন হইয়াছে তাহার প্রথম আবিষ্কার এই উলাগ্রামেই হইয়াছিল। প্রায় দেড় 
শত বর্ষ পূর্বে উলার সন্নিকটব্ি পালিত পাডা নামক স্থানে কানাইলাল আচার্ধা ও 
নীলমনি আচাধ্য নামে দুই ভ্রাত্তা বাস করিতেন, তাহারাই সর্বপ্রথম এইরূপ 
সমাজের স্থষ্টি করেন ; উলার মহামারীতে বিপর্ধান্ত হইয়া তদীয় বংশধরগণ শাস্তিপুরের 
সন্গিধায হরিপুরে উঠিয়া! আসেন তাহাদের বংশধরগণ অগ্যাপি এখানে থাকিয়া প্রাচীন 
রীত্যান্সারে কাশিমবাজার রাঁজবাটী প্রভৃতি বন্ৃস্থানে ডাকের সাজ সরবরাহ করিয়] 
থাকেন। 
উল! কিছুকাল চৌকী হই[সখালির অধীন হইয়াছিল এবং হাসখালীর মুনস্ুফী 
আদালত এই উলাতেই হইত, মহামারীর সময়েই উহা উল। হইতে রাণাঘাটে স্থানান্তরিত 
হয়, কিছুদিন রানাঘাটে & আদালত থাকিয়া শাস্তিপুরে উঠিয়া আসিয়াছে । 
উলাব নিকটবর্তী গ্রামগুলির মধো পাহাডপুর, খিসমা, মামজোয়ান, আড়বন্দী 
বাদকুল্ল! গ্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখ যোগা। 
পাহাড়পুরের, মুখোপাধায় বংশ প্রসিদ্ধ । ৬কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এই বংশের 
উপায়ক্ষম ক্রিয়াবান পুরুষ বলিয়া খাঁতি ছিলেন, 'তৎ্পুত্র ৬বিপ্রদাস মুখোপাধ্যাষ 
৬. /. 3. [.. একজন সাহিতো।ৎসাহী বিদ্বান বাক্তি ছিলেন 
উর।জিতে কবিতা লিখিত তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তল্লিখিত 
ব৪0107081 7.1 নামক কবিতাটা অতুলনীয় । 'তৎপুত্র শ্রযুক্ত সবেন্দ্রকমার একজন 7 
পিতার ন্যায় সদাশয় ও দ্যোগী পুরুষ । 
মিনারে বৈ প্রধান গ্রাম এতদঞ্চলের স্বপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় ও 
তদপূত্র ৬তাব্রিণীচরণ ও ৬প্রাচরণ বায় ধন্বস্তরী কল্প স্চিকিৎসক 
বলিয়। খ্যাত, ৬তারিণীচরণের পুত্র ৬নীলমাধব রায় চিকিৎসা বাবসায়ে কলিকাতীয় 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 
অব্রস্থ সিংহবংশ বিখাত, রায় রাহাদ্ধর ৬গোকুলচন্ত্র সিংহ এই 
বংশের । নবাবী আমলে নদীয়ার একটা প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। 
প্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ সরকার এই স্থানে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন । 
গ্রামখানি নদীয়ার একখানি প্রাচীন গ্রাম । নবদ্িপাধিপতি বাজ বাঘব বায় 
১০৬৭ শকের ১১ই ফাল্জুন এক সনন্দ পত্র দ্বারা অত্র" গ্রামস্থিত এক হাজার বিঘা জমি 
নুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ববভৌমের নিয়তর পঞ্চম পুরুষ পরম পণ্ডিত 
গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচাধাকে ব্রন্ষোত্তর দান করেন । বাস্দেব 
সার্ববভৌমের অত্রস্থ বংশধরগণের ।মধো বারিষ্টার অশ্থিনীকুমার বন্দ্যোপাধায় মহাশর 
. সবিশেষ প্রসিদ্ধ । 


পাহাডপুর 


খিসম। 


আড়বদ্দী 


২৫৬ নদীয়া-কাহিনী 
রাণাঘাট 


রাণীঘাট নদীয়া জেলার একটা প্রাচীন গ্রাম না হইলেও, ইহা অনেকের নিকট 
স্থপরিচিত। উত্তরে জিয়ানগর, মধ রাঁণাধাট ও দক্ষিণে নাসড়া৷ এই তিনখানি গ্রাম 
লইয়! বর্তমান রাঁণাঘাট গঠিত। কোন প্রীচীন পুস্তকে বা মানচিত্রে এই স্থানের নাম দুষ্ট 
হয় না। জেমস্‌ রেনলসেব ১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গালার মানচিত্রে অতি ক্ষ 
অক্ষরে এই স্থানের না» দেওয়া আছে । সম্ভবতঃ ইহারি কিছুকাল পূর্বের রাণাঘাট গ্রামে 
পরিণত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্তরূপ সম্বদ্ধিশালী হওয়ায় মানচিত্রে স্থান প্রাপ্ত 
হয়। যখন মানচিত্রে, বাণাঘাট এইবপ ক্ষুদ্রাকারে মুত্রিত তখন কৃষ্ণনগর, পলাশ, 
অগ্রন্থীপ, শিবনিবাস, নদীয়। শাস্তিপুর, প্রনগর প্রভৃতি স্থান সমূহ বৃহৎ অক্ষরে বিশদভাবে 
মুত্রিত। এই মানচিত্রে কষ্নগর ও শিবনিবাস উচ্চ মন্দির দ্বারা ও পলাসী আম়কুঞ্জ 
দ্বারা চিহ্নিত এবং অগ্রন্বীপ ও নদীয়। কৃষ্ণনগরের পারে অর্থাৎ গঙ্গার পর্বতীরে অবস্থিত, 
দেখান হইয়াছে। 
অনেকে বলেন ১৬৫০ খ্রীষ্টা হইতে ১৭২৮ খ্রীষ্টা মধো কৃষ্ণলগরাধিপতি রাজ' 
বধুরামের রাজত্বকালে এই স্থানে রণা নায়ে একজন বিখাত দস্থার ঘাটী বা আড্ডা ছিল 
তাই বাণাঘাটা হইতে বাণীঘাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে । বাঁণাথাটের অবস্থান বিশেষরূপ 
পর্যযালোচন। করিলে, ইহা৷ পূর্বে যে একটী নদীবেষ্টিত দস্থাবাসোপযোগী স্থান ছিল তাহ' 
স্পষ্টই প্রতীতি হয় কারণ এই স্থানটা পূর্বের প্রায় চতুর্দিকে নদীবে্টিত ছিল । উত্তবে 
বাচকো নদী ও দক্ষিণ ও পূর্বেবেব কিয়দংশ হাঙ্গর নাম! নদী দ্বারা বেঠিত ছিল । এখন এই 
দুইটী নদী খাদ মাত্রে পর্যবসিত হইলেও পূর্বের ইহারা খরন্নোতা। নদী ছিল; পশ্চিমে 
চুর্ণী আজিও বহতা। | শুনা যায়, দস্থ্য রুণার কালী-প্রতিমা! অধুনা রাণাঘাটের মধাস্থল- 
বন্টিণী সিছ্েশ্বরী নায়ী গ্রাম্যপ্রতিমা । 
অনেকের মতে রাণাঘটের নাম পূর্বের যাহাই থাকুক, ইহা বাজ। কুষ্ণচন্দ্রের সময়েই 
তাহার কনিষ্টা রাণীর নামেই বাণীঘাট নামে অভিহিত হয়। বাঁজ। রঘুরামের রাজত্বকালে 
বণাঘাটের উৎপত্তি কল্পনা করিলেও রাজা কষ্ণন্দ্রের শেষ বয়সে ইহা! রাণাঘাটবাসী 
রুষ্ণপান্তির জন্য খ্যাতিপন্ন হয়। 
রুষ্ণপান্তী ১১৫৬ সালে রাণাঘাটে এক দরিদ্র গৃহন্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
রর তাহার পিতা সহম্ররাম পান্তী কায়কেশে সংসার যাত্রা নির্ধ্বাহ 
করিতেন । তাহাব তিন পুত্র; প্রথম কৃষ্ণ চন্ত্র, দ্বিতীয় শল্তৃঃচন্ 
9 তৃতীয় নিধিরাম। রুষ্ ও শল্তু বাল্যকাল হইতে বিশেষ চতুর ছিলেন ও নিষ্ধির়াম . 
মহাব্যাধিগ্রস্থ বিধায় সর্ববকার্ধোই অপট্ু ছিলেন। কথিত আছে স্থুঢতুর কষ্চচন্দ্র তীহীর 
পিতবিয়োগ হইলে কেবল মাত একটী আধুলী সম্বল করিয। বাবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন এবং 
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আপনার অধ্যবসায় বলে, লক্ষ্মীর কপায় বহছুবিত্ত উপাজ্জন করতঃ বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ 
ধনীপদবাচ্য হয়েন। এই ব্যবসায়ের আয় হইতে তাহার মধ্যম ভ্রাতা শল্ৃচন্্র এই সময়ে 
জমীদাবী ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, সতের পরগণা তাহাদের সর্বপ্রথম জমিদারী । 
এই সময়ে নদীয়ারাজ শিবচন্দ্র, কৃষ্ণ পান্তীকে চৌধুরী উপাধী দিয়া সম্মানিত করেন এবং 
ইহার অবাবহিত কালপরে যখন মারকুইস হেষ্টিংশ সাহেব মফঃম্বল পরিদর্শনে সফরে বাহির 
হইয়া রাণ।ঘাটে আসিয়। উপস্থিত হয়েন এবং কৃষ্ণ পাঙ্গীর অগনিত অশ্ব বাজী, প্রাসাদো- 
পম সৌধশ্রেণী, বিরাট এঁশ্বর্যা দশন কবিয়া৷ এবং তাহার অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া ভাহাতক 
রাজ! উপাধি দিতে অগ্রসর হয়েন; তখন কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী তাহীর স্বাভাবিক 
সবলতা৷ গুণে, বিনয়ের সহিত উহ] প্রত্যাখ্যান করেন এবং নদীয়াধিপতি দত্ত “চৌধুরী” 
উপাধী তিনি ইগ্ডিয়। গবর্মেন্টের অনুমোদিত করিয়া লয়েন। মাকুইন হোেষ্টিংদ তীহার 
এইরূপ সবল বাবহারে পরম প্রীত হইয়া তাহার মহিত আশাসোটা ব্যবহারে অন্মতি 
দেন । 

কষণ্ন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয় ক্ঠাহার জীবনে যে সমল্ত দানাদি ও সৎকাধা 
করিয়াছেন তাহার মধ্য মান্দ্রাজ দুক্তিক্ষে লক্ষ মন টাউল দান, উলার ( বীরনগর ) 
মুখোপাধায় বাখুপিসেএ জমিদারী ক্রয়ে মুক্তহস্তে সাহায্য, মভাপ্রভুর পুক্ধরিণী প্রভৃতি 
কতিপয় স্ববৃহৎ পুফ্করণী খনন, রাণাথাট হইচ্তে জগপুরে গঙ্গান্সানে যাইবার স্দীর্ঘ পথ 
প্রভৃতি কার্য্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

রুষ, তাহার মধ্যম ভ্রাতার প্রবোচণার, মার পুব্ব, ভীহাপর যাবতীয় বিষয় 
এইরূপ বন্টন করিষ। যান ;--তিনি ও তাহাব মধাম শশ্টুণন্দ্র সমগ্র বিষয় তুলারূপে, 
এবং মহা বাধিগ্রস্ত কাঁধা|ক্ষম কনিষ্ঠ নিধিরাম, মাত দ্বাদশ সহম্ব মৃদ্র' বাংসরিক আয়ের 
সম্পত্তি, ও নগদ ৪ লক্ষ টাকা । এই অমদূশ ভাগই কমষচন্দ্রের ম্বতযুর পর পালচৌধুবী 
এষ্টেটের সর্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। নিধিরামের পুত্র বৈ্যনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া 
প্রাপ্তক্ত অসদ্বশ বন্টন আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্তপ্রীম কোটে যে সব্দ্পবংশী মকদ্দম। 
উত্ধথীপিত করেন এবং যাহা ১৮২১্বীঃ হইতে ১৮৫০গ্রীঃ মধো চারিবার বিপুল অর্থবায়ে 
বিলাতে প্রিভিকাউদ্দীলে নিষ্পন্তির জন্ প্রেরিত হয়, "ভাহাতেই পালচৌধুরী ষ্টেটের 
অবস্থা হীন হইয়! পড়ে, এবং মকর্দমাব খবচ কুলাইন্তে পালচৌধুরীদিগেব সোনার 
জমীদারী সাঁতোর বিক্রয় হইয়। যায়। 

এই ছুর্দিনে পালচৌধুরী এষ্টেট বক্ষা' করিতে, শঞ্জুর বংশে পরম মেধাবী জয়গৌ- 
পাল জন্মগ্রহণ করবেন । তিনি বিষষের শ্ুচারু বন্দোবস্ত করিতে পা করিতে নিদারুণ 
কাল তীহবাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয় । মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১২৫৬ সালে একটী মাত্র 
কমা রাখিয়া তিনি স্বত্যুমুখে পতিত হয়েন, অন্রস্থ মল্লিক বংশীয় কালীকুমার, মহেন্দ্রকুমাব 
ও রাজেন্দ্রকুমার মল্িক মহাশয়ত্রয় তীহার তিন দৌহিত্র জয়গোপাল ম্বত্যুর প৭ তদীয় 
উপযুক্ত সহোদর পালচৌধুরীগণের পরিত্রীতা শ্রগোপাল তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, 
পাঁলচৌধুরী স্টেট পুনঃ সংস্কারে ও পুনকুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। শ্রাগোপাল, স্বীয় 
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২৫৮ নদীয়া-কাহিনী 


অলোকিক রূপে ও গুণে কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকলেরই নিকট বিশেষ সম্মানিত হয়েন। 
এদিকে তিনি যেমন নিজের বংশের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তেমনি আবার 
সাঁধীরণের হিতকর কার্ধ্েও তাহার সবিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। রাণাঘাটের 
মিউনিসিপালীটি, রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর কলেজগৃহ নির্মাণে মুক্তহত্তে 
সাহীযা, তাহার উদার ও মহৎ স্বায়ের সাক্ষ্য দিতেছে । ১২৭৮ সালে তাহার স্ব 
হইলে তাহার বংশের গৌরব, প্রাতঃস্মরণীয় পুত্র বুরেন্্রনাথ তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়েন 
এবং আপনার উদার মহৎ হৃদয় ও দেব চরিত্রগুণে জনসাধারণের প্রীতিভক্তি আকর্ষণে 
সমর্থ হয়েন। রাণীঘাট মহকুমাবামী জনসাধারণ ও তাহার মধ্যাদীপন্ন বন্ধু বান্ধবগণ 
তাহার সন ১৩*২ সালে স্বভাব পর একটি স্ববৃহৎ গৃহ নির্মাণ করিয়া 9767058 
167001181 77811 নামে উহ! তাহার স্থৃতিতে উৎসর্গ করিয়া! তাহার প্রতি তাহাদের 
অকপট অন্থরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতত্বাতীত স্থরেন্দ্রনাথের সাধের জমিদারী 
পঞ্চায়ৎ গৃহে কলিকাতায় এবং রাণাঘাট স্কুলে যথাক্রমে তাহার তৈলচিত্র '৪ মর্মমর 
স্মারকলিপি স্থাপিত হইয়াছে । 

উপরোক্ত মহান্ভভব ব্যক্তিগণ ব্যতীত পাঁলচৌধুরী বংশে যে সকল মাহাত্মা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে শত্তৃর পৌত্র বাবু জয়টাদ পাঁলচৌধুরী মহাশয়ের নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ প্রজাহিতৈষী বঙ্গেশ্বর গ্রান্ট মহোদয় নীল কমিসনে ইহীরাই সাক্ষোর 
প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন, কথিত আছে ইহার ন্যায় উন্নতনদয় পবাবু* তদানীন্তন 
কালে সমগ্র বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না । ইহার স্থনীমের সহিত পরম অত্যচারী 
জমিদার বলিয়াও অখ্যাঁতি ছিল। তখন এতাদঞ্চলে লোকে অপরকে গালি দিতে হইলে, 
“তোকে জয়টাদে পাক” বলিয়া গালি-দিত। 

এই বংশে রুষ্ণ চন্দ্রের পুত্র বাবু ঈশ্বর চন্দ্রের পৌত্র ছ্ারকানীথ ও প্রপৌত্র মন্মথ 
নাথের নাম ও উল্লেখযোগ্য । স্প্রসিদ্ধ পালচৌধুরী মামলার ঈশ্বরচন্তরই প্রধান উদ্যোগী । 
নিধিরামের পুন্র বৈগ্ভনাথকে দিয়! ঈশ্বরচন্্রই সর্ব্বধবংশী মকর্দমীর স্যত্রপাঁত করিয়া যান, 
ইহাই রাণীঘাটে “বৈগ্থনাথী হাঙ্গামা” বলিয়া খ্যাত। ইহার কীপ্তির মধ্যে কয়েক 
বৎসর ধরিয়! লক্ষ মুদ্রা বায়ে বাৎসরিক বথযাত্র! সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে 
এই উপলক্ষে এপুরুষোত্রমের রথের লৌক সমাগম হ্রাস হইয়া এই স্থানের রথে সেই 
মত লোক সমাবেশ হইয়াছিল । 

রুষ্চচন্দ্রের পৌত্র কেশবচন্দ্র ও তৎপুন্র হেমচ্দ্র ও বিশ্বেশ্বর পাল চৌধুরীর নামও 
উল্লেখযোগা, বিশ্বেশ্বর একজন তান্ত্রিক শক্তিসাধক বলিয়। বিখ্যাত এ বংশের, বর্তমান 
বংশধরগণের মধ্যে কুফর বংশে বাবু ব্রজনাথ ও বাবু সর্বেশ্বর ও হাইকোটেবু উকিল 
বাবু তারকেস্বর পালচৌধুরী এবং শস্থুর বংশে বাবু নগেন্দ্রনাথ, যোগেশচ্ত্র, ফতীশচন্ 
ও হরেন্দ্রনাথ, হেকচন্্র ও সাধু বিপ্রেন্্র নাথ পালচৌধুরী নাম উল্লেখযোগ্য । ন্গেক্জনাথ 
সহীর বংশের ও বাণীঘাটের বর্থমান পরিচয় স্থল। তিনি সম্প্রতি রায়! বাহাদুর 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন রাণাঘাটবাসীগণের নিকট মাস 
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তেমনি গবর্ষেন্টেও তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অসাধারণ । ইহার পুত্র অমরেন্ত্রনাথও 
একজন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট । যোগেশচন্ত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে নিত্য শত শত রোগীকে 
বষধ দিয়া রাণাঘাট সবডিভিসনবাসী ব্যক্তিগণেব নিকট পৃজনীয় হইয়া! উঠিয়াছেন। 
সতীশচন্ত্র হাইকোটের একজন এটন্রি, হরেন্ত্রনাথ রাণাঘাটের একজন জনপ্রিয় 
জমীদীর । 

এই সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরীগণের আশ্রয়ে থাকিয়া! কত যে গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি 
প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । 'তবে উদ্াহরণের স্থলে কতিপয়ের নাম 
উল্লেখ করা যাইতে পারে৷ চতুষ্পাঠীধারীগণের মধ্যে জয়রাম পঞ্চানন, দেব চুড়ামণি, 
বামকমল শিবোমণি, মধুস্থদন স্তায়বত্ব, পরাণচন্দ্র তর্ক সিদ্ধান্ত, ঈশানচন্ত্র তর্করত্ব তিলক 
তর্কালঙ্কার, প্রভৃতি ; বৈদ্গণের মধো হরচন্দ্র সেন, দয়ালচন্দ্র সেন, ইশ্বরচন্ত্র রায়, 
তারিণীচরণ বায়, গিরীশ চন্দ্র বায়, যোগীন্জর চন্দ্র সেন; গায়ক ও বাদক শ্রেণীর মধ্যে 
লাল! কুন্দন, যছুনাথ ভট্ট, ধ্পদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ খা, গুরুপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভাতি ; হাম্তরসিক ও কবি ছাতু রায়, 
শক্রদ্ন কু গুরফে ত্রতামেটে, কবি জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ও কবি কাশীনাথ 
মুখোপাধ্যায় ওরফে কাশী মাষ্টার ( ধিনি বাবু জয়গোপাঁল পালচৌধুরী লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে 
যে যাত্রাদল গঠন করিয়াছিলেন তাহার জন্য “মধুমালতী” নামে শন্দর পাল! রচনা 
করিয়াছিলেন ) এবং মিদ্ধপুরুষ বিশে পাগল! প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

একদিকে পালচৌধুরী বংশ লইয়াই যেমন রাণাঘাট অপরদিকে তেমনি দে চৌধুরী 

ৃ বংশের নামোল্লখ ন' করিলে রাণাঘাটের ইতিহাস অসমাপ্চ রহিয়া 

বে চৌধুরী বণ. বার, কেননা পাঁলচৌধুরী ও দে চৌধুরী লইয়াই রাণাঘাটের 
ইত্তিহাীস গঠিত। যে স্ময়ে কৃষ্ণপান্তী বাবস। দ্বারা উন্নতিলাভ করেন, তাহারই 
সমকালে দে-চৌধুরীগণের পূর্বপুকষ বামন্তখ দে-চৌধুরী মহাশয় বাবসায় দ্বার নিজের 
আঘথিক উন্নতিসপাধন করেন। বর্তমান কালে রাণাঘাটের বডবাজারে যেখানে 
৮মদনমোহন বিগ্রহের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত কথিত আছে সেই স্থানেই তাহার সর্বপ্রথম 
দোকান স্থাপিত ছিল, পরে বাবসায়ের উন্নতির সহিত মালদহ, হাটখোলা প্রভৃতি 
অঞ্চলে গদদী বাটী নির্শ।ণ করিয়া বিস্তীণভীবে বাঝসা আরম্ত কবেন। এই মালদহের 
গদী হইতেই তাহাদের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং ক্রম সেই আয় হইতে জমীদারি 
ক্রয় করেন। ইহাদের পূর্ব বসতবাটা নদীকুলে স্থাপিত ছিল. পরে নদীর ভাঙ্গনে বাঁটী 
ভগ্ন হইলে এবং আঘিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলে তাহারা ১১৯৮ সালে তাহাদের বর্তমান 
আবাস বাটা নিশ্মীণ করেন । 

এই বংশের স্থাপয়িতা! রামস্তখ যে কেবল মেধাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন 
“তাহা নহে; তিনি সাতিশয় ধর্মশীল ছিলেন । ধর্মই তাহার প্রাণতুল্য ছিল। তিনি 
€যে “বার মাসে তের পার্বণ” ও অতিথি সেবারূপ মহাযস্ু অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন 
ক্ঠাহার বংশীয়গণ অগ্ঠাপি তাহা সাধ্যমত সম্পন্ন করিয়। আসিতেছেন। বৎসরে অন্যুন 
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৬০০* হাজার লোক অজিও তাহাদের বারে অন্নের জন্য উপস্থিত হয় এবং তাহাদের 
ভক্তি শ্রদ্ধাদত্ত উপহার গ্রহণ কবিয়! গ্রীত হয়৷. 

এই অতিথিসেবী বংশে বামস্থখ ও যে সকল উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়! 
বংশের গৌরব উজ্জ্লতর করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দাতারাম, লক্ষ্মীকাস্ত, বৈকু- 
নাথ প্রমুখ রামন্থখের ছয় পুত্র ব্যতীত শ্রীনাথ, রাধাময়, রামলাল দেচৌধুরী মহাশয়গণের 
নাম উল্লেখযোগ্য । শ্রনাথ, সত্যনিষ্ঠ্য ও ধাগ্মিক ছিলেন; রাঁধাময়, ক্রিয়াশীল ও 
পণ্ডিতান্থবাগী ছিলেন ; তাহার প্রণীত মুদ্রিত “নবোপাখ্যান” নামক সমাজিক নক্কায় 
তাহার নাম জাগরুক রহিয়াছে । 

বাবু রামলাল ত্রিয়াবান ও সাতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি একদিকে যেমন 
বিনয়ী নম্ন্বভাব এবং বিজ্ঞ তেমনি অপর দিকে সঙ্জন সেবী, সুধী ও আদর্শ জমীদার 
বলিয়া খ্যাত। তৎকালে “বাবু" বলিলে বাণাঘাটে তাহাকেই বুঝাইত। তিনি ১২৭৪ 
সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে একমাত্র দৃহিতা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অন্রস্থ 
মল্লিক বংশীয় শ্রীকৃমুদ নাথ ও নৃপেন্দ্র নাথ মন্িক ভ্রাতাছয় তাহার ঢুই দৌহিত্র। 

বর্তমান কালে এই বংশের উল্লেখযোগা বংশধর বাবু পুর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী ইনি 
এবং ইহার ভ্রাতা নির্শলচন্দ্র আপনাদের বিমল চরিত্র গুণে সকলের প্রিয়, বাবু পূর্ণচন্র 
রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ লোক হিতকর কার্ধের একজন প্রধান উদ্যোগী । ইনি 
একদিকে যেমন বিনয়ী, কেমনি অপরু দিকে সাহিত্যান্গুরাগী স্বধী বলিয়া পরিচিত। 

এই বংশ নদীয়ার অন্যতম প্রাচীনতম ও সন্াস্ত বংশ, ইহাদের আদি নিবাস 
মাটিয়াবী--যথায় নদীয়। রাজবংশের সংস্থাপক ভবানন্দ মজুমদার, বাঁদসাহ আকবর 
প্রদত্ত ফারমানে নদীয়। রাজত খেলাযেৎ প্রাপ্ত হইয়া বাগোয়ান 
হইতে আসিয়! আপনার বাজধানী স্থাপন! করেনী। সর্ববধ্বংশী 
কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী এখন বন[কীর্ণ । ভবানন্দ মজুমদার কর্তৃক এই মাটিয়ারীতে 
রাজধানী স্থাপনের পূর্বে ৭ মলিকগণ এখানে বেশ মান সন্মের সহিত বাস করিয়। 
আমিতেছিলেন এবং অর্থবল অপেক্ষা বিদ্াবলে তাহারা জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি 
আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ “মল্লিক,” এই বংশের বর্তমান উপাধি হইলেও, “পাল” 
ইহাদের আদি খাতি। অগ্পি বিবাহাদি বৈদিক কার্ধা কালে নামের শেষে “পাল 
দাসস্য” খ্যাতি প্রযুক্ত হইয়া খাকে। এই বংশের গৌরবশালী বংশধর শ্রীনারায়ণ, 
আপনার বিষ্া ও বুদ্ধিবলে মহামান্য দিল্লী দরবার হইতে মল্লিক এই সম্মানস্চক উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি এই বংশীয়েরা বাদশ।হ দত্ত. এই সম্মানকে গৌরবাত্মক মনে করিয়া 
আপনাদের উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ভবানন্দ মজুমদাঞ্রর তিন 
পুত্র। শ্রীর্চ, গোপাল ও গোবিন্দ । এই তিন জনের মধ্য মধ্যম গোপাণ্প নিতান্ত 
পিতৃ অস্গত, বিচক্ষণ ও কর্পদক্ষ বিধায় ভবানন্দ অপর পুত্রদ্ধয়ের মাসহারা * বন্দোবস্ত 
করিয়৷ গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। একারণে জোষ্ঠ বাজকুমীর পরীর: 
পিতার সহিত বিবাদ করিয়া এক বিশ্বস্ত, কার্ধাদক্ষ, বহু তাঁধাবিৎ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে 


যলিক বংশ 


নদীয়া-কাহিনী ২৬১ 


দিল্লী গমন করেন ও তথায় আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে ও উক্ত কর্মচারীর লিপি 
কুশলতায় বাদসাহকে সন্তষ্ট করিয়া পরগণা উখুড়া প্রভৃতির উপর চিরস্থায়ী দখলের 
ফারমান লইয়। দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত বাঁজকর্চারীর লিপি কুশলতার পুরস্কার 
্বরূপ বাদসাহ তীহীকে “মলিক” বা “স্ুলেখক” আখ্যা প্রদান করেন । বাদসাহ দত্ত 
সম্মান 'ও ভূম্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়ণ প্রীরুষ্ণ দেশে প্রত্যাবর্ধন করেন । কিন্তু শীদ্বই তিনি 
নিঃসস্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহার যাবতীয় সম্পত্তি কনিষ্ঠ গোপাল প্রাঞ্চ 
হয়েন। গোপালের স্বর পর তৎপুত্র রাঘব পিতরাজ্যের অধিকারী হইয়া মাটীয়ারী 
হইতে বেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ; এই রেউই বর্তমান রুষ্ণনগর । 
শ্রীকৃষ্ণের স্বত্যু হইলেও কার্য্যদক্ষ বিধায় রাজা গোপাল নাঁরায়ণকে রাজকার্ধ্য হইতে 
অবসর দেন নাই, এই সময় হইতেই নদীয়া-বাঁজবংশের সহিত মন্্রিক বংশের একটা 
যেন স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরবস্তঁ কালে মাটীয়ারী হইতে রুষ্ণনগরে রাজধানী 
স্থানান্তরিত হইলে রাজাগণের সহিত মন্লিকগণও তাহাদের বাসস্থান উঠাইয়া রেউইত্ে 
আসিয়া নূতন বসতবাটা নি্মাণ করেন। এই সময়ে মল্লিকগণের আত্মীয় স্বজন ও 
অনুগত জন এত অধিক ছিল যে রেউইয়ের যে পল্লীতে আসিয়া তাহারা শত শত রমা 
সৌধশ্রেণী নির্বাণ কাঁরয়া বসবাস করিতে লাগিলেন তাহা “ম্তিক পল্লী” বলিয়াই খ্যাত 
হইয়া উঠিল। বেউই কুষ্ণনগর নীমে পরিবন্তিত হইয়াছে এবং প্রাচীন কষ্ণনগরের 
বহু কল্পনাতীত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক বংশীয়গণও কালের ক্রীড়া 
কতক ধ্বংশ কতক স্থানান্তরিত হইয়! কত দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
প্রাতঃম্মরণীয় আদি পুরুষগণের স্থাপিত মল্লিক পল্লী, তাহাদের পরিত্যক্ত স্বিস্তীণ 
মল্লিক পুষ্কবিণী প্রভৃতি রুষ্চনগরে আজিও তাহাদের স্থৃতি সমাক্‌ জাগরুক রাখিয়াছে। 
মল্লিকগণ কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাসস্থান নির্মাণ করিলে নদীয়াধিপতি বাজ! রাঘব, 
মল্লিকবংশের প্রতি তাহার বংশের স্বভাবগত ভালবাস! ও করুণ প্রদর্শন করিবার জনা 
বংশান্টক্রমিক এই বংশীয়গণকে তাহার প্রধান করদাতুরূপে অঙ্গীকার করিয়া লয়েন এবং 
প্রতিবত্মর শুভ পুণাহর দিনে এই বংশীয়গণের নিকটেই রাজ্যের মধো সর্ব গরথম কর 
গ্রহণের নিয়ম প্রবন্তিত করেন। এই বংশীয়গণ বংশপবম্পবায় তাহাদের ভৃস্বামী দত্ত এই 
সম্মান বহুদিন যাবত ভোগ করিয়া আসিয়ছেন। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই নিয়মের 
বাতিক্রম সাধিত হইয়াছে । মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের সময় পর্যান্ত বাঁজসংসারের সহিত এই 
বংশীয়গণের বিশিষ্ট সঙ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কথিত আছে মহাবাজ কষ্চন্জ্রের 
দরবারে কাহাকেও পরিচিত হইতে হইলে এই বংশীয়গণের শুভরৃষ্টি বাতীত সে কার্ধা 
সম্পাদিত হইতে পাঁরিত না । এই সময়ে রুষ্ণনগরের আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার 
সহিত মল্লিকবংশের নাম বিজড়িত দেখা! যায় । সেটী মলিকদদিগের বারোইয়ারী পুজা । 
.কধিত আছে এরূপ সমাবোহে বারোইয়ারী পুজা বঙ্গদেংশ আর কখনও হয় নাই। 
বশ, মহারাজ কুষ্ণচন্্র এই কাধ্যের অধাক্ষ হইতেন। এই বারোইয়ারী মণ্ডপে মাত। 
ফশড়ূজার সম্মুখে প্রতিবৎসর লক্ষ বলি প্রদান করা হইত। 


হ২ নদীয়া-কাহিনী 


এই সময়েই এই বংশীয় কতিপয় উদ্ঘমশীল যুবক ঢাকা, শাস্তিপুর গ্রতৃতি বহু 
প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বহু মুদ্রার হুম্ম মলিন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন । ক্রমে এই বাবসায়ে উন্নতি হইলে, তাহারা ঢাকা, এনাতগঞ্চ কলিকাতা 
ও শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কাপড়ের আড়ত খুলিয়া! দেন এবং রাণাঘাটে একটা 
নীলকুঠী স্থাপনা করেন। এই সময়ে বন্ধ ব্যবসায়ে তাহাদের এতই উন্নতি হইয়াছিল 
যে কধিত আছে তাহাদের বাটির সামান্য দীসদাসী পর্যন্ত সর্বদা ঢাকাই স্ুপ্ম বন্ধ 
পরিধান করিয়। থাকিত। এই সকল আড়তের মধ্য শাস্তিপুর এবং কষ্চনগরের সান্নিধ্য 
বলিয়া রাণীঘাটের আড়তেই তাহার অধিক ভরাভর করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে 
লোকান্তর হইলে এই বংশীয় পরম ভাগবত হবেরুষ্ণ মল্লিক মহাশয় রুষ্*নগরের বাপ পরি- 
তাাগ করিয়া সপরিবারে রাণাঘাটে আসিয়। বাসস্থান নিশ্মাণ করেন । রাণাঘাটের সিদ্ধে- 
শ্বরী তলায় সুবৃহৎ বাসবাটী নির্মাণ করিয়া, তাহারা যেরূপ সম্বদ্ধির সহিত বারোমাসে তের 
পার্বণের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন তাহা রাণাঘাটে আজিও গ্রবাদের ন্যায় আছে। বাণা- 
ঘাটে পাঁলচৌধুরীগণের প্রাছুর্ভাবও এই সময়ে । রুষ্ণপাস্তী আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়, 
সরল হৃদয় ও উন্নত চরিত্রবলে যে কুবেরতুল্য এশ্বর্ধয উপাঞ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার 
সবত্যুর আববহিত পরেই তদীয় বংশের কেহ কেহ বিষয়মদে মত্ত হইয়া উহার অপব্যবহার 
আরম্ভ করেন। এবং ধনমদে মত্ত হইয়। দীরুণ পরঞ্রীকাতর হুইয়। উঠেন এবং মলিকদের 
সহিত সর্বদা নানামতে কলহের হৃত্রান্তসন্ধান করিতে থাকেন। একে তখন ভারতীয় 
বস্ত্রশিল্পের অবনতির স্ত্রপাত হওয়ায় মল্লিকবংশীয়গণ ব্যবসায় লইয়! ব্যতিব্যস্ত, তাহাতে 
পাঁলচৌধুরীদিগের এই অমান্নষিক বিদ্বেষে উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়! ১২৫* সালে তাহাদের 
বিপদসম্পদের সহায় শ্রীধরকে লইয়] তাহার! বাণাঘাট তাগ করেন। 

রাঁণাঘাট হইতে পতিতপাবন মন্লিক মহাশয় ও তাঁহার ৭ ভাই সপরিবারে 
কলিকাতায় তাহাদের প্রিয় সুহাদ নবীমরু্জ সিংহের নিকট গমন করেন এবং তথায় 
তাহার সাহায্যে বংশবাটীতে নীলের কুঠী চালাইয়া লক্ষ্মীর রুপালাভ করেন। তাহার 
সমস্ত জীবন উদ্যোগী পুরুষোচিত গুণাবলীতে সমুজ্জল। ১২৫৩ সালে নীলের ব্যবসায়ে 
প্রচুর অর্থ উপাজ্জন করিয়া তিনি কলিকাতায় মহাঁসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন কবেন। 
এতছুপলক্ষে কলিকাতায় ও রাণাঘাটের ব্রাক্ষণ, কায়স্থ'€ তিলি সমাজ আহ্বান করিয়' 
তিনি তাহাদের যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । বিশেষতঃ এই উপলক্ষে 
তাহারই ভবনে সর্বপ্রথম কলিকাতার কায়স্থ বাবুদের ছুই প্রধান সমাজের ( সিংহবাবুদের 
ও শোভাবাজার রাজাবাবুদের ) সমন্বয় হয়। ১২৫৪ সালে তীহাদের নব সৌতাগ্যের 
উদয় হইলে রাণাঘাটের পালচৌধুরীবাবুগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিয়! ক্রুটি স্বীকার (পূর্বক 
বহু যত্বে তাহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া পুনরায় রাণাঘাটে আনয়ন করেন 
অবধি ইহারা রাণাঘাটে বাঁস করিয়া আিতেছেন। এই বংশের আধুনিক বংশধরগণের 
মধ্যে স্বর্গীয় কালীকুমার মল্লিক মহাশয়ের ও স্ুপ্রবীণ শ্রীরাখাল দাম মল্লিক মহাশয়ের 


নাম উল্লেখযোগ্য | 


নদীয়া-কাহিনী ২৬৩ 


বাবু কালীকুমার রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ হিতকরী কার্য্যের মহিত 
বিশেষভাবে সংশ্রিষ্ট ছিলেন । একমাত্র ইনিই রাণাঘাটে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত 
হইয়া যত দিন “8916 0০০9211761” প্রবন্তিত হইয়াছে ততদিন হইতে একাদিক্রমে 
অত্রস্থ অধিবাসীগণ কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল কমিসানার নির্বাচিত হইয়া বিশেষ দক্ষতার 
সহিত উক্ত কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া কি রাজ! কি প্রজা সকলেরই প্রিয়সাধনে রত ছিলেন । 
ইহাই তাহার প্রতি তাহার স্বগ্রাবামী জনসাধারণের গ্রীতি নিদর্শনের প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত মনে 
হয়। তিনি যেমন বন্ধুবৎংসল তেমনি সদয় দবিদ্রবন্ধু বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। ১৩ই 
আবাঢ ১৩১৮ সালে ৫২ বৎসর বয়সে ইনি ন্বর্গ গমন করেন ।১৬ 

হার দুই পুত্র, শ্রাকুমুদনাথ ও শ্রীন্বপেন্ত্র নাথ মল্লিক । কুমুদনাথের প্রশচীন্দরনাথ 
ও নৃপেন্দ্রের শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নামে দুইটা নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কালীকমারের 
ভ্রাতুষ্পুত্র ভূজেন্দ্রনাথ ও তৎ্পুত্র রমেন্দ্র নাথ । 

তিলিকুলে-অন্যান্ত প্রাচীন বংশের মধ্যে ভজগন্নাথ প্রামাণিকের বংশাবলী ও 
নন্দীবংশ উল্লেখযোগ্য । এই বংশের বর্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে ৮মতিলাল প্রামাণিকের 
উপযুক্ত গুণী পুত্র বাবু জ্যোতিশন্দ্র ও সতীশ্ন্দ্রের নাম উল্লেখযোগা । কায়স্থগণের 
মধ্যে রাণাঘাট নাম্$'৭ '্বাদিম অধিবাসী ঘোৌষবংশ উল্লেখযোগ্য বর্তমান কালের মধ্যে 
দত্ত বংশের নামও উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

কায়স্থ কুলের বিখ্যাত ব্াক্তিগণের মধ্যে ব্রাজিলের সৈন্যাধাক্ষ স্বনামপ্রসিদ্ধ কর্ণেল 
স্বরেশ শ্বাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগা । ইনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাবে 
রাণাঘাটে মাতৃলালয়ে জন্মগ্রহণ কধেন। ইহার নিবাস নদীয়া 
কুষ্ণগঞ্জের অনতিদূর নাথপুর | স্বরেশ্চন্দ্র ১৭৭৪ গ্রীষ্টাবে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। স্বধর্্ 
পরিত্যাগের জন্য তিনি এই সময়ে পিতৃ পরিতাক্ত হইয়! নিতান্ত অর্থকষ্টে পতিত হয়েন, 
পরে ১৭ বৎসর বয়সে জাহাজের খালাসীরূপে বিলাতে গমন করেন। সেখানে যাইয়া 
তিনি নানারূপ কষ্টসাধা কার্ধো সামান্ত অর্থ উপাজ্জন করিয়া একদল ভ্রমণকারী সার্কাস 
দলের সহিত নানাদেশ পর্যাটন করিয়! ব্রাজীলে উপনীত হয়েন। তথায় কোন এক 
ভীষক ছুহিতা তীহার প্রেমে পতিত হইয়। তাহাকে পতিত্বে বরণ করিলে তিনি তদবধি 
ব্রাজিলেই রহিয়া যান, এবং স্বীয় পত্বীর ইচ্ছান্গুঘায়ী ১৮৮৭ শ্রীষ্টান্খে সৈনিকবিভাগে 
প্রবেশ করেন। ১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্দে নিজের কৃতীত্বে ও অসীমসাহসীকতায় সৈনিক বিভাগের 
নান। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লেফণ্ম্যান্ট পদে উন্নীত হয়েন। পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাবে 
ব্রাজিলের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় স্বরেশচন্দ্র সাধারণ তন্ত্র দলে যোগদান করিলে তাহার 
প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এই সময়ে দেশে পুণর্ধিবপ্রব উপস্থিত হইলে যে সকল সংঘর্ষণ 
উপস্থিত হয় তাহাতেই অনন্য সাধারণ সাহসীকতা৷ ও বীর্যাবত্ব। প্রদর্শন করিয়া তিনি 
“কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েন এবং এইরূপে তিনি জগতের ইতিহাসে আপনার নাম চিরবি- 
খ্যাত করিয়। গিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পুত্রকলত্রাদি 
বাঁধিয়া তিনি ব্রাজিলে পরলোক গমন করেন । 


কর্ণেল স্রেশ বিশ্বাস 
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রাণাঘাটের আধুনিক দৃশ্তাবলী ও সভাসমিতির মধ্যে ৬সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা! 
৬নিস্তারিণী দেবীর মন্দির, পালচৌধুরী বাধুদিগের বৃহৎ প্রাসাদ, রেলওয়ে ষ্রেসন, উচ্চ 
ইংরাজী বিষ্ক্যালয়, স্থরেন্্রনাথ পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হল ও পাবলিক লাইব্রেরী১৭, 
মিত্রসভা, দেচৌধুরী বাবুদের অতিথিসেবালয় প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। 
| শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিতলের ছবিষুক্ত বৈঠকাদি, এবং এখনকার কুস্তকারগণের 
নিম্মিত মাটীর সামগ্রী, কুশাসন, পাঁটী ও খাদ্য দ্রবোর মধ্যে পানতুয়া ও সন্দেশ, প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 


চাকদহ 


চাকদহ বর্তমান ই, বি, এস বেলের একটি ষ্রেসন। কলিকাতা হইতে ৩ন মাইল 
উত্তরে অবস্থিত । এই স্থানটি বহুকালের প্রীচীন। প্রবাদ ভগীরথ যখন স্বর্গ হইতে 
গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন তখন এখানে তাহার রথের চক্র প্রোথিত হইয়া যায় তাই 
এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপভ্রংশে এক্ষণে চাকদহ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার 
নিকটবন্তী গ্রাম মনসাপোতাকেও পৌরাণিক যুগের সময় উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। 
তাহাদের মতে চাকদহ, মনসাপোতা, জশোড়। প্রভৃতি স্থানগুলির সম্মিলিত নাম প্রদান 
নগর। দ্বারকাধিপতি শ্রকুষ্ণের পুত্র প্রায়, নিম্নবঙ্গের তদানীন্তন অধিপতি সঙ্বরা স্থরকে 
বধপূর্বক এখানে পাঁতিত করেন এবং 'নিজ নামে এই স্থানের নাম রক্ষা করেন। 
তৎপূর্ব্রে ইহার নাম ছিল খক্ষবন্ত নগর। এই প্রবাদের কোনও এঁতিহাসিক মূলা 
থাকুক আর নাই থাকুক এখনও এখানে একটা দশপ্িকা প্রদাক়্ হ্রদ নামে খাত এবং 
জমিদারগণের প্রাটীন কাগজদিতেও উহীর প্রদ্াক্নগর নামের পরিচয় পাওয়া যায়। 
চারিশত বৎসর পূর্বের স্ার্ত প্রধান রখুনন্দন তীহার প্রায়শ্চিত্ত তত্বে “মুক্ত বেণী” 
প্রয়াগের স্থান নির্দেশ কালেও ইহাকে প্রদ্ায়নগব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 

প্প্রচ্যুপ্র নগরাদ যামো সবহ্বতা। স্থোতরে। 
'তদ্ক্ষিণ প্রয়াগস্থ্ গঙ্গাতো যমুনা গত ॥৮ 

এই বচন অন্রসারে সরম্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ এবং তাহারও উত্তরে 
প্রচ্যয়নগরএর স্থান নিপ্দিন্ট হয়, তাহা হইলেই “চাকদহ মণ্ডলপ্ই প্রঘায়নগর বলিয়া খ্যাত 
ছিল অন্কমিত হয়। 

রধুনন্দান যখন ইহাকে প্রহ্ান্ননগর আখ্যা প্রধান করিয়াছেন সেই সময়ে বিডি, 
ঘটকগণের কারিকায় এই স্থানের “আচগ্ছিতা” নামও দেখা যায়। “আচস্থিতা" 'দেষীর 
ঘটকের ৩৬ মেলের এক মেল। জমিদারী কাগজাদিতে'ও ইহার আচম্বিত! নাম পাওয়া 
যায়। এই প্রদায়নগর পুর্ধের বহু দেবমন্দির ও মঠাদি ছারা সুশোভিত ছিল; জানা 
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ায়। শ্রথনও দুই একটী প্রাচীন দেবতাহীন মন্দির এখানে বিগ্বমান আছে ।১৮ 

বহু পূর্বের সঠিক বিবরণ জানা না যাইলেও দেড়শত বৎসর পূর্বব হইতে ইহার 
যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে এই স্থানটি তদানীস্তন কালের সম্বন্ধ 
স্থানের অন্যতম শ্রীসম্পন্ন গ্রাম ছিল। মহারাজ। কষ্ণচন্দরের সময়ে ৪ ইহা! মহারাজের চারি 
সমাজের এক সমাজ বলিয়া পরিচিত ছিল। এখানে ও ইহার নিকটবর্তী পাঁলপাড়া, 
মনসাপোতা।, জশোড়। প্রভৃতি স্থান সকলে বহু টোলধারী ব্রাহ্ষণ পণ্ডিতের বাস ছিল। 
“কুল ণব” প্রণেতা স্তায় ও তম্থের পরম পণ্ডিত নন্দকুমারু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ভীহার 
কালে এ স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। পাঁলপাঁড়ায় ভীহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮৪২ 
ৃষ্টাবে লর্ড বিশপ. হেবার সাহেব ভাহার রোজ নামচায় এই পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। শুপ্রসিদ্ধ মিশিনাঁবি মিঃ কেরি এই সমযে এই সকল স্থানে অত্যন্ত ব্যান্ত্রের 
উপদ্রব ছিল বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন । আর এক জন সাহেব ১৭৮৬ খুষ্টাব্দে৪ও এখানে 
বাদ্রের উপন্রবের বর্ণন করিয়াছেন । এখনকার নিবিড় জঙ্গলে ব্যাপ্রাদির ন্যায় বনু 
নবীকার পশুও আশ্রয় লইয়! চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি কাধ লিপ্ত ছিল। ১৮০৯ খুষ্টাবে 
হানিফ নামে এক বিখাত দন্ত ও তদীয় ৮ জন সহচবের এই স্থানের বাজারে নৃশংস 
ভাবে হতা। ও ডার্টি করা অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল । 

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কতিপয় ব্যক্তি কর্ডক একটা ব্রাহ্ম সভ। ও স্কুল স্থাপিত 
হয় এবং এই বৎসরে একজন নীলকর সাহেব কর্তৃক আর একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত 
হগ্ন। ইহার ছাত্র সংখা। ছিল ৪০ জন । এখানে ২ টী স্মৃতির টোল ছিল। তাহার 
ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২ জন। ইহা তখন রাণাঘাটের পালচৌধুরী বাবুদিগের জমিদারী- 
ভুক্ত ছিল, এবং গঙ্গাতীবে তাহাদের গদ্ীবাটিও ছিল। 'তখন চাকদহের বাজার খুব 
সম্দ্ধ ছিল, অন্যুন দুইশত বূহৎ আড়ত ছিল । গঙ্গ।বঙ্ষ যাত্রীবাহী ও ভারবাহী লৌকায় 
সর্ধবদ! সমাচ্ছন্ন থাকিত। এক্ষণে গঙ্গা চাক্হ হইতে দৃরে সরিষা যাওয়ায় ও রেলপথের 
বিস্তার হওয়ায় বাজার, গঞ্ত সমস্তই লোপ পাইয়াছে, এবং গঙ্গাতীরস্থ পুরাতন চাকদহের 
অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া! রেলওয়ে ষ্টেসন চাপিয়া৷ নৃতন চাকদহ গ্রাম গঠিত হইয়াছে । এই স্থান 
পূর্বে হিন্দুগণের অন্তিম তীরস্থ করিবার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার শ্মশান 
মহাশ্মশান বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল । ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি দৃরবস্তী স্থান হইতেও শব 
লইয়৷ সর্বদা এখানে লোক আসিত। কালীগ্রসাদ পোদ্দার নামে যশোহবের একজন 
সদাশয় ধনী শভুবণবণিক যশোহর হইতে চাকদহ পর্ধান্ত, যশোহর বাসীর গঙ্গান্সানের 
স্তবিধার জন্য এক প্রশস্ত বত্মণ নিশ্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা এখনও বিদ্যমান থাকিয়া 
তাহার সৃতি জাগরুক রাখিয়াছে। 

পূর্ব্বে গতি বত্সর বারুণীর সময়ে এখানে গঙ্গাস্সানার্থ বহু জনসমাগম হইত। 
এখানকার বাৎসরিক বারোয়ারি পূজ। পূর্বে খবই জাকজমকে হইত। এখনও প্রতি 
বৎসর মাধী পুণিমীয় উহা! সমাহিত হইয়া থাকে । ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্বের ১লা মে এখানে 
মিউনিনিপালিটা স্থাপিত হইয়াছে । ইং ১৯০৯ সালে এখানে একটী এনট্রান্স স্কুল 
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স্থাপিত হইয়াছে । উপস্থিত ছাত্রসংখা প্রায় দুই শত। 

চাকদহ মণ্ডলের অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বংশ ও বাক্তিগণের নাম 
উল্লেখযোগা । 

চাকদহ কাজীপাড়ায় বংশ, চাকদহের দত্তবংশ, এই বংশীয় শ্রীযুত বাবু কালীচরণ 
দত্ত মহাশয় চাকদহের বর্তমান স্কুলের প্রাণস্বরূপ । জশোড়ার গোস্বামী বংশ) মিত্রবংশ 
এই বংশের বর্তমান বংশীয়দের মধ্যে প্রীবসন্তকুমার মিত্র উল্লেখযোগ্য ; মজুমদার (গুহ) 
বংশ, ঘটকবংশ ; গোড়পাভার মিত্রবংশ, বস্থ বংশ, সিংহবংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ, 
পালপাড়ার বারেন্দ্রগণের মধ্য সান্গ্যাল চৌধুরী বংশ, ঢোল বংশ, রাটীয় ব্রাহ্মণগণের মধো 
চট্টরোপাধায় বংশ, চৌধুরী বংশ, মনসাপোতার বন্দোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বংশ 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা | 

এই কাজীপাড়ার প্রাচীন নাম পাঁজনৌর, এখনও এতদঞ্চল পরগণা পাজনৌবেক 
রা অধীন। পূর্বে এই কাজীপাড়া কাজী মহলা, মুফতি মহুল্যা 

প্রভৃতি বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন কাজীপাড়ার স্থান 

পরিবগ্তন হইয়াছে এক্ষণে যাহ কাজীপাড়া নামে খ্যাত উহা পূর্ববে আচম্ষিতা সহরের 
অন্তর্গত ছিল। কাজীদিগের বর্তমান আবাস বাটা যে স্থানে উহাও এ স্থানে ছিল না। 
কাজীপাড়ার কাজীগণই সবিশেষ প্রাচীন বংশ। কথিত আছে এই কাজীগণের 
পূর্বপুরুষগণ পাতুয়ার যুদ্ধকালে এদেশে আগমন করেন । এই বংশে বন্ধ বিদ্বান ক্রিয়াবান 
দানশীল মহাত্মা! জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে হজরত আবদস্‌ শুকুর মরহুম নামে একজন 
বিদ্ধপুরুষ জন্মলাভ করিয়াছিলেন । ইহার নিয়তম সপ্তম পুরুষে মুনসী এতেমদ্বীন 
মহম্মদ মরহুম ওরফে বেলাত মুনসী জন্মলাভ করেন, তিনি মহা বিদ্বান ছিলেন দিল্লী 
তখ তের শেষ বাদনাহ আমলের সময় তিনি বাদসাহের প্রয়োজনে তাহার প্রতিনিধি 
স্বরূপ বিলাত গমন করেন, এই কালে তিনি লর্ড ক্লাইবের মীর মুনসী পদে অধিষ্টিত 
ছিলেন এখনকার খা বাহাদুর মৌলবী মুজাহার হোসেন মবহুম লঙ মে বাহাছুবের 
মীর মুনসী ছিলেন । 

কাজী পাড়ার মুদ্দী বংশে বহু মহাত্মা জন্মলাভ করিয়াছেন তাহাদের মধো 
মুনসী ছলিমূল মরহুম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে নবাব মীরকাশিম 
তাহার প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া সেকেঞ্জা নামক যস্ধে তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা 
দেন, কিন্তু কাজীবংশীয় প্রাপ্তুক্ত বেলাত মুনসী লর্ড ক্লাইবের দ্বারা নবাবকে অন্গবোধ করিয়া 
সেষাত্রা তাহার প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 


নদীয়।-কাহিনী ২৬৪ 


কাচড়াপাড়। 


কাঞ্চনপন্নী বা! বর্তমান কীচড়াপাড়া নদীয়ার একটা প্রাচীন ৪ প্রসিদ্ধ গ্রাম। 
বহু পূর্বকালে ইহার নাম ছিল নবহট্রগ্রাম; এখান হইতেই বৈ্দিগের নব হট্টির 
সমাজের স্থট্টি হইয়াছে । তৎপরে এই স্থানে কুমারহট্টের১» অন্তর্গত ছিল এবং 
পরস্পর সংযুক্ত ছিল। অধুন1 বগের খাল নামে যে খালটি কাঞ্চন পল্লী ও কুমারহট্রের 
মধ্ো বিচ্যমান আছে সেটী মল্লিক সাহেব নামক কোনও এক ধনী কর্তৃক খাত হয়। 
এখনও কাঞ্চনপল্লী হাবলী সহর পরগণার অধীন "ও কুমারহট্ট সমাজভুক্ত। বর্তমান 
কাঞ্চনপল্লী গ্রামটা গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থানের চরভূমির উপর স্থাপিত। পূর্বব খ্যাত 
কাঞ্চনপল্লী কালের কুটাল গতিতে এখন গঙ্গাবক্ষে বিরাজ করিতেছে । বৈষ্বদিগের 
প্রসিদ্ধ পাঠমাল৷ গ্রন্থে দেখ। যায় যে কাঁঞ্চনপন্লী গ্রামটি সেন শিব।নন্দের পাঠ বলিয়। উক্ত 
আছে। শ্রামহীপ্রভুচৈতন্দেব এই শিবানন্দের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান 
হইতে শাস্তিপুর অদ্বৈত মন্দিরে, পরে তথা! হইতে নবদ্বীপে জননী দর্শনে গমন করিয়া- 
ছিলেন। সেন হ্লিবাদন্দ নিজ গুরু শানাথ আচাধ্যের নামে যে কুষ্ণবায় বিগ্রহের সেব' 
প্রকাশ করেন, এ বিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচাধ্যের দৌহিত্র শ্রীমহেশের নিজ বাঁটীতে 
থ!কিতেন ; এ বিগ্রহের পদ্ম(সনে এই হ্লোরকটা খোদ্দিত আছে-_ 

“স্বস্তি প্ররুষ্দেবায়ঃ প্রাছুবাসীৎ স্বয়ং কল । 
অগ্রগ্রহায় ছিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রায়ঃ শ্রানাথ সঙ্ঞক£ ॥ 

কথিত আছে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপািত্যের খুল্পতাত-পুত্র যশোহরজীব্খ 
কঠুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিলীদরবারে যাইবার কালীন কাঞ্চনপল্লী হইয়! 
গমন করেন; তখনও কাঁঞ্চনপল্লী, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান যশোহর রাঁজসংসার ভুক্ত ছিল। 
স্তিনি যাজ্রাকালে কষ্৫রায় বিগ্রহ দর্শন কৰিযা এইরূপ মানসিক করেন “যদি এ যাত্রায় 
আমি দরবারে ফতে হই, তাহ! হইলে ঠাকুরের একটা শ্ামন্দির নির্মাণ করিয়া দিব ।” 
সেবার তিনি দরবারে মফলমনোরথ হওয়ায়, প্রত্যাগমন কালে পুনরায় রুষ্করায়কে দন 
করিতে আসেন এবং বহু অর্থ বায় করিয়! তাহার শ্রমন্দির, ভোগমন্দির, দৌলমঞ্জ প্রভৃতি 
নিশ্মীণ করিয়। দেন ; এবং ঠাকুরের নিত্য সেবা নির্ববাহার্থ কষ্চবাটী নাষে একখানি 
নিফর তালুক জায়গীর দেন। এখনও উক্ত তালুক তাহার সেবার্থ নিয়োজিত আছে। লর্ড 
কর্ণওয়ালিস দশশাল! বন্দোবস্তর সময় ইহার বাধিত ২৮ টাকা ১৪ আন কর্‌ ধার্য্য কৰিয়! 
গিয়াছেন। পুরাতন কাঞ্চনপল্লী যখন গঙ্গার ভাঙ্গনে ধংশ প্রাপ্ত হয় তখন যশোহরজিতের 
নিম্মিত শ্রীমন্দিরও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। বর্তমান শ্রমন্দির যাহা। ভাবতীয় শিল্প 
চাতুর্ধোর পরাকা্টা প্রদর্শন করিতেছে তাহা ১৭০৭ শকে কলিকাতার প্রিদ্ধ নিমাইচরণ 
ও গোৌরচরণ মল্লিক মহাশয়ছয়ের বায়ে নিম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় । এরূপ সুন্দর গঠন, 
সুঠাম মঙ্িব সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্তচন্দ্রোদয় প্রভৃতি 
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রনথপ্রণেতা পুরী গোস্বামী-_যিনি মহাপ্রভুর পদাঙ্ুষ্ঠ লেহন মাত্রেই, শৈশবে শান্বপাঠ 
বাতিরেকে অসাধারণ কবি হইয়া! কবিকর্ণপুর নামে খাত হয়েন, সেই ভক্তিময় পুরুষটা 
এই কাঞ্চন-পল্লীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বঙ্গবিখাাত শ্রতিধর নিমাদ শিরোমণি, 
যিনি স্তায়শাস্তে প্রথিতনাম! জগন্নাথ তর্কপধশননের তুল্যাতুলা বলিয়া! খ্যাত, কাহারও 
জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী। এতথ্যতীত বঙ্গভাষাঁবিৎ বহু পণ্ডিত বাক্তি এই স্থানে জন্ম 
পরিগ্রহ করেন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অদ্ভূত রামায়ণ ও তুলসীদাসী 
রামায়ণের অনুবাদক হরিমোহন সেন গুপ্, জ্ঞানা্ণ গ্রন্থ-প্রণেতা৷ প্রেমটাদ কবিবত্ব প্রভৃতি 
অনেক যশস্বী পণ্ডিত এই স্থানে প্রাদুভূত হইয় নানারপ অমূলা গ্রস্থাবলী রচনা দ্বারা 
ইহার যশশ্রী সমূজ্ঞল করিয়া গিয়াছেন। স্বনামখ্যাত দানশীলা রাশী রাসমণির জন্মভূমিও 
এই কাঞ্চনপল্লীর অন্তর্গত কোন গ্রাম । তাহার স্থাপিত গঙ্গার চাদনী এখনও এখানে 
বর্তমান রহিয়াছে। 

কাচড়াপাড়া বলিলে সাধারণে ক।চড়াপাড়া রেলষ্টেসান যেস্থানে স্থাপিত সেই 
স্থানটীকে মনে করেন, কিন্তু কাচড়াপাড়া ট্টেসনটি অধুনা নদীয়ার সীম! বহিভূর্ত। এই 
কাচড়াপাড়া বিজ পুরে ই, বি, রেলের গাড়ী প্রস্তুতের কলকারখানা স্থাপিত । ১৮৭০ 
খৃষ্টাবের জানুয়ারীতে মাননীয় ডিউক অব. কনট্‌ '৪ বহু সন্সানস্পদ প্রিক্গ অব ওয়েলস্‌, 
প্রিন্স, এলবাট ভিক্টর মহোদয় পক্ষী শীকার উদ্দেশে এখানে শুভাগমন করিয়াঁছিলেন। 


বাগের গ্রাম 


পাঠানগণ যখন পশ্চিমভারতে আসিয়া প্রথম বাজা সংস্থাপন করেন, তখন তীহার। 
নিষ্নবঙ্ষকে, বাদ' ও সন্দরবনের অস্বাস্থাকর জলবায়ুর নিমিত্ত “দোজাক্‌* বা নরক বলিয়? 
অভিহিত করিতেন । তাহাদের বিশ্বাম ছিল এই দেশে বাস করিলে স্বৃত্যু অনিবাধা ; 
এই বিশ্বাসের বশবন্দী হইয়া ভাহারা কোনও আমীর বা বিশিষ্ট সন্ান্ত বাক্তিকে চূড়ান্ত 
দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে তাহার বংশগোরব অক্ষুগ্ন রাখিতে, দণ্ডিত বাক্তির শিরংচ্ছোদ 
ন" করিয়া স্ব নিশ্চয় জ্ঞানে এই প্রদেশে নির্বাসিত করিতেন। মালেক কাসিম নামে 
এরূপ এক আমীর হুগলীর অবাবহিত পশ্চিমে আনিয়া বাস করেন। এখনও তথায় 
ভাহার নাষে একটা হাট চলিয়। আসিতেছে । মালেক মীর আমেদ বেগ নাষে এরূপ 
আর এক সম্্রাস্ত ব্যক্তি আসিয়া বংশবাটার অপর পারে স্ববৃহৎ বাসস্থান নিম্মাণ করেন ও 
বিস্তীর্ণ সৌধশ্রেণী, বাজার প্রভৃতি স্থাপনা করেন এবং গঙ্গা হইতে যমুন! প্র এট 
খাল কাটিয়া দেন; উহাই বর্তমান কাল পর্যস্ত বেগের খাল অপত্রংশে বাগের খাব নামে 
অভিহিত হইয়া আসিতেছে । গঙ্গার উপর হুগলীর বিপরীত তটেও মীর বেগেয় আর 
একটা গড় বেষ্টিত বসতবাটী ছিল, উহা এখনও মীর বেগের গড় নামে খ্যাত। দুঁমনেকে 


নদীয়া-কাহিনী ২৬ 


বুক 


আবার বলিয়া থাকেন যে তিনশত ব্মর পূর্বের মুরশিদাবাদ নিজামৎ বংশের মালেক 
বারখোদাদীর নামক জনৈক আমীর কোন দুষ্ধার্ধোর শীস্তিন্বরূপে এখানে নির্বাসিত 
হয়েন, তাহারই বাগ বাগিচা হইতে এই স্থানটী মল্লিক-বাগ নামে ও খালটা বাগেবু খাল 
নামে খাত হয়। 

এই গ্রামটী ধাহারই স্থাপিত হউক উহা! যে এককালে শোতা সমৃদ্ধি পর্ণ স্থান ছিল 
তাহা ইহার ধ্বংশাবশিষ্ট বালাখানা, রংমহুল পিলখানা, গোরস্থান প্রভৃতি দর্শনে 
বিশেষরূপ উপলব্ধি হয্ন। একটা স্রবৃহৎ অর্ধভগ্র মসজীদ এখন ও এই স্থানের পূর্ব সমৃদ্ধির 
সাক্ষ্য গ্রদান করিতেছে, এরপ স্ববৃহৎ্ মসজীদ নিকটবর্তী কোন জেলায় নাই। ইহ; 
বর্তমান কালে মুন্সী বাঁরী আবছুল আলি ও মুন্সী মহম্মদ ভুল ফকুব হাশদার সাহেবছয়ের 
তত্বাবধানে আছে । এই স্থানের বর্তমান অবস্থা বনাকীর্দ জনহীন € অতান্ত শোচনীয় 
হইলে ও ৬০।৭০ বৎসর পৃর্বেও গ্রামটী সম্বদ্ধিশালী ছিল । তখন এখানে সঞ্চাহে ২ দিন 
দেশী স্তা ও দৌক্ত] তামাকের হাট হইত । প্রতি হাঁটে প্রায় ৭০০০1৮০০০ হাজাণ 
লোক সমাগম হইত ; এই হাট এক্ষণে হরিংঘাট! ( প্বর্ণপুরে ) উঠিয়া গিয়াছে । 

ব[গের খালটা এক্ষণে পূর্ববকার যমুনানদীর ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগরুক রাখিয়াছে ! 
স্ুপ্রমিদ্ধ ভ্রমণকারী, টলেমীর বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দেখা যায় । ডি, বারে ও ব্লাভের 
ম্যাপে ত্রিবেণী দ্বীপের যে মানচিত্র আছে তাহাতে কাঞ্চনপল্লীর বাগের গ্রাম প্রভৃতি 
স্থানগুলি দ্বীপ আকারে প্রদধিত হইয়াছে ।২* এই ভ্রিকোণাকার ভূখণ্ডের দক্ষিণে 
বাঁগের খাল, পশ্চিষ়ে গঙ্গা এখনও বহতা | উত্ররদ্দিকে প্রশস্ত যমুনা বহত! ছিল 
উহার চিহ্ন এখনও কীচড়াপাড়া ৪ মদনপুবের মধাবত্বী ঘেষপাড়া গ্রামের উত্তর পারে 
এবং মদনপুর স্রেসানের প্লাটফরম হইতে ৫০।৬০ হাত দক্ষিণে আসিয়! পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে । ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের উচ্চ ম্ৃত্তিকায় ইহার গতিরোধ 
হইয়া মূল ঝে।তিবেগ বাহ'ত হওয়ায় দিনে দিনে ইহা ক্ষীণকায়। হইয়। মূল খাত তাগ 
করিয়া ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় এক্ষণে কুলীয়। গ্রীমের নিকট হইতে বাগের খালের সহিত 
যুক্ত হইয়া! বাগের খাল দিয় প্রবাহিত হইতেছে । ডি, ব্যাারে। ও ব্যাভের মাপে 
ত্রিবেণীতে গঙ্গা যমুন। ও সরম্বতী এই তিন নদীই একরাপ প্রশস্ত দেখান হইয়াছে। 
মাত রথুনন্দন গঙ্গা, মুনা ও সরম্বতী এই ত্রিধারাকেই মুক্ত ত্রিবেণী আখা প্রদান 
করিয়াছেন এবং এই স্থানকেই দক্ষিণ প্রয়াগ নির্দেশে ইহার উচ্চ মহিমা কীর্তন 
করিয়াছেন ।২১ ১৮১০ খুষ্টাবে গবণমেন্ট সার্ডেতে এই যমুনা "9 বাগের খাল, স্বন্দর 
বনের উত্তর সীমা রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল । ইহা পূর্বব বাহিনী হইয়া ইচ্ছামতী নদীর 
সহিত মিলিত হইয়াছে । পূর্বকাঁলের অধিবানীগণ, ম্বোতের বেগে গঙ্গাগর্ভে পতিত 
হইবে জ্ঞানে, এই যমুনাতে ম্বতদেহ তাাইয়া। দিত । এক্ষণে এই বাগের খাল নদীয়" 
' জেলার দক্ষিণ সীম নির্দেশ করিতেছে । 


সই৭৩ নদীয়া-কাহিনী 


নুখ সাগর 


এই গ্রাম খানির বর্তমান অস্তিত্ব না থাকিলেও, ইংরাজ আমলের প্রথমে এই 
স্থানটা বিশেষ সম্বদ্ধিশালী ছিল। কালচক্রের আবর্থনে বর্ধমান সময়ে সখ সাগরের 
পূর্ব চিহ্ন মাত্রও বিচ্কমান নাই । পৃতঃতোয়। ভাগিব্ধীর বিষম তরঙ্গাঘাতে স্বখসাগরে 
সুখস্থতি বিলুপ্ত হইয়াছে । এখনও অশীতিপুর বৃদ্ধগণ স্থখসাঁগরের পূর্বব সথখৈশ্বর্ধোর 
বর্ণনা করিয়। থাকেন৷ তৎকালে স্থখসাগর গ্রকৃতই “ম্থখ সাগর" ছিল। রেনেলের 
'মানচিত্রে সখ সাগর গঙ্গা হইতে কিছু দুরে প্রদণিত হইয়াছে, কিন্তু কালে গঙ্গ! ক্রমে 
সরিয়! আসিয়া, ইংরাজের মূরশিদাবাদ হইতে অপত্থত রেভিনিউ বোর্ডের প্রাসাদৌপম্‌ 
অট্রালিকাদদি, যাহা দেঁড়লক্ষ মুদ্রা বায়ে নিশম্মিত হইয়াছিল, এবং তদানীন্তন ন্রবিখ্যাত 
ধনী, নীল কুঠিয়াল ব্যাবেটেো। সাহেবের সৌধশ্রেণী ও তাহার ১৭৮৯ থ্রষ্টাবে ৯,০০০ মুদ্রা 
বায়ে নিম্মিত রোমেন ক্যাথলিক গিজ্জীধর প্রভৃতি গ্রান করতঃ ধরণীবক্ষ হইতে সুখ 
'সাগরের চিহ্ন মাত্রও মুছিরা লইয়াছে। 

১৭৭২ খ্রীষ্টাবে মুশিদাবাদ হইতে খালস। দপ্তর এখানে উঠিয়া আসিবার কিছু 
পরেই এই স্থানটী ইংরাজদিগের আমোদ আহ্লাদের উপযোগী মনে হওয়ায় ইংবাজ 
গবর্ণমেন্টের পল্লী-আবাস এখানেই নিম্মিত হয়, পরে উহা উঠিয়া বারাকপুরে যায়। 
'সপারিষদ মারকুইস কর্ণওয়ালীশ সাহেব গ্রীন্মকালে প্রায়শঃ এখানেই আগমন করিতেন । 
'ফরাসী চন্দননগর, হুগলী চু চড়া প্রভৃতি হইতে সাহেবরাও এখানে সর্বদা আমোদ 
করিবার জন্ত আগমন করিতেন । ৫ 

স্তখ সাগরের সম্বদ্ধির কারণ কুঠিয়াল ব্যারেটো সাহেব । তিনি এখনে বন 
বত্ঝুনিম্মাণ ও তাহার উভয় পার্ে পনিশ্ব বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়াছিলেন । এগুলির 
দুই চারিটী অগ্যাপি স্থানে স্থানে বিগ্ধমান রহিয়াছে । ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানে একটা 
মদের ভাট স্থাপন] করেন । এই কালে লোকে এই স্থানকে “ছোট কলিকাতা” বলিত। 
ব্যারেটে! এই স্থানে মদ ও নীলের কুঠী চালাইিয়া এতই ধনী হইয়াছিলেন যে তিনি 
বলিতেন, “সুখ সাগরের গঙ্গা আমি টাক দিয়া ভরাট করিতে পাঁরি।” সাধারণ 
লোকে, তাহার এই অসম্ভব ধনাগম দেখিয়। তাহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ও যে কোন ধাতুকে 
টাকায় পরিণত করিতে শক্তিশালী মনে করিত। ইহার কী বেশ স্বরক্ষিত ছিল ও 
কুঠীর গঙ্গার দিকের অংশে কামান সাজান থাকিত। লর্ড ক্লাইব যখন সুখ সাগরের 
তলা দিয়। পলাসী 'অভিমুখে গমন করিতেছিলেন খন ব্যারেটে। তাহার প্রতি 
প্রদশনার্থ কামানধবনি করিলে ক্লাইব উহাকে শক্রর শিবির মনে করিয়া ধ্বংস 
অন্থমতি দেন। 

ূর্বকালে সখ সাগরের নিকটবর্তী বিশ্ুুর, শ্রীনগর, ও ভাগড়া ও অর্দুষস্থিত 
'জাগুলী গ্রভৃতিতে বড়ই ডাকাইতের উপদ্রব ছিল। একবার জাগুলীতে ইষটইতিয়। 
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কোম্পানীর খাজনা দস্ধ্য কর্তক অপহৃত হয়। সেই সময় হইতে ইহার নাম হয় হশীমার! 
জাগুলি। পূর্বে যখন রেলপথের বিস্তার হয় নাই এবং স্বলপথে সৈন্যা্দি যাতায়াত 
করিত, তখন মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাইতে এই জাগুলিতেই সৈনিকদলের 
'পথশ্াস্তি নিবারণ কল্পে ছাউনি পড়িত। ব্ুখসাগরের জমিদারী-স্বত্ব রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের 
ছিল। তিনি এখানে একটা বাজার স্থাপনা করেন এবং এক মন্দির নির্মাণ পূর্বক 
তাহাতে উগ্রচণ্তী দেবীর যৃদ্তি স্থাপনা করেন। কেহ কেহ দেবীকে সিদ্ধেশ্বরীও বলিয়া 
থাকেন। কালের ক্রীড়ায় এই মন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে, স্ততরাং দেবী, কৃষ্ণচন্দ্রের 
বংশাবলী কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়! হরধামে চিন্ময়ী দেবীর মন্দিরাভান্তরে বক্ষিত 
হইয়াছেন । 

সুখসাগরের অবনতির ২টী কারণ নির্দেশ কর! যায় । ১ম কারণ, গঙ্গার 'ভাঙ্গনে 
কুঠিয়াল সাহেবদিগেন কুঠী ও ইমারতাদি জলমগ্ন হওয়া | ২য়, বাণাঘাটের উদীয়মান 
পাঁল-চৌধুরী কর্তৃক জোরস্বতে স্থখসাগরের বাজার ভাঙ্গিয়া চাকদহের বাজার পত্তন। 
সুখ সাগরের এইরূপ অধঃপতনের পরেও এখানে বহুদিন ধরিয়া একটি উচ্চ শ্রেণীর 
দেওয়ানী আদালত ছিল। 

বিশব হেবার-উাহার পত্রিকায় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান সম্বন্ধে নিষ্ললিখিত রূপ 
লিখিয়া! গিয়াছেন। “আমি স্তখ সাগরের নিকট একটি স্তসভা নগরীরচিহ্ন সকল 
দেখিয়াছিলাম। একটি ফাঁসী কাষ্ঠে ২টি কঙ্কালস।র স্বৃতদেহ শৃঙ্খলিত অবস্থায় লম্বমীন 
দেখিয়াছিলাম। তাহারা নিকটবর্তী স্থানে ডাকাতি ও খন করা অপরাধে ২ বৎসর 
পূর্ব্বে স্ৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই স্থানটির নাম ডাকাতাদি নানা কারণে 
কলক্কিত।”* ফাষ্টার নামে এক .সাহেব ১৮৮২ স্রীষ্টাবে এই স্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, 
“নখ সাগবের ক্রাষ্ট গু লাকনকস সাহেবের কুহী ও চাঁষ আবাদাদি, বিশিষ্ট মূলাবান 
'৪ উন্নতিশীল। ইহাদের এই স্থানে স্থাপিত সাদা তক্ম মসলীনের কুহীতে কোম্পানী 
বার্ষিক ২লক্ষ টাকা দীদন করিয়া থাকেন তাহারা এখানে রেশমের গুটির চাঁষও আবস্ত 
করিয়াছেন, তাহার ক্রমে প্রসার ও উন্নতি দেখিয়! স্থাপয়িতাদের চে! পরিশ্রমের 
বিলক্ষণ পুরফ্ারের আশা করা যায়।” ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে গভমে্ন্ট কর্তৃক একটি 
পাঠশালা স্থাপিত হয়। একজন জমিদার পূর্বেব বারেটো। সাহেবের শিম্মিত একখানি 
“চৌরিঘর” পাঠশালার জন্য দীন করিয়াছিলেন । ১৮৪৪ গ্রীষ্টান্ষে এক মুনসেফ কর্তৃক 
এখানে একটা কেরাণী বিছ্ভালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে বাধিক 
পরীক্ষীয় ১৫০ জন সম্রান্ত বংশোদ্তব ভত্র সন্তান পরীক্ষা প্রদীন করেন ।* 

বর্তমান কালে স্থখসাগরের নাম বাতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। গঙ্গাবক্ষ 
হইতে লোকে অঙ্গুলি নির্দেশে গঙ্গার ভাঙ্গন ও দুই চারিটি প্রাচীন বৃক্ষ লক্ষা করিয়। 
'দেখখাইয়। থাকে “এ খানে সুখসাগর ছিল”। 
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চুয়াডাঙ্। মহকুমার পরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল । লোক সংখা ২৫৪৫৮৯। ইহা 
বর্ত লাকারে উত্তর দক্ষিণ লম্বা । পূর্ব বঙ্গ রেল পথ ইহার মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ 
দিকে চলিয়াছে। আলমডাঙ্গা, মুন্সীগঞ্জ, নীলমণিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, জয়বামপুর ও দর্শন 
ষ্েসন এই মহকুমীয় সীমার মধো পড়ে । মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ ( যশোহর ) মহকুমার 
যাইতে হইলে চুয়াডাঙ্গ ষ্টেসনে নামিতে হয়। মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা হইতে ১৮ মাইল 
পশ্চিমে, ঝিনাইদহ ২২ মাইল পূর্বে ; ছুইটি পাক! রাস্তা দ্বারা মিলিত। মাথাভাঙ্গা 
বা হাউলিয়! নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে চুয়াডাঙ্গার মধা দিয়া জাকিয়া বীকিয়া 
গিয়াছে। সুবলপুর নামক স্থানে মেহেরপুর হইতে ভৈরব আসিয়া হাউলিয়ার সহিত 
মিলিত হইয়াছে চুয়াডাঙ্গার নিকটবন্তী হাজবাহাটি নামক গ্রামে নবগঙ্গা নামক আর 
একটি নদী হাউলিয়ার নহিত মিলিত হইয়াছে; কিন্তু এই নদীর প্রথম ৩1৪ মাইল 
এখন শু । এই নদী ঝিনাইদহ অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্ববঙ্গ রেলরাস্তার জন্য 
ইহার মুখ বন্ধ হইয় গিয়াছে । এই কয়টি বড় নদী ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কয়েকটি মরা নদী 
'আছে ; কিন্তু সেগুলিতে প্রায়ই জল থাকে না। স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট বড 
বিল আছে তাহার মধ্যে বায়সা, দলক প্রধান । 

চুয়াডাঙ্গায় চারিটী থানা- চুয়াডাঙ্গা, আলমভাঙ্গ, দামুরহুদা ও জীবননগর এই 
চাবি থানার গ্রামগুলি ৫৩টী চৌকীদারি ইউনিয়ানে বিভক্ত । কুড়ূলগাছি, কাপাসভাঙ্কা 
দামুরহুদা, জয়রামপুর, দৌলতগঞ্জ (জীবননগর ) ডুমুরদিয়া, আলোকদিয়া, কুমরী, 
বেলগাছা, নাটুদহ এই কয়টা গ্রাম খুব বড় আলমডাঙ্গা, বেহালা ( মুঁনসীগঞ্জ, ) 
হাবোলিয়া, দামুরছদা, রামনগর ( দর্শনা এই কয়টি প্রাধান বানিজা স্থান। রামনগরে 
একটি সববেজষ্রি আফিসও আছে । এই মহকুমা হইতে পাট, ছোলা, তিসি, লঙ্কা, 
মুগ কলাই, অড়হর, গম প্রধানতঃ রপ্তানি হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ধান ও চাউল 
প্রধান। পূর্বে অনেকগুলি গুড়ের কারখানায় চিনি প্রস্তুত হইয়! রপ্তানি হইত। কিন্ত 
দুই তিন ব্নরের মধ্যে বিদেশীয় চিনির মূল্য কম হওয়ায় মেই সকল চিনিরকারখান! 
লোকসান পড়িয়া প্রায়ই উঠিয়! গিয়াছে । কুমরি, বেলগাছি মমষিনপুর প্রভৃতি গ্রামের 
জোল! ও তাতিগণ কাপড় প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করে কিন্তু তাহার পরিমাণ খব 


কম। 






চুয়াডাঙ্গা! মহকুমা! ১৮৬৩ গ্রীষ্টা্ে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে দৌল্সতগঞ্জ' 
( জীবননগর ) একটি মুনসেফী চৌকী ছিল, আর দামুরহুদীয় ২৩ বৎসর পূর্বের ধু 
জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেটেও কয়েকজন ডেপুটী কালেক্টররের কাছারি স্থাপিত হইয়া 
শীলকরদিগের কর আদায়ের স্রবিধা ও প্রজাদদিগের কর বৃদ্ধির মোকদমার বছরের 
জন্য দামুরহুদায় এই সকল কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ 
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খুলিলে, সেই মুনসেফী কাছারি ও দামুরহুদার কাছারি উঠিয়া আসিয়া বর্তমান চুয়ডাঙ্ষা, 
মহকুম! স্থাপিত হয়। পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাবধে সার চালস ইলিয়ট লাট সাহেবের আমলে 
চ্যাভাঙ্গা মহকুম! উঠিয়া গিয়া! মেহেরপুরের সামিল হয় ; চুয়াভাঙ্গাতে তখন মাত্র একটা 
মূনসেফের কাছারি থাকে । ইহাতে সর্বসাধারণের বিশেষ অস্থবিধা হওয়া গবর্ণমেন্টর 
নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করা হয়। পরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার চুয়াডাঙ্গা মহকুমা 
স্থাপিত হইয়াছে । মহকুমা! উঠিয়া যাইবার সময় কালুপোলে খানা উঠিয়া গিয়াছিল, 
আর জীবননগর থান। সদরের এলাক1 ভুক্ত হইয়াছিল । মহকুমী পুনঃ স্থাপিত হইলে 

জীবনগবর আবার চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া অসিল, কিন্তু কালুপোলে আর আমিল ন1। 

এই মহকুমার মধ্যে কোন প্রাচীন কীন্তি নাই। চুয়াডাঙ্গা হইতে ২ মাইল পশ্চিমে 
উজিরপুর নামক গ্রামে একটি পুরাতন দীঘি আছে, ও পাকা কোঠার ভগ্নাবশেষ আছে। 
সণ! যায় নবাবী আমলে উজিবপুরে একটা কাছারি ছিল। 

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ স্থান নাটোরের জমিদার প্রাতংন্দরণীয়া 
»বানীভবানীর এলাকাতুক্ত ছিল। এখন মাত্র ৭৮ খানা গ্রাম সেই ,ষ্টেটের মধ্ো 
আছে । পরে নীলকরগণ অনেক দিন পরাস্ত এই মহকুমার মধো মধো আধিপতা 
করিয়াছিল । তারা '৭ই মহকমাকে ছয়টা কৃঠির এলকায় বিভক্ত করিয়া! লইয়াছিল, 
যথা-_নিশ্চিন্দীপুর কাঁচিকাট1, লোকনাথপুর সিন্দুবিয়া, খাড়াগোদা, পোড়াদাহ। 
ইহার মধো নিশ্িন্দীপুর ও কাচিকাটা। লোকনাথ পুর ও সিন্দুরিয়া কুীর সাহেবগণ খুব 
প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। নীলকবদ্িগের অত্যাচারে ষে প্রজাবিদ্রোহ হয়, জয়বামপুর ও 
আলোকদিয়াতে মেই সকল বিদ্রোহী প্রজার দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরে নীলকরগণ 
প্রজাদিগের নামে করবুদ্ধি ও নীলপাট্টার নালিস করিয়া তাহাদিগকে নিস্তেজ করিয়া 
কেলিলেন। তাহাদের সেই সকল মোকর্দমার বিচারের জন্য কতকগুলি সিবিলিয়ান 
৪ ডেপুটি কলেকটব নিযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু তবুও নীলের চাষ ক্রমশ: কম হইতে লাঁগিল। 
নয় বৎসর পূর্বব পর্যাস্তও এই মহকুমায় অল্প পরিমাণে নীলের চাষ হইতেছিল। পরে 
জার্ন্মণ কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ একেবারে উঠিয়। গিয়াছে বর্তমান সময়ে 
মাত্র নিশ্চিন্দীপুর কন্সার্ণের মিঃ বার্কার ও হামিলটন সাহেবদিগের জমিদারী আছে। 
কানাই নগরে তীহাদের সবে একটি কুগী আছে। সিন্দুরিয়া কন্সাণের মালিক মি 
সেবিফ সাহেব কয়েক বৎসর মার! গিয়াছেন। এই কুৃঠি এখন ঝিনাইদহের অন্তর্গত 
পোড়াদহ কুঠির্‌ অন্তর্গত হইয়া মিঃ ম্যাকৃভোলেন সাহেবের অধীনে আছে। এই সকল 
সাহেবগণ এখন কেবল জমিদারী করিতেছেন ১ নীলের সহিত ইহাদের কোন সম্ষক্ষ নাই। 

বর্তমান সময়ে নিশ্চিত্দীপুর কন্সার্পের জমিদারীই সর্বব'পেক্গা বড তাহাদের আয় 

প্রায় ১২৫০০০ লক্ষ টাকা । তাহার পরে শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্ পাঁলচৌধুরী । 

ঞট কমায় তীহার জমিদারীর আয় প্রায় চল্লিশ হাঙ্গার টাকা: তাহার পরে আমলা 
সদরপুরৈর সাহা বাবুদের জমিদারী $ তাহার আয় এই মহকুমীয় পনর হাভাব টাকা। 
এতদ্িন্ন আরও অনেক ছোট ছে'টি জমিদার ও তালুকদার আছেন । 

ন্‌ ১৮ 
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এই মহকুমায় শতকরা প্রায় ৫ জন প্রজা কষিজীবি) ১২ জন মজুর) ৮ জন 
বাবসায়ী ও কর্মচারী ; € জন শিল্পী। কৃষিজীবি প্রজার মধো প্রায় শতকরা! ৮* জন 
মুসলমান । 

সৌভাগ্যের বিষয় এ মহকুমায় তেমন ঘন ঘন হুর্ভিক্ষ হয় নাই। সব্বাপেক্ষ। 
বড ছুতিক্ষ হইয়াছিল ১৮৬৫-__-৬৬ সাঁলে। শুনা যায় তখন কোন গৃহস্থ ঘরের বাহিরে 
বমিয়৷ ভাত খাইতে পারিত না, পেটের জ্বালায় অন্য লোকে আসিয়া তাহা কাডিয়! 
খাইত। সে বৎসর উড়িস্তায়ও খুব ভয়ানক দুর্তিক্ষ হইয়াছিল সুতরাং তাহা! দেশব্যাগী 
ছুতিক্ষ। তাহার পর ১৮৮৪, ১৮৯৭ € ১৯০৬ সালে অল্পপরিমাঁণে ছুতিক্ষ হইয়াছিল। 
অল্পপরিমাণে সাহায্য বিতরণেই লোকের কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল। 

১২৭৮ সনে ইং ১৮৭১-৭২ সনে খুব ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল। তাহাতে রেলের 
রাস্তা ভাঙ্গিয়! গিয়াছিল। ইহার পরে আর তেমন বড় বন্যা হয় নাই। তবে ১৮৭৯, 
১৮২, ১৮৯৭ সনেও নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্লাবিত হইয়াছিল। ও 

চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত আন্দুলবেড়িয়া ভৈরব নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এখানে 
পূর্ব্বে একটী বন্দর ছিল এক্ষণে নদীর অবস্থ। মন্দ হওয়ার গ্রামখানিরও হানী ঘটিয়াছে। 
টিটি “নবদোয়]” নামে একটা হুদ এখানে আছে দোয়ায় নবাই সক্াসী 

নামক একজন সিদ্ধ পুরুষ দোয়ার জলমধ্যে বাস করিতেন এবং জল 

হইতে কখন কখন উঠিতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় জলমধো থাকিয়া ধ্যান-নিরত 
রহিতেন। তীকার দেহাবসানে লোকে এ জলাশয়কে পবিত্র ও সিদ্ধ স্থান বলিয়। প্রতি 
বুহস্পতিবারে পূজ। দিয়া থাকে । অত্রস্থ খোদা ফারাসের কবরেও হিন্দু মুসলমান 
সকলেই মানসিক পুজা! দিয়া থাকেন। প্রতি বসব বারুণী উপলক্ষে তৈরবের তীরে 
শ্মশীনের নিকট একটী মেলা বসিয়া থাকে ও গঙ্গ। পূজা! হয়। প্রীচীনবংশাবলীব মধো 
সরকার বংশের নাম উল্লেখযোগা সীম্তানাথ দাই নামক একব্যক্তি ও তাহার ৫। ৬ ভাই 
সঙ্গীত শাস্ছে বিশেষ দক্ষ | 

চ্যাভাঙ্গার অন্তর্গত এই গ্রামখানি ইতিপূর্ব্বে ভৈরব নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত 
রাহ ছিল এক্ষণে গ্রাম প্রান্ত হইতে নদী দুরে সরিয়া গিয়াছে । পূর্বের 

এখানে বহু সিদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাঙ্গণ ও গ্রহবিপ্রগণের আবাস ছিল। 

বন্ুপূর্বে রামব্রন্গ রায় এখানকার জমিদার ছিলেন তীহার দত্ত ব্রদ্ষোত্তর অগ্যাপী অনেক 
ভোগ করিতেছেন । ছুর্গারাম বিদ্যাবাগীশ একজন দিখ্িজয়ী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে গ্রামখানির আর পূর্বের সম্বদ্ধির চিহ্নও নাই ।” একটি অতি 
সন্দর গঠিত প্রাচীন মন্দির ভগ্নীবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়া গ্রামখানির পূর্ববসম্দ্ধির পরিচয় 
দিতেছে । এই মন্দিরটি ব্যতীত ইহার চতুসীমানায় আর কোনও ইষ্টকনিশ্মিত পৃষ্ঠ ছে 
যায় না প্রবাদ আছে যে তরফ আন্দুলবেড়িয়। সামিল যে কয়েকখানি গ্রাম আছে, 
বাসগৃহের নিমিত্ত কেহ ইট পোঁড়াইতে বাঁ পাক! ইমারত করিতে পারিবে না। দা 
ফারাস নামক প্রাপ্তক্ত সিদ্ধ ফকীরকে ইট দিয়া গ্রহার করায় তীহার স্বত্যু হয়,। স্বৃত্যুর 
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পূর্বে তিনি অভিসম্পাত করেন যে তরফ আন্দুল বেড়িয়ার বাস গৃহের জন্য কেহ ইষ্টক 
পুড়াইলে মে সবংশে নিধন পাইবে তদবধি এখানে কেহ পাকা ইমারত প্রস্তুত করে নাই। 
আন্দুল বেড়িয়। গ্রামে খোদা ফারাসের গোর ইষ্টক নিশ্মিত। 


মেহেরপুর 


নদীয়া অন্তান্ত প্রাচীন স্থীনগুলির মধো মেহেরপুর অন্যতম প্রাঈীন গ্রাম । কেহ 
কেহ মহাঁবাজ। বিক্রমাদদিত্যের কালে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে 
কোনরূপ এঁতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এই স্থানটিকে মিহির-খানার 
বাসস্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতে মিহিরপুর, অপত্রংশে মেহেরপুর 
নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন । 

গ্রামখানি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ মাইল লম্বা । গ্রামের পশ্চিম দিকে উভৈরবনদ 
প্রবাহিত । পূর্বেরএ ১তরব প্ররুতই ভৈরবনদ ছিল, এক্ষণে ইহার অবস্থা অত্যন্ত 
শোঁচনীয়। গ্রামখানি মুখোপাধ্যায় পল্লী, মলিক পল্লী প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি পল্লীতে 
বিভক্ত । অধুনা এখানে আনন্দবাজার, কালীবাজার, বড়বাজার ও বৌবাজার নামে 
চাঁরিটা বাজার বিছ্যাযান । 

বহু পূর্ব্বে মেহেরপুরে গোঁয়ালাচৌধুবী উপাধী-ভূষিত সম্বান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ বাস 
করিতেন ; ইহাদের প্রধান ছিলেন রাজ! রাঘবেন্দ্র ও রাজুঘোষাণী (ইহার নাম হইতে 
বাজপুর পরগণার নাম হইয়াছে ) তাহাদের সাঙ্গরিত সনন্দ, কোবাল।, দানপত্র প্রভৃতি 
দলিলাদি অনেক গৃহস্থের ঘরে আছে । কথিত আছে বর্গাঁর হাঙ্গামা কালে মহারাষ্ট্রগণের 
অন্ততম নেত৷ রঘুজী ভৌসলার সহিত যুদ্ধে এই বংশীয়েরা' সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েন। 
চৌধুরীদিগের নিধনের পর বন্ৃদিন তাঁহাদের অধিকৃত মেহেরপুরের অন্তর্গত প্রসাদোপম 
অন্টালিকাদি ক্রোশৈকনূরস্থ স্ুবিস্তীর্ণ গড়তূমি, দীঘি ইত্যাদি বনাকীর্ণ হইয়া ছিল, 
এবং প্রয়োজন হইলেও কেহ কখন ইহার ইষ্টকাঁদি ব্যবহার করিত না। সাধারণের মনে 
ইহাই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, চৌধুরী বংশের ইষ্টকাঁদি লইলে কাহারও শুভ হয় না; কিন্ত 
১৮৬৯ খুষ্টাবে এখানে মিউনিসিপালটা স্থাপিত হইলে এই আবাসভূমির মধ্যেই মিউনি- 
বিপাল আপিস, দাতবা চিকিৎলালয়, পৌঁষ্টাফিল, জমীদারী কাছারি এবং ছুই এক ঘর 
ৃহট্্রও বাটা নিম্মিত হইয়াছে । দীঘিকাঁটা মিউনিসিপালিটী কর্তৃক পুরঃসংস্কৃত হইয়া 
পাকি জলের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতেছে । বর্তমান কালে এই আবাস বাটার অনতিদৃরে 
একটি স্গঠিত প্রাচীন শিবমন্দির এবং গোয়াল চৌপবীদিগের একটি কালীমন্দির 
আজিওঁখুবগ্যমান আছে। 

প্রাতঃস্মরণীয়। বাণী ভবানী যখন রাজপুর পরগণের অধিকারিণী হয়েন, তখন 
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মেহেরপুরেরও তিনি অধিশ্বরী হয়েন। সেইকালে তাহার দত্ত ব্রন্মোত্তর, পীরোত্বর, 
দেবোত্বর প্রভৃতির বহু সনন্দ আজিও লোকের গৃহে থাকিয়া তাহার কীন্তি ঘোষণা 
করিতেছে । . 

রাণী ভবানীর হস্ত হইতে মেহেরপুর কাশিমবাজারাধিপতি হরিনাথ কুমারের 
হস্তে আসে । পরবে হরিনাথের পুত্র রাজ! কষ্চনাথ এই ডিহি মেহেরপুর 11. 90165 
10 নামে এক দোর্দগু প্রতাপ নিলকুঠিয়ালকে পত্তদী দেন। 181765 [3111 এর লহিত 
নীল হাক্ষামাকালে অত্রস্থ জমিদার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের বিবাদ বাধিয়া! উঠে। 

মুখোপাধ্যায় বাবুদের বংশের গজেন্দ্র লাথ মুখোপাধায় আসিয়া মেহেরপুর বাস 
করেন। গজেন্ বাবু একজন বিশিষ্ট ধনশালী বাক্তি ছিলেন। ইহার ঘনস্াম, গোলক, 
আনন্দ, গোবিন্দ, অপ, ও বীবেশ্বর নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ 
কবেন। তীহারা সকলেই কৃতবিগ্য ও কার্্যক্ষম ছিলেন । গেজ্দ 
বাবু পরলে!ক গমন করিলে তাহ।র পুত্রগণ একযৌগে বিষয় কাধ্যের বু উন্নতি সাধন 
করেন। এই সময়ে নদীয়ায় নীলের আবাদের বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার 
১২০টী নীল বুগী স্থাপনা করেন। জ্যেষ্ঠ ঘনশ্ঠামের স্বতযুর পর উহাদের .বিষয়ের আয় 
ছয় ভীগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগের পর গোলকের তিন পুত্র মথুরা লাল” 
রামচন্দ্র ও নবরুঞ্জ নীলকুঠী চালা ইয়! স্ব স্ব বিষয় আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মথুরানথ 
অতিশয় বুদ্ধিমান বিধায়, মুখোপাধ্যায়গণের ফলে আনা রকম বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব 
করিয়া এতদৃঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বাবুয়ানা সম্বন্ধে বহু 
কিন্বদস্তী প্রচলিত আছ | শুন! যায় একবার ইহার জনৈক ভৃত্য কলিকাতার বাজারে 
গিয়া প্রসিদ্ধ ছাতু বাবু লট বাবুর ভূত্যের সহিত বাদাবাদি করিয়া ১০০ শত টাক! দিয়? 
একটা রোহিত মৎস্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। এই স্থত্রে ছাতু লাটু বাবুর সাঁইত পরে 
তাহার সবিশেষ সন্ভাব হয়। বারয়ারি উপলক্ষে ইনি খুব সম্বদ্ধি সহকারে মহিষমর্দিনীর 
পূজা করিতেন। . একবার এত্দুপলক্ষে আগত ন্বনামখ্যাত কবি হরু ঠাকুর 
গাহিয়াছিলেন ৫ 

“মতাধুগে সুরত রাজা, করেছিল দেবী পূজা 
জেতাযুগে বাম। 

কলিযুগে মথুর নাঁথে, সদয় হল ভবাণী, 

এমনি পুজ।র ঘট? মেহেরপুরে মহিষমর্দিনী ॥” 

১২৪৮ সালে জেন্স হিল মেহ্রেপুর পত্নী লইলে মথুর বাবুর সহিত:তাহার 
বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে মথুরবাঁবু কতকট1 মালের জমি নিজ দখলে আনিবাক, 
ন্ট এক রু[ত্রির মধ্যে প্রায় ৪০ চাল্লিশ বিঘা জমি রেল দিয়া খিরিয়। লইয়া তাহার; 
পার্খে একটা পুক্করিণী খনন ৪ কামর! ঘর প্রস্থত করিয়! নানাবিধ বুক্ষাদি বৌপর্্ ও 
বাগিচা প্রন্তত করেন। অগ্ভাপি দে রেন বাগানটা মথুর বাবুর রেল বাগা্ণীমে 
প্রসিদ্ধ। মথুর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবরুষ্ণ বাবু গ্রামস্থ রামমোহন মৈত্র, নাথ 


মুখোপাধ্যায় বংশ 
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মুখোপাধ্যায় প্রতৃতি বুদ্ধিমান ও বলশালী লোকের সহায়তায় বহু স্তশিক্ষিত অস্ত্রধারী 
ও বরকন্দাজ সৈন্য লইয়] দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত জেমস্‌ হিলকে মেহেরপুর বেদখল 
রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে ঘনশ্তাম মুখোপাধ্যায়ের পোষা পুত্রের মকর্দমা লইয়া 
মুখোপাধ্যায় বংশের মধো গৃহ বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই কালে মথুর বাবুর স্বত্যু 
হওয়ায় নবকৃঞ্ণ বাধু একাকী জেমস হিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মীন হয়েন। কৌশলী হিল 
মথুর বাবুর পুত্র চন্্রমোহন বাবুকে তৌধামদে সন্ত্ট করিয়া! এবং তাঁহার উপযুক্ত নজবান। 
দিয়। তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলে নবকুঞ্ণ বাবুর সহিত তাহার মনান্তর হয় এবং 
নবরুষ্ণ বাবু স্বীয় ভ্রাতুষ্পত্রের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়৷ বহরমপুর প্রস্থান করেন ও তথায় 
স্বত্যুমখে পতিত হয়েন। এক্ষণে নবরুঞ্চ বাবুর একটী দৌহিত্র, মথুরা বাবুর একটা 
প্রপৌত্র, পদ্মবাবুর ছুটী প্রপৌন্র ও অপর প্রপৌভ্রের চারিজন পুত্র বিদ্যমান 
রহিয়ছেন। 
নবরুষ্ণ বাবুর ম্বত্যুর পর জেমস্‌ হিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে এমন 
লোক মেহেরপুরে না থাকায় ১২৬০ সালে জেমস্‌ হিল সম্পূরণনূপে যেহেবপুর দখল করিয়। 
লয়েন এবং এখানে তখন রাজকীয় বিচ।রালয় না থাকায় নিশ্চি্তপুরের কুঠীতে বসিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে মেছ্ছেরপুছে প্রজাপীড়ন করিতে থাকেন । স্বপ্রসিদ্ধ মহেশ মুখোপাধায়, 
যিনি নীলদর্পণে গগুপেশ নামে খাত, জেমস্‌ হিলের মঙ্গী ছিলেন। বর্তমানকালে এই 
বংশের উল্লেখযোগা বংশধরগণের মধো শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় 14. 5.5 
জীবনরুষ্ণ মুখোপাধায় মহাশয়দ্বয়ের নাম উল্লেখযোগা । 
মুখোপাধায় বংশের যখন দোদ্দাণ্ড প্রতাপ, তখন এখানকার অন্যতম জমিদার 
কুষ্ণকান্ত মল্লিক আসিয়া মেহেরপুরে বাসস্থান নির্মাণ করেন। 
কৃষ্তকাস্ত-পুত্র নন্দকুমার অন্যুন লক্ষাধিক টাকা লাভের জমিদারী 
করিয়াছিলেন। ইহার ছয় পুভ্র। তন্মধো পঞ্চম পুত্রের অকালে স্ব হইলে, নন্দকুমীর 
শোক শন্তপ্ত হইয়া পুত্রের নামে আনন্দ বিহারী বিগ্রহ স্থাপনা করেন অগ্যাবধি তাহার 
সেব। চলিয়া আসিতেছে । নন্দকুমার পরলোক গমন করিলে, তাহার পঞ্চ পুত্র তুল্যাংশ 
বিষয় বন্টন করিয়া লয়েন। তিনি অতিথিসেব! স্থাপন করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিয়া 
যাঁন এবং বাটীতে ধূমধামের সহিত বার মাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা করিয়া যান। 
নবকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন কাশিমবাজাবের কৃষ্ণনাথ কুমারের এষ্টেটের কিছুদিন 
ম্যানেজারি করিয়াছিলেন ; এবং তাহার অন্তান্ত ভ্রাতারও নানারূপ উচ্চপদস্থ কাধ্যে 
ব্রতী থাকিয়। বহু অর্থোপাজ্জন করেন। পদ্মলোচন এইরূপে কিছুদিন রাজসবকারে কীধা 
য়া পরে নিজ এঞষ্টেটের কার্য পরিদর্শনে মেহেরপুরে চলিয়া আসেন । সাধারণ লোক 
ই তীহাকে গ্রামের মণ্ডল বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি তীহার পিতার ন্তায় 
'দয়ারান ও কীন্তিমান ছিলেন। এই বংশীয় ৬রমনীমোহন মঙ্লিক মহাশয় সবিশেষ 
। ইনি পদ্মলোচন বাবুর পৌন্র ছিলেন। বর্তমান কালে তাহার ভ্রাতুক্পতর 
ক ভূষণ মল্লিক মহাশয় একজন সদাশয় ব্যক্তি বলিয় খ্যাত। এই বংশের বড় 


মল্লিক বংশ 


২৭৮ নদীয়া-কাহিনী 


তরফের উত্তরাধিকারী দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেক্্নারায়ণ রায় মহাশয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। 
পূর্বে মুখোপাধায় ও মল্লিক বংশের আশ্রয়ে উভয় পক্ষের দলভুক্ত আশ্রিত প্রায় ৪০০ 
ধর ব্রাহ্মণ, শতাধিক ঘর কায়স্থ, পঞ্চাশৎ ঘর বৈগ্, অসংখা নবশায়ক, ও অস্থান্ত জাতি 
মেহেরপুরে বাস করিতেন । গ্রামে কয়েকটা সংস্কৃত টোল এবং পারসী ও আরবী 
বিষ্ভালয়, এবং লাঠী ও সড়কী খেলার অনেক গুলি আখড়া বিছ্বমান ছিল । মুখোঁপাধায় 
বংশের ন্যায় ইহাদের বংশেও পদ্মলোচনের ভ্রাতা কেশব বাবুর অপুত্রক স্ত্যু হঈলে, 
পোষ্যপুত্র গ্রহণ উপলক্ষে গৃহবিবাদ বাধিয়! যায়। এই মকর্দমার সময় পদ্ম বাবুকে 
জেমস হিল নানারূপে পাহাযা করায় পদ্মবাবুর ইচ্ছা থাকিলে৪ নবরুঞ্ণ মুখোপাধায় 
মহাশয়ের পক্ষ লইয়। হিলের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারেন নাই। 

মুখোপাধায় ও মল্লিকবংশেব প্রতিপত্তিকালে মেহেরপুরের যেন জকজমক 
ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। ১২৬৯ সালে জ্যেষ্ঠ মাহার মহামাবীতে অসম্ভব 
লোকক্ষয় হওয়ায় গ্রাম হতঞ্র। হইঘা পড়ে ; পরে, ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে মহকুমা স্থাপিত 
হুইলে বিদেশী লোক লহ্য়া ইহার জনসংখ্যা কথঞ্চিত বৃদ্ধি পাইলেও পর্বের সে শ্রী আব 
ফিরিয়া আসে নাই । 

এখানকার অন্তান্ত প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে কায়স্থ বংশের ঘোষ ও দত্ত, বৈষ্য 
বংশের সরকার ও মজুমদার এবং ব্রা্মণ বংশের উক্রবত্তী মহাশয়ের৷ এবং তিলিকুলে 
পাল ও বীয়গণ উল্লেখযৌগা ৷ বায়েরা বহুদিনের প্রাীনবংশ | এতদ্বশীয় সন্তোষ 
রায় গোয়াল চৌধুবীদের দে ঘন ছিলেন । এই বংশের যছুনাথ বায় ৪ ব্রজ্ঞনাথ রায় 
মহাশয় সবিশেষ প্রমিদ্ধ। আ্লেখক দীনেন্্র কুমার রায়, ব্রজব।বুর পুভ্র। মজুমদার 
বংশের সম্বন্ধে নান! অন্তত কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে কথিত আছে ইহাদের স্ব পুরুষ 
মহারাজ! বিক্রমাদদিত্যের নিকট হইতে ধাতু-ফলকে খোদিত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন২২ 
আরও কথিত আছে বন্ধ পুর/কালে উহ্াদদব গৃহে একটী ডাকিনী আসিযা ছদ্মবেশে 
কিছুদ্দিন বাস করার পর আন্ম প্রকাশ হইলে এ ডাকিনী গৃহস্বামীকে একখানি খঙ্গ 
প্রদান করিয়া ইহাদের গুহ পবিতাগ করেন। অগ্ঠাপি সেই খঙ্গ যথো'চিত ভক্তি ৪ 
সম্মান সহকারে পৃজিত হয়া আসিতেছে । উপস্থিত দুইটী মাত্র বিধবা বাতীত এ 
বংশের আর কেহই পরিচয় দিবার নাই । 

এম্বানের উৎপন্ন ও উল্লেখযোগা সামগ্রী- খাগ্ঠ দ্রব্যের মধ্যে রসকদগ্। ক্ষীরের 
মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন । দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আড্ডার ভজন সম্প্রদয়ের 
আখড়া, গোয়াল! চৌধুরীদিগের মন্দিরাদি, ঘোষ বংশের শিবমন্দির, উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্চালয়, ও আদ।লত গৃহ উল্লেখযোগা । এখানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা নাই 
তবে ১৯১০ লালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গের ছোটলাট সার্‌ এডওয়ার্ড ন 
বেকার মহোদয় নদীয়৷ পরিদর্শনে আসিয়া দরবারে বক্তৃতা কালে কষ্নগর 
লাইট রেলওয়ে খুলিবার আশা দিয়া গিয়াছেন। উকু রেল খুলিলে জনসাধাধণের 
বিশেষ সুবিধা হইবে আশ! করা যায় । 


নদীয়া-কাহিনী ২৭৪৯ 


মেহেরপুরের অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে ভৈরব নদ তটস্থ পীরোজপুর একখানি 
প্রাচীন গ্রাম । বহু পূর্বকালে এখানে শাহ এনাত নামে এক সিদ্ধ ফকীর বাস করিতেন। 
এই গ্রামে তীহার সমাধি অগ্কাপি বিস্যমান বহিয্লাছে। উহা বুড়! 
দেওয়ানের দরগ! নামে খ্যাত। তাহার সম্বন্ধে বু অলৌকিক 
কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে ভক্তের তাহাকে যে সমস্ত খাগ্ত্রবা বা 
উপহার প্রদ্দান করিত তৎসমুদয় তিনি ভৈরবে নিক্ষেপ করিতেন এবং কেহ কিছু যাচঞ্ 
করিলে তিনি ভৈরবকে আজ্ঞা দিয়! উহা! প্রতার্পণ করিতেন । ঠৈরবও নত মস্তকে 
আজ্ঞা পালন করিত । অন্রস্থ মোল্লাবংশের বীরু মোল্লাও একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া 
খ্যাত। ১৫০ বৎসর পূর্বের তিনি জীবিত ছিলেন। ইহার সম্বন্ধেও বহু কিন্বাস্তী 
শুন! যায়। পীরোজপুর পশ্চিম পল্লীতে ষে সুন্দর কাকুকার্যখচিত একটি মসজীদ দেখা 
যায উহা ইহার ভ্রাতা হীরু মোল্লার নিন্মিত। হীর মোল্লার প্রপৌত্র লক্ষণ মোল। 
এখন ও পীরোজপুরে বাম কবিতেছেন | 


পীরোজপুর 


নবদ্বীপ 


নবদ্বীপ সম্বন্ধে জ্ঞাতবা বহু কথাই ইতি পূর্বে লিখিত হইয়াছে। বর্তমান 
গ্রামখানি যাহ এক্ষণে নবদ্ধীপ নামে পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ কি না, এবং 
তাহ না হইলে এ প্রাচীন নবদীপের স্থানই বা কোথায়, এবং স্থান সম্বন্ধে কোনও 
পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলে, তাহাই বা কবে হইয়াছে, অথবা আদৌ এরূপ কোন 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কি ন। ইত্যাদি বিষয়ে বহুদিন হইতে বহু বাদান্বাদ হইলেও 
এ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত সত্য তথা আবিষ্কৃত হইয়!ছে বলিয়া মনে হয় না। তবে স্থুলত: 
আদি নবদ্ধীপের ষে বন্থবার স্থান পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্বেও 
যে নবদ্বীপ, অগ্রছ্ীপ প্রভৃতি স্থান গুলি গঙ্গার পূর্ববকূলে স্থাপিত ছিল, সে সম্বদ্ধে অনেক 
প্রমাণ প্রাঞ্ধ হওয়া যায় ।২ এমন কি পাশ্চাতা জাতিয়গণের অস্কিত নান ভাষায় 
লিখিত মানচিত্রে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নবত্বীপেই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার 
আসিয়া লক্ষণ মেন দেবকে পরাজিত করিয়! বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বের স্বত্রপাত 
করেন ।২৪ 

এই নবহ্থীপেই বাস্থদেব সার্বভৌম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কাণভট্ট শিরোষণি, স্মার্ড 
প্রধান রধুনন্দন, তন্ত্ববিৎ্ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শঙ্কর তর্কবাগীশং* আনন্দবাম তর্কবাগীশ 
((ষিনি অর্্যদানের সুবিধার জন্য কোশার মৃখ বিস্তারিত করিয়া ছিলেন এবং সেই জন্ত 
কৌশাব নাম আনন্দার্ঘয হয় ) প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার বশ: ও খ্যাতি 
জগৎব্যাপী করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাদের কে কোথায় কোন স্থানে জন্ম 


২৮০ নদীয়া-কাহিনী 


পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বা বাস করিতেন সে সকলের সঠিক নিন পাঁইবার কোনও 
উপায় নাই, এমনকি ইহাদের অধিকাংশের বংশ পর্যান্ত লোপ পাইয়াছে।২* সম্প্রতি 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর জন্মভিট। আবিষ্কারের চেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেহ কেহ 
বর্তমান নবদ্ধীপের পরপারে মায়াপুর নামক স্থানে তাহার জন্মভূমি নিগ্দেশ করিয়া তথায় 
তীহার শ্রীমৃততি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

নবদ্বীপের তলবাহিনী ভাগিরথী ও জালাঙ্গী বহু প্রাচীনকাল হইতে এত 
অধিকবার স্থান পরিবর্তন করিয়াছে যে নবদ্বীপ-মগুলের চতুঃসীমাস্তবর্তী ৮1১* মাইলের 
মধ্যে কোথায় গঙ্গ! বা জালাঙ্গী বা তাহাদের শাখা ছিল এবং কোথায় না৷ ছিল তাহা 
বলা তুকটিন। এই »!১০ মাইলের মধো অসংখা শ্বোত ও জলহীন খাদ তাহার সাক্ষা 
দিতেছে। 

বর্তমান নবহীপ গ্রামখানি যেবার একটু অধিক পরিমাণে বন্তার জল বুদ্ধি পায় 
সেই বারই জলে পূর্ণ হইয়া যায় এই প্লাবন নিবারণার্থ কোনও সময়ে গ্রামের চতুষ্পাশে 
বাধ বাধা হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে এ বাধের অবস্থা অতি শোচনীয় ; ভূতপূর্ব ছোটলাট 
সার জন উড বরণ বাহাদ্বর যখন নবধ্বীপ পরিদর্শনে আগমন করেন তখন এ শধ 
মেরামতের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি গ্রামের লোক পঞ্চ সহস্র মৃদ্রা চাঁদা দিলে সদাশয় 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা সাহাযা করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু উভয় 
পক্ষই এ বিষয়ে তদবধি আর কোনওরূপ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। 

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতেই এই স্থানটি হিন্দু বৈধবগণের নিকট পরম 
সমাদরের স্থান হইয়! উঠিয়াছে। তাহাদের চক্ষে ইহার মহিমা! প্রীবৃন্দাবনের তুল্যান্ততুলা 
এবং সেই কারণে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে এই স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল বাস করিতে দেখ! 
যায়। হেঙ্টিংসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ জীবনে সোপাজ্জিত অতুল 
বিত্ত বৈভব, নিজ পুত্র লালাবাবুকে অর্পণ করিয়া ছুই তিন শত বৈরাগী সঙ্কে এই 
নবহ্বীপে বাস করিয়াছিলেন । তিনি নবদ্বীপ সন্নিহিত বামচন্দত্রপুরে একটি ৬* ফুট উচ্চ 
প্রীমন্দির নিশ্মীণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষ্বাদির সেবার বন্দোবস্ত করিয়া 
ছিলেন। ১৮৩০ খুষ্টাঝের প্রবল বন্যায় উহ চিহ্নরহিত হইয়া ভগ্র হইয়া গিয়াছিল। 
১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেনসিয়া এখানে একটা মুসলমান কলেজ দেখিয়াছিলেন। 
১৮১৯ থৃষ্টাবে এখানে একটি স্ন্দর কাকুকার্য্য-খচিত শ্রীমন্দিরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখা 
যায়। ১৮১৭ থৃষ্টাব্ধের মে মাসে এইখানেই সর্বপ্রথম কলেরা রোগের কটি হইয় 
ক্রমে ১৮১৮ খৃষ্টাবে উহা! ভারতব্যাপী এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চীনে, ১৮২১ খৃষ্টাকষে আরব 
ও পারন্ত, ১৮২৩ খুষ্টাবে কসিয়া, প্রসিয়া এবং ১৮৩২ খুষ্টাবৰে লঞ্চনে বিস্তারিত হইয় 
পড়ে 1২৭ 
শ্ীচৈতন্ত মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব গ্রন্থ সমুদয়ের নবন্ধীপের থে বর্ণনা পাওয়া ৮7 
তাহাতে, তদানীন্তন নবদ্ধীপকে অতি সম্বদ্ধিশীলী নগরী বলিয়াই মনে হয়। কিছ্য 
পুর্ব সর্ুদ্ধির সহশ্রাংশের এক অংশও অধুনা বিদ্যমান নাই। নদীর গতি পিতা 
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সহিত নগরের সর্ববিধ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং কালের ক্রীড়ায় ইহা একরূপ 
'অরণো পরিণত হইয়াছে। 

১৮০২ খুষ্টান্খে একজন সাহেব এখানে অততান্ত বাসের উপতদ্রবের কথা লিথিয়া- 
চিলেন। ১৮০৭ থুষ্টাবে ভরাটর লেডন, যিনি কয়েক মাস নদীয়ার মাজিষ্টেট ছিলেন, 
সার এস র্যাকোল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি এখানে সর্বদাই ব্যাত্ৰাদদি লীকারে 
নিযুক্ত রহিতেন। 

নবদ্ধবীপের নিকটবত্তী জঙ্ক, নগরে পূর্বে প্রতিবৎ্সর ভাদ্রীয় সংক্রান্তিতে একটা 
বুহতী মেলা হইত, এখন ও উহা। গাছপূজ নামে প্রচলিত এবং প্রতি বঘসর এ দিনেই 
হইয়া থাকে ।২৮ কথিত আছে এই স্থানেই জঙ্গ,মুনি একগণ্ড যে গঙ্গাকে পান করিয়া- 
ছিলেন । এখানে এক গৃহস্থের বাটান্তে একটি কামধে্ ছিল এব' বহু লোকে উহার পূজা 
করিত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে অনুন ৩গ্টা অন্দর শ্রীমন্দির '৪ একশত সংস্কৃত টোল 
বিচ্যমান ছিল । এক্ষণে মন্দিরের সংখ্যাও অতি অল্প এবং টোলের সংখ্য। মাত্র পঞ্চদশ । 
পণ্ডিতের সংখ্যাও পূর্ববাপেক্ষ! বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে । 

১২২৬ সালের হটু ঘটকের তত্বাবধানে এক বিরাট কালীকা মৃষ্তি গঠন করিয়। বহু 
জকক্মমকের “হি এক বিরাট বারোয়ারী পুজা হইয়াছিল উহ? অগ্াবর্ধি এখানে 
হটুঘটু পূজা বলিয়! খাত রহিয়।ছে। 

১৮৩২ খুষ্টান্দে এখানে খৃষ্টান পাদরী সাহেবগণ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। 
তৎপুর্বেব ১৮১৬ খুষ্টাবে রেড: ডিয়ার সাহেব এখানে কোন কোন বালককে ইংরাজী শিক্ষা 
দিতেন। বর্তমান কালে এখানে একটী উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয় আছে; ছাত্র সংখ্যা 
অন্যুন দুইশত । 

প্রায় ৪০ বং্মব পুধ্বে এখানে একজন প্রতারক “গোপাল পাইয়াছে 'এবং এ 
গোপালের আদেশে ম্বৃতবাক্তিগণ পুনজ্জীবিত হইয়া ১৬৯ আশ্বিন যমালয় হইতে 
প্রত্যাগমন কবিবে* বলিয়া এক ভজুক তুলিয়াছিল । বন অশিক্ষিত নর।গী তাহার এই 
কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই দিনে ম্বৃত আত্মীয়গণের আগমণ প্রতীক্ষা করিয়াছি» । 

চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে এখানে বহু কীত্বনীয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়।ছে। 
বর্ধমান যুগের এখানকার বিখাত কীর্তনীয়াগণের মধো শ্বামা বাউলের নাম স্তপ্রসিদ্ধ। 
শ্যামা নবদ্ীপাধিপতি গিরীশচন্দ্রের সমসাময়িক । প্রেমিক ভক্ত শ্যামের মধুর কণ্ঠে 
তদানীন্তন আবাল বুদ্ধ বনিতা মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রাচীনাদের নিকট শুনা যায় 

“বাজলো শ্যাম বাউলের খোল, 
যত ম[গা চরকা তোল ।” 

এখানকার উল্লেখযেগা বংশাবদীর মধ্যে প্রাতঃম্মরণীয় বরেণা খধিকল্প পণ্ডিত 
মঙ্জীর মহিম।'ঘিত নামাবলী ও সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়াদি ইতিপূরেব আলোচিত হষম্াছে। 
তথ্বাতীত এখানকার গোস্বামী মহোদয়গণ শাস্তিপুর শ্রীঅদৈত বংশের শাখা, 'ক্তশ্রেষ্ঠ 
গায় ব্রঙ্গানন্দ গোস্বামী প্রভুর বংশ, মণিপুরের রাজবংশ, কাংশ্যবণিক কুলোস্তব কীত্তিমান 
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গুরুদাস দাস মহাশয়ের বংশ, রায় বাহাছুর ছবারকানাথ ভট্াচার্যোর বংশ, বাবু তারিণী- 
চরুণের বংশ, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার পণ্ডিত ৮ মভিলাল রায় ও তৎপুত্র রুতী ধর্শদীস রায় 
প্রভৃতির বংশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এখানকার উল্লেখযোগা দর্শনীয় স্থানগুলির মধো নিম্নলিখিত গুলি বিশেষ দ্রষ্টবা, 
যথা-_অত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিভিন্ন চতুষ্পাঠী সকল, ভব্রজনাথ বিগ্ভাবত্ব স্থাপিত 
হরিসভা ও চতুষ্পা্ী, ৬পোড়ামাত৷ সিদ্ধেশ্বরী, ৬ভবতারণ ও তবতারিণীর মন্দির, 
পাড়ার মা, ৬বুড়োশিব, ৮আগমেশ্বরী মাতা, ৬শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির, শ্বাস আঙ্গিন২» 
প্রভৃতি । বিভিন্ন বৈষ্কবপাটাবলী, এবং গঙ্গার পরপারস্থিত মায়াপুর ও তথাকার 
শ্রমন্দিরাদ্দি এবং টাদ কাজীর কবর । বল্লাল দিঘী ও টিবী ও স্বর্ণ বিহার ও তত্রস্থ 
প্রাচীন রাজবাটার লুগুপ্রায় ধ্বংসাবশেষ । 

সভালমিতির মধো “বঙ্গবিবুধ জননী সভা ও গঙ্গাটিকুরী-বাসী স্বনাম-খ্যাত 
»ইন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের স্থাপিত “নবদ্বীপ সমাজ” সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । বঙ্গবি- 
বুধজননী সভার পূর্ব নাম সংস্কৃত বিদগ্ক-জননী সভা । ইহা প্রীয় ৩* বৎসর পূর্বের 
মহেন্্রনাথ ভট্টাচাধ্ায বিগ্ারত্ব এম, এ, ডি এল কর্তৃক স্থাপিত খয়। তখন ইহার 
সভাপত্তি ভুবনমোহন বিগ্যারত্ব, সম্পাদক সর্বেশ্বর সার্বভৌম ছিলেন। পরে মহেন্দ্র 
বাবুর স্বতুর পর এঁ সভা! বঙ্গ বিবুধজননী সত নামে খাত হয় এবং নদীয়াধিপতি 
মহারাজ ক্ষিতীশচন্ত্র এ সভীর সভীপতি হয্েন। পরে সভাগণের সহিত মহারাজের 
ক'তকগুলি বিষয়ে মতভেদ হ.৪গ্লায় তিনি এ পদ ত্যাগ করিলে ৪৫ বৎমর ইহা স্থানীয় 
পণ্ডিতমগুলীর সাহাযো রক্ষিত হয় তৎপরে বঙ্গের স্কৃতি সন্তান পণ্ডিত, হাইকোর্টের 
মাননীয় বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধায়, সরস্বতী এম এ; ডি, এল; এফ, 
আর, এস, ই, মহোদয় এ সভার সভাপতি হইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্টা, সংস্কৃত শিক্ষার 
উন্নতি ও বিস্তার, উপাবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পুরষ্কার প্রদান ইত্যাদি । ইহার 
বর্তমান সম্পাদক শ্রন্বসিংহ প্রসাদ স্ৃতিভূষণ । নবদ্বীপ সমাজের মুখা উদ্দেশ্ঠ 
হিন্দুমমাজের সর্ববাঙ্গীন সংস্কারসাধন ও ব্রাঙ্গণেতর জাতির আধাত্সিক উন্নতি সাধন । 
ইহার বর্তমান মন্ত্রী শ্রুহবিদান ন্যায় সিদ্ধান্ত। 

নবদ্ধীপের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধো পিক্তল কাংস্তের সামগ্রী, মাটীর বাসন, 
তুলমীর মাল! প্রভৃতি উল্লেখযোগা ৷ 

নদীয়ার নিকটবর্তী স্থান সমূহের মধ্যে মায়াপুর, স্ববূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ বিথপুষ্ষরিণী 
প্রস্ুতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য ৷ একশ্রেণীর ব্যক্তি বিশেষের নিকট মায়াপুর শ্রীপনষ্চৈতন্য 
দির মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া পূজিত । তাহাদের মতে ইহা “অষ্টক্রোশ 

পরিমিত নবদ্ধীপ মণ্ডলের কেন্রস্থলী। শ্রীত্রীমহাপ্রভুর 'িপ্রকটেরর 

পর, নদীর গতি পরিবর্থনাদি নানা কারণে ইহা কিছু কাল পরিতাক্ত পর্জার পায় 
লুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে; এই মতের পরিপোষকগঞ্জের “মিধ্যে 
শ্বনামখ্যাত শিশির কুমার ঘোষ, শ্রীকেদার নাথ দত্ব প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি 


নদীয়া-কাছিনী ২৮৩ 


শ্রীগৌরও বিষ্ুপ্রিয়ার নিতা সেবা! এখানে স্থাপিত হইয়াছে । এখানে শ্রীগ্রীমহাপ্রভুর 
জন্মযাত্রা উপলক্ষে কয়েক বৎনর হইতে একটী মেলা হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এখানে 
বিখ্যাত চাদ কাজির সমাধির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে । আশ্চর্যের বিষয় এখানে 
অগ্যাপীও অসংখ্য তুলসীবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উহা! বিনা! আয়াসে, আপনা হইতেই জন্মিয়া 
থাকে। 
খড়িয়া ( জলঙ্গী ) নদীর উপরেই স্থাপিত । উপস্থিত ইহ! একটা ক্ষুদ্র পলী, 
জমিদীর নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও ইংলুড গ্রত্যাগ'ত কুতবিষ্ঠ ও স্বদেশহিতৈধী জমিদার 
বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়ছয়ের পিতা ন্বর্গায় মহেশ বাবুর নামে 
স্থাপিত, এখানে বিপ্রদ।ম বাবু নৃতন আবাসম্থান নির্মাণ করিয়া 
বাম করিতেছেন, এবং তিনি এখানে কল কারখান' স্থাপিত করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
সম্মত গ্রথায় বাসনের কারখানা ও নদীয়া! টেনারী নামে জুতার কারখানা স্থাপিত 
করিয়াছেন । মেহেরপুর হইতে এই স্থান পর্যন্ত রেল খুলিবাঁর প্রস্তাব হইয়াছে; এই 
রেল গঙ্গ৷ পাঁর হইয়া কাঁটোয়! রেলের সহিত সংযুক্ত হইবে । 
জলঙ্গীর উপপ্র স্থাপিত, ইহা শিবনিবাসের জমিদার স্বগীয় স্বরূপচন্ত্র সরকার 
চৌধুরীর নামে স্থাপিত । শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ 
মহোদয় এখানে একটী আবাস বাটা নিশ্বাণ করিয়া সুখদ-কু্জ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন "৪ তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয় 
থাকেন । 
একটা ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও এখানে পূর্বে বহু পণ্ডিতের আবাসস্থান ছিল, এক্ষণে 
রা পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দিন ত্রাস হইতেছে । অধুনা পণ্তিতপ্রবর 
| শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্থৃতিরত্ব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্র নাথ 'র্করত্ব 
গ্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা । 
নদীয়া জেলার মধো একটা প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান ; এখানে পূর্বে বু নেগ্তের বাস 
ছিল, এক্ষণেও বহু বৈচ্ঞ এখানে বাঁস করিষা থাকেন । রাই-উন্মাদিনীপ্রণেতা প্রেমিক 
| কবি স্বর্গায় রুষ্ককমল গোম্বামীর আবাসস্থণ। এখানকার 
অধিবাসীগণের মধো নিম্নলিখিত মহাআ্মাগণের নাম উল্লেখযোগ্য । 
ঝুলেখক ও স্থচিকিৎসক ডাক্তার স্বরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধন্বস্তরীকল্প কবিরাজ স্বর্গীয় 
লক্ষণ চন্দ্র কবিভূষণ, এবং স্বনামখাত প্রীঞ্াগোপাল ভট্টাচার্ধা প্রভৃতি । 


মহেশগঞ্জ 


 স্বরূপগঞ্জ 


ভাজনঘাট 


২৮৪. নদীয়া-কাহিনী 
কুষ্টিয়া 


কুষ্টিয়া জেল! নদীয়ার একটি অতি প্রাচীন 'ও বদ্িষ্ গ্রাম না হইলেও ইহা জন- 
সংখ্যাধিক্যে ও বিস্তৃতিতে নদীয়ার সর্বপপ্রধান মহকুমা । এখানকার অধিবাসীগণের 
১৫ আন। ভাগ মুসলমান এবং কুষিকাধ্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন । 

নবাব মুরসিদকূলির সময়ে যখন অগ্রদ্বীপ পাটুলির রাজগণের এলেকাধীন ছিল 
এবং যখন এখানকার শ্রীশ্ীগেোপীনাথ জিউব মেলায় প্রতি বৎসর অন্যান একলক্ষ লোকের 
সমাবেশ হইত, তখন এখানকার এই অসাধারণ জনতায় পিষ্ট হইয়া কতকগুলি লোক 
প্রাণত্যাগ করে এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি এইরূপ অকারণ নব্হতায় 
রুদ্ধ হইয়া! যখন এ স্থানের জমিদারকে শাস্তি দিবার জন্বা, অগ্রন্থীপা কোন জমিদারের 
জমিদারীভুক্ত এই বিষয় জমিদারগণের পক্ষের মোক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন, 
কি জানি প্রভুর কি শান্তি হইবে মনে করিয়া! উক্ত জমিদারের মোক্তার অন্যান্য মোক্তার- 
গণের সহিত এ স্থান তাহার মনিবের নহে এই কথা বলায় নবদ্বীপাঁধিপতির সচতুব 
মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত স্থযোগে কাতরকঞে, উহ! তাহার মনিবের এলোকাবীন স্বীকার 
করিয়া, যথাবিহিত উত্তর দানে নবাবের ক্রোধ শাস্তি করিয়া চতুরতাফলে অগ্রন্থীপ প্রা 
হইয়া স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করেন । তখন নদীয়ার রাজা, ্রীগ্রগোপীনাথ জিউকে 
এইবূপ অপ্রত্যাশিতরূপে স্বীয় তত্বাবধানে প্রান্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে 
করেন এবং তাহার সেবার নিমিত্ত বওমান কুষ্টিয়া 'ও তন্সিকটবন্তী কতিপয় গ্রাম দেবসেবায় 
অর্পণ করেন ও এঁ সকল স্থানের নাম রাখেন গোপীনাথবাদ। এই গোপীনাথবাদই 
বর্তমান কালের কুষ্টিয়া। ইহা বর্তমান নদীয়া! জেলার উত্তর সীমায় পদ্মা ও গড়,ই 
নদীর সংযোগ স্থলের কিছুদ্বরে গড়'ইএর উপর অবস্থিত, এবং জেলা ফরিদপুরত* 
ও যশোহরের সহিত সংশ্লিষ্ট; এখানকার কোনও কোনও স্থানের অধিবামীগণের 
বাগ ভঙ্গী পূর্বব বঙ্গের অধিবাসী গণের ন্যায় । উহার এলেকাধীনে যে সমস্ত নদী আছে 
তাহাদের মধো গড়,ই ও কালীগঙ্গা প্রধান । | 

পূর্ববঙ্গ রেলপথ সব্ব প্রথম এই কুপ্রিয়া পর্যন্তহ স্বাপিত হয়। এই রেলস্থাপিত 
হওয়ার পর হইতেই এবং মহকুমা স্থাপিত হইয়া ইহা! বিশেষ সম্বদ্ধ হইয়া উঠে। মধ 
এই কুগ্ঠিয়াকে সেন্টার (09716 ) করিয়া, পার্ববস্তাী কয়েকটা জেল! হইতে ছুএকটা 
কবিয়। মহকুমা লইয়া, উহাকে কুণ্ঠিয়া জেলা নামে একটি স্বতন্থ জেলা করিবার প্রস্তাব 
হয়) কিন্তু পরিশেষে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। 

সমগ্র কুপ্ঠিয়ায় ধান, খঙ্ভুবু ও ও পাটের চাষের বিলক্ষণ প্রসার । নিজ কুষ্টিয়ার 
কাপড় ও ছিট এক্ষণে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । অবসর গ্রাপ্ত ডেপুটী কালেকটু 
শযুক্ত মোহিনী মোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের আন্তরিক যত্বু ও চেষ্টায় বিগত ১৯০৭ আল 
হুইতে এক লক্ষ টাকা যূলধনে এখানে “মোহিনী মিল” নামে একটী কাপড়ে" কল 


নদীয়া-কাহিনী ২৮৫ 


প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। মোহিনী বাবুর তবাবধানে হহ। দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে । 
এই কলের কাপড অন্যান্ত কাপডের সহিত যেমন প্রতিযোগীণ্তাষ শ্রেষ্ঠ হঈযাছে, তেমনি 
মলোও অসাধারণ সলভ হইযাছে। এতত্যতীত্ত কুষ্টিযাব সাহেবী একটী কারখানায় 
আঁকের রস বাহিরেব জন্ট বিহ্যি। প্যাটরন নামে এক প্রকাব কল প্রস্তুত হইন্তেছে । 

এখানকার মধ্যে ভ্রষ্টবা, হাহ স্কুল, কেশিস কন্সাবণ বা বেঁকীদ[লান, বাজকীণধ 
অফিস গৃহাদি ও চচ্চ মিসিনারী সোসাইটির শাখা বিভাগ 9 গোবস্থান। 

১৮৬৬ স্রীষ্টাকে এই গোর স্বানটী তদানীন্তন লড বিশপ মহামতি কটনের পৰি 
পদস্পর্শে পবিভ্রীক্কত হইযাছিল, এই উপলক্ষে সেইদিন এখানে এক উৎসবেব আযোজন 
হয। এই উৎসব সমাহিত হইলে এ দিন রাঁত্িকালেই অদ্ধাভাঁজন বিশপ কটন একখানি 
পিচ্ছিল অপরিসব সিডি দিয়া জাহাজে উঠিতে গিয়া পা পিছলাভঘা চিবদিনের জন্য 
নদীবক্ষে নিমঙ্ভিত হযেন । এই বিষাদমম শ্োচনীঘ ঘটন সার্বজনীন শোকেব ঘটনা। 
বলিষ। হপ্তিবা! গেজেট প্রকাশিত হুয 1৩১ 

কুষ্টিযা মহকুমার অধীনে, উন্লেখষোগা প্রাচীন গ্রাম সখা" অতি বিবল, তবে 
উহারহ্‌ মধ্যে কমারখালি, আমলাসদবপুব, ছেঁউবিযা প্রভৃতি ক্যেকখানি গ্রামের নাম 
উত্রখযোগা । 

এখানে নবাবী আমলে একটী কাছ।বি ও ইট ইত্ডিয (কোম্পীনীব একটী কাকটাবি 
ছিল। বর্তমান বেল ষ্টেসনেব সংলগ্ন যে একটী অযত্র বক্ষিত গোবস্থান দৃষ্ট হয, উহ" 
সেই কোম্পানীব আমলে স্থাপিত ১ ইহ1ব প্রথম কবরটীব তারিখ 
১৭৯০ খুঃ অব। কুমারখালি এক সখযে জেলা পাবনাব একটা 
মহসুমা ছিল তখন থানা পাঙ্গসা ইহার অন্কর্বন্রী ছিল পবে ১৮৭১ অবে যখন 
(গোযালন্দকে জেল ফরীদপুরেব একটি মহকুমা কবা হয তখন কুমাবখালিকে লইঘা 
কার্ঠবা মহনুমার অধীনে ও পাঙ্গলাকে গোয়ালন্দ মহকুমাব অধীনে কবা হয এখানে 
'য মুনসফী আদালত ছিল তাহাও এ কালে উঠিয়া যায। এখান্ক'র জমিদার 
কলিকাতার ঠাকৃর বাবুবা। স্প্রসিদ্ধ কাঙ্গাল হবিনাথ এই স্থানে জন্ম্হ৭ কবিষা- 
ছিলেন। বর্তমান কালের লেখকগণের মধো শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়েব নিবাস 
এন স্থানে এব" প্রসিদ্ধ এতিহামিকলেখক বাজসাহিব প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত বাবু 
অন্গষষকুম।ব মৈব মহশযেব ভন্মস্থান ইহাব সন্গিকটবন্তী । 

এহ গ্রামখানি ধন্ম-সংস্বাৰ্ক লালন ককিবেব জন্যাহ প্র্গি্ধ হয। তাহাব চরিত্র 
» এ অলৌকিক ঘটনাপুণ। তীহাব ধশ্বমমত অন্দি সবন ৭ উদ্ধান ছিল। তিনি 
ভ[ভিভেদেব “নন। কবিততিন এক নিজে যদিও জাতিতে কাস্থ 
( কুঠিযার নিকটবস্তী াঁপত।ব ভৌমিকগছেৰ আত্মীয় ছিলেন, ] 
খশপি কেহ তীহ।ব শাতি জিজ্ঞাস। কবিলে, ভিপি স্বপ্ুণীন এই গানটা অনাইছেল - 

“ নব পোঁকে কথ লালন কি জাত সংল।,খ / লালন ভাবে গ1তিথ কি রূপ দেখলাম 
ন এনজবে। কেউ মীল। কেউ নজবী গলাষ তাইতে তো জাত ভিন্ন বলা, যায" 


মারথালি 


০৮৮ পয 
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কিম্বা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কাররে? যদি সুন্নত নিলে হয় মুসলমান, নারীর 
তবে কি হয় বিধান। বামন চিনি--পৈতা প্রমাণ, বামনী চিনি--কিসে রে? জগৎ 
বেড়ে জেতের কথা, লোকে গৌরব করে যথা তথা লালন মে জেতের কাতা৷ ঘুচিয়েছে 
সাধ বাজাবে। 

লালন নিরক্ষর ছিলেন। তাহার স্থললিত পদাবলী তাহার হিন্দুত্বের পরিচয় 
দিত। বৈষ্ণবদিগের ধর মতের প্রতি তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল এবং শ্ররীরুষ্ণকে 
কখন কখন অবতার স্বীকার করিতেন । সত্য ভাষ, সরল ব্যবহার, তাহার প্রবস্তিত 
ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল। ছেঁউরিয়! গ্রামে তাহার প্রধান আখড়া. ছিল। প্রতিবৎসর 
শীতকালে তিনি তথায় একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন । ইহার শিস্তসংখ্য। শুনা 
যায় প্রায় দশ সহত্র--প্রায়ই নিরক্ষর কষক। ইং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার 
প্রাতে ১১৬ ব্সর বয়সে লালনের স্বৃতা হয় ।৩২ 

থান। নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম । ৫০ বৎসর পূর্বেও এখানকার 
সম্বদ্ধি বর্তমান ছিল। মধ্য একেবারেই ইহার নাম লোকে ভুলিয়াছিল, এক্ষণে 
রণাঘাট লালগোল। লাইনের একটি ষ্টেসন হওয়ীয় ইহা আবার অনেকের নিকট পরিচিত 
হইতেছে । গ্রাম খানির পূর্বব সম্বদ্ধির কারণ অত্রস্থ দেবীদীস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ; ইনি হিজলীতে তদানীস্তন নিমকির দেওয়ান 
ছিলেন। উক্ত কাধো থাকিয়া দেওয়ান মহাশয় লক্ষ্মীর কপা লাভ করেন এবং শীঘ্রই 
অস্ুল ধনের অধিপতি হইয়া উঠেন; তিনি সজ্ঞন-সেবী ও আত্মীয় পৌষক বলিয়া 
খাত ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত ১৮৭০ খুষ্টাবে স্থাপিত দেবী সর্ধমঙ্গলার মন্দির 
এবং শিবমন্দিরটা অগ্ঠাপি এখানে তাহার স্থৃতি জাগরুক রাখিয়াছে, বৈশাখী, পৃণিমায় 
গ্রতিবৎ্মর এই দেবীর নিকট একটী মেলা! হইয়া থাকে। এই বংশীয়েরা নদীয়া 
অগ্যাপি বিশেষ সম্মানিত। এক্ষণে এখানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিচ্যালয় আছে, গ্রামের 
জনসংখ্যা ৬০* শতাধিক এখানকার ছানা চিনি সন্দেশ প্রসিদ্ধ। ইহার সন্গিকটবর্তী 
অন্ঠান্ত গ্রামের মধ্যে ধর্মদী বোরগাছি প্রসিদ্ধ। ব্বনামখ্যাত “রস-লেখক' বঙ্গবাসী 
কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস এই স্থানে । 


মুড়াগাছ। 


এই মন্দির গাত্রে নি্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে 
“শীকে সে1মনবেষু চন্দ্রগণিতে পুণোকরত্বা করে! 
ধীর শ্রযুত রাঘবোছিজমনি ভূমীভুজা মগ্রণীঃ। 
নির্্ায় ক্ষুরহুগ্মিনির্মল জল প্রোগ্তাতিনীং দী্ষিকাং 
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তন্তীরে কৃত বম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমাস্থাপয়ৎ ॥ 
অর্থ--১৫৯১ শকে ( ১৬৬৯ খুষ্টাবে ) ব্রাহ্মণ শিরোমণি রাজশ্রে্ট ধীরমতি রাজা- 
রাঘব এই স্বচ্ছ জলসম্কুল উদ্মীময় দীথিকা খনন করাইয়। ও তন্তীরে এই রম্য মন্দির 
নির্মাণ পূর্বক শিব স্থাপনা করিলেন । 
২ মহারাজ। কুষ্চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্রের স্বৃতযুর পর তাহার পত্রী রানী ভবাণী 
তিন কন্ত। লইয়া কষ্চণগর চীদসড়কে অবস্থিতি করেন। বাণা সাধারণতঃ সেজ মা 
ঠাকুরণী নামে পরিচিতা ছিলেন। এখনও রাক্নবাহাদুর দিগের বাটা সেজম1! ঠাঁকরামীর 
বাটী বলিয়া খ্যাত। ইহার প্রতিষ্ঠিত একটা পুফ্ধরিণী হাসখালির পথে বিদ্যমান রহিয়' 
তাহার ম্থৃতি যাগরূক বাখিয়াছে । সেজ গ্ত্রী ঠাকুরাণীর বাটাতে প্রথমা কন্তার বংশোগ্ভব 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ বায় দ্বিতীয়া কন্ণার বংশোদ্ভব রাঁয়, যদ্বুনাথ রায় বাহারের পুত্রগণ 
শ্রীযুক্ত কুমার নাঁথ রায়, শ্রীযুক্ত কষ্ণনাথ রায়, ও স্প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৮রায় দেবেন্দ্র নাথ 
বায় বাহাদুরের পুত্রগণ এবং তৃতীয় কন্যার বংশোপ্তৰ একটি দত্তকপুত্র বাস করিতেছেন । 
৩... এই “হরিহর” মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে £_ 
পগঙ্গাবাসে বিধিশ্রুতান্তগত স্রুত ক্ষৌণিপালঃ শকেশ্মিন্‌ 
শ্ীমুগ্ত. না'জপেয়ী ভূবি বিজিত মহারাজ বাজেন্জ দেবঃ | 
ভেত্বং ভ্রাস্তিং মুরারি 'ত্রিপূরহরভিদাসজ্ঞাতাং পামরানাং 
অদ্বৈতং ব্রহ্গব্বপং হরিহর মুময়! স্বাপয়লোনয়াচ ॥” 
ভীবার্থ ₹_যে পামরসকল শিব ও বিষুকে পৃথক জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে সেই 
সকল নিরয়গামী বাক্তিগণের ভ্রান্তি বিনোদনার্থ, তুবনবিদিত বাজপেয়ী মহারাজ 
কুষ্ণচন্জ্র কর্তৃক ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ) গঙ্গাবামে এই মন্দিব ৪ তন্মধো হরিহরের 
অদ্বৈত মুষ্তি লক্ষ্মী ও উমার সহিত স্থাপিত হইল । 
স্বগাঁয় মহারাজ! ক্ষিতীশ চন্দ্র সময়ে এই গঙ্গাবাঁসের প্রাসাদের ভগ্ন স্তপের মধ্য 
হইতে ৪টি ছোট ছোট কামান বাহির হইয়া পড়ে । এ গুলি এক্ষণে কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদ 
প্রাঙ্গনে রক্ষিত হইয়াছে । গঙ্গাবাসের অপর অংশের নাম আমঘ|টা । হরিহপ মন্দির ও 
রাম পদক ভিন্ন আর এখানে পুর্বব সমৃদ্ধির কোনও চিহ্ই বিদ্ধমান নাই। কথিত আছে 
যে এই বামপদক ব শ্রীরাম চন্দ্রের পদ চিহ্ব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র চিত্রকুট পর্বত হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
৪ “জাল প্রতাপটাদ* লেখক ভ্রমক্রমে গ্রন্থে ইহাকে হরধামের রাজা বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
«৫ আনন্দধামের রাজবংশ__ঈশানচন্দ্র। তাহার তিন নিরাতা শ্রীহবিচন্দ 
উজয়হরিচন্্র। নরহরি চন্দ্রের পুত্র-চন্্রধর । জয়হরি চন্দ্রের পুত্র-হরেন্্র চক্র ও 
শিেন্ চন্ত্র। উভয়েই স্বৃত। 
৬ +শিবনিবাসের রাজবংশ__মহেশচন্দ্র, তৎপুত্র উমেশচন্ত্র। উমেশচন্দ্রের পুত্র 
গঙ্গেশচন্র | 
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৭ এই শিবনিবাস তংকাঁলে কাশীতুলা স্থান বলিয়া খ্যাঁত হয় যথা প্রবাদ বাকয-_ 
*শিবনিবাসী তুল্য কাশী ধন্য নদী কম্কনা । উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠ%না।” 
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১১ অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামী এবং উড়িয়া গোস্বামী । ইহারা উড়িম্যা হইতে আনীত; 
রাচী শ্রেণী। 
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১৬ ইহার ম্ৃতুতে নদীয়ার মুখপত্র “বার্তীবহ” প্ররুতই লিখিয়াছিলেন যে ইনি সদীশয় 
পরোপকারী ও জনপ্রিয় ছিলেন * * * ইহার মৃত্যুতে রাণীঘাটবাসী একজন অকপট 
স্হাদ হারাইলেন” * * | বাত্ীবহ ১ম বধ ১১ সংখ্যা । 
নদীয়ায় অন্যতম মুখপত্র বঙ্গবত্ব (৬ষ্ বধ ৩৮ সংখ্যা ) লিখিয়াছিলেন,»_ 
শ টঁ ক ক 

“কিন্ত আজি অকন্মাৎ একি শুনি হায়, 

পীনের শহদ কালী লয়েছে বিদীয়ঃ। 

লমস্ত নগর জুভে উঠে হাহাকার, 

উথলে শোকের সিন্ধু নাহি পারাপার । 

বয়সে প্রবীন সে যে, বিজ্ঞ বিচক্ষণ, 

শাস্তির আধার মে যে সমাজ শোভন, 

কোমল স্বভাব সে যে, সৌমা দবশন | 

না মজিয়৷ শোকে মোবা কঠিন পরাণে, 

কেমনে ভুলিব মৌর। সে নর রতনে ? 

গিয়াছে ধীমান, হায় সহিব কেমণে, 

কে আর ঢালিবে শাস্তি বাথিত জীবনে ?” 


২২ নদীয়া-কাছিনী 
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যুবক কর্তৃক ট্রডেন্টস লাইব্রেরী নামে স্থাপিত হয় পরে ইংরা্দী ১৯০৪ খৃষ্টাবে ইহা 
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হইয়া পাবলিক লাইব্রেরী নামে খাত হয়, এবং “স্বেন্ত্র স্থৃতি গৃহে" স্থায়ীরপে স্থাপিত 
হয়। 
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১৯ কুমারহট বা হাবলী সহর ব। বর্তমান হালিসহর পূর্বে নদ্রীয়ার মধো একটী পণ্ডিত 
প্রধান বিশিষ্ট গ্রাম ছিল। শ্রিৈতনা মহাপ্রভু এই স্থানের স্বত্তিক! প্রপাদ ঈশ্বরপুরীর 
জন্মভূমি বলিয়। দুলভ জ্ঞানে, মস্থকে ধারণ করিয়াছিলেন । মহারাজ! রুষ্চন্দ্রের সময়েও 
এ স্থানে বিগ্ভার চচ্চা বিশিষ্টরূপ ছিল। সাধকপ্রবর বামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন এই 
মহাতীর্থে বপিয়াই সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন, এখনও তাহার পঞ্চমুণ্ডির আসন পবিভ্ঠমান 
রহিয়াছে । গ্রণগ্রাহী মহারাজ কুষ্চচন্দ্র, প্রসাদের অম্বতাধিক সুমুপুষ্প কাব ও গীতে 
পরিতুষ্ট হইয়া তাহ।.ক কবিবঞ্চন উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন। বাঁমপ্রসাদের সমর্সে 
এখানে আজু গোস্বামী নামে একজন মেধাবী কবি প্রসাদের যোগ্য প্রন্তিহন্দী 
হঠয়াছিলেন। | 


২০ “11515127104 00005116 1[110910% 183 2, ০0190100089 101906 00 [)০- 
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8765 120 ০01 9360881 80৫ 010 11180 09 8185 (146 0. 1৬.) 6 
1873 8130 88160 %/10 ১০] 1782615 56816076101 17. 06 4৯10, 1081 8 
70660903616 216 3 0182070055, 005 01 076 88155518600 10 
98688001153, 1115 01161 016 02088 170 021150 006 170211 2100 0০ 
10110 006 1817) 01 1290108. (18100108), 796 721770+5 200. 73189%+3 [081 
910৬ 11/5 00160 701810)65 ০01 81100506108] 11710107955 076 381835180 
79$5106 92688011200. 01018. (01180101118 11) [71211 10151010010) 
270 036 12009 10%/176 /655210 10 73011180 17 076 24 161591095. 
৮106 10111081 ০006 4১51800 99০1610 730088] ৬০1 207], 1873. 00. 214. 
২১ দক্ষিণ প্রয়াগ উন্ম,্তবেণী সপ্ত গ্রামাথা। 


| দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাত; ॥ 
এই দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী দক্ষিণ দেশে সপ্ত গ্রামের নিকট ত্রিবেণী বলিয়! 
খাত ৯16 এমুন ও সরম্থতী আপিয়া জাহুবীর পৃত-সলিলে মিলিত হওয়ায় উহীবর 


নাম যুক্তবেণী, এই স্থান হইতে এই সম্মিলিত শত জাইবী খাতে প্রবাহিত হইয়া 
ভ্রিবেণীতে মুক্ত অর্থাৎ পুনর্ববার বৃহির্গমনপূর্বক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া 
এই স্থানের নাম মুক্তবেণী হইয়াছে । 

২» আমরা অনেক চেষ্টায় উহ! সংগ্রহ করিতে পাবি *।ই। তবে অনেকগুলি প্রাচীন 
লোকের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, তাহার! তাহ! দেখিয়াছেন। 

২৩ কিঞ্চিদিধিক শত বর্ষ পর্েেও নবদ্ধীপ গঙ্গার পূর্ববকুলে স্থাপিত ছিল এবং উহার 
পূ্বব দিয় জালাঙ্গী বা খড়ে প্রবাহিত ছিল। গোয়ালাপাড়া গ্রামে তখন নবদ্ীপের 
পর্বীম! বাহিনী জীলাঙ্গী ও পশ্চিম লীমা বাহিনী গঙ্গার সন্মিলন ছিল. কথিত আছে 
১২০৬ সনের প্রবল বন্ায় গঙ্গার শ্বোত নবদ্বীপের পশ্চিমতলবাহিনী "'ত পরিতাগ 
কধিয়া পূর্বতলবাহিনী জালাঙ্গী খাতে প্রবাহিত হয় এবং নবদ্বীপ তদবধি গঙ্গার 
পশ্চিমকুলে গিয়। পড়িয়াছে এবং বর্তমান নবদ্বীপের উত্তর পূর্বব কৌলে গঙ্গ। জীলাঙ্গীর 
সঙ্গম দীড়াইয়াছে। এই পরিবর্তন ফলে “শ্রচৈতন্য দেবের নবদ্ীপেরগ যে কিছু অবশিষ্ট 
চিফ বিদ্যমান ছিল, তাহ! সমস্তই প্রায় ধংস অথব। স্থীনভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। শ্রচৈতন্য 
দেবের সময় কৌন কোন্‌ গ্রাম লইয়! নবদ্বীপ গীত হইয়াছিল, এবং কোন গ্রাম কোথায় 
স্থাপিত ছিল ইতাঁদি নরহবি দাসের ( চক্রবর্তী ) নবদ্বীপ পরিক্রমায় সবিশেষ উর্জিখিত 
আছেঁ। 

২৪ একথারও সম্প্রতি স্থানে স্থানে প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং স্থখের বিষয় যে 
পু "এবিষয়ে নানারূপ তথ্যান্সন্ধীন হইতেছে । ধাহীরা এই চির প্রচলিত বহুজন মান্য মতের 
প্রতিবাদী, তাহাদের মধো কেহ-কেহ বলেন যে মহম্মদ-ই-বক্তভিয়ার কর্তৃক নদীম্লা! বিজয় 
মতা নহে, হয়তো বখতিয়ার এই পথে লক্ষণীবতী গমন করিয়াছিলেন । বখ.তিয়ায়ের 
বঙ্গবিজয়ের বছ বর্ধ পৰে নদীয়ণ সম্পূর্ণভীবে মুসলমান অধিকাবে আইসে। তাহারা অন্যান্ত 


২৪৪ নদীয়।-কাহিনী 


যুক্তির মধ্যে 4518110 90০0181 তে সংগৃহিত ও রক্ষিত বঙ্গের মুসলমান নরপতি 
ুঘ্বানুদ্দিন জুজুবাকের সময়ে তদানীন্তন রাঁজধানী লক্ষণাবতী সহরে মৃত্িত একটী মুদ্রায় 
লিখিত কথাগুলির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ইহাই নদীয়ায় মুসলমান অধিকারের পর 
প্রথম মুদ্রা; কিন্তু কে বলিবে যে, একদিন ভূগর্ডের অন্ধকারময় গর্ভ হইতে ইহার পূর্বকার 
তার কোনও মুক্তা সহসা আবিষ্কৃত হইবে কি না? উহাতে লিখিত আছে £- 

[1015 ৮8517710160 20 1.91092107902801 001 (17811060079 16৬6716 01 
21179170917) ( 301091191--730108118911) 81011910151 (910) 80৫ 
বি 01911 117 11617018118 2 0২212021106 5681 653 171]11 (7601081% 
1255 /৯, 10. 1.7. 61501) ৬/115101--09121092186 01 00105 118 0116 11701917 
1৬10560]1 ৬০1. 11 7১৪1 1 08926 146. 

২৫ এই নামের ছুইজন মহামহোপাধায় পণ্ডিত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়।ছিলেন | 
একজন নবছ্ীপের আদি পণ্ডিত অপর বাজ গিরিশ চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন । 
২৬ উপস্থিত এ কল প্রাটীন বংশাবলীর মধো নিয়লিখি-* বাক্তিগণের বংশ অগ্যাপি 
নবদ্ধীপে বিদ্যমান আছে-_ 
১। গদাধব ভট্াচাা বংশে--অবিনাশচন্দ্র ন্যায়বত্ব। 
২। জগদীশ তর্কীলঙ্কারের বংশে-_দ্বারকানাথ শিরোমণি, রামদাস ন্যায়লঙ্কার | 
৩। রাঁমতদ্ সিদ্ধান্তের বংশে মহামহোপাধায় রাজরুষ। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
পুত্রাদি। 
৪। গোপাল ন্যায়লঙ্কারের বংশে- হরিপদ স্মৃতিতীর্ঘ, শশিভৃষণ স্মৃতিতীর্ঘ 
৫। স্মার্থ লক্ষমীকান্ত ন্যায়ভূষণের বংশে__নিবারণচন্দ্র বিগ্বাভৃষণ নৃসিংহ ও সিতিকগ্। 
৬। মাধবনিদ্ধান্তের বংশে- হরিদাস ন্যায় সিদ্ধান্ত । 
৭। 'আগমবাগীশের বংশে-অজিতনাথ হ্যায়বতু । 
২৭ 10 74199 1817. 05 01101018, 06621) 1 901/8, 10 1818 1 50155৫ 
08108810 10018. [1161 11 1820 10 00191799, 1821 10 /12019, 2170. 19615191823 
0০ 15519, 2104 11 1832 (0 1,0150010.---৬105 (9150000, [০৮195 01. ৬]. 
7১৪০৩ 421--26. ৃ 
[0 006 7360881 74060109] 8২6০1 1 75 ৫1501000019 502100, 85 81) 1006- 
019091609০6, 11১91 0115 6191051010 ( 0101612 ) ঠা51 20092160197 076 100৫- 
521) 210 1৬03/107105108 10155, 1] 1185 1817, 08010118860. 6%16051/919 
(05676 10 00006 2190 1) 0015 10820 16801860. 1116 0151900 ৫15018০% ০0 [08০09, 
৬106 ৬৮. [নু 08115550০০৫ ০1৫ 685 01 77017016 001ঘ) (-0190210% 
০273 ৬০. 1 (1600--1858 4৯. 10.) 
কেহ কেহ বলেন যে কলেরা নর্ধ প্রথম বর্ধমান যশোহর জেলায় গদখালি গ্রামে 
উৎপন্ন হইস। ক্রমে পৃথিবী ব্যাপী হইয়া! পড়িয়াছে এবং গদখালি গ্রাম তদানীন্তন নদীয়া 
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ডিভিদনের অন্তর থাকায় প্রা পুস্তকগুলিতে সর্বপ্রথম ন্দীয়াতে কলেরার উৎপত্তির 
বিষয় লেখা আছে । 

২৮ কবিকম্কণের চণ্তীতে ইহাই ব্রাহ্মণী পূজা! বলিয়। উল্লিখিত আছে । 

২৯ শ্বাস আঙ্গিন পূর্বের পুরাণগঞ্জের দক্ষিণ ভাগে রাঁধী কলুর পৌতায় ছিল তথ! 
হহতে গঙ্গার চড়ায় বর্তমান বাজারের পূর্বব উত্তর, তৎপরে এখন বাজারের দক্ষিণ অংশে 
স্থাপিত হইয়াছে । 

»* বিগত ১৯১১ সালের জানয়ারি মাহায় কুয়া, মহকুমা! হইতে কতকগুলি গ্রাম 
খাহিন করিয়া লইয়া গবর্ণমেন্ট গেজেট করিয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্বর্তী করিয়াছিলেন 
১৮ :/ 5060181 1000106 ৬25 10011918501 0506 [0019 03529006106 
1011/1176 [01103 :-%7[1)609 19 ১০৪০০1% ৪. 0)910091 01 08০ 9106115 ০18115- 
121) ০০010700101 01010810006 [10019 %/110 ৮111] 000 চি€1 036 10191086016 
105১ 01019 0161206 23 ৪, 007501181 201101191). [6 1025 [21919 ০501. 21550. 
(০9 20 00৫ 91 ০1811502105 11. 219 ০0100 109 ৬/100655 5001 ৫600, ০1 
15217111106 45000 ৮1160 01 2০০0120101151)776170, ০0108021060 ৮101) 01615 59 
21705502100 0116165 50 010111116. 1715 %০9116170 10. 00010041 40965 110? 
1১০০1120০ 0০ 20৫ 0186 65916551010 01 1915 ০০1161 02012156 00100069155 ০৬6] 
211010851 011056 01701 7৬181650975 31916005 20 [1019 19০ ৫10. 100 91)816 
1 1110 010) ০0111) 315100 ০01 08100/62, 090. 1921760 0০ 2:050186 1215 
51601 1010/16050,1015 5100061105, 0110 1)15 0081109 2100 111 1011 10 19707 
01018 1115 06211.” বিলাত হইতে 99016181০01 5086৪ বাহাছরও এই সংবাদ 
প্রাঞ্ধে প্রাপ্তক্ত মন্মে তার করেন । 

৩২ মৌনীবাবা-_লালনের ন্যায় অত্র জেলাস্থ আবুদ্যি! গ্রামের মৌনীবাবাও একজন 
তক্তিমান সাধক । তাহার পিতার নাম রামচন্দ্র ঘোষ জাতি কায়স্থ রামচন্দ্রের দুইপুত্র 
প্রথম পারীলাল ২য় হীরা লাল, প্যারীলালই পরবস্তী কালে মৌনীবাব। নামে খ্যাত 
হয়েন। ইনি ১৮৩৯ থৃষ্টাবে পিতৃনিবাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাবনায় রহিয় বিদ্যালাভ 
করেন। অল্প বয়সে পিতা মাতা বিয়োগ হইলে উভয় ভ্রাত৷ চাকরীতে প্রবেশ করেন। 
প্যারিলাল জলপাইগুড়ি ও বঙ্গপুরের অন্ত:পাতী গোপালপুরে শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী 
হয়েন এবং ব্রাঙ্গধন্ম গ্রহণ করেন, গোপালপুরে থাকিতে তিনি বিবাহ করেন এবং এই 
সময় হইতেই আবার হিন্দুধর্্ গ্রহণ করিয়া যোগাঁদিতে মন দেন। এই সময়েই তিনি 
অনশন ব্রত গ্রহণ করেন ও ক্রমে ইহাতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েন। দ্বাদশ বসর পরে পত্রী 
বিয়োগ হইলে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চিত্রকুট পর্বরতে গমন করেন তথায় তিন বৎসর 
রিয়া গঁকার নাথ পর্বতে গমন করেন এবং কঠোর অপন্ায় নিযুক্ত হযেন। এই কালে 
তিনি নি্রা ও আহারে এমনি সংঘম অভ্যাস করিয়াছিলেন যে বহুদিন অন্তর এক দিন 
কিছু আহার করিতেন, বা একটু নিপ্রা যাইতেন। বৌদ্র বা বৃষ্টিতে বাহির হইতেন না 
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এই সময়ে লক্মীনারায়ণ শেঠ নায়ক একজন বণিক ভাহার নিমিত্ত একটি গুহা! নির্মাদ 
করিয়া দেন জবধি প্যারিলাল কঠোরতম তপসাধনে ব্রতী হয়েন এবং মৌনব্রত অবলগন 
করেন এবং তাবধি মৌনীবাবা নামে খাত হয়েন। তাহার জীবদ্দশায় তাহার দশনের 
নিষিত্ত প্রত্যহ শত শত বাক্তি তাহার গুহাঘারে সমবেত হইত এবং যাহারা মৌভাগা- 
বশত: তীহার দর্শন প্রাপ্ত হইত তাহাদের সৌতাগ্যের সীমা থাকিত শা, ওকারনাথের 
মহস্ত বলেন_তিনি জীবনে শত সহ সাধু দেখিয়াছেন কিন্তু মৌনীবাবার মত আর 
একজনও দৃ্িপথে পতিত হয় নাই। ১৮৯৬ খুষ্টাবে ৩৭ বৎসর বয়সে মৌনীবাবা 
যোগাসনে বসিয়া স্বেচ্ছায় দেহতাগ করেন । 


নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় 


জেলা পদীযা ধন্তমান প্রেসিডেন্সি ?িভাগেব উত্তৰ ও উন্তব পূর্বব সীম! নিগ্দেশ 
করিতেছে ১. এবং ২৪০, ১১ ০৪১২১৫১০৩৩০ উন্টঈব লাটিচিউড এবং ৮৯২২৪ 
৭ ০৮০৯০ পূর্বব ল$ গিচিউডেব মধ্যে অবস্থিত । স্কুলতঃ ইহার উত্তৰ সীমা জ্লো 
বাজপ।হী, পূর্ববীমা জেলা পাবনা ও যশোহব, দক্ষিণ সীমা ২৪ পরগণা এব” পশ্চিম 
মীমা জেলা বীরভম বদ্ধমান ৪ হুগলী এবং উত্তর-পশ্চিম সীমা জেলা মুরসিদাবাদ । 
ইহার বিশ্ৃতি ১৮৭১ সালে ৩৪১৪ বর্গ মাইল ছিল এক্ষণে উহা! আ*9৪ কমিযা দাডাইঘ। 
হইয়াছে ৯,৭৯৩ বর্গ মাইল । ১৭৭৫-২৬ এবং ১৮০০ খুষ্টাব্দে সঃগ্র জেলাষ গ্রামসংখ্যা 
ছিল প্রা ৬০৪১ | ১৮৭০ অবকে ছিল প্রায় ৩২৫০, ১৮৭২ অন্দে মাদযন্তমারীতে স"খা। 
শিডাষ ৩৬৯১ । বগত ১৭৯০১ অবে সখা! দাডাইযাছে ৩,৪২০ 1১ 
বিগণ্ত অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দষ্টপাত কবিলে, নদীষাঁব ষে গ্রাম-সংখ্যাব ক্রমশ: 
হাস হইতে দেখা যায, উহ'ব কাবণ এই যে, বঙ্গদেশে ইংবাজ বিজযের পর সর্ববগুথম 
*দীমায জেলা স্থাপিত হয । খন ইহাব আর্গনিক চতুঃপার্বস্থ সকল দ্গেলীব অনেক 
অণশ, বিশেষতঃ হুগলী, যশোহব ও মুশিদাবাদেব অনেক গ্রামই নদীষাঁর অন্তর্গত ছিল , 
প্র সময়ে সমমে ইহার অঙ্চ্ছে্দ কবিমা লইযা চতুঃসীমাস্থ জেলার সহিত যোগ করিষা 
দেঞমায, ইহার আযতন শব হইয1 পডিযাছে । ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দেব ওরা সেপ্টে্গর বশিরহণী, 
3 "৪ৎসংলগ্ন বস্বান নদীযা হইতে বাহিব করিয! যশোহরে ঘুক্ত করা হয়। এ বসব 
&ঁ তাবিখ মৌজে আনারপুব নদীযা হইতে বাহিব কবিযা ২৪ প্রগশাঘ যোগ কব! হয, 
এ বসব ২নশে আগষ্ট স্বরূপপুব ও পবানপুব লইঘা য:শাহরে যৌগ কবা হয। এইবপ 
১৭৯৫ খুষ্টাব্ধে ২রা অক্টোবর নদীযাব বহুস্থান বদ্ধমান ও হুগল'ব অন্তর্গত কবা। হয । 
১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জান্তযারী নদীযাব বহুস্থান মুশিধাবদেব সামিল কবা হয । ১৮৩৪ 
খৃষ্টাবে ইহা হইতে অনেক গুলি পবগণা বাঁহিব করিযা লইযা বারাসাত জেলা গঠন কব 
হয; ১৮৬১ খুষ্টা পধান্ত বারাসাত এরূপ অগ্ধ জেলা ছিল ও তখাষ একজন জঘেন্ট 
মাজিষ্রেট থাকিতেন । ১৮৮২ অকেপ ১ল| জুন তারিখে বনগ্রাম সবডিভিসনকে জেল। 
যশোহরের অধীন এবং ১৮৮৮ খুষ্টান্দের ১লা এপ্রিল অগ্রদ্বীপকে জেলা বদ্ধমানেব অন্তর্গত 
কবা হইযাছে। উপস্থিত কষ্ণনগব, মেহেবপুধ, কৃষ্টিযা, চুযাভাঙ্গা এবং ন্বাণাঘাট এই 
'ব্চটি সবডিভিজন লইয৷ ন্দীযা! জেলা গঠিত । বু মধো কৃষ্ণনগর, জেলার বাজধানী 
৪ সদর । কথিত আছে এখানে ১৭৭২ অবে প্রথম জজ ও কালেক্টরী আদালত স্থাপিত 


হয়। 
১৭৯৩ অন্ধ সম্গগ্র জেলায় মোট একটা দেওয়ানী আদালত ও একজন মাত্র 


২৯৮ নদীয়া-কাহিনী 


কভেনেন্টেড অফিসর ছিলেন ; ১৮০* অবে' ৩ম্টী আদালত ও ২টি ইংরাজ কভেনেন্টেড 
অফিসর ছিলেন । ১৮৮৩ অবে ২৬টি ফৌজদারী আদালত ( অনারারী বেঞ্চ লইয়া ) 
এবং ১৮টি দেওয়ানী ( বাজন্ব সন্বন্ধীয়) আদালত এবং ৪ জন কতেনেন্টেড অফিসর, 
ছিলেন । 


নদীয়ার নদী 


নদীয়। জেলায় অনেকগুলি নদী বর্তমান আছে। ইহাদের সকলগুলিই পদ্মার 
শাখা । পদ্মা, যে স্থান হইতে জালাঙ্গী নদী বাহির হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্ববমূখে 
কুণ্ীয়। পর্য্যন্ত যাইয়া নদীয়ার উত্তর সীমা গঠন করিয়াছে । জলাঙ্গী বা খড়িয়া পদ্ম! 
হইতে বাহির হইয়া নানারূপ বক্রগতিতে নদ্দীয়া জেলার স্টন্ুর পশ্চিম সীমা দিয় 
প্রবাহিত হইয়। র্ুষ্ণনগরের তলদেশ দিয়! নবদ্বীপের পাদচুস্বন কবিয়া নবছ্গীপ তলদেশ 
বাহিনী ভাগীরখীর সহিত মিলিত হইয়াছে । ভাগীরথী মুখিদীবাদ জেলার স্তি থানা 
অন্তত ছাপঘাটী গ্রামে মূল নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিয়দ্,ব আসিয়া বিধুপাডার 
নিকট মুশিদাবাদ জেল! 'তাগ করিয়া নবদ্বীপের নিয়ে জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হঠয়ছে 
এই ভাগীরখী জলাঙ্গীর সঙ্গম স্থান হইতে ইংবাজগণ দক্ষিণবাহিনী ভাগারথীর “ভুগলা 
বিভার” নাম দিয়াছেন । পদ্মার যে স্বান হইতে জলাঙ্গী বাহির হইয়াছে, তথায় প্রায় 
পাঁচ ক্রোশ নিষ্ন দিয়! মাখাভাঙ্ষা বা হালুই বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পৃব্ব মুখে পরে 
কিয়দ্দ র আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হহয়] রুষ্ণগঞ্জের তলদেশে আসিয়া দ্বিধ! 
বিভক্ত হইয়াছে ও ছুই মুখ দুই নামে ছুইদিকে প্রবাহিত হইয়াছে । এই ছুই স্রোতের 
একের নাম চুর্ণী, অপরের নাম ইছামতী। চূর্ণা কষ্ণগঞ্জ হইতে দক্ষিণ পশ্চিম মুখে 
মামজোয়ান, রাণাঘাট, হৰধাম প্রভৃতির তলদেশ দিয় প্রবাছিত হইয়। শান্তিপুর ও 
চাকদহের মধ্যবস্থী হুগলী র্রিভাবে পতিত হইয়াছে । ইছামতী প্রধানত: যশোহর ৪ 
২৪ পরগণা দিয়া প্রবাহিত। ভৈরব নদের উত্তরাংশ জালাঙ্গী হইতে বাহির হইয়া 
মেহেরপুর প্রভৃতির তলদেশ দিয়া কাপাশডাঙ্গার নিকট মাথাভাঙ্গার সহিত মিলিত 
হইয়াছে। মাথাভাঙ্গা হইতে টাদপুরের দিকট কপতক্ষ ( কপোতাক্ষ ) ও সমানপুরের 
নিকট পাঙ্গানী বা কুমার নদী বহির্গত হইয়া জেলা যশোহরের অভিসুখে অগ্রসর 
হইয়াছে। 

এই সকল নদীর মধো ইংরাজদগ্তরে ভাগীবধী, জালাঙ্সী এবং মাথাভাঙ্গ। প্রধানত: 
নদীয়ার নদী নামে খ্যাত। পূর্ববকালে এই সকল নদীই দেশদেশান্তরে যাইরার একমাজ, 
উপায় ছিল এবং দেশের অস্তর ও বহির্বাণিজ্য বিস্তারের একমাত্র উপায় ছিল। জানি 
না, ভারতের কি পাপে আজ সেই সকল স্বভাবজাতা৷ স্ত্রোতন্তীর এই অভাবনীয় 


নদীয়া-কাহিনী? ২৯৪ 


দুিশা । পূর্বের যে সকল নদী দিয়া! সবৃহৎ জলযান ও অর্থবপোত নকল অবাধে গতায়াত 
করিত, যে শাস্তিপুরের কুটী হইতে শত, বন্থ এবং বহুল পরিমাণে দ্য এবং মালদহ, 
মুক্দাবাদ প্রভৃতি স্থান সকল হইতে রেশমী সুম্ক্ বন্ব, চিনি চাউল প্রভৃতি এবং 
নদীয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শত সহন্র কুী হইতে নীল সংগ্রহ করিয়া স্থবৃহৎ অর্ণবপোত 
সকল সর্বদা গমনাগমন করিত, আজ সেই সকল নদী নান! কারণে কোথাও বদ্ধদলিলা, 
কোগাও ক্ষীণ-কলেবরা, কোথা কুম্্ব রত ধারার ন্যায় মু হইতে স্বহৃতর গতিতে 
বহুমানা । এমন কি, যে ছুহ একটী নদীতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া কিছু জল থাকে, 
তাহাতে গ্রীপ্মকালে ক্ষত ক্ষুদ্র তরণী চালন! কষ্টসাধ্য হইয়। উঠে। গবর্ণমেন্ট প্রতি 
বংসর জালাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গ৷ নদীতে খরস্সোত প্রবাহিত করাইবার জন্য বু অর্থ বায় 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন কিন্তু তাহাতে বিশেৰ কোঁন'9 ফল হয় নাই বা হইতেছে নী২ 
'এই বায়িত অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ১৮২৪ খ্রীঃ হইতে গবর্ণমেন্ট নদীয়। জেলার দুই স্থানে 
“টোল" বা চলিত নৌকার উপর কর ধাধা কবিয়া উহা সংগ্রহের নিমিত্ত আড্ডা স্থাপন 
করিয়াছেন ৷ ১ম নবদ্বীপে গঙ্গা জালাঙ্গী সঙ্গমে ; ২য় রুষ্ণগঞ্জে, যেখানে মাথাভাঙ্গা 
চুণী ৪ ইছামতী নামে ছুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছে । ১৮৬১ অন্ধ হইতে ১৮৭০ অব 
পধ্যস্ত এই দশ বসরে নদীয়ার নদী সকল হইতে মোট ২৪৯, ৬৩২ টাক চারি আনা 
আদায় হয় $ উহা! হইতে সর্ধ কারণে মোট খরচ হয় ১৪৫,০৯৪ টাক? চারি আন' 
এবং বক্রী ১০১,৫৩৮ টাকা খাট! রাজন্ব আয় হইয়াছে । 
এই সমস্থ নদীর উপর পর্যের যখন রেলপথ নিম্মিত হয় নাই, তখন বহু স্থানে গঞ্জ 
৪ নৌকার আড্1 বর্তমান ছিল। সেই লুপ্প্রায় গঞ্জগুলির মধ্যে স্ুখসাগবের গঞ্জই 
বিশেষ সমুদ্ধিশালী ছিল। এখানে গঙ্গা অতিশয় বিস্তীর্ণ ছিল এবং অনেকগুলি নীলকুগী 
ইহার উপর ছিল; তন্মধো প্রধান ছিল ( জুজুব্রাট ) সাহেবের কুঠী।৩ প্রথম যখন 
মূুনসেফী আদালতের সৃতি হয়, তখন এখানে উলায় এবং মামজোয়াঁনে বাণাঘাট সবডিভি- 
সানর প্রথম মুনসফী আদালত স্থাপিত হয়। সুখসাগরের আদীলতে জজ. হোসেন 
সান সাহেবের নাম পাওয়া যায়। অন্যান্ত স্থানের গঞ্জগুলি এখনও অতি হীন অবস্থায় 
বর্তমান আছে; তন্তধো নিয়লিখিত গঞ্জ কয়টী অপেক্ষাকৃত সম্দ্িশীলী। ভাগীরথীর 
উপর কালীগঞ্জ ও নবদ্বীপ, হুগলী র্িভাবের উপর শান্তিপুর ও চাকদহ। জালাঙ্গীর 
উপর কর্িমপুর, চাপড়া, গোয়াড়ী-কষ্*নগর, স্বরূপগঞ্জ । মাথাভাঙ্গার উপর মুহ্লিগঞ্জ, 
দামূরহ্দী, কৃষ্ণগঞ্জ । চুণীর উপর হাসখালী ও রাণীঘাট। পাঙ্গস৷ বা কুমারের উপর 
আলমডাঙ্গা । পস্মার উপব কুষ্টিয়া অবস্থিত। অগ্ঠাপি এই নকল গঞ্জে কিয়ৎ্পরিমাণে 
ধাঁন, চাল, সরিষা, গুড় ও পাটের আমদানী বঞ্চানী হইয়া থাকে । 
এই সকল বহতা নদী ব্যতীত নদীয়ার আ.- কতকগুলি নদী আছে, যাহারা পূর্বে 
(বেগবততী শ্রোতস্থিনী ছিল, এক্ষণে হয় বদ্ধসলীলা, না হয় শুষ্ক অবস্থায় পরিণত । ইহারা 
বর্ধাকালে বিস্তীর্ণ বিলের আকার ধারণ করে। ইহাদের মধো উল্লেখষেগ্য ১ম কষ 
নগরের অনতিদুরে স্থিত অরুনা | ইহা পূর্বের জালাঙ্গী নি:স্ষত ক্ষুত্র কলেবরা স্বচ্ছমলিল'? 


৩০৪৫ নদীয়া-কাহিনী 


শোঁতম্বিনী ছিল। কথিত আছে, নদীয়া রাজবংশের পূর্বণপুরুষ, কৃষ্ণনগর স্থাপয়িত 
রাজা রূজ্রের সময়ে ১০৮৭ হিজরি বা! ১৬৭৬ গরষ্টাৰে কতকগুলি মুসলমান সৈনিকপুরুষ 
এই জলপথে অঞ্জনা দিয়া যাইবার সময় রূত্রের দৌবারিকগণের সহিত বিবাদ করে ? 
তাহাতে উন পক্ষের একটা ক্ষুতু সংঘর্ষ হয় ; এই কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা রুদ্র পরবধেঠ 
অঞ্চনার গতি রুদ্ধ করিয়াছিলেন । ২য়--কাচিকাটা নদী ইহারই উত্তরে স্রবিখ্যাত 
কাচিকাটা কন্সারণ নামীয় নীলকুগঠী স্থাপিত ছিল। য়-রাণাঘাটের উত্তর এ 
দক্ষিণ পূর্ববদিক বে্টন করিয়া! যে ছুইটি জলহীন খাত বিগ্বমান রহিয়াছে, এবং যাহারা 
বাচকো৷ ও হাঙ্গবরের খাল বলিয়া খ্যাত,__যাহারা বধাকালে অগ্যাপি নদীর আকাএ 
ধারণ করে, তাহা পূর্বের চুণী নিংহ্ত ছুইটী ক্ষুদ্র শ্রোতম্বতী ছিল। বাপাঘাটের এক 
মাইল উত্তর-পূর্ব বাচকোর উত্তর কুলে স্থিত নৌকাড়ি বলিয়া একখানি বহু পুরা 
ক্র গ্রাম বিদ্যমান আছে । গ্রামখানির নাম হইতেই উপলব্ধি হইবে যে, ইহা পূর্ববকা'লে 
নেঁকার আড়ি ব! নৌকার আড্া ছিল। এই গ্রামথানি বহ্‌ পুরাতন, এমন কি ৫৬ 
শত বৎসর পূর্বেও যে ইহা বি্যমান ছিল তীহার নিদশন প্রা হওয়া যায়। শুশ্রচৈতল 
লীলার প্রধান নায়ক শাস্তিপুরবাসী শ্রীঅদ্বোতাচার্যা প্রভু ( ১৪৩৮ ্রীষ্ঠাকে ) এই গ্রাথে 
দ্বিতীয়বার দ্রীরপরিগ্রহ করেন । এ বৃত্তান্ত অদ্দৈতমঙ্গল লেখক প্রীমদ শ্বামদীস বিশদভাবে 
বিবৃত করিয়াছেন । 
এইবূপে দেখা যাইতেছে সেকালে এই বাচকোর খাল বহতা ছিল এব* ইনাব 
উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামখানি তখন ও নৌকাড়ি বা নৌকার আড্ডা ছিল । এই ক্ষুদ্র খানে 
যে মহারাজ রুধত্ন্দ্রের সময় পধ্যস্ত যে প্রবাহ ছিল, ভাহারও প্রমাণ পায় যায়। 
কারণ মহারাজা রুষ্ণচন্দ্ের জীবনীতে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি এই গ্রাম দি 
নৌকাষোগে গমনকালে এই'নৌকাডি গ্রামের কোন অন্চঢা ব্রাঙ্গণ কন্বাকে জলবীড"- 
কালীন দশন করিয়' তাহার রূপে আকুষ্ট হইয়া 'তাহাকে বিবাহ করেন । স্তরাং দেখা 
যাইতেছে যে মহারাজ ক্ুসন্দ্রের সময়ে ও অর্থাৎ ১৭১০ খ্রীষ্টাকেও এই নদশিটা বহত! 
ছিল। 
এই সকল শ্রোতশ্থিনী বা শ্রোতোহীনা বা খাতমান্ধে পর্যাবসিতা। নদী, গঙ্গ 
9 অন্যান্ত নদী সকল বনু পূর্ববকাল হইতে বহুরূপে গতি পরিবর্তন করায় নদীয়ার বু 
স্থানে বু খাত দৃষ্ঘ হয়। বধাকালে প্রায়শঃ এগুলি এক একটি নদীর আকার ধারণ 
করে। এতদ্বাতীত নদীয়া জেলার আয়তনের সহিত তুলনা করিলে এস্থানে যত 
স্বাভাবিক খাল, বিল ও জলভূমি দৃষ্টি হয়, নিয় বঙ্গের আর কোন জেলায় এরূপ নচে। 
এই সকল বিল ও খালের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটা সমধিক বিখাত ; এই. সকল বিলে 
প্রতি বখসর অনেক স।হব ও বাবু পক্ষী শিকার করিয়! থাকেন । 
১ম। কুষ্ণনগর সদর সবডিভিজনের অন্তর্গত-_হাড়খালি বিল, হাঁষডাঙ্গ। বিল, 
উমৎপুর বিল, ভাললের বিল, দোগাছীয়ার বিল, নোয়ালদহেব বিল, ফণিঙ্গ বিব্ 
ক্াইদ বিল, পলদরে বিল । 


নদীয়া-কাহিনী ৩০ 


২য়। রাণাঘাট সবডিতিজনের এলেকায়-_বাগদেবী খাল, হাবিপুর খাল, নিঝোব 
খাল, তারাপুর বিল, আমদার বিল, প্রিয়নগরের বাঁওড়, চামটার বিল, ঝাকড়ির বিল, 
পুমূলি বিল, চিনিয়ালী বিল, যমুনার খাল। 
৩য়। মেহেরপুর সবডিভিজনে-_-কলমার বিল, পদ্মার বিল, কাজল! নদ, জিনদপগ্ুর 
খাল, নাটোর বিল, ধামদর বিল, মারিয়া বিল, ধলার বিল। 
সর্থ। চুয়াডাঙ্গ। দবডিভিসনের এলেকাদ্-__রায়সা' বিল, দলকা বিল, সোনাগাডী 
খিল” পুরাপাড়া বিল, এলাঙ্গী বিল, কমলদর বিল, তালবেড়ের বিল, পরশ্তরা্রগাডী 
বিল । 
৫ম। কুপ্িয়া সবডিভিজনে-_আমলার বিল, তালবেড়ের বিল, ঝাঁঝার বিল, 
বোয়ালিয়ার বাওর, মহেশ কুণুর ভামোশ, কৌচে ডাঙ্গার ডামোশ, খোলাদর 
ভামোশ। 

এই সকল নদী, খাল, বিল প্রতি জলকর হইতে মহস্ ধরা একটী প্রধান 
বাবসায়। কিন্তু মত্ম্তর সংখা। ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে, অধুন। গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে 
মনোযোগী হইয়াছেন এবং কিসে মতস্তের চাষ ভালরূপে করা যাইতে পারে, তাহার 
বিষয়ে নানারূপ জল্পন! কল্পনা করিতেছেন । নদীয়ার বিল খালে ও নদ্দীতে সাধারণত: 
নি্ললিখিত মংস্যগুলি পাওয়া যায়,__-কই, কাতলা, ম্থগেল ; কালবোস, খরা, জি€ল, 
কৈ* ইটে, মাগুর, সোল, সিংডী, পাকাল, আড়, বোষাল, গড়চাঃ পুটী, টেঙ্গরা, চেলা, 
লে, চিতল, টাদা, টাপা, শঙ্কর, লাট' বান, কীকলে, তোড়া, খলসে, মেভিচিঙ্চড়ি? 
ঈলিস প্রভৃতি 


নদীয়ার রাজপথ 


অন্যান্য জেলার আফতনের সহিত তুলনা ক্ষ নদীয়! জেলবু ধত নদী, বাজপথ 

পেল ওয়ে প্রভৃতি যাতায়াতের সুযোগ দৃষ্ট হয়, নিম্ববঙ্গের অন্য কোন জেলায় জদ্রপ দেখা 

যায় না। যদ্দিও পূর্বকালে নদীয়ার অন্তর ৪ বহিধাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথেই চলিত, 

থাপি বণিজা কার্ধা, ও গমনাগস্নের স্তবিধার জন্য মুসলমানদিগের সময়ে এদেশে 

নুহ বুহৎ স্থপ্রশস্ত রাজবর্ঘ্ম বিদ্যমান ছিল। ১৬৫০ শ্রষ্টাবে প্রকশিত একখানি মানচিত্রে 

বঙ্গের কয়টা প্রধান প্রধান বাস্তা লক্ষিত হয়; তগ্মধো নিয়লিখিত বাস্তাটী নদীয়ার সহিত 

সংস্রিষ্ঠ দেখ! যায় । যে স্থানে ভাগীরথী ও পদ পৃথক হইয়াছে, পান মুঙ্গের ও 

রাঁজমহল দিয় সেই স্থান পধান্ত একটা রাস্তা, আসিয়া দুইটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। 

একটা মুকহুদাবাদ, পলামী, অগ্রদ্ধীপ, বদ্ধমন ও মেদিনীপুর দিয়া কটকাভিমুখে গিয়াছে, 
অপরটী পরার দক্ষিণ ধার দিয়া কাতাবাদ ( ফরিদপুর ) পধান্ত যাইয়া ঢাকার অভিমুখে 
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গিয়াছে । জেমস্‌ রেনেল্ল কৃত ১৭৭৪ খৃষ্টাবে প্রকাশিত ডেস্ক্রিপ সান অব্‌ রোডস. 
(1796501106100 01 20803 ) নাষক গ্রন্থেও আমরা এই বাস্তাটার উল্লেখ দেখিতে 
পাই; তাহাতে মেদিনীপুর হইতে বদ্ধমান দিয় নদীয়া পরান্ত বাস্তাটার উল্লেখ আছে। 
পরবর্তী কালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংবাজ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অবাবহিত 
প্রবর্তীকালে রেনলসের “ মাপ অব্‌ বেঙ্গলে" নদীয়ীর মানচিজে আমরা। নিম্নলিখিত 
স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য ও বড় অক্ষরে মুত্রিত দেখিতে পাই। (১) কঞ্চনগর-_এস্থানে 
নদীয়ার রাজাগণের বাসস্থান বলিয়া একী মন্দ্রি-টুভাদ্বারা চিহ্ত করা আছে 
(২) পলাশী_ আ।মকুগ্জ ছার] চিহ্িজ। (৩) অগ্রদ্বীপ-_ভাগারঘীর পূর্বপারে অবস্থিত । 
(৪) নবদ্বীপ (৫) শিবনিবাস__ইহাও রাজ কুষ্ণচন্দ্রের অন্ততম রাজধানী বিধায় বড 
অঞ্ষরে মুদ্রিত । (৬) শাস্তিপুর (৭) শ্রনগর-_ তদানীন্তন নদীয়া ও ধাজসাহির সীমাস্থ 
প্রদেশে অবস্থিত । 

এই সকল প্রধান স্বানগুলিকে সম্বন্ধ করিয়া নিষ্ললিখিত প্রধান বাজবস্মগুলি 
অঙ্কিত দেখা যায়। 

১। কুষ্চলগর হইতে শাস্তিপুব-_ইহ" নবদীপাধিপতি রাজ! কের নিশ্মিত | 
(২ রুষ্লগর হইতে শিবনিবাস 1 (৩) রুষ্নগর হইতে রাণাঘাট, প্রনগর, মল্লিকপুকুব, 
বরানগর হইয়া! কলিকাতা । (৪) শিবনিবাস হইতে বাণাধাট দিয়া বারাসাত। 
(৫ শিবনিবাস হইতে বনগ্রা্ ঝিকডগাছ1 এবং (৬) প্রীনগর হইতে বনগ্রাম | 

বর্তমানকালে ১১৬টী সাধারণের অর্থে চলিত রাস্তার মধো পদীযার নিম্ললিখিত 

রাস্তাগুলি উলেখযোগায । 
কষ্ণনগর হইতে শাস্তিপুর  -.. দৈর্ঘা 
কুষ্ণনগর হইতে কষ্ণগঞ্জ পথ নী 
রুষ্নগর হইতে নদীয়া টা 
কৃষ্ণনগর হইত্েত মেহেরপুর ২৫3 
রুষ্চনগরু হইতে রাণাঘাট দিয় জানি ( পুর্বে এই 
বাস্ত। দিয়! সৈন্য চলিত ". র্‌ ৩২ ৮ 

চাপড়া হইতে তেহাটণ ( ডাকরাস্তা ) ৮ ১৪. * 
মেহেরপুর হইতে বামনগর বেলছেসান ৮ 55. 
রুষণগর হইতে বশ্ুলা : * ১৬৮ 
কুষ্নগর হইতে বহরমপুর .. & ৮২. ৮ 
চাকদহ হইতে কখলাগর | রি 
রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম ৰ ৮ 5০ 
রাণাঘাট হইতে শান্তিপুত " ৮8. ৮. 
চুয়াডাঙ্গা রেল ঠেঁসন হইতে ছিনেদহ (যশোহর) ৮ রা ণ 
চুয়াডাঙ্গা রেল ষ্ঁসন হইতে মেহেরপুর * ১৮» 
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কুপ্িয়া হইতে দাদপুর 2 ৮ ৮7 
রুষগঞ্জ হইতে কোট টাদপুর . টু ডি 9 
কফ্চনগর হইতে শিবনিবাস ১৪ ৮ 
তেহাট। হইতে দেবগ্রাম দিয। কাটো য়া ” ১৫% 7 
ভেড়ামারা হইতে শিকারপুর রি % 
চীয়া হহতে কুমারখালি দিয়। সিমলা ?ঃ ১৩ % 
দর্শনা হইতে কাপাসডাঙ্গ। দিয়! কেদরগঞ্জ রর টি, 22: 
পলাশী ছ্টেসন হইতে পলাশী মন্তমেন্ট ৰ 8 ৯ 
ক্ুফ্ণনগর হহতে পলাশ রঃ ৮ ২৮২ * 
আদম স্ুমারি 


ইংরাজ-রাজ আমাদের দেশে যে সমস্থ কলাণকর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
তল্মধ্যে আদমস্তমা ও প্রথা অন্ধাতম ॥ এতদ্বারা আমরা আমাদের দেশের লোক-সংখন। 
ক'ত, গৃহের সংখা কত, কোন ধর্মাবলম্বী লোক কত, উহাদের মধ্যে শিক্ষিত কতকজন 
ঈনতাদি প্রয়োজনীয় অশেষবিধ সংবাদ জানিতে পরিয়াছি এবং প্রাতি দশম বসব 
এরূপ গণনার নিম প্রবস্তিত হওয়ায় &ই সময়ের মধ্য উক্ত সংখ্যাগুলির হ্রাস বৃদ্ধি 
কিরূপ হইতেছে, তাহা। জানিয়া দেশের অবস্থা বিশেষরূপে অন্থধাবন করিতে পারিতেছি। 
১৮৭২ খুষ্টাবে প্রথম যখন উক্ত নিয়ম প্রবরিত হয় তখন জনসাধারণ ইহার উপকারিতা 
সম উপলকি করিতে না পারিয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন কর এবং অশিক্ষিত 
জনসাধারণ আবার বুঝি কোন ও রাজকর ধাধা হইবে তাই এইরূপ মান গণনা হইতেছে 
মনে করিয়া! বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে| কলে সে বখসর আদমন্থুমারী ঠিক মনো মত 
হয় না । হান্টার সাহেবের “ইযাটিস্টীকাল একাউন্ট অব নদীয়া" পাঠে জানা যায় যে 
সে বসর নদীয়াব জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
হয়, তখন এখানকার কোনও স্শিক্ষিত স্থচতুর জমিদার মহাশয় লোককে নানারূপে 
উহার প্ররুত অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্ত কিছুতেই কৃতকাধায না হইয়া শেষে এই 
ধলিয়া মকলকে আশাদ্বিত হরেন যে “মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্রের এ দেশে শুভাগমন 
উপলক্ষে মহাবাণীর আদেশে বাঙ্গলার সকলকে একদিন সন্দেশ প্রভৃতি নানা উপাদেয় 
মিষ্টান্ন বিতরণ করা৷ হইবে, তাই যার ঘরে যে কয়জন লোক আছে, সরব"রে লিখা ইয়া 
দিলে তাহাকে সেই মত মিষ্টান্ন দেওয়া যাইবে ।” এই মহা লোভনীয় আশ্বাম বাকো 
"কি দলে দলে লোক আসিয়া বিনা আপত্তিতে আপনাদের যথাযথ সংখ্যা নিদ্ধীরণ 
করিয়। দিয়াছিল কিন্তু অনেকে তথাপি নানা কুসংস্কারের বশে আপনাদের সংখ্যা গোপন 


করিয়াছিল । 
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এই আদম সুমারীর রিপোর্টে গ্রকাশিত সংখ্যাগুলি একেবারে যখাবখ না হইলেও, 
অনেকটা প্রকৃত এবং ইহার উপর বিশ্বাম স্থাপন করা৷ যাইতে পারে। বিগত পাঁচ 
বারের আদমন্থমারীর লোক-সংখ্যার প্রতি দৃট্িপাত কবিলে দেখা যায় যে, ১৮৭২ অব 
অপেক্ষা ১৮৮১ অবে লোকসংখা। বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ১৮৭২ অকে প্রথম লোকগপন! 
হওয়ায় সে বৎসরের গণনা ও তালিকায় স্বতই বহু ক্রটি ও ভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল; 
স্থতরাং ১৮৮১ অবের সংখাই যথার্থ বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। পরে ১৮৯১ অবের 
গণনায় দেখ যায় যে, পূর্বব বারের গণনা অপেক্ষা এইবার ২৮,৬৮৭ জন লোক কমিয়! 
যায়। পরে ১৯০১ অব্দের গণনায় ১৮৯১ অবের সংখা! অপেক্ষা ২৩৩৮৩ জন বৃদ্ধি পায় ; 
অর্থাৎ ১৮৯১ অবের যে সংখা। কমিয়া গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াও মোট ৪৬৯৬ জনবৃদ্ছি 
পাইয়াছিল। কিন্তু বিগত ১৯১১ বর গণনা ফল হইতে জানা যায় যে গত ১০ 
বৎসরে পুররায় ১৯০১ অব অপেক্ষা ৪৯৬৪২ জন কমিয়! গিয়াতে । অধুন। রেল প্রভৃতি 
গ্মনাগমনের শযোগ হওয়ায় যত সংখাক বিদেশী আসিয়1 পড়িয়। হ, বিশেষতঃ নদীয়ার 
অগণিত ইটখোলায়, রেলের বিভিন্ন কাধো পো অফিসের সহত্র বাপারে, নানা! কল 
কারখানায় সাধারণ তত্যের, বেহারায়, পাচকের ও দ্বারবানের এবং পুলিশের কাধো, 
নৌকাবাহী মাঝীর কাধ্যে, ৯টী মিউনিসিপালীটার শত শত মেখর ও ধাঙ্গড়ের কাষো, 
কনট্রাক্টাবের ঠিকদারের কার্যে এবং নদ্রীয়ার বাজারের শত শত বিপণীতে এবং 
কোথায় নহে, যেরূপ উড়িয়া খোট্টা, বিহারী প্রভৃতি সহম্থ সহত্র বিদেশী ব্যক্তির সমগ্র 
হইয়াছে তাহাতে নদীয়র আদি জনসংখা। যে ভীতিজনকরূপে দিন দিন ত্রাস হইতেছে, 
তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে । সখের বিষয় প্রজাব্সল গবণমেন্টের এ বিষয়ে দৃি 
আরুষ্ট হইয়াছে। 

সেনসাস্‌ বিপোট অনধায়ী ১৮৭০ খ্ুষ্টাবদ হহচ্তে ১৯১১ গৃষ্টাব পধান্ত তুলনায় সমগ্র 
জেলায় লোকসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়াছে 'তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে 
উপলব্ধি হইবে । লোকসংখা। বুদ্ধি ক্ষেত্রে ষোগের চিত্র (+ 0 ও ত্রাস ক্ষেত্রে বিয়োগের 
চিচ্চ ( --) প্রদশিত হইয়াছে। 


সমগ্র জেঙ্গার লোকসংখ্যার হিসাব |ঃ 


পুঠাব। 'মাট জন সংখা । ভলনায় হস বা বৃদ্ধি। 
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নদীয়া-কাছিনী ৩৭৫ 
নদীয়ার কৃষি 


নদীয়ার ভূমিসকল বিশেষ উর্বর! নহে জমির উর্বরতাশক্তি কম বলিয়া জমির 
মূল্য খব কম। এক বিঘ। বায়তি জমির মূল্য ৫।৭ টাকার বেশী নহে; কিন্তু পূর্বববঙ্গে 
ঈহার মূলা ২৫।৩০ টাকা হইবে । জমির খাজনা বিঘ। প্রতি %* আনা হইতে ১1০ 
পধান্ত দেখা যায়। ওঠবন্দী জমির পরিমাণই বেশী; বায়তি জমাইজমি অপেক্ষারুত 
কম। 

রন্বকদিগের মধ্যে প্রায় দশ আনা লোক মহাজনগণের নিকট ধন্য ৪ টাকার 
ধণ আবদ্ধ । প্রায় প্রতোক গ্রামেই ছোট বড় মহাজনগণের অনেক গোল। দেখিতে 
পা ণযা যায় । একবার যে কুষক মহাজনের কাছে খণে আবদ্ধ হয়; তাখার আর সহজে 
নিষ্কৃতি নাই । ত্নবে দুক্িক্ষের সময়ে মহাঁজনগণ ধান ও টাঁকা কঙ্জ দিয়া প্রজাদিগের 
যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকেন । খণীকে “আসামী” বলে । প্রত্যেক মহাজনগণই যে 
কন উপায়ে হউক ধান কিন্বা টাকা কঞ্জ দিয়! তাহার আসামীর জীবনরক্ষা কবিতে 
বাধা । সখের বিষয় পাটের চাষ দ্বারা কূলকগণ ক্রমশঃ মহাজনদিগেব কবল হইতে 
মুক্তিলাভ কৰিতেছে ।ং 

ধান্য চাউল প্রভৃতি দ্রবোর মূলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হও্গাতে লোকের খোবাকী খরচও 
কমে বাডিতেছে । বর্তমীন সমযে রুষকশ্রেণীৰ একটা লোকের গডে মাসিক ৪ টাকা 
শয আনার কম খোবাকী নির্বাহ হয় না । তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে__ 


খোরাকী খরচ । মাসিক । 
চাউল মাসে ২৫ সের, ৪ টাকা মণ দরে ২ টীকা ৮ আন? 
ডাউল তরকারী মাছ বোজ 
গড়ে ১ পয়স। হিসাবে দঃ 2 টি ১ টাকা 
হলুদ লঙ্কা ইতা1দি মশলা : ১৮ আনা 
লবণ 5৮৬ ৩৮১ ৩ ০ টি আন? 
তেল খা ওয় ও মাখা! ” + + ৮ আন। 
( কাঠ শ্রায়হ কে কেনেন! ) ৪ কা ৯ আন 
এক বত্সবে রি - ৫9 টাক! ১২ আন 
বস্ব 
ধুতি ১ বসবে ৪ খানা রড ৩ টাক। 
গামছ। ২ খানা "' রঃ ৮ আনা 
শীতের চাদর ১টা .. -** ক ১ টাক' 
5৪ টাকা ৮ আনা 


নু ২০ 
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জালানি তেল, ঘরমেরামত ও অন্তান্থ খরচা "' ৫ টাকা 
৬৪ টাঁক। ৪ আনা 
গড়ে একটী পরিবারের লোকসংখ্য। পাঁচটা, সুতরাং একটী রুষক পরিবারের বাধিক 
বায় ৩২০ টাক। অর্থাৎ মোটের উপর ৩০০ টাকার কম নহে। 
এইরূপ এক জন রুষকের দুই খান] লাঙ্গল ; ৪টী গরু ও ৩২ বিঘা জমি থাকা 


দরকার । তাহাতে কি আয় হয় দেখা যাউক। 
৩২ বিঘা জমির মধ ধরা যাক ২৪ বিঘায় ধান ও রবিখন্দ জন্মে আব ৮ বিঘায় 


পাট চাষ করা হয়। ৃ 
২৪ বিঘা! জমিতে গডে ৩৯ মণ ধান জন্মে, মূলা *" ২০* টাকা 
৮ বিঘা জমিতে গড়ে ২৪ মণ পাট, ০ তত ২০০ 
রুবিখন্দের মূল্য. -:. রর এ 8 :৪ 
মোট উৎপন্ন ফসলের মূলা ও ৪ ৫০০ ) 
বাদ অবাদের খবচ 
বিঘাপ্রতি ৭ টাকা হিসাবে চাষের 


বায় ও খাজনা ১২ আন 
৭ টাকা ১২ আনা ৮ ৩২ বিঘ1- ২৪৮ টাক। 
অর্থাৎ মোটামুটী বাদ রঃ রর ..৮. ২৫৯ টাকা 
স্ততরাং কষকের লাভ , 5৯ ধা ২৫০ টাকা 


বদি কেহ নিজ ক্ষেতে কাজ ন৷ করিয়া মজুর নিযুক্ত করিয়া চাষ আবাদ করে, 
'তাহারু এইরূপই লাভ-দীড়াইবে ; কিন্তু ক্রধকগণ নিজেরাই ক্ষেতের কাজ করে ও গাতা 
ছার। পরস্পরের সাহায্য করে। সেজন্য আবাদের বিঘ! প্রতি ৭ টাকা না পাড়িয়া 
৩ টাকা ৮ আনা পড়িবে । এই জন্যই তাহারা কোন ক্রমে বাচিয়া থাকে । 

কিন্তু ৩২ বিঘ। জমি চাষ কৰে, এরূপ ককের স'খা। বেশী নহে; আবার জমি 
থাকিলেও সব বছর তাল কলে না । খোরাকী খরচ বাদে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কাজের 
জন্য ও গরু কিনিবার জন্য এক সময়ে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় । এই সব কারণে 
'তাহার্দিগকে মহাজনের নিকট খণ করিতে হয়। পাটের চাষ বৃদ্ধি হইলে ও পাটের 
দাম ক্রুমে বাঁড়িলে কুষকগণের স্্বিধ! হওয়ার সম্ভব। কোন কোন কৃষক 'জমি চাষের 
সঙ্গে অন্যের মজুরি করে। ইহা একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ লাই। মজুরি খাটা সম্বন্ধে 
অনেক চাষীরই অন্যায় কুসংস্কার আছে, তাহাদের ধারণ! মজুরি খাটিলে তাহাদের 
যায়। কেহ কেহ দেশে মজুবি খাটিতে লক্ষ! বৌধ করে, কিন্তু বিদেশে গিয়া 
খাট! অপমানের কাজ মনে করে না। এইব্নপে অনেক চাষী দক্ষিণ ও পূর্বব জেলায় 'ধান 
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কাটিতেও মাটি কাটিতে যায় এবং বেশ দশ টাকা রোজগার করিয়া আনে। এই 
কুসংস্কার দূর হইলে কৃষকদিগের উন্নতি হওয়। সম্ভব । 

মজুরদিগের আয় পূর্ববপেক্ষা কিছু বাঁড়িতেছে ধান্যের দর বৃদ্ধি হুপুয়াই ইহাঁব 
একমাত্র কারণ । কিন্তু ষে পর্বিমীণে খাগ্য জিনিষের মূল্য বাঁড়িতেছে, মজুরির আয় লে 
পরিমাণে বাড়ে নাই সাধারণ মজুরের পূর্বে দৈনিক আমন ছিল ৩ আনা হইতে 
সাড়ে ৩ আনা; এখন হইয়াছে ৪ আনা হইতে সাড়ে ৪ আনা । তবে ধান ও 
পাট কাটার সময় যজুরগণ খুব বেশী উপাজ্জন করে। ধান কাটার মজুরি দৈনিক ৫ 
আন। ও ছুই বেলার খোরাকী। পাটকাটার মন্ত্ুরির কোন নির্দিষ্ট হার নাই; ফুরাণ 
চুক্তি করিয়া প্রায় কাজ করা হয়। ইহাতে কোন কোন মজুর দৈনিক ২ টাকা হইতে 
৩ টাকাও রোজগার করিতে পারে । এই জন্য অনেক মজুরের অবস্থা চাষী অপেক্ষা 
ভাল । 

জিনিষ দুমূলা হওয়াতে সর্বাপেক্ষা মধাবৃত্তি শ্রেণীর লোকেরই বেশী কষ্ট 
হইয়াছে । যে গরিব ভদ্রলোকের পরিবারে পাঁচটি লোক ও মাসিক আয় ২৫ টাকা 
কিন্বা ৩০ টাক ৬.২: বর্তমান সময়ে ৪1৫ টাকা দরে চাউল কিনিয়া সংসার যাত্রা 
নির্ববাহ কর! বড়ই কঠিন এই জন্য মধ্যবৃস্তি ভদ্রলোক স্বচ্ছল অবস্থায় থাকিতে গেলে 
মাসে গড়ে ৮ টাকার কম কিছুতেই কুলায় না। কারণ করুষক অপেক্ষা তাহার মাছ, 
ডাইল, দুধ, জালানি কাঠ, কাপড়, ঘর মেরামত, ধোপা, নাপিত, ছেলেদের লেখা পড়া 
উতাঁদি অনেক বেশী খরচ পড়ে । একটি পরিবারের পঁচটি লোক থাকিলে ৫১৮-৪০ 
টাকার কম মাস নির্ধবাঁ* হওয়া! কঠিন । অর্থাৎ বৎসরে খরচ ৪৮* টাকার আবশ্তক। 
'তবে একান্নবন্তি পরিব।র বলিয়া অনেকের তিন চারিশত টাকার মধ্যই চলিয়া যায়। 
বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপস্থিত হইলে খণ করিতে হয় । 

নদীয়ার অধিকাংশ তূমিই বালুকামিশ্রিত, বা৷ বালুক।ময় । হৈমস্তিক ধানের উপযোগী 
জল ইহাতে দীড়াইতে পারে না, বালুকায় উহা! বিশোধিত হয় । নদীয়ার কেবলমাত্র 
কালান্তবের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, কুপ্রিয়া মহকুমার স্থানে স্থানে হৈমস্তিক ধান্ত প্রচুর পরিমাণে 
জন্মিয়া থাকে । অন্যান্ত স্থানেও অল্পবিস্তর জন্িয়া থাকে এখানকার রুষকেরা তাদৃশ 
কঠিন পরিশ্রমী নহে, ইহীরা কেবল দৈব ও পঞ্জন্য দেবের* অগ্গ্রহের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকে; জমিতে দিবার জন্য সার সংগ্রহের প্রতি ইহাদের সেরূপ লক্ষা ও যত্বু নাই। 
বিনা আয়াসে বা অল্প পরিশ্রমে যে সার সংগ্রহ হয়, তাহাই বাবহার করে। অধিকাংশ 
জমিতে প্রজার কায়েমী স্বত্ব না থাকায় ইহারা জমির উন্নতিকল্পে পরিশ্রম ও যতু করে 
না। তাহার উপর আবার যে বৎসর পঞ্জন্যদেবের কৃপা ণ1 হয় মে বৎসর জনাভাবে 
: যেখন রুষীর ক্ষতি হয় তেমনি স্থানে স্থানে উৎকষ্ট পানীয় "*লের নিতান্ত অভাব হইয়া 
। এ প্রদেশে জমির শুফতাপ্রযুক্ত খালখনন (11718911070 ) করিয়! ক্ষেত্রে জল 
সা ঘাওয়া। এক প্রকার অনস্তব বলিলেও চলে । তন্বন্ত এখানে খাল খনন কারা 

[0185800 ) হয় না, করাও হয় না। ১৯০৩৪ সালে মোট ৯*১ বর্গ মাইল আবাদ 
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হইছিল, আবাদযোগা পতিত্মি ৫9৪ বর্গ মাইল ছিল৷ উৎপন্ন শোর ,মধে" 
চাউলই প্রধান। ৭৭৬ বর্গ মাইন ভূমিতে চাউলের আবাদ, তরধো আশু ধাস্সই অধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন হয় । প্রায় ৬০৭ বর্গ মাইল জমিতে আশুধান্ত উৎপক্ন হয়। এই 
আন্তধান্য বৈশাখ মাসে বুনান হইয়া ভার মাসে কাটা হয়। আমন ধাস্ত অর্থাৎ হৈমস্তিক 
ধান্তের বীজ বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসে বপন করিঘ্বা আবাঢ যাসে এ চারা ক্ষেত্ান্তরে রোপণ 
করিয়। অগ্রহায়ণমামে কাটা হয় । আই ধান্য ভা মাসে কাটিয়া এ জমিতে চাষ দি 
পুনরায় উহীতে রবিখন্দ বুনানি করা হয়। রবিখন্দের মধো মুগ, কলাই মটর ছোল' 
অড়হর খেসারি মৃস্ছরি সরিষ! ও মসিনা | গম যবের চাষ এখানে নাই বলিলেও হয 
বর্ধাকালে কোষ্ঠা কাটা হয়। পূর্বের ক়ব্সৰ কোষ্টার চাষ অতান্ত অধিক পরিমাণে 
হইয়াছিল কিন্ত আজকাল কোটার চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে । ইক্ষর আবাদ কিছু 
কিছু হইয়া থাকে, বেশী নহে । পূর্দে এখানে অধিক পরিমাণে পীলের চাষ ছিল এক্ষণে 
তাহা লুপ্ত হইয়াছে । সমস্ত নীল কুঠীই বন্ধ হইয়া! গিয়াছে । খল্জ্ররের গুড় এ প্রদেশে 
উত্তমরূপে উৎপন্ন ও প্রস্কত হইয়া! পাকে । শাপ্তিপুধ গ.. চিনি প্রস্তুত ও জেলার 
দক্ষিণাংশে তামাকের চাষ হইয়া] থাকে. এবং উত্তম ঠিংলী তামাক জন্মে কিন্তু বেশ 
শহে। চাকনহ থানার এলাকায় পানের বরজ আছে আশুধানের জমিতে প্রত্যেক 
বখ্সর আবাদ হয় না; জমী উব্বরা। নে বলিয়া, একবসর আবাদের পর উপযুনপরি 
২১ বৎসর তাহাক, উর্বরতা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পতি ঠভাবে রাখিতে হয় । এ প্রদেশে 
তরিতরকারী উত্তমরূপ জন্মিয়া থা;ক। গঙ্গার চর ভূমিতে, এবং অনান্য নদীৰ চরে 
পটল, কুমড়া, কাকুড, তরখুজ, প্রভৃতি প্রচুর পরিমানে উতৎ্পন্ধ হয়! আলুর চাস এখাপে 
নাই। জমি বালুকাধগ্ন হেতু ৪ স্যাতী। নহে বলিয়া, এখানে নারিকেল বৃক্ষ তত অধিক 
নাই। স্পারি বৃক্ষ নাই বলিলেই চলে । গোচারণ মি এখানে নাই; একারণ 
গবার্দির বিশেষ ক হয় । যোট কথা, এ প্রদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মে, "তাহাতে 
এই জেলায় লে(কের পক্ষে কোনরূপ চলিতে পারে । তবে অজন্মা হইলে, 9 বপ্যানি 
হইলে সংকুলান হয় না, কাজেই মধো মধো দুল্তিক্ষ উপস্থিত হয় । এখানে বৃষ্টি রীতিমত 
হইয়া থাকে । তবে দৈবপাতে, মময়ে গবৃষ্টিব অভাবে ৭ অসময়ে অত্তি বৃষি-প্রযুক্ত 
শশ্যের বিশেষ হানি হয়া গাকে । 


নদায়ার বাবসায়*বাণিজ্য 


নদীয়।র মধ শাগ্ঠিপুরে, বাটি গাছিতে পক হ হত়্। কোম্পানির রেশমের 
কৃঠি ছিল । শাস্ছিপুর হথক্ছ বর বানের প্রধান-স্থান, উনকিশি শতাবীন্ধ প্রথম পু 
শান্ঠিপুর হইতে উষ্ট হগ্ডিয! কোম্পানী প্রতি বংসর ১৫০১০ পাউশু মূলোর লুঙ্ধ বন 


নদীয়া-কাহিনী নর 


সাঃ চালান দিতেন। এক্ষণে শাস্তিপুরে বহৃতর তন্তবায় আছে। কিন্ত 
ণে বস্ত্র আর প্রস্তুত হয় না সুতরাং আজিও তথায় উৎকৃষ্ট সুম্্র বন্ত্র হইলেও, 
রূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় & বয়ন-শিল্প অতি অল্প কাল মধ্যেই লু 
হইবে। শাস্তিপুর সতরাগড়ে এখনও অল্প বিস্তর চিনি প্রস্থত হইয়া! থাকে । মুনসীগঞ্জ 
অলিমভাঙ্গা অঞ্চলেও চিনি প্রস্থত হইয়া থাকে। নবদ্বীপ, রাণাঘাট, মেহেরপুর প্রদেশে 
পিতলের দ্রবা উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে । রুষ্নগরে মাটির পুতুল, মাটির কুত্রিম 
কল হবন্দররূপে নিশ্মিত হইয়া থাকে । কুঠীয়ার ইউরোপীয় তত্বাবধানে, ইক্ষুর মাড়ার 
কারখানা আচে । সম্প্রতি কুষ্ঠীয়ার অবসর-প্রাপ্ত ডেগুটী ম্যাজিষ্টরেটে বাবু মোহিনী- 
“মাহন চক্রবন্থী হ্থ্যং একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । সাধারণে অর্থ সাহাষা 
করিলে, উহা বিশেষ সুফল প্রসব করিবে । নদীয়ীয় নদীর সুবিধা থাকায় ব্যবসা 
বাণিঙ্জোর পক্ষে সুবিধাকর । বিখেষত: ইহার বক্ষ দিয়া প্রায় ১০০ মাইল ইষ্টার্ণ বেঙ্গল 
পেল ৪ তাহাব মুশিদাবাদ শাখা ৪০ মাইল ও শ্াপ্তিপুর লাইট রেল থাকায় নদীয়ার 
বাবসা বাণি-?14 আও সুবিধা হইঘ।ছে । ছোলণ, সর্বৰ প্রকার ডাইল, কোষ্টা, মসিনা, 
সবিস! 9 লঙ্কা এখান হইতে পানি হইয়া থাকে । এখান হইতে পূর্ব বঙ্গে চিনি 
রপ্যানি হয়। বদ্ধমান ও মানডূম প্রদেশ হইতে এ প্রদেশে জালানি কয়লা আমদানী 
হইয়ী থ|কে ; কলিকাতা হইতে এখানে লবণ, তৈল, বস্থু আমদানী হইয়া থাকে 
কলিকাতা; হইতে কেবোমিন তৈল আমদানী হইয়ী যশোহর মুশিদীবাদ প্রদেশে আবার 
বপ্ঠানি হয় ' কানা হইতে বল পরিমানে আলু আমদানী হইয়া স্থানীয় খরচ বাদে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রহদশে রপানি হয় | বদ্ধমান, দিনাজপুর, বগুড়া যশোহর হইতে এখানে 
চউল আমদানী হয। রেলওঘের ধারে বাণিজ্যকেন্দ্র যথা, চুয়াডাঙ্গা, বগলা, কুষ্গঞ্জ, 
বাণাথাট, দামুকদিয়া এবং পোড়াদহ । এদী সমূহের ধ:+ নৌকা যোগে ত্রব্য সম্ভার 
আমদানি-বপ্ল।নি-কেন্দ্র যথা শাস্তিপুব, বাণাঘাট, করিমপুর, ছ্াছুলিয়া, কুষ্কন্গর, 
স্বরূপগঞ্চ, ঠাসখালি, কুষ্কগঞ্জ, বোয়ালিয়া, নৌনাগঞ্চ, আলমডাঙ্গা, পাংশা, কুষ্টিয়া, 
কুমারখ।নি, খোকসা, এই সকল স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে বা আমদানী ও বগ্তানী হইয়। 
থাকে । এখানে প্রতি বৎসর প্রায় ৩টা মেলা হইয়া থাকে, ইহার মধো অধিকাংশই প্রায় 
ধর্ম সম্বন্ধীয় মেলা, এই সব মেলার মধো শান্তিপুরের বাসমেলা, নবদ্ধীপের পট পূণিমার 
মেলা, কুলিয়া' অপরাধ-ভঞ্জনের পাঠ মেলা, এবং ঘোষপাড়া দোল মেলাই প্রধান ও এই 
গুলিতে অধিক লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল মেলায় নানা স্থান হইতে 
(স্থানীয় ও অন স্থানীয় বন্ৃতর এ্রবাদি আমদানী_ও খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে । 
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৩২ ০ নদীয়া-কাহিনী 


৫৪৭৭, ৫৮২৭, ৫৯২০, ৫৯২৭, ৫৯৩৮, ৬১৭৮ প্রভৃতি সংখাক পত্রের মূল পত্রগুলি দৃটি 
করিলে নদীয়ার পরিমাণের ত্রাস বৃদ্ধি উপলন্ধ হইবে । ৰ 
১ ১৮১৭_-১৮ খ্রীষ্টা হইতে নদীগুলির উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে, ইঞ্জিনিয়ার 
0. 0, [২০917১0॥ প্রথম এই কাধোব ভার প্রাপ্ত হয়েন পরে 117 8128 এবং ৪101 
[818 প্রমুখ বহু দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এই কারোর জন্তা নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু কেহই ইহার 
উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়ন নাই । ১৮৫১ অংব্দ ৮1)01 1:16 এ বিষয়ে অবৃহৎ্ মন্তবা 
গবর্ণমেন্টে প্রেএণ করেন, এ মন্তবোর উপর তাৎকালীক প্রসিদ্ধ সাধ্চাহিক পত্রিকা 7062৫ 
0 10018 এইরূপ মন্তবা প্রকাশ করেন । 

“ও ছি 6 10০ 5০010619810 11136210065 11) 18001 17) 01১6 11150019, 
0 3110151) 117012 1) 10101) 31101) 10908 00121117094 2110 21011010015 6015 
85616501660 10 50 51751 2 (51101,--৬1৫0 “1701000 01 10012” 28 ৪8৫. 
1851. 
৩ |, 050156 73817600 অপভ্রশে “জুজুত্রাট” হইম্রা দীড়াইয়াছিলেন | এই 
জর্জ বারোটোর হখসাগবে একটি ক্ষুদ্র কেল্লা হিল । [0 0156 যখন পলাশী 
বিজয়ে এই সুখ মাগরের 'তলবাহিনী গঙ্গ। দরিয়া গিয়াছিলেন, তখন ব্যারেটো। তাহার 
সম্মানের জন্য কামান দ[গিয়াছিলেন ৷ কিন্তু ফরাশীর কেল্লা ভাবিয়া! 011৮৩ পলাশীর 
যুদ্ধের পর প্রতাগমন কালে এই ক্ষুপ্র কেল্লা ধবংশ করিয়াছিলেশ । 


৪ ১৯০১ অন্দের সেনসসের ফল পুরুষ স্বীলোক 
মোট হিন্দুধর্্ম[বলম্বী__ 
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«€ জমা, জমি, চাষ, আবাদ, প্রজার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এখানে যাহা লিখিত হইল 
তাহা নদীয়ার সকল মহবুম। স্থন্ধেঠ প্রযুজা | এ বিষয়ে নদীয়ার সম্থন্ধে অধিক কিছু 
জানিতে হইলে চুয়াডাঙ্গার 9. 10. 0. 741. 7. 01. 9. 9101016 [. 0. 5. লিখিত 
11851061191 00010101701 085 195016 01 8611%41 নদীয়ার ০1] 981£600 81, 
0. বৈ. 11810)1165 4. 10. 1217 লিখিত 0071019120৫ 19/56009 নামক 
পুস্তক 1 ঠ0001701.5 9 90501509521 2০০০9870501 9610581 প্রভৃতি পাঠ কর! 
তি। | 

৬  চাউলের মূলা কম বেশী হইলে সেই অস্পাতে খরচে4৪ কিছু হাস বুদ্ধি হয়। 

৭. /00041 121061] 45512865 57 11065 01 11017 6.5 1065 থা 15 
112. 6.7 10 10156, 103 10) /১88850, 81 10 5601006৩870 4.1 10 
0০09967.--1110. 08756601 (1০৬ 60100?) ) ৬০1 ১৬11] 086 273... 


পরিশিষ্ট 


81065 01 71019015 0£ 1006 [0018 0111 90105 ০ ভা৩ 
০01760654 ৬111) 01) 81010190810) 01 085 7013010 8100. %7100 5360- 
51001) 11510 1018161 00095101005, ৮1018 5101 10601069 01 01511 ০9561. 

1... 510 1২1%61571010010501, 0. 0. ও. [. 485 10150100210 955910109 
10090 ০01 2018. 1০1) 18620 1865; ৮17110 [.160650210 009%৩0001 
91 9600891, ৬151160. 11151078521 10 1886 2100. 8095109 1560 1015 1511 
৮185 ০0101067)0179090 0/ 11) 9502011518190101 018 00110110129 10101) 
0016 1015 12শ, 

2, 817 ৬/111127 [32150161, 1, 0. 9. 1585 13515081501 05 
1)1১07100 2710. 25 50018, 125 5619 0000181. 901] 11006196160. 25 & 
১৪101. [16100 01 006 100160 72721. 2২০5৫ (০ ০৪ ৪ 1010001 01 076 
89214 011২9৮৩1711, 

3, 917 01811550601] 9096109, [৫ 0. 5. 1৮525 (0 1705 10190191 
11251507216 815৫ 001160001০1 10159 0150110%, [715 21001981015 10121717615 21৫ 
00108111106 000010259 2150 10190116955 ৮010 101 11110 005 10981 01 ৮০:৮০ 
110 0916 11 ০0002010 %%110) 10110. 1715 119106 15 50011 16110106150 11) 
[00 12107091659 00117615 01 (16 10150107056 10 ০6 800,106 17160061022 
(9০৬61700101 7311891. 

4. 511176019 0000017১ 8.0.5, 1. ৬25 ০9010160050 16) 0১৩ 101901806 
&5 90901৫11806 ০000061 01 (01508091159. 17২0956 (০ ০6 €0101৩1 (০0100171551 
01501 01 45580), 1715 0061001% 25 5011] 11656155৫ 0061৩ 10 & ০6111101 
8৮61716 0621106 115 119116. 4৯ 001021115 2150 ট016501৩ 10 085 7০০৪৫ 
(01101091 0001. 1715 09106 15 & 10005818010 ৮101৫ 101 1315 109৬৩ 01 
10019. 

হ. 81 180165 ড০501800, 10. 0. 95. 1.-%25 835০9০18160. %/111% 00৩ ৪৫- 
[01715068010 91056 101501100 93 11981501206 810 0০০91150601, ২০56 (9 

৩ 27 01010815 71610067 ০1 006 1117৩0181 5০08101. 

6. ৭11 900: 00110 389169, 8.0০.5.1.107010 25 & 5519 [০ট0121 

19188150816 21৫. 00115601101 1015 81019016 ৫150910100. 1২০১৪ 6০0 ০৩ 


৩১২ নদীয়া-কাহিনী 


& 7৬4610691 01016 730910 01 [২০৬০12016 8110 5780960761011) 11601159191 
03061000101 8617821. 

7. 911 41959107061 1৬ 801061721৩) 1. 00. 5. 1৮৬25 00101560150 ৮101 
0০ 10150010125 9000-৫115101291 9061 01 100511062, 136০8115 01017781615 
[160660218 00৬০1710017 01 3017621. 

8, 1,010 [71110 3109106১585 [01 90107601710 017৩ 11281511816 2110 
(01760100120 425 10701 85 2 0009121 00617. 1360০211)5 এ 1%1010061 
91 06 1309810 06 10৮610016, 

9. 1101906 /৯ 00০10179165, (০. ১. 1.--৬25 ৮1921511216 2170 001160101. 
£২95০ 1০ ০০ 2 10610106101 006 99210 91 [২6৬617176 2100 58105৩970217119 
8011716 1.16016786 00৬01780101 13610691. 

10. 18155 1107710, €০, 9.2 001770121 1৮88156216 2120 001160101. 
15 109৬6 91 006 10150101210 306018115 115 19901912 ৮/৪৩ 51805601152019 
6৬0050 09৬ 115 561011782৪5 21৬11551017219 2 1২217951780. 17115 10179)050 
91 10115 101510101 13 50100110015 ৮/106 100 6170010 1177 109 5062 ৮111 
217000011ৈ. 

11. ৬৬. 9. 0101990, 0. ৯. 1.-71000৬/) 25 21) 2016 9৫0111015107101, 
ড/5 001 & 31011 077৩ 1৬09815019806 214 (01180101, £956 (0 06 2, 1৮1617061 
01 076 730810. 01 [5৮611)00, 

12. ৪. ০ 71801156150175 ০১ 5. 1,৮01 2 5010 00706 20 801015 
11281502506 20 0০01160601, 1000%/1) 25 21) 2016 01001. 0৬ 217৮1017061 
91105 90814 01 [২6৮৪1700. 

13. 88154৮88155 ৮0 8-177% 00012 58150206217 
০1150001.- ০৬ 10161 0017070195101161 01 01710950128 2170. 45581. 

14. |. 1২১ 10020102109 0 2. 2 পু2150হতে 8074 091160001. 
96০8176 & 11086 01 0706 17161) (0001. 

15. 917? 405 08106, 1. 0. 9. [.-৮/25 101 10176 016 1১1281511916 
8100 0০01150001 210 945 ৬৩19 000181. 710৯1) 25 217 11711116677 21৫ 
৪০1০ 00905. খ০৮/ & ০০11০8805 01 019 [11)6 1107 016 (4 96016121% 
01 95515. 

16. 7. 4৮ 0210 075. 1005 01 08 0105 ০015: 1/8815916. 
115 27401110204 00811176 ০0010559 61058150 18100 (91156 ০৩০০16 
রা 172657551 | 18170851106 92051011 15811017126 10 006 10150556 ৩০০০78 
17) 7250215657 016 5600 01 21001606 98175101 11061581015 15 31111 161৩8). 


নদীয়া-কাহিনী ৩১৩ 


০৪০৫ 09 07৩ 160808160 0:0111071109, 1০৬ 110105 106 70511190 ০1৪ 
17611206101 01 016 1০011৬6 ০001001] 01 96181 9110 01155. 

17. ২. 0. 1081 650 0. [. 6.1501106119 50000151510781 0০৩7 ০ 
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20. [১ 3216 £6501-10106 0155601 [01507100 788150566 1085 
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10101061701), | 

71007041081, 
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[১000110 1091100001, 007021 90৬10905- 

নিজ নদীয়াবাসী নদীয়ায় জমিদারবর্গ বাতীত বক্ষের ভিন্ন ।উন্ন জেলার যে সমস্ত 
প্রধান জমীদার বর্গের জমিদীরী শদীযায় আছে তাহাদের মধো নিম্লিখিত সাহিতাগবাগী 
মহান্তভব জমীদার বাবুগণ্র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগা । 

মহারাজ! মণীন্্র চন্দ্র নন্দী ( কাসিমবাজার ). রাঁজা সার সৌরেন্্রমোহন ঠাকুর 
( কলিকাতা ), মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার গবর ং কলিকাতা ৯» সিবিলিয়ান বাবু 
সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কলিকাতা ) কবি বাবু ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কলিকাত। )১ রাজা 
প্যারিমোহন মুখোপাধায় ( উন্তুরপাড়। ) রাজা প্রমথ ভূষণ দেববায় ( নলভাঙ্গ। ), রাজা 
হাধিকেশ লাহ। ( কলিকাতা ) বাবু অনধিক] চরণ ..।হ ( কলিকাতা ), বাবু গোৌরচরণ 

( কলিকাতা ৭, বাজ কষ্ণদাস লাহা ( কলিকাতা ), কুমার শরৎ কুমার বায় 
( ্ীঘাপতিয়া।, কমার শরৎচন্দ্র সিংহ ( পাকপাড়া ), বাবু উপেন্দ্রনাথ নাথ ঘোষ 
( কলিকাতা ৯, ৮কালী প্রসন্ধ ঘোষ ( কলিকাতা )। 


৩১৪ নদীয়া-কাহিন। 


যে রাজার রাজত্বকাল মধো কোনও পুস্তক বচণ! সমাণ হয় সেই পুস্তক এ. রাজার 
রাজত্বকালের যে বৎসরে সমাধ্র হয়, পুস্তক সমাঞ্ধির তারিখে সেই বৎসরের উল্লেখ করা 
সনাতন আর্ধয প্রথা । নদীয়া কাহিনী লেখা, পৃণ্যঙ্লোক, শাস্তিপ্রিয়, বাজরাজেশ্বর সপ্তম 
এডোয়ার্ডের রাজতুকালের ৮ম বধের আরব্ধ হইয়াছিল এবং ইচ্ছ৷ ছিল তাহাই পুণানাম 
লইয়া তীাহারই রাজত্বকাল মধ্যে উহ! সমাপু কবি, কিন্তু বিগত ইং ১৯১০ সালের ৬ ঘরে, 
বঙ্গ সন ১৩১৭ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে নিদারূণ কাল তাহাকে ক্োড়ে টানিয়। 
লওয়ায় এ সা:ধ বাঁদ পডিয়াছে। এক্ষণে উপযুক্ত পিতার গ্রতিচ্ছায়া, মহাশক্তিধর 
দয়াময় রাজবাজেশ্বর পঞ্চম জঞ্জের মহামহিমান্বিত নাম গ্রহণ কবিয়া তাহার বাজতের 
প্রথম বধে ইং ১৯১০ সালের ৩*শে আগঃ তারিখে, সন ১৩১৭ আালের ১৪ ভাঁঙু এই গ্রন্থ 
সমাপ্ত করিলাম। ভগবান তীাহীর কর্মময় জীবন শান্তিপুণ ও সুদীর্ঘ করন; তীহার 
শাস্তিমাথা কোমল আশ্রয়ে কমনীষ বঙ্গভাষ। দিন দিন গ্ররদ্ধি লাভ করুক ভগবচ্চরণে 
ইহাই প্রার্থনা । 


শাকে পক্ষ-গুণেত-চন্দ-বিমিতে সিংহ্ঙ্গতে ভাস্করে 
বেদেন্বু প্রমিতে কুজে ইসিত-তিঘৌবেকাদশীমংজ্ঞকে | 
জিংশৈকাববয়ঃ প্রবেশ সময়ে সম্পাদিত! প্রীমতা 
রাণাঘাট নিবাসিন। কুমুদনাথেন প্রবস্ীদিয়ং । 
নদীয়াকাঁহিনীনাম মল্লিকো পাধিধারিণা । 

পুস্থিক! সততারাধা স্থয়াশ্রীণাত় মাধব: ॥ 


সম্পূণ | 


প্রাসঙ্গিক তথ্য 
মংকেত £ ১/২ অর্থাৎ ১ পষ্ঠায় ২ লাইন 


১/২ £ হর্খ্যরজিত' শব্দটি 'নদীয়] ক1হিনী" ভ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার ভুল, হবে 
হশ্মারাজিত অর্থাৎ সৌধশে!ভিত। 

২/৪ : ফাহিয়ান__ভারত-পর্যটক চীনদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণ্রে অন্যতম ফা-হিয়েন। 
বৌদ্ধধ্জগৎ ভিন্ন অন্ত কোনও বিষয়ে কৌতূহল না। থাঁকায তীর পর্ধটন-বিবব্ণীতে 
তারুতে- মমকালীন রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিদ্‌য় উপেক্ষিত। গুপ্তসআাট ছিতীযু চন্দ্র 
বিক্রমাদিতোর আমলে তিনি ভারতে অবস্থান কবেন। আমন্তমীনিক ৪০০-৪১০ সালে 
তিনি ভাবত পর্যটন করেন। 

২/৬ ১ হয়েস্তসাং__-ভার্ত-পর্যটক চীনদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষগণেব অন্যতম প্রধান হিউ- 
এন-ৎসাঁড ( ৬০০-৬৬৪ সাল )। ভিন্ন উচ্চানধ। ইউয়ান্-চুয়াড। তিনি ৬২৯ লালে 
ভারতে এসে ১৪ বছর অবস্থান করেন। তার লিখিত ভারতন্রমণ-বৃত্বান্ত প্রাচীন 
কতিহামের আকর-উপাদান । 

২/২৭ £ 'নবদ্বীপের অপর নাম নদীর)” । ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতে নদীয়া" 
নবদ্বীপ শব্দেরই প্রাকৃত তদ্ভব বূপ। নবদ্বীপ-্ণ অ দ্বী অন্বনদীআ-নদীয়!। 
'নবহীপ অর্থে জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নটি দ্বীপ নয়। নব উদ্ভুত্র দ্বীপ, ভাগীরতী এবং 
জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বে্টত ছীপারুতি অঞ্চল ।*_ডঃ দীসের অভিমত । মিনহাজ-উস্‌- 
সিবাজ লিখিত “তবকাৎ-ই-নাসিবী' ( রচনাকাল ১২৬০ খৃষ্টাব্ধ) গ্রন্থে প্রথম লিখিত 
তাবে নৃদীয়। বা নোদিয়াহ্‌ শব্দটি দেখতে পাওয়া যায় । সুতরাং ২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নবহীপ 
ও নদীয়া সম্পফিত তথা সঠিক নয় । 

৩/২১ : জালাঙ্গী--জলঙ্গী, এই নদ্দী পদ্মা থেকে উৎপন্ন হয়ে নবন্বীপে গঙ্গার 
মিশেছে । 

৪) পাদটিকা-১২ ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে এঁতিহাসিক দিল্লীর দরবারে 
বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বাজধানী কলিকাতা 
থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। 

৫/৬; টলেমি--190165 খুষ্থীয় দ্বিতীয় শতকের আলেকভান্জ্রিয়ার অধিবাসী 
, ভূগোল-গণিত-জ্যোতিথিত্তায় পপ্ডিত। পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণ তিনি লিখে- 
ছিলেন। তিনি ভারতেরও ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু ভার .গণনায় ভুল 


৩১৬ নদীয়া-কাহিনী 


থাকায় স্থানের অবস্থান ও নাম জানতে পারা যায় না। তবে, তিনি ভারতের কিছু সঠিক 
স্থানও উল্লেখ করেছেন । 

৫/৮:₹ আদিশর-কাহিনী কুলজী-আশ্রিত, ইতিহাস-আশ্রিত নয়। ৯৯৯ শক 
হল ১০৭৭ খস্টাব্দ ১০৬৩ খুস্টাব্ নয়। এই সময় বাংলায় পালরাজ রামপাল রাজন 
করছিলেন, রামপালের রাজত্বকাল আন্তমানিক ১০৭২-১১২৬ খুস্টাব। এঁতিহাসিক 
দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন £ *... বাংলাদেশের এঁতিহাসিক উপাদানের সাহাযো 
আদিশূর নামক “কানও নরপতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না11+ এঁতিহাসিক বমেশচন্দ 
মজুমদার লিখেছেন : “বাংলাদেশে আদিশুর নামক কোনও বাজ ছিলেন, অগ্যাবধি ইহার 
কোনও বিশ্বাসষোগা প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ।..আদিশ্রের পঞ্চ ব্রাঙ্গণ? আনয়নে 
কাহিনী এঁতিহাসিক সতা বলিয় গ্রহণ করা কঠিন।” তার মতে কূুলজী অন্যায়" 
আদিশুর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জনা ( প্রাসাদোপরি গুপ্পপতনজনিত অমঙ্গল দূর করবার জন 
ভগবৎ প্রীতিসাধনের ইচ্ছা ইত্যাদি ) কান্াকুক্জ থেকে পঞ্চ ব্রাঙ্গণকে বঙ্গে এনেছিলেণ, 
অথচ বঙ্গে কোনসময়েই বেল্ঞ ব্রাঙ্গণের অভাব ছিল ন1!। প্রাসঙ্গিক উল্লেখা ষে ১৭১০ 
খুস্টাবে নদীয়ারাজ রুষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজা।ভিষেক উপলক্ষে লিখিত “ক্ষিতীশবংশ[বলি- 
চরিতং' পঁথিতেও ( বর্তমানে পশ্চিম জামানির বালিনস্ত 508980501911907510 [5105515 
01101 [11001055012 গ্রন্থাগারের প্রাচাবিষ্ভাবিভাগে 1 0116709009118178 1 রক্ষিত ) 
আদিশর কাহিনী আছে। 

৬/১ £ শুবর্বিহার_-কোতোয়ালী ( রুষ্ছনগর ) থানার অন্তর্গত ৪ রুষ্পগব 
স্বরূপগঞ্জ বাসপথের ধারে অবস্থিত । এখানকার টিপি ধ্বংসীভাত বৌদ্ধ বা জৈন ন্ুপ 
অন্মিত। মৌর্যসমাট অশোকের আমলে স্রিবর্ছ্বীপ নামে এক বৌদ্ধধর প্রচাবকেশ 
ছিল বলে জানা যায । কিন্তু শ্রবণদ্বীপ ৭ স্্বর্ণবিহার অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়নি । 
এখানে প্রত্ববিজ্ঞান ভিত্তিক টৎখনণ হয়নি । কারুকাধমণ্ডিত বহু প্রস্তবখণ্ড এখানে পা শষ 
গেছে । 

৬/১০ £ বাংলাদেশের রাক্শাহী জেলার গোঙ্লাগাড়ি থানার দেবপাড়া গ্রায়ে 
প্রাপ্ত এক গ্রস্তরফলকে উতৎ্কীণ বিজযগ্রশস্থি থেকে জানা যায় যে সেনরাকছ্ছ সামস্তসেন 
( আনমানিক ১০১০--৮০ গুস্টাব্দ ) নুদ্ধ বয়সে পবিভ্ত গঙ্গাপুলিনে শপরিসর পুণাশ্রমনিচযে 
বাদ করতেন £ | 

“উদগন্ধীন্যাজাপৃটমস্থ গশিশুবসি'তাখিক্ বৈখানসন্্রী- 

স্ন্ক্ষীরাপণি কীবপ্রকরপরিচিতব্র্ষপবায়ণানি | 

যেনাসেবাস্ত শেষে বয়সি ভবতয়া হ্কনি:ভির্শন্থ বীক্ৈ: 

পুণোতৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি ॥ 
(16912101012 11701025 ০1, 1১ 0.1308 

১১৭ £ কৌলীন্ত প্রথা-_-সামাঁজিক প্রথা, বাংলায় ও মিথিলায় গ্রচলিত ছিল 
ব্রাঙ্গণা সম্গাজের ব্যবস্থা চলে ৪ বাংলায় কায়স্ম ৪ বৈগ্ সমাজেও প্রচলিত ছিল। এ 


নদীযা-কাহিনী ৩১৯, 


বাবস্থায় কয়েকটি বংশ সামাজিক মর্ধাদীয় সমজাতীয় অপরাপর বংশ থেকে উচ্চ ও 
সম্মানিত বলে কলীন নামে পরিচিত। বাংলায় কৌলীন্য গ্রথার স্থাষ্ট বল্লালসেনের 
প্রতি আরোপিত । কুলজীতে উদ্লিখিত তথ্য এবং প্রচলিত প্রাসঙ্গিক জনশ্রুতি 
অনৈতিহাসিক। বাংলায় কৌলীন্ প্রথ। প্রবর্তনের সঙ্গে বল্লালসেনের সম্পর্ক বিষয়ক 
তথা-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়নি । 

৬1২২ £ বল্লালটিপি__নবহীপ থানার অন্তর্গত ও বামনপুকুর গ্রামে অবস্থিত এই 
প্রত্বস্থলে ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ পূর্বাঞ্চল চক্রে প্রত্যক্ষ তত্ববাধানে এখন প্ররত্রবি- 
জ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উৎখনন চলেছে। এখানে ত্রিরথ সর্বতোভদ্র বৌদ্ন্তুপের (যা 
পরবর্তীকালে পঞ্চরধ ব্রাঙ্মণামন্দিরে রূপায়ণ করা হয়েছিল ) ধ্বংসাবশেষ আবিষ়্ৃত হয়েছে, 
পাওয়া গেছে অষ্টমপরব্তী শতকের অসংখ্য নান। পুরাবস্ত | দ্র. মোহিত বায়, বল্লালছিপি 
কি বৌদ্ধস্থপ, আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয়, ৩১ মার্চ ১৯৮৫ । 

৭/২9 ১ মিনহাজ-উস্-সিরাজ লিখিত “তবকাত-ই-নানিরী” (রচনাকাল ১২৬০ 
গৃস্ঠান্দ ) গ্রন্থ থেকে জান? যায়, লক্্রণসেনের রাজতকালে তুকী' সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখতি- 
যার গা ন্য'গীরোজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ১২০২ খুস্টাব্দে নদীয়া] আক্রমণ করেন । এই 
কাহিনী বর্তমানে এতিহাসিকের' সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করেন না। কারণ, যিনহাজ- 
উস্-সিবাজ এই ঘটনার বহুকাল পৰে লক্ণাবতী নগরের নিজামউদ্দীন ও সম্সাম্উদ্দীন 
্বাতৃদ্বয়ের কাছ থেকে শোনাকথার ভিত্তিতে এই বিবরণ লেখেন । তবে একথা ঠিক ষে, 
ধখশ্চিয়ার অতিমহজে ই নদীয়। অধিকার করেন »বং বাপক লুষ্ঠন, পীড়ন 'ও নিধন চালিয়ে 
প্রচুর ধনরত্ু।দি নিয়ে কিরে যান। নদীয়া যে সামগ্রিকভাবে বখতিয়ারের অধিকারভুক্ত 
হয়ছিল, তারও প্রমাণ নেই । বখতিয়ারের অভিযানের প্রায় ৫* বছর পরে মুগীস্উদ্দীন 
ুজবক্‌ নদীয়া ও তৎসন্গিহিত ভাগীরঘী অববাহিকা অঞ্চল অধিকার করেন এবং এই 
বিজঘের স্মারক হিসাবে ১২৫৫ খুস্টাব্ধে নু্দীয়ার ট 1কশাল 'থকে প্রস্তুত এক বিশেষ 
শ্রণীর বজতমুদ্রা প্রচলন করেন 02151959691 00175 016 11)0191) 
৬115০] 2 03100002, ৮০1.) 0.1, 0-146, 0০0. 61 দ্রষ্টব্য । মুজবকের বাজত্বকাল 

৩৪১ থেকে ৬৫১ হিজরা অর্থাৎ ১২১৬ থেকে ১২৫৮ খুস্টাব | এই ুদ্রাটি ৬৫৩ হিজবায় 
অর্থাৎ ১২৫৫ খুস্টান্দে প্রকাশিত হর । মুছ্বাটি কলিকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে আছে । 
প্রাসঙ্গিক কালাচক্রম £ 
পাঁলরানদ বংশ £ 

(গাপাণ (১ম) টআ ৭৫০--৭৫ খু] 
| 

ধ্পাল 1! আ ৭৭৫--৮১০ খৃ- 
| 

দেবপাল ! আ ৮১০--৪৭ খু ] 
| 


নদীয়া-কাহিনী 


শ্রপাল (১ম) 1 আ ৮৪৭৬০ খু ৭ 
কী (১ম) [আআ ৮৬০__-৬১ খ্ব- 3 
নি লাতিনা | আ ৮৬১-_-৯১৭ খু. ] 
চিন [ আ ৯১৭--৫২ খু. ] 

বড (২র ) [ আ ৯৫২--৭২ খু 3 
দিনত (২য়) [ আ ন৯৭২---৭৭ খু" ] 
টি (১ম) [ আ ৯৭৭--১০২৭ খু 1 
না | আ ১০২৭---৪৩ খু. 7 
রা (৩য় ) | আ ১০৪৩--৭০ খু 1 
নী (২য় ) ( আ ১০৭০--৭১ খু, ] 
চিনি ( ২য়) [ আ ১০৭১--৭২ খু. 7 
নি | আ ১০৭২--১১২৬ খু. 1 
নিন [ আ ১১১৬-_-৩৮ শু. 7 
টি 7 আ83৮১৪৪- পুত, 
টি [ আআ ১১৪৩-_-৬১ খু 7 
বিবার [ আ ১১৬১-_-৬৫ খু. 
টি [ আ ১১৬৫--১৯০০ খু. ] 


নদীয়-কাহিনী ৩১৯ 
সেনরাজ বংশ : 
সামন্তসেন অ। ১০৬০-_-৮৩ খু. ] 
| 
হেমন্ঠসেন [ আ ১০৮০--ন৬ খু] 
| 
বিজযসেন [ আ ১০৯৬--১১৫৯ খু. ] 
| 
বলালমেন [ আ ১১৫৯--৭৭ খু. ] 
| 
লক্ষ্মণমেন | ১১৭৯--১২০৬ খু. ] 
| 
বিশ্ববপসেন [ আ ১২৬২৫ খু. ] 
| 
শযসেন | আ ১২১০--১৫ খু. ] 
( দীনেশচন্দ্র সবকাব__-পাল-সেন যুগেব বংশাম্্চবিত ) 

৮1১: সপ্গ্রাম_বর্তমানে হুগলী জেলার মগরা! থানার একটি গ্রাম। সরন্বতী 
নদীতীববর্তী । একদা ভাগীবধীর জলরাশি সরস্বতীর খাতে প্রবাহিত হত এবং তখন 
সপ্তগ্রাম পরভাবতের প্রধান বন্দব-নগর ছিল। ১১--১৬ শতকে সপ্তগ্রামের উজ্জল 
অবস্থিতি, ১৭ শকেব মধাতাঁগে সপ্তগ্রামের গৌরব সুষ অস্তমিত হয । 
প্রাসঙ্গিক 'থা £ 

বাংলাব স্বাধীন স্লতানদেএ ত।লিকা 
মবারকশাহী বংশের স্বলতান 9 আশীশাহ 
১। ফখকদ্দীন মুবারক শ।হ ১৩৩৮--১৩৪৭ 
২। ইখতিয়ার উদ্দীন গাক্জী শাহ ১৩৪১--৫২ খু. 

৩1 আলাউদ্দীন আলী শাহ ১৩৪১--৪২ খু. 


ইলিয়াম শাহী 
১। সাযস্সদ্ধীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২--৫৮ থু. 
২। সিকন্দার শাহ ১৩৫৮-৯১ খু. 


৩। গিয়ান্দ্ধীন আজমশীহ ১৩৯১--১৪১০ খু. 

৪ | সৈফৃদ্দীন হম্জাশাহ ১৪১০--১২ খু. 
বায়াজিদ শাহী 

১। শিহাবুদ্ধীন বায়াজিদ শাহ ১৪১২--১৪ খু" 

ই। আলাউদ্ধীন ফিরোজ শাহা ১৪১৪ খু 


৩২০ নদীয়া-কাহিনী 


বাজ গণেশ 


১। রাজ! গণেশ ব! দুম্জমর্দনদেব ১৪১৫--১৭ খু. 
২। জলালুদ্দীন মুহম্মদশীহ ( গণেশ পুত্র) ১৪১৭--১৮ খু. 


৩। মহেন্দ্রদেব ( গণেশ পুত্র ) ১৪১৮---৩৩ খু' 
৪। শামসুদ্দীন আহমদশাহ ১৪৩৩-_৩৬ খু. 
মাহমুদ শাহী 

১। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৪৩৬-_৫৫ খু. 
২। রুদকনউদ্দীন বারবাক শাহ ১৪৫৫-_-৭৬ খু. 
৩। শামস্বদ্দীন বৃস্ফ শাহ ১৪৭৬-৮০ খু. 
৪। সিকন্দর শাহ ১৩৮০---৮১ খু. 
৫1 জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ ১৪৮১--৮৭ খু, 


সলতান শাহজাদ!: ৪ হাবসী 
বারবাক বা সুলতান শাহজাদা ১৪৮৭ শু. 


চা 


| 

২। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ ! হাবনী ) ১৪৮৭--৯০ খু. 
৩। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৪৯০--৯১ খু. 

ও। শামনুদ্দীন নূজাককর শাহ ১০৯১--উ৩ খু, 

হোসেনশাহী 

১। আলাউদ্দীন হোসেন শাঠ ১৪৪৬০-১৯ খু, 
২। নাসিরুন্দীন নসরত শাহ ১৫১৯-৩২ খু. 
৩। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 2 

9। গিয়ান্তন্দীন মাহমূদ শাহ. ১৫৩৩--৩৮ খু 


( শ্রখময় মুখোপাব্যার়_বাংল'র ইতিহাসের চুশো বছর স্বাধীন স্ুলতাণদের আমল । ) 


ন/১৪ £ পিরালী--মমলমানদের  অন্নগ্রহণরূপ দোষযুক্ত ব্রাঙ্গণশ্রেণী বিশেষ । 
নব্দ্বীপের নিকটবর্তী পিরলা বর্তমানে বর্দমাদ জেল! ভুক্ত পাঁক্ুলিয়! গ্রাম) গ্রামের 
অর্ধিবামী 'তাহের আলি 'পীর আলি নামে পরিচিত ছিলেন, তার নাম থেকেই পিবালী 
শব্দটির উৎপত্তি হয় । নিশি ছিলেন পূর্দে হিন্দু পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন] তুকী- 
আমলে খান জাহান আলি হাতের আলিকে সঙ্গে নিয়ে যশো!হবে আসেন ও চেঙ্গুটিয়া পর- 
গণার অধিকার পান । পরে তাহের হন তার দেওয়ান । তাহেরের কর্মচারী ছিলেন কামদেব 
৪ জয়দেব নামে তুই ব্রাহ্মণত্রানপয় । একদিন রোজার ময় তাহের লেবুর শ্রাণ নেওয়ায় 
প্রাণে অর্-ভোজন হেত তাব রোজ পণ্ড হয় বলে উল্লিখিত দুই ভাই বিদ্রপ: করবেন। 
পরে তাহের তাঁদের সকলকে এক জলপায় নিম্থণ করেন। কাছেই মুলমানী খানার 

গন্ধ নির্গত হগমায় ঘ্রাণ অর্ধ-ভোজন হেতু তাদেরও জাত গিয়েছে বলে তাষ্ঠের দাবী 
কবেন। এভাবেই কামদেবরা জাতিচাত হন ও পিরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত. হন। 


নদীয়।-কাহিনী ৩২১ 


কামদেবের ভ্রাতা! শুকদেবের কন্তাকে বিবাহ করে পিঠাঁভোগের জমিদার জগন্নাথ 
কুশারি পতিত হন। জগন্নাথের বংশধরের! কলিকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুরে এসে বাস 
করতে থাকেন এবং এঁ এলাকায় বসবাসকারী একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার বলে তারা৷ 
ঠাকর-মশাই নামে পরিচিত হন। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ এই বংশেরই 
উত্তর পুরুষ । 

১১1২১ £ হোসেন শাহ নবদ্বীপের মন্দিব।দি পুননির্মাণ ও সংস্কারাছি করেছিলেন 
একথার কোনও প্রমাণ নেই । 

১৩/৩৪ ₹ ডুব ইরফান হাবিব লিখিত “৯0 /0125 01 1 021191 2016 
[৯01101091 270 12001701010 11205 ৮/10]) 06081150 1109195, 01011951201 20৫. 
[1106,%" গ্রন্থ প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টবা | 


১৫১৮ £ দেবগ্রম-_দেগী। বাণাঘাট থানার অন্তর্গত ৪ গাংনাপুর রেলস্টেশন 
থেকে পাকাসড়কপথে পাচ কি. মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত । এখনও এখানে দুর্গ-প্রাকার 
( আয়তাকার ১ "*! যায়। চারদিকে মাটির ন্রিভুজাকৃতি প্রাচীর । চাবুকোণে 
চারটি স্উচ্চ চিপি | শক্রবাহিনীর সম্তাবা আক্রমণ লক্ষা করবার জন্য নিরীক্ষণকেন্দ 
রূপে শিমিত হসেছিল বলে অন্মিত হয় । ১৮৯৬ খৃন্টাবে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত 41450 06 /১001606 1%011010060005 1) 7311821+ গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় আছে £ 
00191061186 1011 270 0115 10105 ০01 56৬6121 12120 191220199 10101) 2077521 
[0 ০০ 01 81658617067 2110. 01 3016 2010010, 25 ০ড10617050 0 016 
১126 01 086 011015 .71165 216 055 01119 81000000515 1016-7%011210077- 
80910 17017)৭ 3691) 01 18210 01 111 0116 ৫151106.” এখন অবশ্া এখানে মন্দিরাদির 
চিহ্মাত্র নেই । 


১৬/১০ £ কামালপুর-_-চাকদহ থানার অন্তর্গত, চাকদহ-বনরগা সডকের ধারে 
অবস্থিত প্রাীন জনপদ, একদ1 বিদ্যাচর্চাকেন্ত্র। এখানে পোড়ামাটির ভান্কর্যমণ্তিত 
বাংলা চালারীতির ছুটি মন্দির আছে। প্রখ্যাত নৈয়ারিক পণ্ডিত রখুদেব বাচস্পতি 
ও পণ্ডিত বনমালী বিদ্যাসাগর এই গ্রামের সন্তান | 


১৬/১৫ £ সন্বাবপুর-_চাকদহ থানার অন্তর্গত । এখানে এক প্রাটীন বটগাছের 
নিচের উচু জমিতে ভূপ্রোধিত এক প্রকাণ্ড অবয়বহীন কালো পাথর “পোডা মহেশ্বর+ 
নামে পরিচিত ৪ শিবলিঙ্গ হিসাবে পূজিত । “যশোহর-খলনার ইতিহাস” গ্রন্থের লেখক 
সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে পৌড] মহেশ্বর শিব কণন্ত্র্ণরাজ শৈবপন্থী গৌডাধিপ শশাঙ্ক 
কর্তক প্রতিতঠিত । দীনবন্ধু মিত্র লিখিত “পোড়া মহেশ্বর রচন। দ্রষ্টবা | 

২৪/১৯ £ রাইর ইয়া_রামচন্দ্র সেন (১৭১৮--১৭৯২)। কৃষ্ণচন্দ্র বায় ও পামচন্দ্র 

নেব বিরোধ প্রসঙ্গে 'নদীয়া-কাহিনী”-তে কোনও তথ্য নেই । ১৩০২ বঙ্গাৰে প্রকাশিত 
বিঁপিনমোহন সেন লিখিত 'টাদরাণী” গ্রন্থে এই বিরোধের বিস্তৃত বিবরণ আছে । 
নল, ২১ 





৩২২ মধিয়া-কাহিনী 


প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়--সোমড়ার সেন পরিবারের ব্রিভুজ। দুর্গা, “রূপে 
রূপে হূর্গাঃ 

২৫২০ £ বগীর হাঙ্গামা-_ভারতচন্দ্র রায় লিখিত “অন্নদামঙ্গল' ও গঙ্গারাম 
লিখিত “ মহারাষ্ট্রপুরাণ' গ্রন্থে বাংলায়, নদীয়ায় বর্গীর হাঙ্গামার-দৌরাত্যের বিবরণ 
আছে। ১৭৪২-_-১৭৫১ খুস্ট[বে এই হাঙ্গীমা দেখা দেয়। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টবা মোহিত 
রায় বগী-দৌবাত্ময 'ও স্থাননাম, “নদীয়া স্থাননাম" । 

৩২/১৮ £ বিশ্বনাথ-_'ডাকাতঃ, 'দস্থাদলপতি" নামে আখ্যাত হলেও বিশ্বনাথ 
ছিলেন একজন কৃষকনেতা, গবিবের বন্ধু । স্বপ্রকাশ বায় তীর “ভারতের কুষক-বিদ্রোহ 
ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম” গ্রন্থে লিখেছেন £ “ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের ভয়ঙ্কর অরাজ- 
কতার সময় দেশের মধ্য এমন মানুষ খুব অল্পই ছিলেন, যাহারা অসহায় রুষক 
জনসাধারণের পার্খে দাড়াইয়া জনসাধারণের মহাশক্র জমিদার-নীলকর-ইংবেজ 
শাসকগণের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন, জনসাধারণের 
জন্য নিঃশেষে আত্মদান করিতে পারিতেন । যে ছুই-একজন মানুষ এই ভয়ঙ্কর দুষোগের 
সময় সাধারণ মান্ষষকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহারাও 
সরকারী নঘিপত্রে এবং বিদেশীদের রচিত ইতিহাসে দস্থা-ডাকাত নামে অভিহিত 
হইয়াছেন । এই সকল 'তথাকধিত ডাকাতদের মধো বিশ্বনাথ ব। বিশে ডাকাত খ্যাতি- 
অখ্যাতিতে সবাগ্রগণ্য | -..:. বিশ্বনাথ জমিদার-নীলকর ও ইংবেজ শাসকগোষ্ঠী ছ্বারা 
শোিত-উৎপীড়িত শত সহস্র অসহায় দরিদ্র মান্ঠষের দুঃখ যন্থণায় অস্থির হইয়া পৃধ- 
পুরুষদের অন্ত নিকুপদ্রব জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ত কোন উপায় খুজিয়া 
না পাইয়া অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য ডাকাতির পথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । কারণ, সেকালের সাধারণ মান্তষ অর্থাৎ কুধকের জীবনধারণের জন্য 
একমাত্র ডাকাতির পথই উন্মুক্ত ছিল। বিশ্বনাথের ডাকাতির পথ বিদ্রোহের পথ । 
বিশ্বনাথ সাধারণ ডাকাত ছিলেন না, ছিলেন বিদ্রোহের নায়ক | শ্রমোদরঞন সেনগুপ 
তীর 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙালীসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন £ 'বাওলার নীলচাষের প্রায় 
প্রথম থেকেই নীলকুষকদের সশশ্্ বিদ্রোহের একট] এঁতিহ আছে। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই ধার নাম করতে হয়, তিনি হচ্ছেন বিশ্বনাথ সর্দার, বিশে ভাকাত নামে ধিনি 
পরিচিত। তখন কোনে রাজনৈতিক দল ব। আন্দোলন ন1 থাকায় এইসব হৃঃসাহসী 
ব্যক্তিরা অনেক সময় ডাকাত দল গড়তেন; আসলে এব! বিদ্রোহের নায়ক ।” 

অত্যাচারী নীলকর স্তামুয়েল ফেডির নীলকুঠি ছিল কষ্ণনগরে, তৎকালীন জেল। 
স্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর পাশেই ( বর্তমান কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট গার্লস স্কুলের পুরনো 
বাড়িটিই ছিল ফেভির নীলকুঠি তথা৷ আবাসগৃহ )। বিশ্বনাথ দেশজ অস্দে ঈজ্দিত এক- 
দল বীর কৃষককে নিয়ে ফেডির কুঠি আক্রমণ করে ফেডিকে বন্দী করে তীদেয় অঙ্গলকেন্তে 
নিয়ে যান । কুষকেরা ফেডির স্বতাদণড দাবী করে। কিন্তু বিশ্বনাথ তীর গ্রতি 
দেখিয়ে তাকে মুক্তি দেন। মুক্ত হয়েই ফেডি ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ ছি 





নদীয়প-কাহিনী ৩২৩ 


তৎকালীন নদীয়ার জেলাশামক ইলিয়ট ও ইংরেজ সেনাদলের নায়ক ব্ল্যাক ওয়াবের 
নেতৃত্বে বিশ্বনীথ-দমন-অভিযান পরিচালিত হুর । বিশ্বনাথের পালিত পুত্রের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় ভারা বিশ্বনাথের গোপনকেন্দ্রের সন্ধান পান। অবশেষে তাদের হাতে 
বিশ্বনাথ দলবলসহ অবরুদ্ধ হয়ে মন্তচরদের রক্ষার জন্য নিজে দায়িত্ব নিয়ে আত্মসমর্পণ 
ফবেন। বিচারের প্রহসনে বিশ্বনাথের স্বতুযুদণ্ড হয়, প্রকাশ্ঠ স্থানে বিশ্বনাথের ফীসী 
হয়। এইভাবে নদীয়া জেলার রুষক-আন্দোলনের প্রথম বীরনেতা বিশ্বনাথ শহীদ হন। 
নদীষা জেলার চাপডা। থানার গাঁটরা ভাতছাল! বের্তমানে ছুটি পৃথক মৌজা, ৭৭ ও ৮৩) 
গ্রামে বিশ্বনাথের জন্ম । চাপডা-রুষ্ণগঞ্চ থানায় বিশ্বনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল । বিশ্বনাথের 
স্বতিবিজড়িত “ডাকাতগাডির মাঠ” আজও বর্তমান 1 

বিশ্বনাথের সহযোদ্ধা কষকনে'তার। হলেন মেঘ! বা মেঘাই সর্দার, কে ব৷ রুষ্*বাম 
সর্দার, নলদা1 ও সন্যাসী। 

৩৪/১২ £ মে ১৭৬৫-তে ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হয়ে আবার কলকাতায় 
আসেন। ক্লাইভের প্রতা গমন উপলক্ষে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১১ মে ১৭৬৫ তারিখে 
দুটি স্বর্মোহর ৭ নয়টি বৌপা মুদ্রাদি সহ ( নজরানা ) ক্লাইভকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । 
প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টবা মোহিত বার সম্পাদিত- _“ক্ষিতীশ-বংশীবলিচরিত", পরিশিষ্ট | এতে 
রুষ্ণচন্দ্রের পত্রের পাঠ আছে । সুতরাং পঞ্চমোহর নয়, কুষণচন্ত্র ক্রাইভকে দুটি মোহর 
শজব পাঠিয়েছিলেন । 

৩৫/১* 8 নীরহ--নিরীহ | 

৩৫/২৯ £ কুষ্চন্দ্র ১৭৮২ খুস্টাবে গঙ্গাবাস রাজপ্রাসাদে । কৃষ্ণনগরের অদূরে 
আমঘাট। গ্রামে ) পরলোকগমন করেন । এখন রাজপ্রাসাদেব চিহ্নমাত নেই, অলকানন্দা 
নদীও বহত। নয়ঃ বিলে পরিণত হয়েছে । 

৩৬২২ £ স্ুখসাগর-_চাকদহ থানার গঙ্গাতীরব্ত এই জনপদ খঙমানে গঙ্গার 
তাঙনে অবলুপ্ঠ । 

৩৬/৩২ £ স্যার উইলিয়ম জোন্স ( এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিঞাতা ) ১৭৮৩- 
৮৪ খুস্টান্ধে সংস্কৃত শিক্ষালাভের জন্য কঞ্চনগবে নীলকুঠিয়ালদেব আবাসগুহে ( বহুবার 
হস্তান্তবিত হয়ে বর্তমানে রুষ্ণনগর কলেজের অদুরে জেলা শিক্ষা বিভাগের কার্ধালয় ) 
অবস্থান করেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কাছে গিয়ে শাস্চর্চ! করতেন । কষ্জনগবের 
বৈচ্যবংশজ সংস্কৃতঙ্জ পণ্ডিত বামলোচন কবিভূষণের কাছে জোন্স সংস্কৃত শিক্ষালাত 
করেন। 

৩৭/১৭ £ বদ্ধ-সলীলা--বছসলিল৷ ৷ শ্রাবন-_কষ্ণগর শহরের দক্ষিণে অঞ্জনা 
নদীতীববর্তী দোগ+ছি গ্রামে অবস্থিত ছিল, বর্তমানে আ. স্জিবন নেই, অবলুপ্ত । 

৩৮/১২ £ ভাগিরথী-_ভাগীবথী । 

৩৮1২১ £ কৃষ্ণপাস্তি__বাঁণাঘাটের পালচৌধুরী জমিদারদের আদিপুক্ষ কৃষণপাস্তি 

$*৪৮-১৮*১ খৃষ্টাব )। 'পালচৌধুরী" নদীয়ারাজ কৃষচন্্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি । 

৪৯/১১ £ তিতুমীর_-বীর রুষকনেত। তিতুমীর ( ১৭৮২--১৮৩১ খুস্টা )। 


৩২৪ নদীয়া-কাহিনী 


প্রথম জীবনে ছিলেন পেশাদার পালোয়ান, পরে লাঠিয়াল। দাক্গা-অপরাধে কারাদণিত 
হন। মুক্তির পর মন্কায় যান এবং সেখানে ওয়াহাবি আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। 
দেশে ফিরে ওয়াহাবি ধর্মমতান্গসাবে ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত হন। দরিছ অত্যাচারিত কষকদের রক্ষার জন্য হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে তিতুর 
বিরোধ হয়। নদীয়। ( অবিভক্ত ), যশোহর ও চব্বিশ পরগণা! জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের 
অত্যাচারিত কৃষকদের সংগঠিত করেন । শাসকগোষ্ঠী ও নীলকর সাহেবর! তিতুর 
বিরুদ্ধে যান। তিতুকে দমনের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী নিয়োজিত হয়। নাবিকেল- 
বেড়িয়ায় তিতুর বাশের কেল্লা ইংরেজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে ধংস করেন। তিতু 
নিহত হন। তিতুর প্রধান সহকমী বীর কৃষকনেতা মান্ুমের ফাসি হয় ও সহযোদ্ধা 
১৪জনের কারাদণ্ড হয়। তিতুর আন্দোলন ও বিদ্রোহ গণবিক্ষোভে পরিণত 
হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক ডষ্টব্য বিহারীলাল সবুকার-_“তিতৃমীর', স্বপন বস্থ সম্পার্দিত। 

£১/১৬ £ শিয়ালদহ-কুই্িয়। ( ভায়া বাণাঘাট ) রেলপথ খোল! হয় ১৫ নভেম্বর 
১৮৬২ ( অন্যমতে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ )। প্রাসঙ্গিক তষ্টব্য মীর মশাররফ হোসেন-__ 
“আমার জীবনী” ; দেবীপদ ভট্রাচাধ সম্পাদিত। 

৫৫/৬ £ কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে বাংলা লিপিযুক্ত অন্ররূপ একটি 
'স্বরুণার্থ” কুপ এখনও বিগ্যমান, তবে অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত । 

৫ন/[পাদটীকাঁ ২২ £ আন্লিয়া-_-বাণাঘাটের নিকটবতী এই প্রাচীন জনপদে 
১৮৯৮ খুস্টাবে সেনরাজ লক্ষণূসেনের একটি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তার পাঠ 
অন্নযায়ী জানা যায় যে মহারাজ “অব্বিরাজদমনশঙ্কর” লক্ষ্ণসেন তার তৃতীয় রাজ্যান্কে 
ভাঁছ মাসের নবম দিবলে পৌপু বর্ধনন্ভুক্তির অস্তঃপাতী ব্যাপ্রতটী গ্রাম কৌশিক গোত্রীয় 
যজুধেদীয় কান্বশাখাধ্যায়ী বিপ্রদাসের প্রপৌত্র শঙ্করের পৌত্র ও দেবীদাসের পুত্র রঘুদেৰ 
শমাকে প্রদান করেল। 

৬২/পাদটাকা ৩১ £ সমূত্রগড রাজবাড়ির ধর্যাস্তরিত মুনলমান পরিবারের 
অনুষ্ঠানাদি বিবরণের জন্য প্রাসঙ্গিক দরষ্টবা মোহিত রায়-_সমুদ্রগড় রাজবাড়িতে মহরম 
ও দুর্গাপূজা, 'বূপে বূপে দুর্গা? | 

৬৩/পাদটাকা ৩৭ £ শিবনিবামের পাশ্ববর্তী রুষ্পুর গ্রামে মরমী সাধক জাফর 
খাঁর মাজার অবস্থিত । 

৭৯--১১০ £ নিদীয়ায় বিদ্যা, অধায়ের জন্য প্রাসঙ্গিক জষ্টবায দিনেশচন্র 
তষ্টাচার্য__ বঙ্গে নবান্যায় চ্1 £ বাঙালীর সারত্যত অবদান ।” ৃ 

৮১/১৭ 2 পর্গণ্দশ শতকের বিখ্যাত বিচ্যোৎসাহী স্থলতান রুকন্টা্দীন বারবক 
শাহ (১৪৫৫--১৪৭৬ খুদ্টা্ )--এ র দরবারে গিয়ে সংবর্ধিত হন কবি ককত্তিবাস। 

১২৮/২১ £. নীলদর্পণ'এর ইংরেজি অন্ঠবাদ নাকি শ্রামাইরণ সরকারই 
করেছিলেন বলে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে । 

১২৯/২৭ £ দেওয়ান কাতিকেয়চন্ত্র রায় (১৮২০--১৮৮৫) ১৭২৮ খুস্টাজে নদীয়া, 


নদীয়া-কাহিনী ৩২৪ 


কুষচন্্র রায়ের রাজ্যাঁভিষেক উপলক্ষে রচিত সংস্কৃত পুথি ( এখন বাঁলিনে আছে ) 
“ক্ষিভীশবংশাবলিচরিতং*-এর অন্থবাদ করেননি, ভ্ীর লিখিত 'ও ১৮৭৫ খুন্টাৰে প্রকাশিত 
পক্ষিতীশবংশাবলিচরিত" গ্রন্থ নদীয়ারাজ ক্ষিতীশচন্্র রায় পর্যস্ত নদীয়ার বাজপবিবাবের 
ও বাংলার সামাজিক ইতিহাস । সংস্কত পুঁথিটির ইংরেজি অন্ভবাদ করেন 
সংস্কৃতজ্ঞ জার্খান পণ্ডিত 101. ৬/1171]) 71050) (১৮৩২--১৪৭ খুস্টাব্) এবং ১৮৫২ 
খস্টা্ধে বাঁলসিন থেকে প্রকাশিত হয় । 

১৪৯৫ ₹ ফুলিয়ায় অধুনা কৃত্তিবাস-স্থৃতিস্ত্ নিষ্ষিত হয়েছে । ২৭ চৈত্র 
১৩২২ বঙ্গাধে আশুতৌষ মুখোপাধ্যায় এই স্বৃতিন্তম্তের ভিত্তি স্থাপন করেন । এই 
শৃতিত্তস্তের পাদদেশেই প্রতিবছর মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথির পরের রবিবারে কৃত্তিবাস- 
স্মরণৌৎ্লব হয়ে থাকে । এখানে সরকার-পোষিত “কিত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি 
হল কাম মিউজিয়াম নামে একটি গ্রন্থাগার আছে । এখানে বামায়ণ-সংগ্রহ আছে। 

১৫৯১৮ £ ত্রাঙ্ষণী পূজা ব্রহ্ষাণী পূজা । নদীয়ায় মনসার লোকায়ত নাম 
বদ্ধাণী। নাকাশি'দ। থানার ব্রহ্ধাণীতলায় শ্রাবণ-সংক্রান্তি তিথিতে ব্রহ্মাণী পূজা 
কয়। সাঁপখেলা হয়, শোনা যায় ঝাঁপান গান, মনসাপুরাণের গাঁন। 

১৬৪)৩২ : কুলিয়া_কলামী থানার অন্তর্গত । প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের 
রুষণচতুর্দশী তিথিতে এখানে অপরাধভঞ্জনের মেলা বসে। শ্রীচৈতন্য কুলিয়ায় এসে 
এখানকার বৈষ্ণবনিন্দুক ও বৈষ্ণববিদ্বেষী দেবানন্দের অপরাধমার্জন। করেছিলেন, 
'বৈষ্ণবদের কাছে তাই কুলিয়। 'অপরাধভঞ্নের পাট? বূপে পরিচিত । 

১৬৬/১৬ £ প্রীয়াগ-_প্রয়াগ, তীর্থস্থান । 

১৬৮২ £ সিথিল-_-শিথিল। 

১৭২1৮ £ মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭--১৯১২) বাংলাভাষা ও সাঁহিতোব 
ইত্তিহাসে এক উজ্জল নাম । “বিষাঁদসিন্ধ' ও “জমিদার-দর্পণ” প্রভৃতির রচধি'তা হিসাবেই 
শুধু তিনি খ্যাত নন, মৃসলমান শিশুদের প্রথম পাঠ-গ্রন্থ “মুনলমীনের বাংলা শিক্ষা”-র 
( ১ম ভাগ, ৯য় ভাগ ) রচয্িতা হিসাবে বাংলার আর এক বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত । 

১৭৫/২০ £ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির কাছে আমিনবাঞারে ব্রাক্ষমমাজ (দালান) 
মন্দির অবস্থিত, কিন্তু বর্তমানে কোনও ক্রিয়াকলাপ এখানে হয় শী। শাস্তিপুরে 
ব্রা্মসমীজ মন্দির আছে । এছাঁড়ী, বতমানে নদীয়ায় অন্যত্র কোথাও ব্রাঙ্মলমাজ মন্দির 
নেই। 

১৮১__১৯১ £ প্রীচৈতন্ত-প্রবন্তিত গৌড়ীয় বা নববৈষ্ণব ধমের লৌকিক শাখাসমূহ 
: ( করীতজা, সাহেবধনী প্রভৃতি ) উদ্ভুত ও বিকশিত হয়েছিল অবিভক্ত নদীয়। জেলায় । 

বর্তমানে নদীয়। জেলায় এই সব লৌকধন কেন্দ্র হল : 
কর্তীভক্ঞা-_ঘোষপাড়া ( কল্যাণী থান! )১ এখানে দৌলপুণিমায় মতীমার মেল! 
সে । 

সাহেবধনী__বৃত্তিহদ ( চাপড় থানা )। 
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বলরামী-_নিশ্িম্তপুর ( তেহট থানা )। 

ধুশী বিশ্বাসী--ভাগা ( কালীগঞ্জ থান! )। 

কর্তাতজা লোকধর্ম সম্পর্কে “নদীয়া-কাহিনী”-লেখকের বিরূপ ধারণা থাকায় 
তিনি সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি । প্রাসঙ্গিক দষ্টবা সুধীর চক্রব্তী--দাহেবধনী 
সম্প্রদায় তাদের গান? | 

১৮১/৯ £ অপ্র্বীপ-_অগ্রতীপ। বর্তমানে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত, গঙ্গাতীরবর্তী 
জনপদ । এখানে বারুণী তিথিতে মাহেবধনী লোকধর্মসন্প্রদায়ভুককদের মেলা বনে। 
তক্তের! গরুর গাড়িতে আসে-যায়। বাংলার অন্ত কোন মেলায় এত গকুর গাড়ির 


সমাবেশ হয় না। 
১৯৪/২৩ £ ঘোষপাড়া-কলাণী-সীমাস্ত রেলপথে ঘোষপাড়াযর় রেলস্টেশন 


হয়েছে। 

১৯1২৯ : তেহট্র--১৪৯৪৭ খুস্টাবখে দেশভাগের পর তেহট থানা নদীয়ার সদর- 
উত্তর মহকুমা ভুক্ত । তেহট্ গ্রামে এখন তেহট্ট থানার সদর দর্চর অবস্থিত । 

১৯৫/৩ : কৃষী__কৃষি। 

১৯৫২১ £ সন্দরপুর ম্বন্দলপুর নামে পরিচিত । গ্রামের দাস-সরকার পরি- 
বারের পারিবারিক বিগ্রহাদি কেন্দ্র করে ফাল্গুনী দোলপূণিমায় মেলা! বসে। এছাড়া, 


তুলসীবিহারমেলাও বসে। 

১৯৫/২৫ : গোস্বামী দুর্গাপুর-_কৃ্টিযা জেলার অন্তর্গত | 

১৯৬/১১ £ বণেন্দু- বাণেন্দু | 

১৯৭/৩২ £ ব্রাঙ্মণীতলা-ব্রদ্ধাণীতল। ( নাকাশিপাড়া খানা ) : 

১৯৭/৩৩ £ বীরহী-_-বিরহী ( হরিণঘাটা থান! )। 

২০৫/ পাদটীকা ১২ : প্রস্তরমৃ্তিটি অগ্যাবধি বিদ্যমান । বিষুঃুত্তি-উচ্চতা 
ও প্রস্থ ১৪ মি৮৬ন সে. মি.। দণ্ডায়মান চতুভু জ, বাম হস্তদ্য়ে শঙ্খ ও চক্র, দক্ষিণ 
হস্তদ্বয়ে গদ! ও পদ্ম । মস্তকের দুই পার্খে দুটি উড্ভডীগ্মান গন্ধাবের ক্ষুদ্র মৃন্তি এবং 
পাদদেশের ছুই পারে চামরব্যজনবতা! দুটি নারীযৃত্তি। বর্তমানে শিবূপে পূজিত এবং 
চৈত্রসংক্রান্তিতে এই মৃত্তিকে কেন্দ্র করেই এখানে গাজন উৎসব হুয়। 

২০৬/৯ £ বেদশর্তত- বেদগঞ্ড | 

২০৬১৯ £ সেনরাজ বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্তপ্রথা সৃষ্টির কাহিনী ইতিহাসসম্মত 
নয়। এঁতিহাসিকের! এইমত গ্রহণও করেননি । সেন আমলের সাহিত্ ও তাম্রশাস- 
নাঁদি থেকে কৌলীন্ত প্রপার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। আবার, আদিশুর কীহিনীও গৃহীত 
হয়নি । সেনরাজদের পূর্বেই বাংলায় ও মিথিলায় ব্রাঙ্মণসমাজে কৌলীন্ক প্রভাব ছিল। 
সম্প্রতি আবিষ্কৃত পালরাজ তৃতীয় বিগ্রহপাল (রাজত্বকাল আ ১০৪৩--১*৭* খৃষ্টাৰ) 
“এর বনগা ৪ তাম্রশাসনের পাঠ থেকে জান গেছে যে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতব্রাক্ষণদের সঙ্গে”: 
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উর রিাদগাারীদীযি। উৎপত্তি ও কুলজীসাহিত্যের উদ্ভব 
হয়েছিল৷ 

হিন্দআমলে সেকালের সমাজে রাজাই ছিলেন সমাজের কর্তা, সমাজপতি। 
রাজা সমাজ পরিবর্তন সহজেই করতে পারতেন। কিন্তু বাংলার হিন্দুসমাজ পরিবর্তনে 
সেনরাজ বল্লালসেনের কোনও ভূমিকা বা অবদান-__ইতিহাস-উপাদানের মাধ্যমে 
প্রমাণিত হয় নি। 


.. ২০৯/২৩ : মুদ্রিত পঞ্জিকার পূর্বে পুঁধি-পঞ্ঠিকা ( হস্তলিখিত ) প্রচলিত ছিল। 
পুথি-পপ্সিকার লিখন-পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ £ 


৭ ৯ 


৪ ১৬ ৫৫ 
১৩ ২৭ ২৭ 
৯ ৭ ৮ 


তিনটি ককন্তেব অঙ্গের ব্যাখা। £ 

প্রথম প্র £ +-বার ( অর্থাৎ শনিবার ), ৪--তিথি ( অর্থাৎ চতুর্থী ), ১৩-_দণ্ড 
ও এ--প্ল। 

দ্বিতীয় স্তম্ভ; ২_-ভরণী নক্ষত্র, ১৬-_দণ্ড, ২৭-_-পল ও ৭-__বিষ্টকরণ । 

তীয় স্তম্ভ ; ১-বিত্ৃম্ত যৌগ, ৫৫--দণ্ড, ২৭--পল ও ৮-_মাসের তারিখ । 

প্রথম বাংল! মুদ্রিত পঞ্জিক! প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃস্টান্ে অর্থাৎ ১২২৫ সালে । 

সেকালের সমাজ বিবাহে লগ্মপত্র ( পাত্র পাত্রীপক্ষের চুক্তিপত্র ) বাবস্থ। প্রচলিত 
ছিল, লগ্রপত্র লিখতেন লগ্রাচাধ ব্রাঙ্ধণের। | 

২১০1৭ £ ষোড়শ শতকের নবন্বীপের প্রখ্যাত ম্মার্তপপ্ডিত রুনন্দন ভটাচার্য স্বাদশ 
শতকে জীমৃতবাহন রচিত 'দায়ভাগ" গ্রন্থের টীকাসহ বহুবিধ স্থতিতত্ব, তীর্থবাত্রাবিধি ও 
দায়তব প্রতৃতি গ্রন্থ বচন কবে সমগ্র ভারতে প্রমিছ্িলাভ করেন এবং তার পু'খির 
নির্দেশ-বিধান আজও বাঙালী হিন্দুসমাজে স্বগ্রচলিত । 

২১০/১৬ : কৃষ্ণচন্দ্র সহ অন্যান্য নদীয়ারাজদের অত্রাঙ্মণ শিল্পীদের ( স্বৎশিল্পী, 
ভাস্বর, বয়নশিল্পী, কাংস্তশিল্পী প্রভৃতি ) ভূমি দীনপত্রের সন্ধান আমব্ব! পাইনি । 

২১২৮: কীত্তিবাস--কত্তিবাস | 

২১২/৩৪ £ নমদীয়ারাজ কষচন্দ্র ছিলেন নবন্থীপ, অগ্রন্থীপ, চক্রন্বীপ (চাকদহ) 
ও কুশদ্বীপ ( কুশদহ ) হিন্টুসমাজের প্রধান এবং রক্ষনশীল ব্রাহ্মণাসংস্কৃতির ধারক-বাহুক । 
স্বভাবতই শ্রেণীন্বার্থে তিনি সমাজকে চালনা করতেন । দেওয়ান কান্তিকেয়চজ্জ বার 
ভার “ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন ; “জা কৃষ্ণচন্দ্র. স্বদেশের কোনো 
কলুবিত বাবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই।-..তিনি-কোনো।...ব্যক্তি 
স্বদেশের কোনে! দুষিত ও অহিত বাবহার নিরাকবণে বত্ববান হইলে, ভীহার চেষ্টা বিফল 
 কবিয়। দিয়াছেন । 
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২১৩/৪ £ নিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে নদীয়ারাজ-নিংহাসন অধিকার প্রসঙ্গে 
উল্লিখিত “ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' দ্রষ্টবা | 

২১৩/১০ £ নদীয়ায় অষ্টাদশ শতকে *থেউড়' লোকগান স্প্রচলিত ছিল। 
ভারতচন্ত্র লিখেছেন : “নদে শান্তিপুর হৈতে খেড়, আনাইব / নূতন নূতন ঠাটে খেড়, 
শুনাইব ।” খেউড় থেকে আখড়াই গান উদ্চুত ও বিকশিত হয়। আখড়াই গানেরও 
জন্মস্থান নদীয়া ৷ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন £ “সর্বাগ্রে শাস্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা] আখডাই 
গাহনার স্থ্ট করেন ।” আখড়াই গানেরই বিবন্তিত রূপ-_তর্জা লড়াই "ও কবিগান । 
নদীয়ারাজ রুষ্কচন্দ্রের যুগে রসকচির মান ছিল রাঁজসতভাকেন্ছ্রিক । সামস্ততম্ 
প্রভাবিতেরা স্বভাবতই অল্লীলতা উপভোগী ছিলেন, অন্নরুক্ত ছিলেন। 

২১৩/১৭ £ প্রাসঙ্গিক দষ্টব্য মোহিত বায়__“কুঞ্চনগরের কামান নিশাণশিল্প ধাবা”, 
কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯১। 

২১৫/৩০ £ বায়বাশ-_রাইবেশে। প্রাসঙ্গিক ড্রষ্টবা মাহিত বায়--নদীয়ার 
লোকন্বতা রাইবেশে ও জটাই সর্দার” কৌশিকী, শারদীয় ১৩১২ । 

২১৬/৮ £ প্রাসঙ্গিক ন্মরণীয়-_শাস্তিপুরের অমিত বলশালী বীর আশানন্দ “ঢ'কি 
( মুখোপাধ্যায় )। অসামান্য শারীরিক ক্ষমত। ও বীরত্বের জন্য তিনি আজ প্রবাদ- 
পুরুষ । 

২১৬/২৬ £ তরবেতর-_তরহ -বে-তরহ, অর্থাৎ হরেক রকম বা নানা গ্রুকর । 

২১৭/২৮ বাংলার সঙ্গীত ইতিহাসে কষ্জনগর বাজবাড়ির ভূমিকা উল্লেখা 
উজ্জল । “বাঙ্গালীর বাগসঙ্গীতচা' গ্রন্থে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ বা*লার 
রাগসঙ্গীতচর্চার প্রচলনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় রুষ্নগবের রাজসভারও বিশেষ দান আছে। 
--'মহারাজ কষ্চন্দ্রের সময় থেকে এই দরবারের সঙ্গীতচর্চ৷ বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বর্তমান ছিল।, কৃষ্ণনগর রাজদরবাবে ব্লুপদ খেয়াল 
টগ্সা প্রভৃতি বাগসঙ্গীতচর্চার প্রচলন ছিল। পাখোয়াজ চর্চাও হত । 'ভারতচন্ত 
'অন্নদামঙ্গল"' কাবো রুষ্নগর রাজদরবারের উচ্চমানের সাঙ্গীতিক পরিবেশের বিশদ 
বর্ণনা দিয়েছেন । 

২১৯/২৪ £ নদীয়ায় সতীদাহপ্রথা, সহমরণ, অন্থমরণ 'ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত খোর 
জন্য প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য 'নদীয়া-কাহিনী, লেখক কুমুদনাথ মল্লিক লিখিত “সতীদাহ, 
এবং স্বপন বন্ধ লিখিত “সতী'। নদীয়া জেলার সতী পরিষংখান : ১৮২৩ 
ধৃস্টাবে ৫৯জন সতী হন, ১৮২৪ শুস্টাব্ধে ৭৩ জন সতী হন এবং ১৮২৫ খুস্টাবে 
৬০ জন সতী হন ( এই ৬* জনের মধো ব্রাহ্মণ ৩৭, কায়স্থ ৮, টব ২ ও অন্যান 
তাতী, বেনে, গেয়ালা, তেলি, সদগোপ, নাপিত ও সেকরা 5৩)। রে 
সতীদাহ স্থান : নবন্থীপ, শাস্তিপুর, ফ্ুলিয়া, স্রখসাগর ( অধুন| গ্গাগর্তে লুপ্ধ ), চ 
বিষপুফরিণী ( বেলপুকুর ) ও মাণিকাডিহি ( কালীগঞ্জ থান] )। 

২২৯|৫ ; নধীয়ার মাণিক্যডিছি (কালীগঞ্জ থান ) গ্রামে বৈষ্ব-গোস্বাযী বংশের 


নদীয়া-কাছিনী ডি 


শক্্ীদেবী ১৮২৭ ধুস্টাবে গঙ্গাতীরে সহম্বতা হন, তার পরিতাক্ত শাড়ি (“দতীর শাড়ি' 
পামে পরিচিত ) মহাসমাদরে গোস্ামী-পরিবারে রক্ষিত। 
২২১/২১ ১ নদীয়ার মিষ্টান্ন বিখ্যাত। কুষ্ণনগরের সরপুবিয়া, সরভাজা, শাস্তিপুরের 


শিখু তি, রাণাঘাটের পান্তয়া, মুড়াগাছার ছানার জিলাপী ও মাজদিয়ার ফকাচাগোল্সার 
পামডাক আজও আছে। 
২২৩/ পাদটীকা ৬ : কামানের বুকে খোঁদিত বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত লিপির সঠিক 


জয় 
কালিকা ৷ 
অখণ্ড-"""তৎসৎ | 
শ্রযুত রুফ | শ্রীযুত 
চন্দ্র বায় বলরাধ 
মহারাজ চট্ট্রো উপধা' 
মহাশয় মুদ্রাঙ্ষিত 


সম ০০১ ৯৮১ রস সর 





শরজকিশোর দাস দে কর্মকার 

১১৫৮ ₹ নদীয়ায় এখন এ নিয়ম প্রচলিত নেই । 

১২৫/১১ £ প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টবা কালীকুষ্ণ ভটাচাষ-_“শান্টিপুর পরিচয়, প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভা” এবং ধাঁধিকানাথ মগুল-_শাগ্তিপুর স্থৃতি” 

১১৭।১ : ১৯০৭ খুস্টাবে স্বাধীনতাকালে নদীয়া! জেলার সদর (কুষ্নগর ) ও 
বাণাঘাট মহকুমী ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয । প্রথমে এই জেলার শাম ছিল নবদ্বীপ, পরে 
হয় নদীয়া । নদীয়া জেলার মেহেরপুর ( করিমপুর ৪ তেহট্র থানা! ভারতের সঙ্গে 
যুক্ত হয় ), চুয়াডাডী ও কু্িয়া মহকুমা তৎকালীন পৃধপাকিস্তানের (বর্তমান 'গণপ্রজা- 
তৃম্তরী বাংলাদেশ” ) সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমে এই জেলার নাম ছিল নদীয়া, পরে হয় 
কুষ্টিয়া। আবার ১৮৪ খুস্টানে পৃধতন কুয়া জেলা কুক্িয়া, চুয়াভাঙডা ও মেহেরপুর 
জেলায় বিভক্ত হয় ( এই তিনটি জেলার ১২টি থান] ১২টি উপজেলায় পরিণত হয় )। 

১২৮/১৮ £ বাগোয়ান_-বত্তমানে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার বাগোয়ান 
ইউনিয়ানের অন্তভুক্ত গ্রাম । 

২১৮/২৪ (ও ২৯৮/২৯, ) £ ভাবানন্দ-_ভবানন্দ | 

১২৮২৬ £ কাননও-_কালুনগোজমির হিসাবরক্ষক কর্মচারী বিশেষ । 

১২৮/৯৪ : মাননিংহ-প্রতাপাদিতা যুদ্ধ-কাহিনী ইতিহাস-আশ্রিত নয় । প্রখাাত 


৩৩০ নদীয়া-কাহিনী 


এঁতিহাদিক বছুনাথ সরকার ফারসী ইতিহাস-পুধি 'বহাবি-স্তান-ই-ঘাইবী” ( রচিত" 
আলাউদ্দীন ইস্ফাজানী শিতাব খা, ছদ্পনাম--ঘাইবী, ডাকনাম মির্জা নথন ) 
থেকে প্রতাপারদিতা সম্পর্কে নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাতে জান! যায় 
যে মানসিংহ মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯৪ থৃস্টাব্ে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত 
হন এবং ১৬০৫ খুস্টাবে আকববের স্বৃতা পর্যন্ত এই পদে বুত ছিলেন। জাহাঙ্গীর সমআাট 
হবার পর ১৪ অকটোবর ১৬০৫ মানসিংহকে এই পদে বহাল রেখে বাজধানী দিল্লী থেকে 
বাংলায় প্রেরণ করেন । কিন্তু জাহাঙ্গীর কষেকমাসের মধো বর্ধমানের শের আফগানের 
বেগম নৃরজাহানন্ছে হস্তগত করার জন্য কৃতবুদ্দিন খাকে মানসিংহের স্থলে ন্ববাদার নিযুক্ত 
করেন। মানসিংহ বাংলা ত্যাগ করেন, আর ফিরে আসেননি । কাজেই মানসিংহ 
প্রতাপাদিত্যকে বিনাশ করলে ১৬০৬ খৃস্টাব্েব মধ্যেই ঘটত । অথচ, ২৬ এপ্রিল ১৬০৯ 
তারিখে প্রতাপাদদিতা বাংলার স্বাদার ইসলাম খাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েকদিন 
পরে যশোহরে ফিবে যাবার অগ্লমতি পান । উল্লিখিত “বহারি-ন্তান-ই-থাইবী' পু'ঁঘিতে 
( মোট পষ্টাসংখা ৬৫৬ ) ১৬০৮ থেকে ১৬২৪ পর্যস্ত বাংলার ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। এই প্রীমাণা পুথি থেকে জানা যায যে রাজশাহী জেল|র শাহপুর থানার 
আন্তেয়ী নদী'তীরবত' বস্তপুর গ্রাম প্রতাপাদি'তা বাংলার স্রবাদীর ইসলাম খার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে ছযটি হাতি, নান মূলাবান দ্রবা, কপ, অগ্তর ও নগদ প্রা পঞ্চাশ হাজার 
টাকা ইসলাম খাঁকে উপটৌকন প্রদান করেন । ইসলাম খা প্রতীপাদ্দিতাকে এই শে 
বিদায় দিলেন যে বধাস্তে ভাটী প্রদেশের জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রতাপাদিতাকে 
মসৈন্যে ইসলাম খার সেনাদলের সঙ্ষে একত্রে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু, শাত স্বীরুত হলে ৭ 
প্রতাপাদিত্য এই শত পরে যথাসময়ে না মানায়, ইসলাম খ প্রভাপাদ্দিতোর বিরুদ্ে 
অভিযান করেন। অভিযানে প্রথমে ইনায়ে খ! অগ্রসর হন, পরে তার সঙ্গে মিলিত হন 
ফারসী পু'ধির লেখক মিক্তা নথন তোপবাহিনী নিয়ে । এই বাহিনীর সঙ্গে প্রতাপা- 
দিত্যের পুত্র উদয়ের তুমুল যুদ্ধ হস । উদয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। মির্জা নথন 
প্রতাপের ছুর্গ জয় করেন। প্রতাপাদিতোর সঙ্গে এই বাহিনীর কিছুদিনের মধ্যেই 
ছিতীয়বার যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্োর পরাজয় ও বন্দিত্ব ঘটে । ন্মতরা" 
মানসিংহ-প্রতাপাদিতা যুদ্ধকাহিনী ইতিহাস-আশ্রিত নয়, প্রমাণভিত্তিকও নয । 

২২৯/২ £ ভাবানন্দ-_-ভবানন্দ 

২২৯/৫ £ মাটিম়ারী-_বতমানে শদীয়া জেলার রুষগঞ্জ থানার বাংলাদেশ- 
মীমান্তবর্তা গ্রাম । এখানে রাজপ্রাসাদের ধ্ব'সাবশেষ ও অবলুপ্ধ । তবে পোড়ামাটির 
তান্বর্ঘমণ্ডিত শিবমন্দির বর্তমান 9 শিবলিঙ্গ ('কদ্রেশ্বর" শিব নামে পরি্ঠিত ) নিতা- 
পৃজি-ত | প্রাসঙ্গিক দষ্টথ। মোহিত বায়--“নদীয়া জেলার পুরাকীন্ডি। | 

১২৯/১২ : জেষ্ঠ-_জোষ্ঠ _ অগ্রজ । ৃ 

২১৯/১৫ ; উতুডা--উখড়। ( নদীয়। জেলার হরিপঘাট। থানার মৌজা ); কুশদহ 
_-কৃশদ্বীপ ( চব্বিশ পরগণ! জেলার বন? থানা অবস্থিত )। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৩১. 


২২৯/২৩ : রেউই - রেবতীবলরামের স্ত্রী। রুষ্টনগরের পূর্বনাম রেউই। 
২২৯১৭ £ দীগনগর--দিগ নগর (নদীয়া। জেলক কৌতেজানী। খত 
অন্তর্গত )। 

২২৯/৩৪ £ মর্দন] গ্রামের নামকরণ করা হয় শ্রীনগর, বর্তমানে নদী! জেলার 
চাকদহ থানার অন্তর্গত গ্রাম । 

২৩০/১৫-১৬ £ জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীরনগর ঢাক! । 

২৩০/১৭ ; এই “ম্থুনিপুণ পূর্তকার্যক্ষম স্থপতি” ছলেন আলা বখ শ, ভীব্ব মাজার 
ক্ুষ্নগর রাজবাড়ির অদূরে পীরতলায় অবস্থিত | 

২৩০/২১ £ প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায় সম্পাদিত-_সংস্কৃত “ক্ষিতীশবংশীবলি 
চরিতং” | 

২৩০/২৪ : জেষ্টা-_জোষ্ঠ। 

২৩০/৩০ £ কিন্তীমান-কীতিমান । 

২৩৩1১ £ কুষ্চন্দ্রের রাজসভার বিদূষক গোপাল ভাড়ের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক 
আছে। ওাবতচন্দ্র তার “অন্নদামঙ্গল” কাবো কৃষ্চচন্দ্রের বাঁজসভার বর্ণনা দিয়েছেন 
কিন্তু গোপালভীডের উল্লেখ করেননি । 

২৩৩/৭ : দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায় এই প্রসঙ্গে তার “ক্ষিতীশবংশাবলিচরি'ত” 
গ্রন্থে লিখেছেন : রাজা কুষ্চন্দ্র'"" "স্বদেশের কোনো কলুষিত বাবহার পরিশুদ্ধ করণে 
কখন হস্তক্ষেপ কবেন নাই । ***তিনি'*'কোনো'**বাক্তি স্বদেশের কোনে দূষিত ও অহিত 
বাবহার নিরাকরুণ যত্ববান হইলে, তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন ।” কৃষ্ণচন্দ্র 
বালাবিধবার পুনবিবাহে সম্মত ছিলেন ন।। 

২৩৪/২ £ দেওয়ান কাণ্তিকে়চন্দ্র বায় তাঁর “ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিতঃ গ্রন্থে 
লিখেছেন : “**বাজ। কুষ্চন্দ্র এই রাজবিপ্লবের প্রবর্তক''ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
"লোকেরা তাহাকে নেমকহারাম কহিত।+'*এই রাঁজবিপ্রব পংগঠন বিষয়ে রাজা 
রুষচন্দ্রের যে বিশেষ যত্ব ও সংশ্রব ছিল, তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে ।” 
ক্লাইত-প্রদত্ত কামানগুলি আজও কষ্চনগর রাজবাঁড়িতে আছে.। একটি বিশাল তোপ- 
কামানের পাপপীঠের লিপি £ 6185569 000. 191656101060 ৮% হ.010 011৬৩, 1757. 

২৩৫১ £ কুবাহার--কুবাবহার। 

২৩৫:৪ £ এই দানপত্রের পৃণপাঠ দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রা8ই লিখিত “ক্ষিতীশ- 
বংশাবলিচরিত' গ্রন্থের সপ্তদশ অধায়ে আছে। 

২৩৬/২১ £ নদীয়ারাজ গিরীশচন্দ্র রায় কতৃক কঞ্চনগবে প্রতিষ্ঠিত আনন্দময় 
শিবমন্দির ও আনন্দময়ী কালীমন্দির এবং নবন্বীণে প্রতিষ্ঠিত ভবতারণ শিবমন্দির ও. 
ভবতাব্বণী কালীমন্দির আজও বর্তমান । 

২৩1১৭ £ ক্ষৌনীশচন্দ্র বায় ( ১৮৯*-১৯২৮ )-এর পর বংশলত! £ সৌরীশচন্দর__ 
লৌমীশচন্দ্র-_মণীশচন্দ্র। 


৭৩৩২ নদীয়া-কাহিনী 


২৩৭/২৫ £ ১২০২ খুস্টাবে বখতিয়ারের আক্রমপ-অভিযানের ফলে লক্ষ্ণসেনের' 
'নবন্ধীপ থেকে পলায়নে হিন্দুরাজত্বের অবসান হয় । ১৭৫৭ খুস্টাবে পলাশীর যুদ্ধে নবাব 
সিরাজদ্দৌলার পতনের ফলে মৃসলমান রাজত্বের অবসান হয়। আবার এপ্রিল ১৯৭১ 
পৃস্টাৰে অবিভক্ত নদীয়ার মুজিবনগরে (বর্তমানে বাংলাদেশভুক্ত) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 
'নাষে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সুচনা হয়। স্তরাং বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে 
বৃহত্তর নদীয়া ভূখণ্ডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । 

২৩৭/৩১ : মনোমোহন ঘোষ নিশ্সিত বাসভবনে এখন কুষ্লগর কলিজিয়েট স্কুল 
প্রতিঠিত । কুষ্ণনগর কলেজ ১৮৪৬ খুস্টবে ও ক্ুঞ্নগর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫৬ 
খুস্টাৰে স্থাপিত হয় । 

২৩৯/৮ £ হবরধাম রাজবংশের সঙ্গেই একমাত্র কঞ্চচন্দ্রের সাক্ষাৎ বক্ত-সম্প্ক 
বিদ্কমান । হরধাম শাখায় রুষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ বংশধর যোগেশচন্দ্র বায় এখন রাণাঘাট 
ছোটবাজারে বসবাস করেন ৷ হরধামের চিন্তয়ী কালীমূত্তি এবং স্বখসাগর (চাকদহ 
খানার গঙ্গাতীরবর্তী এই গ্রাম অধুন। গঙ্গাগর্ডে বিলুপ্ত ) গ্রামের উগ্রচন্তী (বা সিচ্ছে- 
শ্বরী ) কালীমৃত্তি এখন রাণাঘাটে যোগেশচন্দ্র রায়ের আবামে দালান-মনিিরে প্রতিষ্িতা 
'ও নিত্যপৃজিত! । 

২৪১/১৯ £ নদীয়৷ জেলার রুষ্ণগঞ্জ থানার চূর্ণীনদীতীরবর্তী গ্রাম শিবনিবাস। 
এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের বাজপ্রাসাদ ধ্বংসন্ঠুপে পরিণত । এখন পাঁচটি মন্দির বতমান। 
এখানকার সবচেয়ে উচু দেবালয়্টি সাধারণের কাছে “বুড়োশিব'-এর মন্দির নামে 
পরিচিত । শিবের আন্নষ্ঠানিক নায় 'বাজরাজেশ্বর' । দেবালয়টি বাংলায় প্রচলি'ত 
মন্দিররীতির কোনও শ্রেণীতে পড়ে না । অষ্টকোণ প্রস্থচ্ছেদের এ দেবগুহের শিখর 
ছত্রাকার ! খাড়া দেয়ালের প্রতি কোণে মিনার ধরনের আটটি সরু থাম নির্ঝিত 
হয়েছে । স্থাপতোবর দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় এই আলংকারিক স্তপ্তগ্ুলিতে মূসলমানী 
প্রভাব স্ম্পষ্ট। উত্তরদিক ছাড়া আর তিনদিকে প্রবেশদ্বার আছে। প্রবেশছাবের 
'খিলান ও অবশিষ্ট দে ওয়ালে একই আরুতির ভরাট করা নকল খিলানগ্ুলি 'গথিক'- 
রীতির স্মারক । দক্ষিণদিকের দেওয়ালে উচুততে নিবদ্ধ শিলাফলকে উৎকীর্ণ লিপির 
শুদ্ধ পাঠ £ 

১৬৭৩ 
যো জাতঃ খল্রু ভারতে সুরতরু জেতা দিগীশাং শকে 
সেনানীমুখবাজিবাজবিলম্ত সংখ্যাবতী দমপুরে । 
কুতা মন্দ্রিষিন্দু চু্িশিখবং ভূপাল চূড়াম্মণি 
ক্র আযুত রুষচচন্্র পতি: শস্তুং সমস্থাপত্নত ॥ ৰ 

অর্থাৎ ১৬৭৬ শকাব্দ ( ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ) ইনদু চষ্বী শিখরযুক্ত মন্দির. নিমাণ করে 
প্বপশ্রেষ্ট রষ্চচন্্র এখানে শস্থু (শিব )-কে প্রতিষিত করেছিলেন। | 

৬ ফুট (১.৮ মি) উচু, আটকোণা। ভিত্তিবেণির উপর স্বাপিত ও মঙ্গিবের 


ন্দীয়া-কা হিনী॥ ৩৩৩, 


আটটি খাড়া দেওয়ালের গ্রাতিটি প্রস্থ ১৭ ফুট ৩ হঞ্চি (€.৩ মি) ও চড়া সমেত 

সৌধটির উচ্চত। প্রীয় ৮, ফুট (২৪.৪ মি.)। বস্তুত, এত উচু গ্রাচীন দেবালয়' 
পশ্চিমবঙ্গে (এবং বাংলাদেশে) আর নেই। নদীয়ার শ্ীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের 
যোগপীঠ মন্দির, আন্তর্জাতিক কষ্ণভাবনাম্বত সংঘের (13700 ) সমাধিমন্দির ও, 
বেলুড়মঠের মন্দির স্টচু হলেও সাম্প্রতিককালে নিশ্িত। 

কালো পাথরের শিবলিঙ্গটির উচ্চতা ৯ ফুট (২.৭ মি.) এবং 59০8/-সমেত 
বেড ২১ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬.৭ মি.)। পূর্বভারতে এত বড় শিবলিঙ্গ খুব বেশি নেই। 
শিবলিঙ্ষের পাদপীঠে বঙ্গাক্ষরে উতৎকীর্ণ সংস্কৃত লিপির পাঠ : 

ট্রলোক্য প্রভুনাপ্রতিট্টিততয়া। যো৷ রামেণ রামেশ্বর স্তদৎ 
শ্রাছিজরুষ্চন্্র কৃতিনা ভূরাজ রাঁজাভিধাম্‌। 

তৎ দ্বতাম দধতা৷ স্বয়ং ব্রিজগতীনাথোহপি সংস্থাপিতো নামা 
তক্ত পরায়ণ: সমভবৎ ্ররীজরাজেশ্বর্ঃ ॥ 

অর্থাৎ ত্রিজগতে 'গ্রণাধিক রামচন্দ্র কর্তৃক যেমন বামেশ্বর (শিবলিঙ্গ ) প্রতিষীত 
হায়ছিল, তেমনই ঞতী ব্রাহ্মণ কষ্চন্দ্র কর্তক পৃথিবীর বাজার রাজা সংজ্ঞা ধারণ করে 
হিল্দগণতীনাথ (শিবলিঙ্গ ) ভক্তপরায়ণ শ্ররাজরাজেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন। 

বুডোশিব বা বাজবাজেশ্বর শিবমন্দিবের পুবদিকে, কিছু ব্যবধানে, আর একটি 
অপেক্ষারুত ছোট চারচাল! শিবমন্দির আছে । সেখানকার ৭২ ফুট (২.৩ মি.) উচু 
শিবলিঙ্গের নাম 'বাজ্জীশ্বর' । এই শিবলিঙ্গের পাদপীঠেও বঙ্গাক্ষবে সংস্কত লিপি 
উৎ্কীণ আছে । লিপির পা? £ 

যঃ গ্রমানধিগত্য বাজতি মহারাজা দিরাজেন্দ্রতাং 

লক্্মীস্তন্‌ মহিষী হরেরিব মহাবাজ্ীতি সংকীন্তিত! ৷ 
'তৎসংস্থাঁপিত এব দীব্যতি মহ(সাজ্ীশ্বরোহয়ং শন 
খাত; স্তাদ্‌ গিরিশন্তদীশ্বরতয়া! ভক্ত্যা হি যেঃ স্থ।প্যতে ॥ 

অর্থাৎ যে শ্রমান্‌ (স্শশ্রীমন্ত/সৌভাগাযমণ্ডিত পুরুষ-মহার'জ কৃষ্ণচন্দ্র) মহারাজ- 
সমূহের মধ্যে রাজশ্রেষঠরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে অবস্থান করেছেন, হুবিবু যেমন লক্ষী, 
তেমনি তার মহ্ষীও মহারাজ্জীরূপে সংকীতিত হয়ে থাকেন। তীর ভ্বারা প্রতিষ্ঠিত 
মহারাজীশ্বর ( নামক ) এই শিব শোভা পাচ্ছেন (এই) গিরিশ (-শিব) ভার 
ঈশ্বববূপে খাত হোন যেহেতু যিনি (তিনি) ভক্তিসহকারে স্থাপিত হচ্ছেন । 

৪ ফুট (১.২ মি.) উচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এই বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদের 
মন্দ্বিটির প্রতি দিকের দৈর্ঘ ২৬ ফুট ৪ ইঞ্চি (৮ মি. ) ও উচ্চতা! প্রায় ৬০ ফুট (১৮৪ 
মি.)। উত্তরদিক ছাড়! অন্য তিনদিকে ও-বশঘ্বার আছে। পৃবর্দকের ভিত্তির 
গায়ে নিবন্ধ পাথবের অতি সুন্দর প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ £ 

১৬৩৮৪ 
যঃ সাক্ষাৎ কৃতশৈবমৃত্তিবন্তধেশানাং শকে সম্ভবাত, 


নর নদীয়া-কাহিনী 


সুরেজনাথের নামে 58151015080) 81010800181 110100181 ৪1] নির্াক 
করলে গ্রন্থাগার সেখানে স্থানাস্তরিত হয়। প্রাসঙ্গিক ভষ্টবা মনোজ ঘোষ সম্পার্গিত 
_-'রাপাধাট পাবলিক লাইব্রেরী : শতবার্ধিক স্মারকপ্রন্থ', ১৯৮৪ । 

২৫৯/১৭ : পালচৌধুরীদের প্রাচীন স্ববৃহৎ ভদ্রাসন দর্শনীয়। পালচৌধুরীবাড়ির 
বিস্তীর্ণ চৌহদ্দির মধো আছে পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত একজোড়া দক্ষিণমূখী আটচাল। 
শিবমন্দির | কাছেই নাচঘর, সিংহদ্বার ও ভগ্ন জীর্ণ রমা অটালিক1। 

২৬৩/৯ £ কৃমুদনাথ মল্লিক হলেন “নদীয়1-কাহিনী+-র গ্রন্থকার । কুমদনাথের 
একমাত্র সন্তান শট" ন্ছনাথ, তীর স্ত্রী সরোজিনী দেবী । শচীন্দ্রনাথ রাণাঘাটের বিশিষ্ট 
বাক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাণাঘাট পৌরসভার কমিশনার ছিলেন । « অকটোবর 
১৯৬৭ তিনি পরলোকগমন করেন | ১১ ০সপ্টেম্বর ১৯৭৪ তীর স্ত্রীর স্বড়া হয়। তাদের 
চার পুত্রের মধ্যে দেবীপ্রসাদ ও বিজযপ্রসাদ জীবিত, শক্কবপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ মত 
এবং চার কন্যার মধ্যে বাণী | স্বামী ভবানীপ্রসাদ পালচৌধুরী, রাণাঘাট ) ও গীতা 
(স্বামী নির্ধলকুমাব দে, করকেন্তা ) জীবিত!, কলাণী ৪ প্রতিমা মৃগ। 

২৬৫/১ ঃ উল্লিখিত পোড়ামাটির ভাক্্ধমণ্ডিত মন্দিরগুলি পালপাড়ায় অবস্থিত । 
ভারতীয় পুরাতৰ সবেক্ষণ কক সংরক্ষিত চারচাল! মন্্রটি দক্গিণমুখী, এই মন্দিরের 
দৈর্ঘ ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি (৮.১ মি. ), প্রস্থ ২১ ফুট ( ৬.৪ মি. ) ও উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট 
(১২-১ মি-)। গথুজাকতি ছাদ ৭ পোড় [মাটির ভাস্ব্ঘশৈলী বিচারে মন্দিরটি সতেরে' 
শতকের সুচনায় নিশ্রিত। প্রবেশদ্বারের পত্রারুতি খিলানের উপরে ও দ্বপাশে ভাস্কর্য । 
এখানেই আছে রামায়ণের দৃশ্ত-_লঙ্ক যুদ্ধ, বামে রামচন্দ্র ও বানরসেনা, ডানে দশানন 
রাবণ, কুম্তকর্ণ ও রাক্ষমগণ | এ"হ উতরুষ্ট পোঁডামাটির ভাক্গর্য নদীয়ার অন কোন 
মন্দিরে নেই । 

পাঁলপাড়ায় একসময় খাত পণ্ডিতসমাজের বসবাস ছিল। তদের মধেঃ 
্যায়টাক।কার লক্ষমীনারায়ণ নুর্ভসণ, র।মমোহন রায়ের ততাস্িকগুর হরিহরাননদ অবধূত 
€ নন্দকৃমার বিদ্যালঙ্কার ), ব্রাঙ্গদমাজের আচার্য এ প্রথম বাংলা অভিধানকার রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগাশ, রামধন বিগ্যালঙ্কার  কুল্ছনগর রাজসভার পণ্ডিত প্রীধর সাবভৌম প্রমুখ 
উল্লেখা । 

২৬৭/২৮ £ বর্তমানে কলা।ণী থানার অস্ুগতি কাঞ্চনপল্লী গ্রামে অবস্থিত কষ্ণরায় 
বিগ্রাহের দক্ষিণমুখী আটচাল। মন্দিরচি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বু5ৎ আটচাল। মন্দির । 
আয়তাকার-দৈর্ধে ৪৯ কুট ৬ উপ (১৫,১ মি. ), প্রস্থে ৩৩ কুটি ৬ ইঞ্চি (১৯.৩ মি.) 
9 উচ্চতায় প্রায় ৬০ ফুট (১৮৩ মি.) ব্রিখিলানযুক্ত অলিবের পিছনে নর্ডগৃচ 
পোড়াযাটির ভ্রান্কধমণ্ডিত এই মন্দির প্রবেশদ্বার কাষ্ঠনিমিত--পৌবাধ্রিক নকশা 


ক্ষো্দিত। 


২৬৮/১৭ £ নাগেব্গরাম এখন চব্িিশ পরগণা জেলার অন্টটক্কি ও প্রাচীন মসজিদটি 
পরিতান্ত ও ভগ্রদশায় পরিণত | | 


নীয়া-কাহিনী ৩৬? 


২৭০/১ £ স্বখসাগর গ্রাম এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন । 

২৭২/১ £ চুয়াডাঙা এখন বাংলাদেশের অস্তভু-ক্ত। 

২৭৩/১৮ $ অবিভক্ত নদীয়া জেলার নীলবিসত্রোহের নেত্রী ছিলেন প্যারীসুদদরী 
দ্বৌ। তিনি কুখ্যাত অত্যাচারী নীলকর টমাস আইভান কেনীর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ 
সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিলেন । এই নিঃসন্তান বিধব1! ছিলেন কুছটিয়া জেলার 
মীরপুর থানার ( বর্তমানে উপজেল। ) স্দরপুরের জমিদার। তার পিতা 
রামানন্দ সিংহ কুমারখীলির ইংরেজ রেশম কুঠির নায়েব ছিলেন, পরে মুপিদখবাদ নবাব 
সরকারে চাকরী করেন । মীরপুর এলাকায় জমিদারীলাভ করে তিনি সদরপুরে স্থায়ী 
নিবাস নির্মাণ করেন । তাঁর কনিষ্ঠা কন্তা প্যারীস্বন্দরী পিতার জমিদারীর অর্ধাংশ 
লাভ করেন । এই সময় নীলকর কেনী কু্রিয়া অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকার 
জমিদারী ক্রয় করে ব্যাপক নীলচাষ শুরু করেন এবং তীর অত্যাচাঝে জনজীবন অতিষ্ঠ 
হয়ে পড়ে । কেনী বাম করতেন কুছ্টিয়ায় ও শালঘর-মধুয়ায়। কুহিয়া শহরে পুরাতন 
থানার উত্তরে ছিল কেনীর বাসভবন, পরে গড়াই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাঁয়। কেনীর 
কুিয়াস্থিত অপর বাসগৃহও ( বেকী দীলান নামে পরিচিত ) ধ্বংসীভূত । মীর মশাররফ 
হোসেন তার “উদাসীন পথিকের মনের কথা” গ্রন্থে কেনীর অত্যাচারের বর্ণময় চিত্র তুলে 
ধরে লিখেছেন £ 'কেনীর দৌরাত্মে আগুনে দেশের লোক জলিয়া পড়িয়া খাক হইতে 
লাগিল।* কেনী প্যানীস্বন্দরীর ভাড়ল-পোড়াদহ অঞ্চলের ধানের জমিতে বলপূর্ক 
নীলচান্ শুরু করেন । ফলে ছুজনের মধ্যে বিরোধ বাঁধল | চাষী-প্রজাবুন্দ প্যারীন্রন্দ্রীর 
কাছে গিয়ে দিনের পর দিন কেনীর অত্যাচারের কথ। জানাতে লাগল । প্যারীহুন্দরী 
কার নায়েবকে প্রজাদের মাঠের ধান রক্ষার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী নিয়োগের নির্চেশ 
দিলেন। কিন্তু কেনী বাহিনীর হাতে তারা পরাজিত হল, প্যারীহুন্দরীর ভাড়লকুঠি, 
লুস্টিত হল, কেনীর অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পেল । প্যারীসুন্দবীর নির্দেশে দেশী অস্গে 
লজ্জিত অগণিত চাষী কেনীর শালঘর-মধুয়ার কুঠি আক্রমণ করল। শ্রীমতী কেনী 
অজন্ কাচা টাক৷ ছড়িয়ে দিয়ে কেনীকে পালাবার স্থযোগ করে ছিলেন। কেনী 
প্যারীন্থন্দরীর বিরুদ্ধে কুঠিলুঠের মামলা আনলেন। আসামী প্যারীনুদ্দরী সগর্বে 
ঘোষণা করলেন ; 'আমার লাঠিয়াল কুঠি লুঠ করেছে জেনে আমার স্থখবোধ হচ্ছে । 
আমি বাঙালীর মেয়ে-_সাহেবের কুঠি লুঠ করেছি_-এর চেয়ে বেশী সুখের বিষয় আর কী 
সাছে।* একথা শুনে কেনী জানালেন যে প্যারীঝুন্দরীকে যে তার কাছে এনে দিতে 
পারবে তাকে *তিনি একহাজার টাক! পুরস্কার দেবেন এবং পারীহুদ্দরীকে 
গাউন পরিয়ে মেম সাজিয়ে তীর কুঠিতে রাখবেন । এর উত্তরে প্যারীহুন্দরী 
নিভীক চিত্তে জানালেন : 'কেনীর মাথা আম সামনে যে আনবে সে পাবে 
নগদ একহাঁজার টাকার তোড়া ।? প্যারীনুন্দরী প্রতিজ্ঞা করলেন: “আমার 
সমূদয় শ্বীবর-অস্থাবর সম্পত্তি আমি কেনীশ্ছত্যার জন্য রাখলাম ।” প্যারী- 
সুন্দরীর লাঠিয়াল বাহিনী কেনীর শালঘর-মধুয়ার কুঠি পুনর্বার আক্রমণ করে বিধ্বস্ত 


, লু ২২। 


৩) ন্দীয়া-কাহিনী 


সুর । কেনী পালিয়ে ধাচেন। দারোগা খন হয় দাঠিয়ালদের হাতে। পুলিশেরাও 
পালিয়ে যায়। আবার প্যারীকষন্দরীর বিরুদ্ধে সরকারী মামলা শুরু হয়। বিচারের 
গ্রহনে প্যারীহুন্দরীর যাঁবতীয় জমিদারী ইংরেজ সরকার অধিকার করেন: পরে 
পযারীসছন্দরী এই বায়নের বিরুদ্ধে আপীল করে ও বঙ্ছ অর্থ বায় করে জঙগিদারী দে 
পেলেন। কিন্তু তখন তিনি ধণভারে জর্জরিত, ফলে জমিদারীর বিরাট অংশ পন্ুনী- 
বন্দোবস্ত করে দিলেন । পরে প্যারীসন্দরী তার দত্তকপু তারিণীচরণ সিংহকে সমস্ত 
সম্পত্তি দান করেন । নীলকর কেনীর বিক্ুদ্ধে সংগ্রামে প্যারীন্তন্দরী দেবী যে নির্ভীক 
চুমিক' পালন করেছিলেন_তা আজও ক্মরণযষে।গা | প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টবা শা অব 
শওকত আলী--পপ্যারীক্ষন্দবী : নীল বিদ্রোহের নেত্রী”, ছুটি, (ঢাকা 0, ন মে ১৯৮৬। 

২৭৩/৩১ 2 অবিভক্ত নদীয়া জেলায় নীলকরদের যাবতীয় স্থাবর সম্পন্তথির 
অধিকাংশই ক্রয় করেন পাঁলচৌধুরী জমিদারের । নীলকৃঠিগুলিও তাদের অপ্নিকাবে 
আছে। নবহীপ থানার স্বরূপগঞ্জের নীলকর স্তাবি সাহেবের স্তরমা নীলক্টি এখন 
পালচৌধুরীদের বংশধরদের আবাসগৃহ ৷ রুষ্চনগর শহরের একটি নীলকঠিতে ( পন্বর্তী- 
কালে পালচৌধুরী-জমিদারীভুক্তী এখন হোলি ফামিলি উচ্চ বালিক! বিদ্যালয় বস্টিত । 
বষঞ্জনগবে জেল। শীমক ও জেলা জজের আবাসগুহ, বাষ্টীয় বালিক? বিছ্যালয়ের *ল্ন্‌ 
বন এবং জেলা বিদ্য1লয় পর্যৎ, নদীয়ার কার্ধ।লয় একদা ছিল নীলকুঠি। 

২৭৫৫ £ “ষোড়শ শতীবীতে মেহের আলী শাহ শামক এক দরবেশ 
স্থাপন করেন বলে কিংবদন্তী আছে |” তু. সৈয়দ মৃতীজা আলী-বৃহীয়ার কথ, পদিয়। 
পাবলিক লাইব্রেরী ৭৫ বছর পূত্তি ম্মারকগ্রন্ত, ১৯৮৫ | 

দিনেন্দ্রকম[র রায়ের ( ১৮৬৯--১৯৪৩ ) জন্মস্থান মেহেরপুর | 
*পৃল্লীচিন্র” 'পল্লীবৈচিত্র্য', *শল্লীকথা, “পশ্লীবণৃ” ৩ পিজীচবিন গ্রন্থগুলিতে হাহ রপুর 
অঞ্চলের জন-ইন্ভিহাসের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান গাছে । ্‌ 

১৭৮/১৮ ২ মেহেরপুর পৌরশহরের তৈধবনদ-তীরবন্তী মালোপাড়ায় ( মেহেরপুর 
মৌজা, দাগ ১৯২৩, জমির পরিমাণ-'৬৫ শতক, দাতা-জমিদার ক্বন 
মখোপাপ্ায় ) বলরাম হাঁড়ির আখড়া আজ এ ভীর্ণদশায় বর্তমান । এখানে আদচালা। 
মন্দিরের অবয়বে বলরাম হাড়ির সমাধিগৃহ । বারণী ভিগিতে এখানে বলরামী 
সম্প্রদীয়ের বাৎসরিক উৎসব শন্প্রুত হয়ে থাকে । বলরামের পাদুকা অপ, 
স্নশেষ পাদুকা-সেবাই'ত বৃন্দাবন হালদার ৮ বছর বয়সে ১৯৮৫-তে দেহ রেখেছেন । 

২৮1৩৪ : মেহেরপুরে আজ ৪ বেলপথ হয়নি । করিয়া ও চুয়াডাড থেকে 
পাক মড়কপণ আছে। 

১৮০1১১ £ দেওয়ান গঙ্গাগোবিনট গিংহ ছিলেন ইল্ট ইত্ডিয়া কোম্পা্ির দেগয়ান 
ও মুণিদীবাদের কান্দী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । জনক্ষতি অঙ্ঠসারে বিষুরিয়া। দেবীর 
তিবোৌধানের পর বাকুড়া-বিষুপুরের প্রখা।ত মল্সরাজ বীর হাম্ছির ( বাজত্বকাল 
১৫৯১-১৬১৬ খু. ) নবন্ধীপের বামচন্ত্রপুর (প্রাচীন মায়াপুর ) এলাকায় কালে! পাঁপবের 


*₹ শহর 


এপ এনেলি 
ক) পরী ্ 


ষ্€ 


নদশয়া-কাহিনী ৩৩৯ 


মহাপ্রথ মন্দির নিমাণ করেন । প্রসঙ্গত স্বর, ধর্প্রাণ এই মন্জরাজ প্রননিবাস আচাষের 
রর কালক্রমে, হাঙ্বির-নি্সিত মন্দির ধবংল হয়ে গেলে, সেখানেই 

২২ লাল পাথরের ৬* ফুট উচু একটি নবরত্ব মন্দির নিমীণ করেন । 
এই মন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন। এই মন্দির সম্পক্কিত তথ্য পাওয়া যাবে বঙ্গ 
সবার গ্রকাশিত [617৫1607191 4৯115000180 01 3010581+ গ্রন্থের বষ্ট অধ্যায়ে ৬-৭ 
পায় ০21০4. [২০৬০৬ পত্জিকায় (১৮৪৬ খু, পূ, ৪২৩ ), এবং “সমাচার দণ? 
সাপ্তাহিক পত্রিকায় (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ খু. )। অগ্ঠমিত হয়, ১৮২০ খুস্টাব্দের বিধ্বংসী 
বঙ্গায় এই মন্দির অবলুপ্ঠ হয়। সম্প্রতি নবদ্বীপের বামচন্দরপুর ( প্রাচীন মীয়াপুর 
»লাকায় ভারতীয় পুরাতব সর্বেক্ষণ পূরাঞ্চল চক্র প্রত্সমীক্ষায় ও প্রাথমিক 
উৎখননে মহ্ছণ কাঁলো। কষ্টিপাথরের তৈরি স্থপত্য-নিদর্শনের সমন্ধীন পেয়েছেন । পাথবের 
আকার ৬০১৪০১৫৪ সেন্টিমিটার এবং এই স্থাপত্য নিঃসন্দেহে ঘুষের তৈবি কিন্তু 
কান লেখ (17501100600) বা অন্য কোনও পাথুরে প্রমাণ মেলেনি--য। থেকে 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই স্থাপত্য বীর হ্থান্থির প্রতিষ্ঠিত মহাগ্রভু-মনিন্র | 
অন্টসন্কীন চল ,হ। 

৯৮১,৭ £ জঙ্ছ,মগর-_-জাননগর বা জাহান্গবর, বর্তমানে বর্ধমান জেলার পুবস্থলী 
নার অস্তর্গত। এখানকার মনসাপৃজ। বিখ্যাত ও প্রাচীন । জনঞ্রতি যে টাদস গলগর 
একি এখানেই সবপ্রথম মনসাপৃজা করেন ।। এখানে 'একটি মন্দিরে মনসাবেদী বা 
খান বহমান । কথিত আছে যে এই স্থানেই জহুমুনি এক গখডুষে গঙ্গাকে পান 
করেছিলেন, ভার নামেন স্থাননাম। “সমাচার দর্পণ পত্রিকার ১৪ আগস্ট ১৮১৯ ৪ 
২৭ লবেগ্ছর ১৮১৯ সংখা য় এখানকার মনসা তথ। ব্রদ্ধাণী পূজার বিবরণ আছে। 

১৮১/১৮ : 36159] 1015110 02826006015 : /১1014 11910) 
চষ্থে এ. নু ০ 028756 লিখেছেন 2৮116 ঠা9015001060 ৬151 ০1 
01010) 91 £17812170 1101551011981195 10 ৩ ৫1507101 ০০০1৩ 177 1822, 
%1101) 1%165515. [711], ড21061) 21101171211 01 1180 1010011 1811551011901% 
9০০1619 *$০101 0 92101001710 569 /11601161 1 ৬০1৫ 17946 ৪. 90102016 
111581011 91101, 1106) 15001060 0090 106 08০01 1290 7110101) 
১1770119119 2110 75091৬6৫ 0)6 090) 10015 62117565119 1190 086 93671821169 
260618]15. 11869 15০01710160050 076 69190119101051)0 01 2 5680101) 10916 
(01 ৮8119715 1685019) 8100119 %/1)10) 985 0176 9%০1801৩ 01500516101) ০01 
1110 10181 16611095 01 015 06016, ৮111101 ৯৩. 601061৬6, 1189 10661) 
01161151160 71915118119 05 0) £6196181 17500061-01) 10101089066 
816856৫ 0১ 016 00100811)/5 9০110০01.,,., [1 1832, ৪ ৯11. 70611 ৮৮110 
ড৪$ 0161. 50890006086 1091709 17 006 73910%/81) 01501100950 
20175108881 001 8 002186 ০1 8177 ৪770১ 10116 0751৩) 9051060. ৮০ 9০1০9০1১ 


৩৪৩ নদীয়।-কাহিনী 


1 016 10৮৮1 01 9080%10 8170 0176 2 10151109881 15611 নি0ো 06 05 
(ভি 96813 ৮/0110 0017315150. 17881015 10 (5 65090115100 91 101৩ 
$0189015, ৮৪০ £॥ 1838, 560 76150009 5/015 087901950 ৪ 10113009821, 
[২09 09100189, 319১8179918) 9010 82110 4১191108951, 810 & [1010 ০10101 
৪5 08110 2 91,90210915, [10 1840 120153101) 800565 ৬15 09110 ৪ 
70908508769, 00188, 8110 [২2021101, 10 211011)01 01)0101% %/83৩ 0811 
8 9010.” 

অবিভক্ত নদীয়া জেলায় ইংঝেজি বিদ্যালয়ের প্রবর্তক 706৫ সাহেবের সমাধি 
আছে চাপড়ায়, প্রোটেস্টান্ট গিষ্ঞআ সংলগ্র এলাকায়। এর কাছে নবদ্বীপে প্রথম 
ইংরেজি শিক্ষালাভ করেন কুদ্রকণঠ ভট্টাচার্য । 

১৮৩৪ খুস্টাৰে কষ্ণনগরে স্থাপিত জয় সেন্ট জন্দ চার্চ মিশনারী সোসাইটি 
বিগ্যালয়, বর্তমানে উচ্চ বিগ্যালয় এবং অখগ্ু বাংলার প্রাচীনতম বিছ্যালয়গুলির অন্ততম | 

রুতনপুর, ভবেরপাড়া, বল্লভপুর ও কাপাসডাঙ বর্তমানে বাংলাদেশের কুহিয়া। 
জেলাভুক্ত এবং চাপড়া, সোলো।, বাণাবন্ধ ও আনননবাস নদীয়া! জেলাভুক্ত। 

২৮২/১১ £ নবন্বীপের সংক্কতচর্চর ইত্তিহালের সঙ্গে “বঙ্গবিবুধজননী সভা'র নাম 
বিশেষভাবে যুক্ত । ১২৯২ সালে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ভটাচার্ধের উদ্যোগে “সস্বাত 
বিদ্যাবিবর্ধিনী বিদগ্কজননী সভা” গ্রতিগ্রিত হয়। সংস্কৃত বিচ্যাচর্চার উন্নতি এবং 
বিছ্যার্থাদের উৎসাহদানই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভা থেকে বিবিধশন্ে 
পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং উপযুক্তদের রত্ু সম্থলিত উপাধি ৪ পদকাদ্রি দেওয়া হয়। প্রগম 
সভাপতি হন পাইকপাড়াধিপতি রাজ ইন্দ্রন্্র সিংহ। ১৮৯৭ খুস্টান্দে সভাপন্টি 
হন নদীয়ারাজ ক্ষিতীশচন্জ্ রায়। এই সময়ে লভার নাম পরিবর্তিত হয়-_বঙ্গবিবুধ- 
জননী. সভা । আশুতোস মুখোপাধায় ১৯০৬ খুস্টাকে এই সভার সভাপতি ছিলেন। 
আজ পধস্থ দেশবিদেশের বহু সংস্কৃতজ্ঞ জ্ঞানীগুণীকে উপাধি প্রদান করে সম্মানিত 
করেছেন এই সভা । ১৯৩৫ খুন্টাব্ধে এই সভা পুরাতন পাকাটে|লের গৃহাদি ক্রয় কবে 
সেখানেই “সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপী? স্বপন করেন । 

২৮৩/১৯ £ বিশ্বপুক্করিণীর লোকায়ত নাম বেলপুকুর। এই জনপদ স্ষধুমাত 
সংস্কৃতচাকেন্দছের জন্য নয়, শাক্তাচার-তন্থ|চারকেন্্ররূপেও বিখ্যাত |: এখানে কাত্তিকী 


অমাবস্তা।  বাটন্তরী তিথিতে ঘরে ঘরে তস্থাচারে কালীপৃজা আঁজও হয়ে থাকে। 
প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়__“রূপে রূপে দুর্গা” | 


২৮৪১ : নুষ্চিয়া নয়, নুষ্টিয়। | | 
২৮৪/২৭ £ ১৯৪৭ খুস্টান্দে এখানে স্বতন্ত জেল! গঠিত হয়। 
০৫1৬৬ ৮ রি / 
২৮৫১৬: কাঙাল হরিনাথ 'ও মীর মশাররফ হোসেনের ভন্স্কীন কুমারখালিতে। 
বান্্রনাথের স্বৃতিবিজড়িত শিলাইদহ পল্মা-গড়াইনদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত । 


২৮৬/১৩ ; মুডাগাছা সংলগ্ন প্রাচীন জনপদ-_ধর্মদহ, কাচকলি ও বহিবগাছি। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৪১ 


এই তিনটি গ্রামও একদা। ব্রাঙ্গণগ্রধান ও সংস্কৃতচর্চাকেন্ত্র ছিল। 

এই তিনটি গ্রামের পণ্ডিত সমাজের পরিচয়ের জন্য কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 
“মাধক” পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যশবণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ধর্ম ( জোষ্ঠ ১৩২১), 
'ফাচকুলি” (আশ্বিন-কাত্তিক ১৩২১) 'বহিরগাছি' (চৈত্র ১৩২০) প্রবন্ধ তিনটি পঠিতবা । 


২৮৭১৭ £ যছুনাথ রায় রুষ্চনগর পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত পৌরপতি ছিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ রাগের পৌত্র অজিতনাথ রায় ভারতের ্ুগ্রীযকোটেরি প্রধান বিচারপতি 
ছিলেন। নদীয়ারাজ কষ্চচন্দ্রের তৃতীয়পুত্র ভৈরবচন্দ্রের কন্যার বংশধরদের চাঁদস-ডক 
মৌজার রায়পাড়া অঞ্চলে পুরুষাঠক্রমিক বসবাস ৷ নদীয়ারাজ রঘুরামের জোষ্ঠা কনা 
বাজেশ্ববীর বংশধর হলেন ববীজঘনিষ্ঠ, বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থকার ও শার্টিনিকেতন- 
বিশ্বভারতীর আদর্শ শিক্ষক জগদানন্দ রায় (১৮৬৯--১৯৩৩)। তাদেরও পুরুষাহটক্রমিক 
বসবাস াদসড়ক মৌজার রায়পাড়ায় । 


১৮৮৬ £ ১৮ জুন ১৮২৪ খুস্টান্দে কলিকা তার লর্ড বিশপ বেভারেণ্ড হেবার জলপে 
ঢাকা যাবাথ সময় শিবনিবাসের মন্দির ও বাজপ্রাসাদাদি দেখে মুগ্ধ হন । ১৮২৮ খন্টাে 
প্রকাশিত হয় তার স্থৃতিকথা £ “81786156০01 8 008106য (11005 016 000৩1 
চ1০95110069 01 11019) ৬০1. 1, 1824--1825? 059 095 18116 739৬. 16517910 


771500961, 1,01৫ 73191501) 9: 09108668, [001151560 ১ 3901) 10119, 
1.017001), 


১৯১/২২ ₹ “বঙ্গরত্ব' সাধ্চাহিক পত্তিকা আজও কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, 
১৯০৫ খুস্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়, প্রতিষ্ঠাতা কানাইলাল দাস। 

১৯৭1৭ ? এখানে পালপাড়ার চারচাল' মন্দিরের কথাই বল! হয়েছে । 

২৯২/১৯ £ ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণের আধিকারিক জোমেফ ডেভিড মেলেক 
বেগলার চাক্দহ পৌরসভার প্রতিষ্ঠাতা-পৌরপতি। স্তর চাকদহের বাসভবনে 
রক্ষিত পাথরের বিশাল বুদ্ধমৃন্তি কলিকাতায় আশুতোষ সংগ্রহশালায় স্থানাস্তরিত হয়েছে । 

১৯২/২৫ £ হালিশহর বর্তমানে চব্বিশ পরগণ! জেলাভুক্ত। 

১৯৪! £ বখতিয়ারের অভিযানের প্রায় ৫০ বছর পরে মুগীস্উদ্দীন মুজবক্‌ নূদিয়া 

"সন্নিহিত ভাগীবগী অববাহিকা অঞ্চল অধিকার করেন এবং এই বিজয়ের ম্মাবক 
ঠ ১২৫৫ খুষ্টাবে নূদীয়ার ট'কশাল থেকে প্রস্তুত এক বিশেষ শ্রেণীর রজতমুদ্রার 
গ্রচলন করেন। 4০818108086 ০0 001109 17) 1106 1100191) 7+10056807), 08100113, 
+০]. ]া, 01. হা, 0. 146, 10. 61 এবং মোহিত বায়_'নদীয় স্থাননাষ? দরষ্টবা । 
*. ২৪৫/৪ £ আঙ্গিন--অঙ্গন | শ্রীবাসঅঙ্গন এখন নবন্ধীপে সোনার গৌরাঙ্ষমন্দির 
সংলগ্ন। 

২৯৭/১ £ এই তথ্য অবিভক্ত ন্দীয়া জেল! বিষয়ক। 

১৯৮৭ ১ গড়িয়া ১ খটিকা-খিল। খড়িয়ার লোকায়ত নাম খড়ে। 


৩৪২ নদীয়া-কাহিনী 


২৪৮১৩ ২ নদীয়া জেলার যমুনা নদী ( বর্তমানে শ্রোতস্থিনী নয়) বাশবেড়িয়ার 
কাছে ভাগীরথী নদী থেকে বের হয়ে ইছামতীতে যুক্ত ছিল । 

৩০২/২৪ £ জাগুলী থেকে রাণীঘাট, শান্তিপুর হয়ে ক্ুষ্ঃনগর, কুষ্চনগর থেকে 
পলাশ পথের নাম এখন ৩৪ নং জাতীয় সড়ক। এই পথ কলিকাতা থেকে নির্গত, 
এবং ডালখোলা পর্যন্ত গিয়েছে ৷ এই জাতীয় সড়কপথে প্রত্তোক নদীর উপরই সেতু 
নিমিত হয়েছে । বতমানে নদীয়া জেলায় মোট ৮*৯ কিলোমিটার পাকা সড়কপথ 
( জাতীয় সড়কপথ ১২৭ কি. মি.+জেলা সড়কপথ ৬৮১ কি. মি. ) আছে এবং এই পথ 
প্রন্তিদিন তিনশতাধিক বাস যাতায়াত করে। 

৩০৪,২9 £ ১৪০১ থেকে ১৯৮১ খুম্টাব পর্বন্থ বর্তমান নদীয়া জেলার । ভারা 
বাঠুভুকত অংশ ? জনসংখা। বিবরণ এ 

বসব মোট জনা? 


১৯০১ ৭)৭9৩১৯৭৬ 
হি 8825 
চিনি? ৭১০১৭ ৩৩ 
১৩ 3১৭০১১৩ ৭ 
১১০ ০৯০9০ ৭৩ ৭ 
১৪ ১১,৭১৪০৭১৯3 
১১৬১ তব 
৬১৭ ২৩১৩ ২২৯ ১৩ 
৮ » 
১3 


টি 
সি 2 ০াশি শি বাজি শি ৮ ০০৮ ১০৬ ৩ ক তু প্ক জজ (৫ শব রি রি ?৮ ০৫ শা চটিশ ৫ পু 
১১০৭ 2271 দেশ ঠে বু পর রান জীহা 7 বিপু পু বসা দ্ধ সু আট মতে প 
৫১ ০৮ 
পী11 1 


ফে প্রত জনমাখণ বু 


“পীর হজ । ভপহিতুক আশ) জনদতহ হংনানুঙির চপ 


শ ন্‌ এল পা ্ ছিপ হত 
১২৮৭ পরে ৮1 অর্ল 
0০ * ১ ০৮ ৯ % ৪ ৫ 
তলত উট ভু ৮ 9, ৩ ্ 
চে সি সস £ 
শি পচতে পস্পউি ৪2 নি 1 
১৯০১ এ 
সি %। হি *ি সত সপ ছি 
ফা ও তিতশীলা ক্ষ উট 
৮১৬ ০৭ ০ ০০৭? 
সম ব. * ঙ ) ্ 
ক ৩ ছি ৮১০: -] তু9 1 / 
& 
নং বর ১ এ 
ঞ্র শে সতত শু টি ঠ 
ঁ 11 
রঃ ঙ 
5 সস & মি ৪ 1॥ 
হত ও তত রত এ 
৬৭ 2৯ -০ £ ৯ স্থ সস () 
ি ৩ শপ ভা 2৯ হৈ 
] ও 
** ৭ শী 2০ হি চ 4) 
৯৭, / 4 ১১,৪% 


৬ 


সা 5. ৯ রী প্রি বকা 1৩ ৮ ০৭৬ রী 
শনীয়া জেল পংস্রদান তিতা।ন 2 ১৯১ ভদ্র ভুনগণল! আনযাদী মেটে 


নদীগা-কাহিন” হি 


জনসংখ্যার শতকর। প্রায় ৭৬ ভাগ হিন্দু, প্রা ২৩ ভাগ মূসলমান ৪ খুষ্টান **৭৩ ভাগ। 
মোট জনসংখ্যার তুলনা 


ধর মেট পুর'ষ গু. শতকরা হার 
হিন্দ ১৬১৯৩১৩০৬ ৮১৭০)১৯২৪ ৮১২২৪০ ৭৭ ৭৫০৯১ 
মুসলমান ৫,১০,৫৭১ ২১৬৫১৭ন৭ ২,৫৪১৭৭০ ২৩,৩৪ 
্রিস্টান ১৬,৩৩৭ ৮১৩৬২ ৮১২৭৫ ০০৭৩ 
শিখ ৭৭ ৪২ ৩৫ রি 
বৌদ্ধ %££ ২৪ ৩১ চা 
জৈন ১৬৮ ৯৩ থ্€ টি 
অন্যান ৫৬ ৩৩ ২৬ টি 
অকথিতত ৭ ৭ রি 


৩০৫1১ £ বর্তমান নদী ডেলা9 রুম্িপ্রধান। জনসংখ্যার অধিকাংশই রুষির 
সঙ্গে গ্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। ১৯৮১র জনগণনাগ্যায়ী, নদীয়। জেলার 
ক্ষকের পংগাা হও৪১১৬ অর্থাৎ মোট জনসংখার ৩১.৬৭ ০০ এবং কৃষিশ্রমিকের 
নংখা। ১১৫১৯৭ অর্থাৎ মোট জনসংখার ২৮.৬৩ ৭) | নদীয়া! জেলাবু শতকরা ৭9৭.২৬ 
ভাগ জমিই হল কৃষিজমি । বর্তমানে আধুনিক কুবি-বিজঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান সম্মত 
পন্গিতিত্ত সার-সেচ প্রয়ে।গে উন্নত প্রথায উন্নত ও অধিক ফলনশীল শশ্য চাষ হচ্ছে, এখন 
একর ছিছু কমল উত্পাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, একফদলী মি বহকসলী জমিতে পরিণত 
হয়েছে, জননংখা! বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি বেখে অধিক উত্পাদনের ব্যাপক ও বহুমূখী গুচেই 
টলেছে কিছু দেশ স্বাধীন হবার পর জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলে এবং বাদ্ধিগত 
মলিন নয জমিবু পরিমাণগত অধিকার মীমিত হল? কফমলের প্র্াক্ষ উত্পপীদক 
চাসীব শিজ অধিকারে জমি আছ্ছে সামান্ধই । লিজ অধিকারে ছে সব চাষীর জমি 
আছে, হদেরঞ অধিকাতশেরই জমির পরিমাণ পাঁচি একরের ৪ কম ! 

*শীয়।র কুদিজমি অন্ব্র, ফলে উত্পাদন৪ বায়সাপেক্ষ । সেজন উত্পাদন 
বাহিত হচ্ছে | শদীয়প মাটি সম্পর্কে বিশেষজের সত 2 50152600121] 
০0116 21170011110 0816601% ০1০৬ /১11010])) 1110 62509110011. 500015917 
[911 01105 ০017100050৫ 0£ 0125 108] ৬/1161585 (176 ৮/656017 78011 15 
(0110764০016 58100 19217). 3. 73981101169 0110 বি. 1, 30৬০15---0706 
07170115176 0৮/100151 1.000508100 ০01 8018, 091000115, 1965. 

স্বাধীনতার পর থেকেই নদীয়ায় সেচবাবস্থার আমুল পরিবর্তন হচিত হয়। আগ 
পব্িপাদতর উপর নির্ভর ছিল, ফলে খরা-ঝরাটি বিপর্যস্ত হত সেভবাবস্থা । এখন 
নদীয়ায় প্রায় ৫০০* অগভীর নলকুপ, ৫০০ গতীর নলকুপ এ শতাধিক নদী থেকে জল- 
টর্টোলন বাবস্থা চালু আছে। এছাভড', নদী-নাল-খাল-বিলকে৪ সেচের কাজে 
ল15 1০ হয়েছে । 


৩৪৪ নাণিয়া-কাছিনী 


কবিতে উন্নত পরীক্ষিত বীজ প্রয়োগ হচ্ছে। প্রতিটি সমষ্ট উন্নয়ন রকে বাঁজ 


উৎপাদন কেন্দ্র ছাড়াও ফুলিয়ায় জেল! বীজ খামার প্রতিষ্টিত হয়েছে । 
সার সমাচার” পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ভথো নদীয়। জেলার 


জমি বাবহাঁরের বিবরণ ( একর অগ্ঠযায়ী ) £ 


জেলার মোট আয়তন ৯৬৫ ০০০ 
বনভূমি ৩০০০ 
চাষের অচ্পযুক্ত জমি ১৬৯ ০৩ 
টি আবাদী জমি ৭২১ ০৩৩ 
অনাবাদী জমি 

( চলতি করি'ত কিন্তু অনাবাদী বাদে) ৪3 ০০০ 
চলতি কহিত কিন্তু অনাবাদী ২৮ ০ক5 
ছ্বিফমলী জমি 5৫৮ ৩০০ 
আউশ ধান ৩০৫ ০৩৬ 
আয়ন ধান ২২৩ 2০৩ 
বোরো! ০৩৩ 
পাট ২১২০ ৩০১ 
মেস্থা ৪৬ ০৪৩ 
ডাল জাতীয় ববিশস্ম ২৭৪ ০০5 
অড়হর ৩৩ ৩০2 
কলাই ১৬৩ ০০০ 
টৈতলবীজ ৭৩ ০০০ 
আখ ১৬ ৩%০ 
গম ৬৩ ৩৪৩5 


৩০৮১৫ £. নাদিয়া জেলায় বৃষ্টিপাতের বাধিক হার ১৩১০৪ মি, মং 
( ৫১.৫৯৮)। গড্ডে বছরে ৭৫ দিন বৃষ্টি হয়। জেলার রুঞ্চনগর ও 'তৎপাস্ববত্ত' অঞ্চলে 
বু্টপাত তুলনামূলকভাবে মন্যান্ত অঞ্চল থেকে বেশি, কুষ্ণনগর অঞ্চলে বৃষ্টিপান্েল 
বাত্ধিক হার ১৪৭৩,.৬ মি. মি. (৫৮,০১৫ )। 

২১৪/১৩ ১ বাংল অগ্যবাদ £ 

১৮৩২ শকাবায় ১৪ ভাদ্র মঙ্গলবার কুষ্ণপক্ষে একাদশীক্িথিতে ৩১ বঙমর 
বয়ঃকালে সততাবাধ্য মাধবের শ্রীত্যর্থে বাণাঘাট নিবাসী মল্লিক ;উপাধিধারী শ্রীমৎ 
কুমুদনাথ কর্কে নদীয়াকাহিনী নামক পুস্তিকা প্রযত্বপূর্ক রচিত । ৃ পক্ষ-_-২, ণ--৩, 
ইভ--৮ ও চন্দ্র--১ ধরে অঙ্কের বামাগতি অভযায়ী ১৮৩২ শকাব্দ? অর্থাৎ ১৯১* সাল 
(১৩১৭ সন)। মিংহঙ্গতে ভাস্করে__ভীপ্রমাসে, বেদেন্দু--বেদ ৪: ও উন্দু ১ অর্থাৎ 
১৪ ভাদ্র । মাধব--শ্রর্চ । মুলগ্রন্থে সম্মবত মুন্রণপ্রমাদ £ “তিধৌবেকাদশী” স্তলে 
হবে “তিথখাবেকাদশী' এবং স্থিয়া্ীণাতু" স্থলে হবে 'তেনর্লীণাত |] 


যোজন 


নদীয়। জেলা 


হ্বাধীনাতাকালে দেশ বিভাগের সময় ( আগস্ট ১৯৪৭ ) নদীয়া জেল[5 বিভক্ত 
হয়। একাংশ ভারতের সঙ্গে হুক্ত হয়, অপর অংশ পুর্ব-পাকিস্তানের ! বর্তমান 
ব!ংলাদেশ ) সঙ্গে যুক্ত হয়। 

ভারতীয় অংশ গ্রথমে নবছ্ীপ জলা নামে পরিচিত হয়, পুর মাবার 
পুরন প্গীয়। জেলা হয়। 

বর্তমান নদীয়া! জেল! গাঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে ২২০৫৩" ও ৯৪০১১ উত্তর অক্ষাংশের 
এবং ৮৮০০৯ ৮৮০৪৮ পু দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত । নদীয়া জেলার আয়তন 
৩৯২৬ বর্গ কি. মি. ( ১১৫১৪.৯ বর্গ মাইল | নদীয়া! জেলার উত্তর ও উন্চর-পশ্চিযে 
মুশিদাবাদ জেলা। উত্তর-পূর্ব কুষ্টিয়া! জেলা ( বাংলাদেশ ), দক্ষিণ ৪ দক্ষিণ-পৃহুব উত্তর 
চব্বিশ পরগণা জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভাগীরঘীর অপরতীরবততী বর্ধমান -৪ হুগলী 
জেলা । 

পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত জেলার মত জেলার সদর শহরের নামে জেলার নাম নদীয়া 
হয়নি । নদীয়া নবদ্বীপ শবের প্রারুত রূপ । নবন্ধীপ-ন অ দ্বী অন্মনদীঅ-্নদীয়। | 
দেওয়ান কা্তিকেয়চন্দ্র বাম লিখিত “ক্ষিতীশবংশীবলিচৰিত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে : 
'নবহ্ীপ হইতে নদীয়া নামের উৎপন্তি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই ।' সুতরাং, 
নবদ্বীপ থেকেই জেলার নাম হয় নদীয়া! । 

বর্তমানে নদীয়। জেল। পশ্চিমবঙ্গ রাজোর প্রেসিডেন্দী বিভাগের অন্ততূক্ত । এই 
জেল! তিনটি মহকুমায় বিভক্ত £ সদর, রাণাঘাট ও কলাণী। সদর মহুকুমীর জন 
ছুজন মহকুমা শাসক আছেন, অচিরেই দুটি পৃথক স্থানে মহকুমার প্রশামনিক দপ্তর 
স্থাপিত হবে । মোট থানার লংখা। ১৪ । করিমপুর, তেহট্ু, নাকাশিপাড়া ৪ কালীগঞ্জ 
থান! সদর-্উত্তর মহকুমাভুক্ত । রুষ্নগর ( কোতোয়ালী ), নবদ্বীপ, চাঁপড়া ৪ কফণগ্ 
থান! সদর-দক্ষিণ মহকুমাতুক্ত । রাণীঘাঁট, শাস্তিপুর "৪ হাসখাঁলি থান বাণাঘাট 
মহকুমাভুক্ত । চাকদহ, হরিণঘাটা1 ও কলাদী থানা! নবগঠিত কলানণী মহকৃষাভুক্ত। 
জেলায় মোট '১৪৮৩টি মৌজা আছে ও সমষ্ই উন্নয়ন ব্লকের লংখা। ১৭। 

নদীয়ায় প্রধান নদী পাঁচটি--ভাগীবধী, জলঙ্গী, চূর্ণি, মাথাভাঙা ও ইছামতী। 


৩৪৬ নদীয়।-কাহিনী 


জেলার প্রাকৃতিক গঠনে নদীগুলির ভূমিকা আছে। নদীর ভাঙাগড়ার ৪ গতি 
পরিব-্নে বিভিন্ন সময়ে ভূ-প্ররৃতি গঠনের তীরতমা হয়েছে। নদীয়ায় অনেক নঙ্গী 
এখন মজে গিগ্নেছে ব! শুঞ্ষভূমিতে পরিণত হয়েছে । 

জেলার মাটি পলিপ্রধান ও বেলে-দোক্ষাশ জাতীগ্ন । ভূগর্ভস্থ জলস্তর খুব নিচে 
নয়। কর্কটত্রান্তিরেখা জেলার মাঝামাঝি দিয়ে যাওয়ায়, জলবায়ুতে চরমভাব অন্ত 
হয়। জেলায় বাতিক গড় বুষ্টপাত ১৩১০৪ এম. এম. | ১৯৮১-ব জনগণনান্কযায়ী 
নদীয়' জেলার জনবিন্যাম : 

মোট জনসংখা! পুরুষ মহিল' 


মোট জনসংখা। ২,৯৭৭১০১৩ ১,৫২৮১৬২৬ ৪১৪৪৮,৩৮৭ 
গম এলাকায় ২,৩৩০১৮৭৮ ১,২০২১৩৬০ ১১১৩৭১৭৮৮ 
শহর এলাকা ৬৩৮১১ ৬৫ ৩২৬১৫৬৩৬ ৩১১১৫১৯ 
প্রতি বর্গ কিলো মিটারে জনবমতির ঘনত্‌ ৭৫৮ জন । 
জংক্ষর জনবিলাল £ 
মোট সাক্ষর জনসহ পুশ মহিল' 
মোড সাক্ষর জনসংখাটা ১১০৯৪, ৬ ৬৬৮১১৭০ ১৯৫,৮৭০ 
গল এল[কার় ৭১ ১১৭৯৯ 9৪83,€৭১ ১৬১,৪৪৫ 
শহুৎ এলাকার ৩৮৩,০৫২ তিটিউ১১3১ ভুত ইত 
লাক্ষরতার হারি 2 
মেটি সাক্ষর জনসহ পুবস সহিল 
(মীন ৮ক্ষের জনম ৩৬৭৭ 29 5৩,৭৪ 1 3,979 
গত এলকাল ৩০৭ ছি ৩৭,৪৩ 1)1) ২৩,৩৪০) 
শহল এল [কাগ তি 52 ভ555:57 € ১,৬৩১ ০১১ 
দনীয় জেলা পৌরশহব এলকার জনবিনাস : 
মেট পুস্ন মন্চিল' আনন (নর্ঘ কিস, 
পুচিনরিকিঠ লি ৪০০১ ৬৩২ 9৪৭৯ ০১৩৪ ১,৮৩৩ 
নবছ-প. ১০১৯১৬৭৭ ৬৫)৩৪২ ৩৩৩০? ১১.৬৬ 
শান্ডিপতি ৮৪,৮৭৬ ৩৪১ 5৬ 9৮ ১৭৭5 ২:3৩ 
বীরনগক ১৪,৫৯৩ ৭১9৩১ ৭১১৩১ ৫০৫১ 
বাণাঘ১ ৮৭,৯৮১ ৪৩১০১ 9১১৩ ৩2 ূ হা 
5[কাদত ৯৯৫৩৭ ৩০১২৬২ ১৯,৯৭% ১%,৫9 


নদীয়া জেলার শিক্ষ। পরিসংখ্যান ২ 

প্রাথমিক বিষ্যালদ়ের সংখা ২৫৩৭ ( গ্রাম 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছারছাঁতি সংখা! গা ৩.৯ 
(মোট 5.০৮১৩৬০ জন | 


নদশয়া-কাহিন? ৩৩৭ 


মাধ্যমিক বিগ্যালম সংখা। নিক্নতর উচ্চ বিছ্যালয় ১৫১ ; মাধ্যমিক বিগ্যাংলঘ্ ১৯২; 
উচ্চতর মাধামিক বিদ্যালয় ৫* | 

নিয়তর | মাধামিক / উচ্চতর মাধ্যমিক বিষ্যালকের হাত্রছহ্রীসংখা। বালক 
১০,০*৩৩১+ বালিকা ৭১,৯৫১ মোট ১,৭৯,২৯০ জন । 

মহাবিষ্যালয় সংখা] ১০ $ বিশ্ববিস্ালয় ২ ( কলাণী ও বিধানচচ্্ কুমি | 

গ্রন্থাগার সরকার ঘোষিত গ্রন্থাগার ১১৫; বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থংগার ১০৭ 


নদীয়ার লোকসংস্কৃতি 


গাঙ্গেয় সমাতট নদীয়। যুগ যুগ ধরে '্রীর্থড়িমি এবং বিছ্যাচর্চাকেন্র । শ্রিচৈতনের 
আবির্ভ'বভূমি নদীয়! শুধু শাক্তাচারে প্রাবিত নয়, বৈষবরসধারায় সিক্ত । একদা 
ই্রিচৈতন 7 ১৪৮৬--১৫৩৩ ) প্রবন্তিত গৌড়ীয় ব! নববৈষ্বধর্মের লৌকিক উপশ্খা। 
সমূহে ( কর্তাভজা। সাহেবধনী, রাতভিথারী, বলরামী বা বল! হাড়ি, খুশী বিশ্বামী 
প্রতৃত্তি ॥ অর্থাৎ নানা 'ল।কধর্মের উদ্ভব ৪ বিকাশ হয়েছিল নদীয়াছতেই । নদীয়াল 
লোকসংস্কতিব মিংহভাগ লেকধ্মসঞ্গাত রুতা এবং লোকশিল্প ও লৌকিক উহা থেক 
উদ 

'লাকামত নদীয়।র ভনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভবে বিজড়িত এর লোকসংস্কৃতিল 
উতিহ যা পানা খাতগ্রতিঘাত সক লোকজীবনে প্রবাহিত । যদিও মূল্াবোদের 
অবক্ষয়জন'ত প্রুতিকুলতা ভ।ঙন ধরিয়েছে সহজ বিশ্ব/ুস। 


৫১০ ক সু শষ সু রঙ ্ ুস্ £ আশা ক ০ সর রি সর সপ 
£।তহাসে পাতী ৪ল।লে দেখা যাব পাল আম্পুল তত জনপদের উজ্জল 


পি | 


অবস্থিতি। পালবাজেরা হিলেন বৌছঈগ। পালযুগের স্থৃতিজড়িছ প্ররস্থন বঙথালটিপি 
ন্টৎখনচন আ[বিদ্ভৃত হয়েছে ত্রিরথ সধতোতছ বৌদ্বল্ুপ | বৌছ্ছ দেবছেবী পরবতীকালে 


সামাজিক বিবত্নে ত্রাঙ্গণীরুত হয়ে জন-সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সংহ্শ্রণে লৌকিক দেবদেবীত্ত 
পরিণত হয়েছে । বৌদ্ধ ধর্মঠাক্ধ বা ধঙ্জরীজ শিবে পরিণত হয়েছে । ন্বহীপের 
পাড়ডাড।র ধর্গাকুরের প্রতীক কৃুর্মীকুতি গ্রস্তরথণ্ড এখন নবছীপের যোগনাথতলায় শ্রিব- 
রুপ নিভাপুজিত। এখানকার যোগনথ ( যুগনাথ ?) শিব হল লোন্ড়াকৃতি প্রস্থবুখগ্ 
( বৌক্ছমত শৃ্গতাঁজাপক )। এছাড়া, নদী; :ব নানা স্থানে শিবরূপে পুজিত গুস্থরথণ্ডে 
বৌদ্ধ গুতীকচিহও লাঞ্তিত আছে। আবার, ধ্জবাজ-এর রাজ ও বুড়োশিব-এর 
বৃড়ে! নিয়ে যুক্ত বুড়োবাজ নামে পূজিত প্রস্তবথণ্ড নদীয়ার নানা স্থানে আছে। 
বলাবাহলা ষে এই বুড়োবাজ এখন শিবরপে পরিণত হয়েছে । তেমনি হাজব, 


৩৪৮ নদীয়া-কাহিনী 


ওলাইচণ্তী, কলাইচণ্ডী এখন নদীয়ার লৌকদেবী । আবার, চাকদছ খানার ঘেটুগাছি 
গ্রামে ও রুষ্নগর শহবের মালোপাড়ায় ধর্ণতলা, সর্দীরপাড়া ও বাগাঁপাড়ার ধ্ঠীকাবের 
পূজা হয় নানা লোৌকাচারের মাধ্যমে । 


বাউল সাধনা প্রাচীন । কিন্তু প্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই নঙ্গীয়ায় বাউল সাধনা 
বিকশিত, উন্মেষিত। প্রীচৈতন্যের তিবোধানের পর নদীয়ার ব্রাঙ্ষণাশক্তি আবার মাথা 
তুলে গাড়াল। হরি আর বিশ্বামে মিলল না, কেনন! তর্কে তিনি বহুদ্বর চলে গেছেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মধো ব্রা্ষণা-আ তম! ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। শ্রীচৈতত্য-বিরুদ্ধ জাতিতেদ 
ও শাস্বপ্রাধানা আবার প্রচলিত হল। শ্রীচৈতন্ধ রুষ্তরূপে পূজিত হতে লাগলেন । 
অথচ, প্রীচৈতন্য ভক্তি, প্রেম ও সামোর যে জলস্ত জীবন্ত মানবিক আদ* জনসমক্ষে 
কুলে ধরেছিলেন তা৷ বিসজিত হল জডতার মধ্যে । ব্রাঙ্ষণ-শাসিত সমাজে শোষণের 
পুঁজি ছিল পান্ডিতা ও জ্ঞান। শ্রীচৈতন্য এই দুট্টিকেই উপেক্ষা করেছিলেন । পাণ্ডিতা 
'ও জ্ঞান আবার ফিরে এল এবং এই সহজ পথেই ব্রাহ্মণের আবার সমাজের প্রধানরূপে 
সামনে এসে ঠাড়ালেন। আর সমাজের দুর্বলতর অংশ পিছিয়ে পভ অসহায় মানষ বা 
'খাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর চিরকালের শোষিত বঞ্চিত মাষেরা তখন গোৌভীয় 
ইৈষ্কবধর্মের লৌকিক উপশাখাসমূহে বিলীন হয়ে আত্মরক্ষা করলেন। ব্রাঙ্গণাশক্তির 
পোষক ছিলেন বিত্ববান রাঁজা-জমিদারের! ৷ রুষ্নগরে নদীয়া কীলেকটারীর রেকর্ডরুমে 
রাজা-জমিদারদের প্রদত্ত শত শত ভূমিদীনপত্রে ব্রাহ্মণদেরই নাম পা গা! যায়, অক্রাঙ্গণদের 
নয়। নদীয়ায় ব্রাঙ্গণাশক্তি নতুনভাবে বিকশিত হুল চরম শাক্তাচটর ব' তাস্ট্িক 
শক্তীচারের মধো দিয়ে । দেশে তখন বৈষবপোষক পাঠান রাজশক্তির অবসান ঘটেছে, 
মোগলদের স্ুচন। হয়েছে । মোগল-আশ্রিত ও অগ্গ্রহভীজন তাবেদার নদীয়ারাজদে 
প্রতাক্ষ পৌঁধকতাঁয় নবহ্ীপে কান্তিকী পূর্ণিমায় বৈষ্কবরামে ৪ উলা-বীরনগরে বৈশাখী 
প্িমায় বৌদ্ধগ্রভাবিত উলাইচপ্তীর জান্তের জেলায় শাক্তদেবদেবীর পূজা প্রবর্তিত হুল, 
উচ্চবর্ণের মধো বাপকতাবে প্রসারিত হল শাক্তাচার। অপরদিকে সমাজের বিত্তুহীন 
দুর্বলতর জনজীবন নীরবে নিতে সজ সহজ লীধনায় গানের মধ্ো দিয়ে মনের মানুষকে 
খুঁজতে লাগলেন, অধরাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন, অচিন পাখির সন্ধানে বাঙ্ু 
ভালেন । 


নদীয়ার লোকসংস্কৃতির প্রাণপুরুদ সহজিয়া মরমীসাধক বাউল লীলন কফির 
( ১৭৭৪--১৮৯০ ), সাহেবধনণ সম্প্রদায়নুক্ত চব্ণপাল-কুবির সরকার | কুৰ্ির গোসীই- 
য়ের পদ শুনে একালে প্রীরামকষণ মুগ্ধ হতেন । যাছুবিন্দু হলেন কুবিরশিষ্ুঃ। বলরামী 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলর।ম বা বল হাড়ির কথা৷ আছে রবীন্দ্রন(থের বিখাঁত গানে-- 
“পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে" । নমদীয়ার প্রতিটি সহজিয়া! লৌকধর্মেই আছেন সাধক- 
গীতিকার। এইসব লোকধর্ষের তবকথা সঙ্গীতের মধোষট প্রকাশিত । এই সহজিয়া 
সাধনার বিবর্তন প্রবর্তককেন্দ্রি ৷ কর্তাতজা সম্প্রদায়ের মূলকেন্জ ঘোষপাড়ায় 


শ্দীয়।-কাহিন। তি 


( কল্যাণী )। এখানে দোলপুনিমায় বসে সীমার মেল) । কৃতি দেব সবক 
“ভাবের গীত'-এ প্রকাশিত । এই মেলায় শোন। যায় ভাবের গীত | 

অষ্টাদশ শতকে নদীয়ায় খেড়ু বা খেউড় গান প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্রে 
কথায় £ 'নদে শাস্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব / নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুপাইব।” 
আবার, আখড়াই গানেরও জন্মস্থান নদীয়।। ঈশ্বর গ্রপ্ত লিখেছেন : সর্বাগ্রে 
শাস্তিপুরস্থ ভদ্রমন্তানের। আখড়াই গাহনার স্থষ্টি করেন।, আখড়াই গানেরই বিবহ্তিত 
রূপ--তর্জা লড়াই ও কৰি গান। ছুটিই নদীয়া আজও সমধিক প্রচলিত । সেকালের 
বিখ্যাত কবি ও পাঁচালী গায়কদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নদীয়ার মান্চন | যেমন, সাত 
বায়, মধু কান, লক্ষ্মীকান্থ বিশ্বাস প্রমুখ | 

কষ্ধমাত্রাও একলময় নদীয়ায় ব্যাপক প্রচলিত ছিল । একদা নদীয়।র ভাজনঘাটেকু 
পঞ্চকমল গোম্বামীর কষ্চলীল1 বিষয়ক সঙ্গীত ৪ পালাদি লোকসমাজে গী'ত হত 
অন্তন্ূপ, চণ্তীষাত্রা ও রামযাত্রা'ও নদীয়ার প্রচলিত ছিল। রামায়ণ লোকগান আজও. 
শোন! যায় নদীয়ায় । 

সক গানের মধো নদীয়ায় প্রচলিত মঘূরপহ্ঘীর গান বিশেষ প্রসিদ্ধ । শান্তিপুরে 
বাঁস উত্সবে ও ক্রক্ষাপূজায় এই গান আজও শোন] যায় । “বেচে থাক বিগ্যাসাগর 
চিরজীবী হয়ে গানটি শাস্থিপুরের রক্ষণশীলদের প্রভাবে শাড়ির পাড়ে তাতীর! বুনে- 
ছিলেন £ “শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিরবোগী হয়ে |” সড়েও নাকি এই বাঙ্গগান গাওয়া 
১৬ 

পলাশী বৃদ্ধের ঘটনা অবলঙ্গনে নদীয়।য় একসময় পলাশীর গান নামে করুণ বমাজ্বক 
লোকগান গুচলিত ছিল । 

কীত্তন-সংকীর্তন লোকসংস্কৃতির অঙ্গ কী লা হা নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে জানাই ষে 
নদীয়ায় নামকীর্তন ও পালাকীতন সমধিক প্রচলিত 1 চপকীর্তনও একসময় গীত হত । 

নদীয়া জেলার প্রধান লোকন্বতাগীত জারি । রত্তমান নদীকার মোট জনসংখ্যার 
এক-চতুর্থাংশ হল মুসলমান সম্প্রদায় । নদীয়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের-ষধো জারি 
লোকন্বতাগীত প্রচলিত । মুমলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম'য় পধ মহরম উপলক্ষে মুসলমান- 
অধা্ত অঞ্চলে জারি নৃতোর সঙ্গে জারি গান গীত হয়। এই নৃত্যগীতে কেবলমাত্র 
পুরুষেবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন, মেঘের! নয় । জারি নৃতাসন্বলিত লোকগীতি, ন্ৃতা 
বাতিরেকে জারি গান শোনা যায় ন'। জারি লৌকণ্বভাগীত দলবদ্ধ ধমীয় ও সামাজিক 
অনুষ্ঠান । 

জারি শকটি আরবী । সাধারণভাবে জরি শন্ের অর্থ হল প্রবর্তন, প্রয়োগ, 
প্রকাশ্ে প্রচার বা জাহির করা । মূল আরবী এ্রাহিবী বা জাহরী থেকে জারি শব্দটি 
এসেছে বিবন্তিত হয়ে । একারণে অমিত হয় যে মধ্যযুগে মূনলমান আমলে জারি 
গানের হি হয়। 

একজন মূল গায়েন দাড়িয়ে মাঝখানে থাকেন, তাকে বৃন্ত বা মণ্ডলাকারে ঘিরে 
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দাঁড়িয়ে থাকেন পনের থেকে পঁচিশ জন সহ-গাঁয়ক। সকলেই লুঙ্গি বা পায়জামা, 
গেঞ্চি বা পাঞ্জাবী পরেন, মাথায় থাকে কালে! রঙের টুপি । মূল গায়েন প্রথমে একক- 
ভাবে বিষগ্ন করুণ সুরে গানের প্রথম কলি গান, পরে তার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে 
সহ-গায়কের! সমবেতভাবে গান ধরেন, দুহাতে ধুক চাপড়ে তাল দেন ও মূল গায়েনকে 
কেন্দ্র করে সহজ ছন্ভঙ্গীতে নৃত্যের সঙ্গে ঘোবেন । জারিগানে কোন৪ বাগ্যযস্থ থাকে 
না। সকলেই করুণ স্থরে কেঁদে হা-হুতাঁশ করে গান করেন। লহু-গায়কেরা অনেক 
সময় পায়ে ঘুঙুর বাধেন। সহ-গায়কদের এক হাতে কালো রঙের কমালও থাকে, মূল 
গায়েনের হাতে চামরও থাকে, মূল গায়েন এই চামর দুলিয়ে গান ধরেন, সহ-গাযকেরা 
সমবেতভাবে তার পুনরাবৃত্তি করেন। 

জারি গানের বিষয়বস্ত কারবালা প্রাগ্থবের যুদ্ববৃত্তান্ত। কারবালা! যুদ্ধের উন্িহাস 
অজানা নয়। হজরত মহন্মদের স্তর পর আবুবককর, ওসমান, উমর ৪ আলি প্রমুখ 
অশ্নগাঁমীরা পরপর ইসলাম জগতে খলিফা পদে বৃত হন। আলির মমতার পর তার 
তুই পুত্র হাম।ন ও হুসেন এবং মোবিয়ার পুত্র এজিদের মধ্যে খিলাফতির দাবী নিয়ে 
খলিফা পদ দখলের জন্বা ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। কারবাল৷ প্রাশ্তরে অচগ্িত তাই এই বুদ্ধকে 
কারবালা যুদ্ধ বলে। তার শ্মারক অন্ষ্ঠানই হল মহরম । এজি? কর্তৃক নিহত হসান- 
হুসেন স্রণে জারি গান গাওয়া হয়। হুমেনের ভৃষ্ণর্ত শিশুপুত্র ফেরাত নদীততীরে ক্র 
অবকুদ্ধ হয়ে জলের জন্য হাহাকার করে শক্রর তীবে প্রাণ হারায় । অধিকাংশ জারিগানই 
ইতিহাসের এই কাহিনীকে আশ্রয় করে । জারি কাহিনীমূলক লোকগীতি। গানের কথা 
৪ আবেদন সহজ-সরল । - 

জারিগানের বিষয় করুণ, করুণতাবে গীত হয় এবং করুণ-রস-সম্বদ্ধ। জারি 
দুঃখের গান, বীররস বা বীর্ধবহা নেই, নেই পৌরুষের ল্পশ। গ্রামের শিক্ষারহিত 
মহজসরল মাগ্নষের গান জাবি । মেহনতী শ্রমজীবী রষক ৪ রুধিআমিকেরা জারিগান 
গেয়ে থাকেন । জারিগানের গীতিকাবদের নাম জানা যায় নাঁ। লোকমুখে গুচলিত 
গুন | গ্রায়কেরা নিরক্ষর, "হই লিখে রাখার প্রশ্নও এঠে না। আমরা অনেক 
অষ্ঠসন্ধানে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ গানার বামনপুকুর গ্রামের এক জারিগানের গঁতিকারের 
লাম পেয়েছি, তীর নাম মুনশী মোহম্মদ মহ ছেন উদ্ভী। দেশভাগের পর তার বংশধবের] 
অন্ব্ধ চুল গেছেন। এই জাবিগানের নাম মিয়া) বা মপ্রিঘ়া । নমুনা £ 


মকবর অলি কেঁদে বুল শোনে। ব|ব। পানি চাই, 
পানি বিনে আর কাচিনে দেল-কলেজ। হল দ্বাই! 
কেটেছি কাফের যা এ ময়দানে কেহ লাই, 
পনি বিনে মবি গ্রাণে রণ হতে এলাম তাই । 
পোড়া পানি দেহ পিতে যাব কের এ নিয়ে, 
খোর্দা চাহে কতে করে বোছ। দিব কদমে | 


এমাম শাহ কাদিয়া বলে পানি পাবে জামাতে, 
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পরাণ ভরে পানি পিও নবীজীর নিজ হাতে ॥ 
নদীয়ায় ধুয়ো৷ বা ধুয়া জারি প্রচলিত । এই জাবিগানে মূল গায়েন 
ঘুডর পরে দাড়িয়ে নেচে নেচে গান করেন । সহ গায়কেরা নিচে বসে বা পাশে লিয়ে 
গানের শেষ পংক্তি পুনরাবৃত্তি করেন। একতারা, দোতারা ও খঞ্জনী প্রভৃতি বাদ্য 
বাবহ্ৃত হয়। ইসলামী ধর্মতত্বের কথা বা কোরাণের বাণী গানের বিদয়বন্ত, তবে ভাষ। 
বেশ সহজ সরল । ধর্মের গ্রতি মাষের ভক্তি ও বিশ্বা ফিরিয়ে নিয়ে আল" এবং 
মা্টষকে আরও ধর্মপ্রাণ করাই হল ধুয়ো জারি গানের যূল লক্ষ্য । দুমলমান স্কী বা 
গীর-দরুবেশদের তৌহিদ ব| সামা, ত্যাগ, ভ্রাতত্ববোধ ও প্রসারিত হাদয়ের মানবতার 
মর্টবাণীও পুয়ে। জারি গানে বূপায়িত হয়েছে । জারি নৃতাগীতে মুসলমান ভিন্ন অন 
মম্প্রদায়ের মান্ঠষঘ অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু নদীয়! জেলায় ধুয়ো জারি গাঁনে হন্দ- 
মুদলমান-খুস্টান সম্প্রদায় নিবিশেষে অংশ গ্রহণ কবে থাকেন, বিশেষ চাঁপড়া ানাম্ব। 
লক্ষাণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে চাপড়। গানায় প্রচলিত ধুয়ে! জারি গানে সাশ্ররদায়িক সম্প্রীতির 
কথা, কুষক জীবনের দুখের কথা, সীমান্তের চৌরাচালানের কথা, গ্রামের নিগাড়িত 
নজীবনের কথা স্থান পেয়েছে । ধুয়ো জারির ছটি অংশ বা পধীয় £ ধুয়া, অ.য়েব, 
নেরেতা, মুখড়া, বাহির ও চিতেন। ধুয়ে! জারি গানে গীয়ক নিজের নামধামের স্রিচয় 
গদনের কলিতেই জ্ঞপন করেন, রচয়িতার নাম ৪। মুল গায়েনকে বলে বয়াতি | বলি 
আর্থ বরাত বচনাকার বেঝায়। চাপড় থানার ধুয়ো। জাবি রচয়িতা ৪ গায়কের হলেন 
আমা রটাদ, রূপা? নরকার, চায়েনউদ্দিন ও উপেন হালদার । 
বোলান নদ"ঘার উল্লেখ্য লোকগীতি। কুষিপ্রধান নদীয়া জেলার প্রধান টংসব 
গ'জন বা চড়ক। গাজনের অর্থ গ্রামের জনসাধারণ ( গ|14.জন) বলা হয়। অববার 
অনেকের মতে গর্জন থেকে গাজন হয়েছে । বোলান হল বালার গান । শদীয়ায় 
গাজুনে সন্গাসীদের বল। হয় বালা । আবার, বুল ধাতু পেকে বোলান হবার লথ-ও 
বল হয়েছে । বোলান তাবমূলক নয়, আখান বা পালামূলক। গাজন বা চড়কের 
উল্লেখা অংশ গাছুনে সন্তামীদের আত্মনিধাতিত আভত্মনিবেদন £ বাঁণফোড়া, ঝাপান, ভর, 
প]টভাডা। মনন শবনৃতা, কাটাঝাপ  জিবক্কোড়। প্রভৃতি । বোলান গানে টাক- 
চোল-ক।সি ৪ সাণাই বাব্ধত হয । পালর কাহিনী বেশির ভাগই প্িকক। 
ভবে সমলামধিক কালের ঘটনাও বেলানে স্থান পেদধেছে । দলবদ্ধ নতগীত। নাগ 
বেলানকে খালকিও কলািধ বোলান পালার বন্দনাংশ : 
| এলো গো মা সরম্থতী বসো গো মী বথে 
বুলান বলিতে হবে বালকের সাথে । 
যে বুলান বলিব ম! গে। ভাই ধ'ঈব আমি 
দশের মাঝে ভাঙলে বুলান, লক পাবে তুমি । 
বোলান গানেও বন্দনায় রচপ্লিতার ও গায়েনদলের নামধাম পরিচয় থক । 
শিবপার্কতী ই'তা।দি সেজেও বোলান গান গাওয়া হয় নৃত্য সহযোগে | নফীয়ার 
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গাজন টড়ক বিখ্যাত । নানা স্থানেই হয়। মে সময় শোনা যার বোলানগাঁন। 

আলকাপ-পঞ্চরদ-রঙপাচালিও শোন! যায় নদীয়ায়, যদিপ্ত আঁধুনিকীকরণ 
হয়েছে, যুক্ত হয়েছে মুকাভিনয় । 

নদীয়ায় অষ্টক গণি প্রচলিত । অষ্তটক বৌলানের মত আখ্যান ও পালামূলক। 
মূলে মনে হয় আটজনে গাইত-_তাই গানের নাম অষ্টক | অষ্টক গানে কৃষ্ধযাজার 
প্রতাব আছে। নদীয়ার হাসখালি-কষ্চগঞ্জ ও রাণাঘাট থানায় গ্রামাঞ্চলে অষ্টক গান 
বেশি প্রচলিত । অষ্টকে পৌরাণিক পালারই গ্রাধান্ত। 

পুতুল নাচ নদীয়ায় প্রচলিত-_বিশেষত হাসখালি খানায়। প্রায় ৫০টি পুতুল- 
নাচের দল আছে। মঞ্চের পুতুলকে উপর থেকে স্থভোর সাহাযো নাচানে। হয় । 
পৌরাঁণিক-সামাজিক নান! বিষয়ে পালা । একটি দলে মাত্র একজন ব্যক্তিই নানা রকম 
পুরুষ-নারী-শিশুর কস্থরে কথা৷ বলেন অসামান্ত দক্ষতায় । এই পুতুল নাচের দলগুলি 
এখন বাবসায়িক ভিত্তিতে নান স্থানে পুতুলনাচ দেখিয়ে থাকে । সম্প্রতি নদীয়ার 
পুতুলনাচের দলগুলি একই পতাকাতলে সংগঠিত-সংঘবন্ধ হয়েছে। 

নদীয়ায় বদ শব্গগান প্রচলিত । বন্দনা শব থেকে বদ শকটি এসেছে । ঝি 
গানের বচয়িতাদের মধো উল্লেখযোগা চাপড়ার সৈয়দ ফয়জুল্ল। মৃন্সী | 

মণিপুরের রাসন্ৃতাগীত বিখ্যাত । নবদ্বীপে আছে বৈষ্ণবভক্ত মণিপুররাজের 
প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির, এখানে মণিপুরী বৈষ্ণবভক্তের1 পুরুষ ক্রমে থাকেন। 
এখানে দেখা যায় দর্শনীয় রাসন্তত্য । এখন এই ন্বৃতাগীত বঙ্গসংস্ক্তির অঙ্গীভূত হয়ে 
গেছে। না 

পীরেরা হলেন হিন্দুমূস্থলমান মিলনের সেতু । পীরের মাজারে ( সমাধিতে ), 
পীরের মেলায় .( সাধারণত, বারণী, অন্থুবচি ও পৌবসংক্রান্তি তিথিতে ) রাতে;বসে 
ককিরি গানের আসর | নদীয়ায় ফকিরি গান বহুল প্রচলিত । 

খর! 'আর ঝর! নিয়ে প্ররুতিনির্ভর জনজীবনে তীব্র খরার সময় ঝুইীর জন্য গ্রাম 
ন্যায় হয় বাশের বিয়ের লোক-অন্ঠান, শোন। যায় ছড়ার গান । 


.. চিন্তানীয়ক কাল্গ মার্কসের (১৮১৮--১৮৮৩ ) এর ভারত বিষয়ক বচনায় রোমান 
হরকে নদীয়ার 'লোকহংসৃতি বিষয়ক অনেক বাংলা শন্দ আছে । যেমন, ফকির, আউল, 
নকশী কাথা প্রভৃতি । টিনার 

নদিয়ার বাউল-ককিবেরা ইঙ্গিতে প্রতীকে গানে ততকথা বলেছেন 1 গানেরও৪ 
নানা নাম_নিদ, শব, গুবা, ককিরি, গাজী প্রড়তি । হিন্দু লৌকগীতিকারদে খল হু 
সরকার, মুসলমানদের মুন্সী | ৰ 

নদীয়ায় মনসা হলেন ব্রদ্ধানী। ঝাপান % মনসা মঙ্গলের গান শোনা যার 
নদীয়ায়। নদীয়ায় লৌকিক দেবদেবীর নামে অসংখ্য স্থাননাম আছে । 

কপিলাগীত হল গৌপুজার গান । এই গানও নদীয়া প্রচলিত। 

নদীয়ার নাকাশিপাঁডার সর্দারদের রায়ারশে নৃত্যগীত বিখ্যাত। দুটো গরুর 
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গাড়ির চাকা, ছুটে। টেকি নিয়ে বলিষ্ঠ দেহীর নৃত্য । এছাড়া, এই নাচে আছে অন্তান্ত 
শারীরিক কসরৎ। জটাই সর্দারের রায়বেশে নাচ ছিল বিস্ময়কর এখন তার পুত্র নুভাষ 
সর্দার রায়বেশে নৃতা প্রদর্শন করে থাকে । 

এছাড়া, নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে মূ্শীন্া, মারফতী, মানিকপীরের গান, জাগগান, 
সারিগান শোনা যায় । আর্দিবামীদের করম, ঝুমুব ছাড়াও সীতব্রত অনুষ্ঠানে লাঙল 
পূজায় ইন্দ্রবন্দনাগীত ও অন্যান্য আদিবানী লোকন্ত্যগীত শোন। যায়, দেখ। যায় । 

নদীয়ায় নীলচাষের সময় আদ্দিবাসীর! বন কেটে বসত গড়ে তোলে, আজ তার 
মিলেমিশে গেছে নদীযঘ়ার মাটিতে । তেহট্রের নফরচন্ত্রপুর গ্রামের মালপাহাড়ীদের 
মুখে।শ নাচ, কাঁলীকা চনাচ, ভোজনাচ ও শিকারীনাচ উল্লেখযোগ্য । এই মুখোশ 
নতাগীত দরশনীয়ও | 

নদিয়।য় আছেন অনেক কৃতী ঢোলবাদক, তারা নান? অঙ্গের ঢোল বাজিয়ে 
থাকেন । নদীয়ায় প্রচলিত অন্যান্ত লোকবাছ্যযন্ত্রেরে মধ্যে আনন্দলহবী (খমক ব! 
গাবগ্তবাগ্তব ), একতারা, দোতার।, বশী, প্রেমজুড়ি, করতাল, ঝামর, সাবিন্দা (সাবঙ্গ 
ব৷ সারঙ্গী ), মন্দিরা, কাসি, ধামসা, ম্বদঙ্গ, চেলি, ঘু$,র, মাঁদল, ঢোলক, টিকার! 
( নাকারা ), লাউ ও শি উল্লেখযে!গ্য | ১৭২৮ খুন্টাব্দে রচিত সংস্কৃত “ক্ষিতীশবংশা- 
বলিচরিত" পু. গিতে উল্লিখিত শানী ও তৃণী নামের ছুটি লোকবাগ্যযন্ত্ের সন্ধান আমর! 
পাইনি । 

লোকাচার বিয়ের অঙ্গ । মুসলমান মেয়েদের মধো বিয়ের গান প্রচলিত । আদি- 
বাসী মেয়ের! ভাছুগানও করে। এছাড়া, নদীয়ায় প্রচলিত ছড়া ও বিশেষ করে মেয়েলি 
ছড়া উল্লেখযোগা । শাস্তিপুরের গাজীর বিয়ের গান ও নবন্বীপের বুড়োশিবের বিয়ের 
গাঁন নদীয়।র আন্ষ্ঠানিক লোকগীতি। 

নদীয়। জেলার নান! অঙ্গের লোকগীতিকার ও পদকর্তীদের নাম হল £ ছুলালটাদ 
( লালশশী ) ১৭৭৬--১৮৩৩, কুবির সরকার গো্সাই ১৭৯৪--১৮৮৮, হাউড়ে গোাই 
১৭৯৫--১৯১০) খুশী বিশ্বাস, খুশীটাদ ১৭৯৮--১৮৬০, ভাছু শাহ ১৮১৪--১৮৮৪৯, 
সেকেন ফকির ১৮১৭--১৮৭২৯ যাছ্বিন্দু গো্সীই ১৮২২--১৯১৭, পাচ শাহ ১৮২৩ 
১৯২৮ নবীন গোনীই ১৮৩০--১৮৯০, কাঙীল হরিনাথ ১৮৩৩--১৮৯৬, গগন হরকরা 
১৮৪০--১৯১০) ভোঁলাই শাহ ১৮৪৫--১৯৪০, গোীই রামলাল ১৮৪৬--১৮৯৪, 
গোর্াই রামচন্দ্র ১৮৪৬--১৯২*, গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৫০--১৯১০, নিয়ামত শাহ ১৮৫০-_ 
১৯৩০, গদাধর খাপা ১৮৫২--১৯২২, কাসেম আলি শাহ ১৮৫৩--১৯৩৪, তারিণী 
গোর্সাই ১৮৬৫--১৯১০, ঠাকুর দাস ১৮৬৭--১৯৫১, গোস্টই গোপাল ১৮৬১ 
১৯১২, শরৎ গোসাই ১৮৬২--১৯*১১ আরজন শাহ ১৮৬৫---১৯৫১। 

নদীয়ার লোক শিল্পের মধ্যে ডাকের সাজ, শোলার কাজ, কাঠের কাজ, স্পট, 
মখোশ, মাটির মনসামৃত্তি, জড়ানো পট ( মনসামক্গল, চৈতন্তলীলা, রামায়ণ, মহাভারত 
ও সামাজিক ) প্রসিদ্ধ । . প্রটুার গানও নদীয়ায় শোন্। যায়। নৌশিয্প ও কাংস্তশিল্প 
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নদিয়ার অন্ততম লোকশিল্প । এছাড়া, রকমারি নকণীকীথ। ও সিকা তে। গ্রাম-নদীয়ার 
ঘরে ঘরে মেলে । 

শোধণ-বঞ্চনা অনাদর-অবহেলার মধ্যে নদীয়ার লোকসংস্কৃতির নান। বিচিত্র 
রসধারা স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আজও প্রবাহিত-_ শুকিয়ে যাঁয়নি, হাৰিয়ে যায়নি । তার 
একটিই কারণ, নদীয়ার এই লোকসংস্কৃতি প্রকুতই গণভিত্তিক এবং জনজীবনের সঙ্গে 
অবিচ্ছিন্ন আত্মিক যোগে যুক্ত । 


নদীয়ার মন্দির 


পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পুরাকীত্তিসম্বদ্ধ জেল! নদীয়।। এখানকার বাংল! চালাবীতির 
পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত বহু মন্দির ৪ শিবনিবাসের বুহদায়তন ও বিরূলরীতির 
দেবালয়গুলি নদীয়ারাজদের সংস্কৃতিপোষধকতার উজ্জল নিদশন। 

নদীয়ায় পাল-সেন যুগে নিগ্নিত যাবতীয় মন্দির আজ কালন্বোতে লুপ্ত । বিধ্বংসী 
জলবায়ু, প্লাবন, নদীর তটক্ষয় ব গ্রতিপরিবর্তন এবং বখতিয়ার ও মুজবক্‌ প্রমুখের 
ধ্ংসলীলায় ইট বা পাথরের তৈরি সে সব মন্দির বা বিহার-ুপ নিশ্চিক্ম হয়ে গেছে 
বলে অন্রমিত হয় । চৈতন্তজীবনী ও অন্যান্য বৈষ্ণবপু'ধিতে নদীয়ার কোন মনিবের উদ্েখ 
না থাকায় অন্তমান করা যেতে পারে যে প্রাচীনতর মন্দিবগুলি তার পূর্বেই বিনই হযে 
গিয়েছিল । পাললিক সমভ্ভমি পদীয়ায় আজ পধস্ত কোন শ্প্রাচীন মভাতার নিদশন 
পাওয়া যায়নি । তবে বিভিন্নস্থানে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গেছে পাল-মেনযুগের কিছু তগ্ন 
বা অখণ্ড প্রস্তর-ধাতব মৃত্তি। রাণাঘাটের অদৃরবর্তী আচ্লিয়। গ্রামে পাওয়া গেছে 
লক্ষ্মণসেনের তাত্রশাসন। বল্পালটিপিতে উতৎখনন চলেছে । সুবর্ণবিহার, শালিগ্রাম, 
দুই দেবগ্স প্রস্ততি গ্র্স্থলে উতৎখনন হলে প্রাচীন দেবমুর্তি অন্দিরাছির সান; পায়) 
যাবে বলে বিশেজেরা অনুমান করেন । 

নদীর মুসলমান রাজ-্বকালে প্রতিষ্ঠিত কোন মন্দিব বা! পুরাকীর্তি নিদশন 
পাওয়া যায়নি। স্থানীয় ইতিহাসের সেই অন্ধকার ঘুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল 
রুদ্ধ। পঞ্চদশ শতকের শেষে নবন্ীপে প্রচৈতন্ত মহাপ্রন্থুর আবির্ভাবের ফলেজাতির 
জীবনে সুচিত হুল নবজাগরণ। ধর্ণ, সাহিত্া, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাব্ষর্ষ বিকখিত হতে 
লাগল নতুন উদ্দীপনায় । ন্দীয়! তথা নবন্ীপকে কেন্দ্র করে নব বৈষ্বধর্মের যুগান্তকারী 
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ভুাদয়ের স্পর্শে দেখ! দিল পরিবর্তন । সম্বন্ধ হয়ে উঠল মন্দির ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য । 
'নদীয়।র মন্দিরগুলি বাংলার নিজন্ব মন্দির স্থাপত্যরীতি বা শৈলীতে নিগ্সিত হতে লাগল । 


নদীয়ায় চালাশৈলীর অনেকগুলি বাংল! মন্দির আছে। বর্তমানে নদীয্ায় 
দৌচাল। মন্দির একটিও নেই। তবে ঘোড়াইক্ষেত্র (কালীগঞ্জ থানা) ও দেগাছি 
( করিমপুর থান] ) গ্রামে দৌচাল। মন্দির ছিল, এখনও ভিত্তিভূমি-পাদপীঠাদি বর্তমান । 
ছুটি মন্দিরই অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নিপ্সিত এবং ছুটিতেই পোড়ামাটির কাজ 
ছিল। প্রথমটি শ্যামরায় কষ্ঃবিগ্রহের মন্দির, দ্বিতীয়টিতে ছিল তর্গা ও বিষ্ণুর দুটি 
সেনযুগের প্রস্তরমৃত্তি, মৃত্তি ছুটি এখন অস্থাত্র আছে। 


নদীয়া এখন মাত্র দুটি জোড় বাংল। বা জোড়? দোচাল মন্দির আছে । বীরনগবে 
১৬৯৪ খুস্টা্ে রামেশ্বর মিত্র মুস্তৌফী বংশীধারী রুষ্ণ-রাধিকার জন্য একটি এবং তেহটে 
১৬৭৮ খুস্টাঝে রামদেব বা বামদেব কষ্তরায় নামের কৃষ্চবিগ্রহের অপরটি নির্মীণ করেন। 
ছুটি মন্দিরই পোড়ামাটির ভাস্কর্ষমপ্ডিত। 


চারচাল মন্দির নদীয়ায় অনেকগুলি আছে। চাঁকদহ থানার পালপাড়ার মনিন্বটি 
ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংবক্ষিত, প্রহরারও ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠাফলক 
না থাকায় সঠিক নির্যাণকাল জান যায় না । তবে, সতেরো শতকের কোন এক সময়ে 
'নিমিত বলে অন্চমিত হয়। মন্দিরটির ভিতরের ছাদ গখু্জাকৃতি, কাজেই এটি মুসলিম 
পরবর্তীকালের। প্রবেশছ্বারের উপরিভাগে অপরূপ টেরাকোটায় রামায়ণের দৃ্থ উতৎকীর্ণ 
আছে। 


১৬০৬ খুস্টাব্দে নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ভবানন্দ মজুমদার । নদীয়া. 
রাজদের মধ্যে সর্বাধিক সংখাক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রাঘব বায় এবং বর্তমান 
নদীয়ার চারচাল। মন্দিরগুলির অধিকাংশই তীর সময়ে নিশিত । বাজ বাঘব মাটিয়ারীতে 
( কষ্ণগঞ্জ থান। ) একটি ( ১৬৬৫ খৃস্টান্ধ ), শ্রীনগরে ( চাকাহ থান। ) ছুটি ( ১৬৭১ ও 
১৬৭৪ থৃস্টা ), দোগাছিতে ( কোতোয়ালী থান ) একটি ( ১৬৬৯ খৃষ্টাক ), দিগ নগরে 
( কোতোয়ালী থানা ) ছুটি (১৬৬৭ খুস্টাব ), শাস্তিপুরে ( জলেশ্বর শিবমন্দির ) একটি, 
কষ্ণনগর শহরে চৌধুরীপাড়ায় একটি, সেনপাড়া ও ঘাটেশ্বরে (দুটিই কোতোয়ালী থান। ) 
ছুটি চাঁরচালা শিবমন্দির নির্মাণ করেন। লবগুলি মন্দিরই পোড়ামাটির মৃত্তি ও 
অলংকরণে সঙ্জিত। মন্দিরগুলির প্রত্যেকটিতেই চারকোণে লহরার বিশ্বাস করে 
 শম্জাকতি ছাদ আছে। 

এছাড়া, বীরনগরে ১৬৬৭ খুস্টাঝে কাশীশ্বর মি প্রতিষ্ঠিত একটি, ভালুকায় 
( কোতোয়ালী থানা ) একটি, বহিরগাছিতে ( কোতোয়ালী থান! ) একটি, স্বগীতে 
(তেহট্ট থানা) একটি ও আকন্দবেড়িয়ায় (কালীগঞ্জ থানা ) একটি চারচাল। মন্দির 
আছে'। নদীয়ার প্রায় সবগুলি চারচালা মন্দিরেরই আকার, গঠন ও পোড়ামাটির ভাক্কর্ঘ- 
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অলংকরণ মোটামুটি একই ধরনের | অন্যান, এই চারচালা মন্দিরগুলির নির্মাতা একই 
গোঠীভূক্ত স্থপতি-শিল্পীরা। | 
নদীয়ায় আটচালা মন্দির আছে অনেকগুলি । তার মধ্যে প্রাচীনতম হল 
বাগঞ্খাচড়ার টাদবায় কর্তৃক ১৬৬৫ খুস্টাঝে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির । বর্তমানে মন্গিরিটি 
বিধ্বস্ত, কিন্তু তার দীর্ঘ বঙ্গাক্ষরের পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপিটি অক্ষত অবস্থার কলিকাতা! 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আশুতোধ গ্রদর্শশীলীয় বক্ষিত আছে। এখানে নাকি আরও মনির 
ছিল। চাকদহের কামালপুরে শাস্তিপুরে রি ( গোকুলটাদ ও অদ্বৈত প্রভুর মন্দির ) দুটি, 
আটচাঁলা মন্দির পোড়ামাটির ভাক্কর্ষমণ্ডিত । এছাড়া, উল্লেখা আটচাল। মন্দির হল 
বেলপুকুরে (কোতোয়ালী থান) একটি, মা; মর ( নাকাশিপাড়] থান ) পাশাপাশি 
তিনটি, দিগম্গরপুরে (রুষ্গঞ্জ থানা ) ও বড়জাগুলীতে ( হরিণঘ|টা থানা ) এবটি কুর। 
মন্দিরগুলি প্রাক-অষ্টাদশ শতকে নিমিত। 
অষ্টাদশ শতকে নদীয়ার মন্দিরের ইতিহাসে স্থচিত হয় নতুন অধায়। নদীদা 
তখন বঙ্গসংস্কৃতির অভিকেন্ত্র। বিদ্যা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অন্তরাগী-পোধক নদীয়ারাজ 
রুষ্চন্দ্রবায় (১৭১০--১৭৮২ ) নিমিত বিভিন্ন মন্দিরের গঠনরীতিতে গতান্ঈগতিকতাঁ 
বজজিত বেশিষ্ট্ের জন্য তাকে 'কুষ্চন্ত্রীয় মন্দির স্থাপত্যরীতি” বলে চিহ্নিত করা চলে। 
আজকের দিনে কলকাতা কালচার যেমন সার বাংলার কালচার, আঠারো শতকে নদীয়া 
কালচার ছিল সাবা বাংলার কালচার । কষ্চচন্দ্র-প্রবত্তিত মন্দিরশৈলীর বৈশিষ্ট 
৯ আকার, চিরাচরিত খাংলারীতি একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও সম্পূর্ণ 
তুন আগুন ও রূপ, পোড়ামাটির ভাস্বর্ষের অশ্যপস্থিতি (তখনও কিন্তু এই শিল্প উন্নত 
ছিল ), এবং খিলান-মিনার প্রভৃতির সংযোজনে সমসামঙ্কিক মুসলিম স্বীপত্যবীততির, 
এমনকি গথিক স্বাপতারীতির প্রতিফলন 1 আশ্চধের ব্যাপার যে, পরবর্কালে এই বীন্তি 
অন্তন্কত হ্য়নি--কারণ, অর্থাভাব, যুগপরিবর্তন ৪ কারিগরি দক্ষতার ত্রাস। কৃষ্১ন্ 
প্রতিষ্ঠিত শিবনিধাদের প1চটি মন্দির তাই বাংলা মন্দিররীতিতে উল্লেখা অংযোজন। 
শিবনিবাসের সবগেয়ে উচু দেবালয়টি সাধারণের কাছে বুড়্োশিবের মন্দির নামে পরিচিত। 
শিবের আহষ্ঠানিক নাম "রাজরাজেশ্বর' । এই দেবালয্নটি বাংলার প্রচলিত মন্দিররীত্ির 
কোনও শ্রেণীতে পড়ে না। অষ্টকোণ প্রস্থছেদের এই মন্দিরের শিখর ' ছত্রাকার । 
খাড়া দেওয়ালের প্রতি কোণে মিনার ধরনের আটটি সক থাম। উত্তর ছাড়া মবদিকেঈ 
প্রবেশদ্বার, প্রবেশদ্বারের খিলান "ও অবশিষ্ট দেওয়।লে একই আকরুত্তির ভরাট:কর' “কল 
খিলানগুলি গথিক-রীতি অন্থযায়ী । প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৪ খুস্ট।ব। পাসে রাজ্ীশ্বর 
শিবমন্দির উচু ভিত্তিবেদির উপর স্থাপিত বর্গাকার গস্থচ্ছেদের মন্গির। প্রতিষ্ঠকাণ 
১৭৬২ খুদ্টাঝ। পাশেই রামপীতার মন্দির__উচু ভিত্তিবেদীর উপর চারচালা »ঙ্গির | 
চালার প্রতিটি দি ভ্িভুজাকার ন। হয়ে অনেকটা ঘণ্টার লম্বচ্ছেদের মতো বিরল 
আকুতির। দালানের পচটি প্রবেশখিলান ও গর্ভগৃহের তিনটি প্রবেশখিলান গধিব-রীতি 
অনুযায়ী । প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬২ খুস্টাব। অদূরে চারচালা শীতল মনিদ্র--ছ1দ 
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গর্ভগৃহের কোণে লহরাযুক্ত গম্থজের উপর স্থাপিত | কিছুদূরে আর একটি শিবমন্দির, 
এরও আকার বিরাট । শিবনিবাসের মন্দিরগুলিই শুধু বিরাটাকার নয়, শিবলিঙ্গগুলিগ। 
“বুড়োশিব' লিঙ্গের উচ্চতা নয় ফুট । 

শিবনিবাসের কষ্চন্জ্রীয় মন্দির স্থাপত্যরীতি অন্থসরণ করেই সম্ভবত শাস্তিপুরে 
১৭২৬ খুস্ট|কে শ্রামাদের ও কাঞ্চনপন্লীতে ১৭৮৬ খুস্টাবঝে কুষ্রায়ের মন্দির শিহরিত 
হয়েছিল। এই ছুটি মন্দির বাংলার অন্যতম বুহৎ আটচাল! মন্দির । এই ছুটি মন্দিরের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আবৃত অলিন্দে পাঁচ খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বৃহ্দাকার স্থন্তের 
উপর রক্ষিত। নদীয়বাজ গিরীশচন্দ্র রায় উনিশ শতকের গোড়ায় রুষ্*নগরের আনন্দময় 
কালীর ও নবদ্ধীপে ভবতারিণী কালীর ছুটি সমতল ছাদদালানের উপর চারচাল। 
খিখবযুক্ত ও পহ্ঘ-অলংকত চারচাল। মন্দির নির্মাণ করেন। রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের 
ও শাস্ভিপুরে কীমারীপাড়ায় নিষ্সিত চারটি আটচালা মন্দির পৌড়ামাটি শিল্পের অবক্ষয়ের 
কালে নিশ্তিত, অলংকরণও উল্লেখা নয় । 


নদীয়ায় রত্রমন্দিরের সংখাও কম নয়। বত্বমন্দির হল চূড়াধুক্ত মন্দির, দেখতে 
রথের মত। বীরনগরে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্টিত জগত্তারিণী ও দীন দয়াময়ী রত্ুমন্দির 
দুটি নয় বা! ততোধিক চূড়াযুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠাকাল যথাক্রমে ১৮১৭ ও ১৮১৮ খুস্টাব। 
শাস্তিপুর, রাণ।ঘ।ট, আ[ইশমালী, নবদ্বীপ, সে|নাডাও] ও শ্রীমায়াপুরের যৌগগীঠ রত্বমন্দির 
--অধিকাংশই পঞ্চরত্ব বা চূড়াযুক্ত। 

নদীয়ার দালান মন্দিরগুলির মধো অনেকগুলিতে অলংকরণ আছে। কৃষ্খনগর 
রাজবাড়ির সবিশাল ঠাকুরদালান অপরূপ নকাশি-পঙ্খ-অলংকৃত | আড়ংঘাটায় নদীয়ারাজ 
কুষণচন্দ্র কর্তক ১৭২৮ খুস্টান্ডে প্রতিষ্ঠিত যুগলকিশোর বিগ্রহের পঙ্খ-অলংকত ও পাঁচটি 
ফুলকাটা খিলানের দুইটি সারিসংযুক্ত প্রশস্ত দালানমন্দির বিরলরীতির । 


একদা নদীয়ায় বহু দক্ষ কারিগর মন্দির টেরাকোটা? শিল্পে যুক্ত ছিলেন। 
বলিষ্ঠ শিল্পনৈপুনোর অভিব্যক্তি ও সুক্ম রেখামণ্ডিত প্রাণবন্ত পোড়ামাটির মৃত্তিগুলি 
অন্নপম ভাক্কধের অসামান্য পিদর্শন। তাছাড়া, জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশা তে 
আছেই। নদীগার মন্দির-ভাক্কর্ষের প্রধান উপজীব্য হল কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, 
বামায়ণ-মহীভারতীয়-পৌবাণিক ও সামাজিক চিত্র। মিথুনমৃত্তিও অনেকগুলিতে আছে। 
এই সব ভাস্কর্ষে প্রতিফলিত সেকালের সামাজিক দৃশ্তগুলি জন-সামীজিক ইতিহাসের 
অসামান্ত উপাদান । বীরনগরে ছুটি ও মাঝের গ্রামে একটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠফলকে 
শিল্পীদের নামধাম পাঁওয়! যায় 

নদীয়ার মন্দির আমাদের গৌরবময় অতীত ইতিহামের ও সংস্কৃতির নীরব সাক্ষী। 
সরকার এঁতিহাবাহী পুরাকীতি সংরক্ষণে সচেষ্ট । সবকারী প্রচেষ্টার সাফল্য ও শক্তির 
মূল উৎস দেশের জনগণ। নদীয়ার মন্দির সংরক্ষণে নদদীয়াবাসীর গণচেতন। 
প্রয়োজন । 


৩৫৮ নীয়াকাহিনী 
বল্লালটিপি উংখনন 


কৃষ্নগর থেকে তেরো কিলোমিটার পশ্চিমে বামনপ্ুকুর বাজার সংলগ্ন বল্লাল- 
টিপিতে ভারত সরকারের পৌষকতায় ভারতীয় পুরাতত্ব সবেক্ষণের পূর্বাঞ্চল চক্রের প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানে গত ১৯৮১ খুস্টাৰ থেকে আধুনিক প্রত্ববিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে উৎখননের 
কাঁজ চলেছে । প্রীয় তেরো হাজার বর্গমিটার আয্নতাকার এই টিপির উচ্চতা ছিল প্রায় 
নয় মিটার। পশ্চিমে খাঁড়াই, উত্তর-পূর্বে াল। পশ্চিমে অদূরে ভাঁগীরথী নদী | 
খোঁড়াখুড়ির ফলে এখন অবশ্য এই টিপির হাঁড়-পজর! বেরিয়ে পড়েছে, উন্ঘাটিত হয়েছে 
আমাদের ইতিহাসের বহু অজানা তথা । 

এই টিপি সম্পর্কে নান৷ লোকশ্রুতি প্রচলিত ছিল। অনেকে ভাবতেন যে এই 
টিপিতে সমাহিত আছে বাংলার পাল-আমলে ( অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে ) 
নিম্িত কোন বৌদ্ধন্ূপ বা বিহীর। আঁবার, অনেকে মনে করতেন যে সেনযুগে একাদশ 
থেকে ভ্রয়ৌদশ শতকের মধো নিমিত কোন রাজপ্রাসাদ এই টিপি। সেনরাজ 
বল্লালের নামাঙ্কিত টিপি, তাই অগ্নমিত হত্ত যে টিপির মধ্যে সমাহিত আছে 
বল্লালসেনের বাজপ্রীসাঁদের ধ্বংসাবশেষ । বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রস্তরফলক ও 
লক্ষপণসেনের সভাঁকবি ধোয়ীর পবনদৃত কাবো উল্লিখিত তথা অগ্যায়ী অনেকে মনে 
করতেন সেন-রাজধানী বিজয়পুর ঘুমিয়ে আছে টিপির মধ্যে । 

ঝোপঝাঁড় আর জঙ্গলে ঢাকা এই বিশাল টিপিটিকে প্রথমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
কবে নিয়ে সম্পূর্ণ টিপিকে তু শৃঙ্খলভাবে দাবার ছক অনুযায়ী 'ভাগ করে (প্রতিটি ঘর দশ 
বর্গমিটার ) খাদবিন্তাস করে কালাচক্রমিক পর্যায়ভিত্বিক প্রাকৃতিক স্ব্তিকা পর্যন্ত নকশা 
অঙ্যাঁয়ী উত্খনন এগিয়ে চলেছে । কারণ, আগেই বোঝণ গিয়েছিল যে এখানে মা হিত্ত 
আছে এক সুবিশ|ল গঠন স্থাপত্য । এই গঠনস্থাপত্যের কী চরিত্র---তা অবশ্ঠ প্রথমে জান? 
যায়নি । তাই, এই উৎখননের উদ্দেশ্য হল--ধ্বংসকবলিত ইমারতের নাধিক উন্মোচন, 
ও প্রাপ্ত প্রত্ববস্তর বিষ্লেষণ | দেখা গেল, টিপির মূল গঠনস্বাপত্য পোড়ামাটির টালি 
ইটের সুনিপুণ গাথনির বিশাল প্রাচীরে আবৃত। প্রাচীরের বেধ প্রায় পাচ মিটার, 
উচ্চতা চার মিটার । দক্ষিণে প্রায় ৯* মিটার ও পৃবে প্রাগ্র ৬০ মিটার এই প্রাচীর । 
ভারতে এই ধরনের বিশালাকার গঠনশৈলী বিরল । অন্তত তিনবার সংস্কার করা! হয়েছে । 
মূল প্রাচীরের সঙ্গে প্রায় ছুই মিটার বেধের আর একটি প্রাচীর সংযুক্ক। এই ' স্থাপত্য 
বার বার বন্তা কবলিত হয়েছে । প্রমাণ পাওয়। গেল--ভিতবরে রয়েছে গাঙ্গের় পলিমাটি 
আর বালি। ; 
প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে পোঁড়াযাটির নানা! আকারের হুল্দর লি ইটের মূল 
, গঠনস্থাপত্য । ইটের আকার নানা প্রকার। উন্মোচিত গঠন-স্থাপত্য নিঃসন্দেহে 
বিহারের বিক্রমশীল! 'ও বাংলাদেশের রাজশাহীর সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহাবের যুত্ত 


নদীয়।-কাহিনী ৩৫৯ 


ই রে চা ই ওলি 

বুল্্াগ্র। অন্তত তিনবার পুরর্নিত্মিত হলেও এবং প্রতিবারই 
আয়তণ বৃদ্ধি করা হলেও অন্ত হয়েছে একই গঠনরীতি। লক্ষানীয় বৈশিষ্ট্য হল যে 
এই কেন্ত্র ধ্বংস বা পরিত্যক্ত হবার কীরণ শুধুমান্জ প্রাকৃতিক নয়, মানবিক । অধিক 
প্রস্তরভাস্বর্ মৃত্তি থণ্ডিত-বিখপ্ডিত চর্ণ-বিচুণ অবস্থায় গ্রীপ্তিই গ্রমাণ কবে যে মীন্িক 
আঘাতেই এমন হয়েছে। 

দক্ষিণে পাঁওয়! গেছে হোমকুণ্ড বা যঙ্ঞস্থলী। তীর ব্যাসার্ধ ৭* সেন্টিমিটার, 
গভীরতা ৫০ সেট্টিমিটার, ভিতরে ভশ্ম। উত্তরে পবিত্র বাৰিকৃণ্ড। গোলাকার, 
অনভিগভীর বীধানো৷ কুপ। পবিত্রবারি নির্গমনের জন্ত তীর মাথার ঠিক উপরেই 
পাথরের তৈরী মকরমুখ একটি সংকীর্ণ গ্রণালীর সঙ্গে সংযুক্ত। এখানেই একটি প্রকোষ্ঠ 
পাওয়া গেছে প্রস্তরনি্ষিত অন্্পম ভাম্কধ শৈবগণমৃন্তি। কক্ষতল চুনন্বরকি পেটানো 
আর ইট বিছানো । 

প্রা প্রতদ্বব্যের মধ্যে উল্লেখ্য হল চুনবালির তৈরি উন্নত শিল্পধারার স্টাকো 
মডেলিং দেবদেবীর ও দৈত্যের অপামান্ত মৃত্তিমুখ এবং ফুলকারি অলংকরণ । দেবদেবীর 
মানবীয় মুখমকঙ্গল লালিতো-ন্যমায়-বাঞচনায় ভাস্বর । দৈত্যমুখ আন্ুরিক। উদ্ধত 
গোলাকাব চক্ষু_-বীতৎস তীষণ মুখমণ্ডল ।. প্রীসঙ্গিক উল্লেখ্য যে মুশিদাবাদ জেলার 
বক্তম্ৃত্তিকা বৌদ্ধমহাবিহার-খ্যাত কর্ণন্ববর্ণ উত্খননে৪ অনুরূপ মৃত্তিমুখ পাওয়া 
গিয়েছিল। এছাড়া, পাওয়া গেছে নানা যুগের অজন্ন ভগ্ন ম্ৎপাত্র, মালার পুতি, 
তগ্নপ্রস্থরমূ্তি ও নানা ধাতব দ্রব্যাদি। পাওয়া গেছে অথণ্ড নরকস্কাল। বিশেষজ্ঞদের 
অভিমত, এই সব নরকঙ্কালের দেহীরা মকলেই অকন্মাৎ বন্যাকবলিত হয়ে স্বৃতামুখে 
পশ্ঠিত হয়েছিল। 

উন্মোচিত মূল গঠসস্থাপতোর শৈলী ত্রিরথ সর্বতোভত্র বৌদ্ধন্ুপের মতো । 
পরবর্তীকালে পঞ্চরত্ব ব্রাঙ্মণা দেবালয়ে পরিণত করা হয়েছে । তবে এখন পর্যন্ত কোনও 
উত্বীর্ণ লিপি পাওয়া যায় নি। 


নদীয়ার মসজিদ 


তেহট্ট থানার বেতাই-এর কাছে সাধুবাজারে পোড়ামাটির জ্যামিতিক-ফুলকারি 
নকশা-ভাক্বর্য মণ্ডিত ও পদ্ঘ-অলংূত মনজিদটি প্রীচীনতম । বর্তমানে পরিত্যক্ত । 
করিমপুর থানার কেচুয়াডাঙার মসজিদটিও প্রাচীন 'ও গঃসস্থাপত্যমপ্ডিত। 


৬৬৩ নদীয়া-কাহিনী 


চাপড় থানার গীতান্বরপুর মসজিদ পঙ্ঘ-অলংকত, নির্মাতা শিল্পীর নামও খেদি'্ত 
আছে। 

শান্তিপুর শহরে অবস্থিত তোপখানা মসজিদ আওরক্জজেবের রাজত্কালে 
তৎকালীন শাস্তিপুরের ধর্মপরায়ণ ফৌজদার গাজী মহম্মদ ইয়ার খ! কর্তৃক নির্ষিত। 
প্রতিষ্ঠাফলক আছে, নির্মাণকাল ১১১৫ হিজরী অর্থাৎ ১৭০৩-৪ খুস্টাব। 

এছাড়া, নদীয়ায় আরও কয়েকটি প্রাচীন মমজিদ ও মাজার আছে। তন্মধো 
রা ( কৃষণগঞ্ধ থানা ) হজরত সাউ মূলুকে গোজ বা বুড়ো সাহেবের দরগা-মাজার 

লেখ্য। 


নদীন়ার গির্জা 


৮ 


কষ্চনগর শহরে প্রোটেস্টান্ট গির্জার নিষ্মীণ ১৮৪০ খুন্টানডে শ্তরু হয়ে ১৮৪৩ 
খুস্টাবে শেষ হয়। গির্জার নকশা তৈরি করেন জনৈক ক্যাপ্টেন স্মিথ । ১৮৫৭ খুস্টানেদ 
ফাদার লইগী লিমান! কষ্*নগরে আসেন এবং তিনি তখন যে বাড়িতে থাকতেন সেটিই 
পরে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পরিণত হয়। ১৮৯৮ খুন্টা্দে বর্তমান রোমান কাখিড্রাল 
গির্তা নিশ্সিত হয়| 


ব্রাহ্মসমাজ মন্দির 


রুষ্চনগর শহরে আমিনবাক্তারে ১৮৪৮ খুস্টান্দে নদীয়ারাজ ্শচন্দের পূঠপোষকতায় 
ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক দানে ব্রাঙ্মদমাজ মন্দির নিষিত হয়। শান্তিপুরে 
১৩০৪ বঙ্গানে ব্রাহ্ম সমাজমন্দির নিখিত হয়। 


নদীয়ার তাতবন্ত্ 


বঙ্গসংস্কতির মনন ও চর্ধার অন্যতম অভিকেন্ শান্তিপুর | শাস্তিপুর আবার 
এঁতিহ্মগ্ডিত অন্পম উজ্জল ভীতবদ্ধ শিলকর্ষের জন ইতিহাসখ্যাত। কৌটিলোর 


নদীয়া-কাহিনী ৩৬১ 


গুর জনপদের অস্তিত্ব ছিল কি না তাঁর পাথুরে প্রমাণ 
আমাদের হাতে নেই। পঞ্চদশ শতকে গৌড় অধিপতি রাজা গণেশ দ্জমর্দনদেবের 
আমলে (১৪০৯ খুস্টা) শাস্তিপুরের ভনি্দিষ্ট অস্টিহ জানা যায়। প্রীগ্ৈতীচীধের 
( ১৪৬০--১৫৫৮ খুন্টা্ব) জীবনীমূলক পুথি “অছৈতমঙ্গলে' শাস্তিপুরের ভক্তিমানি 
ইবঙ্কব তন্তবায়দের সবিশেষ উল্লেখ আছে ং 
শাস্তিপুর যত ছিল তন্ভবাঁয়, 
আচার্ধ প্রাঙ্গণে আসি হরি গুণ গায় ।” 

নদীয়াাজ কতর।ধের' আমলে ( ১৬৮৩--১৬১৪ ) শাস্তিপুরের তীতবন্ধ শিল্পের উদ্ভব 
চিত ছয় এবং বিগণ্ত শতকের প্রথমা পর্যন্ত এই শিল্পকর্ের চরম বিকাশ, সম্বদ্ধি ও 
উৎকর্ষ ঘটে । আজ শান্তিপুরের ঠীভবঙ্ছের খাঁতি ভগগজোড়ী এবং শাস্টিপুর 
বাংলার একটি অতি প্রসিদ্ধ তন্তশিশ্পকেন্্র রূপে পরিচিত! শাস্ছিগুরের হস্তচাঁলিত 
ভীতশিল্প তন্জবায়দের পারিবারিক পুরুষ ক্রমিক তিক এব কারুশিল্প হিসাবে উজ্জল 
এ গৌধবময় | 

মোগল আমলেই প্রথম শাস্থিপুরের উৎকষ্ট সুষম তাতিবস্থ বহিবঙ্গে ৪ বহির্ডারুতে 
বাজার শ্বষ্ট করেছে । ভুর্গাচরণ সানপল তীর “বাংলার সামাজিক ইতিহাস? গ্রন্থ উল্লেখ 
করেছেন যে ভারতের বাইরে আফগানিস্তান, ইরাক, ইবানঃ আরব প্রতি মধাও0 
দেশগুলিতে এবং গ্রীস, ইতালি গ্রভৃতি পাম্টীতা দেশে শস্টিপুরের তাতবন্ত্রের সমাদর হত 
্বমূদধার বিদ্মিয়ে । আবার, মোগল অঞ্ছুপুরচারিণীদের বরতন্ুতেও শোভ। পেত 
শান্কিপুরী তাতবদ্ু। 

বিছ্যোৎসাহী ৪ সংস্কৃতিপোঁ্ক নদীয়াবাজ রুষ্চচন্্র রায়ের বাজত্কালে ( ১৭৯৮ 
১৭৮১ ) শাস্তিপুরে ততবস্ত্ের বিরাট আড়ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই আড়ত থেকে 
শাস্টিপুরী ভাতবন্থ বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপে রপ্তানী হতে থাকে । শুধু শাড়ি দয় 
শাস্তিপুরে সক্্ম সুতোর ধুতিও উৎপাদিত হতে থাকে এবং অচিবেই সমাদত হয়। 
নদিয়ার।জদের পৌঁধকতীয় এই সময় এই শিল্পকের চরম বিকীশ ও সম্বদ্ধি ঘটে । চরকা 
ও টেকৌয় সনু সুতো ততরি করতেন মহিলারা । স্চনায় তীতবস্ত্রের চার রকম ভেদ 
ছিল__এগুল, দাম, সাম ও চাহারাম। পরে নানা নামে শাড়ি তৈরি হত-_সাদা, 
রঙিন, ডুবে ( সংহুনদুরী, সি'দুরী, খড়কেমুটি, চৌরঙ্গী ), তাসখুপী, চৌখুপী, আয়নাখপী 
প্রভৃতি । মুকুন্দর!ম চক্রবর্তর 'চণ্তীমঙ্গল? কাবো উদদিখিত “মেঘডঘর' শীড়িও নিশ্চা 
তৈরি হত। দেবদেবীর বিগ্রহের জন্য ছিল জোড়। পাড়ের নাম- চাদমালা, তাজ, 
তাজকস্কা, কন্ধা, চৌকন্বা, টেক্কা, এড়ো, টাচ, র।জমহল, দোবোকা (দুদিকে ছুরকমের 
পাঁড় ), কানাডুমরী, গান, আইস, মাছ, মান্গৰ ও পশুপাখি প্রভৃতি। ৪* থেকে 
৩০০ সংখাক রঙিন ততো, রেশম ও জবিতে পাড় বোনা হত। উড়ানিও তৈরি হত। 
বোনবাঁর সময় আড়ামাড়ি-বিগ্ধ্ত টানাপৌড়েনে স্বতোগুলিকে অসামান্য দক্ষতীয় চালনা 


৩৬২ নদীয়া-কাহিন* 


করে সুক্াতিনুক্ নক্শ]-অলংকরণ আশ্চর্য পরিচ্ছন্গতায় অগ্ুপমভঙ্গীতে ফুটিয়ে রমণীয় 
করে তোলা হত। | 

শান্তিগুরের তন্তবায়েরা ছিলেন অত্যন্ত পবিশ্রমী, নিপুণ ও কর্মদক্ষ। সহজ সরল 
অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন শিল্পীরা । নুদীর্ঘকাল ধরে পুকুষাহুক্রমিক অভিজ্ঞতায় 
তত্ত্বায়েরা৷ এই বিন্দয়কর বস্ত্রশিল্পক্* গড়ে তুলেছিলেন এর মাধ্যমেই তাদের 
জীবিকানির্বাহ হত। মোট] ভাত-কাপড়ের কোনও অস্থবিধা হত না। নিজেদের 
পূরণ স্বাধীনতায় তারা৷ উৎপাদন করতেন । ডঃ বাধাকষল মুখোপাধায় লিখেছেন যে 
বাংলার নবাব আলিবদি খাব সময়ে ১৭৫৬ খুস্টাঙ পর্যস্তও শান্তিপুরের তস্তবায়ের' 
স্বাধীনভাবে তাতবস্থ উত্পাদন ও বিক্রয় করতে পারতেন কিন্তু তারপর থেকেই 
নানাভাবে তীদ্দের উপর উতৎগীড়ন শুরু হয়। 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই এগিয়ে আসে শান্তিপুরে। 
শান্তিপুরে বাইগাছিতে লক্ষাধিক টাঁকীয় তৈরি হয় কোম্পানীর বাণিজ্যিক কুঠি 
(কমারশিয়াল রেমিডেন্সী)__-একটি “মর্মর-খচিত প্রাসাদ" । কোম্পানীর একজন বাণিজ্যিক 
প্রতিনিধি এই কুঠির ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন । কোম্পানী শাস্তিপুরের তাতবগ্থ ব্যবসায়ে 
নিয়োজিত হয়। তখন বৎসরে ১১২০১০০* থেকে ১,৫০,০০০ পাউগ্ু মূল্যের শাস্তিপুরী 
াতবন্থ কোম্পানী বিদেশে বিক্রয় করত | ১৮৭১ খুস্টাঝের নদীয়ার প্রথম জনগণনায় দেখা 
যায় যে শাস্তিপুরে তথন বস্্বয়নকারীর সংখা। ১৩,৬৮* জন এবং পাঁটবয়নকারীর সংখা 
২৭৩ জন। স্যার উইলিয়ম হান্টার লিখেছেন যে তখন শাস্তিপুর থেকে কলকাতাষ 
বাপকভাবে তাতবস্ত্র বপ্রানী হত অধিক উৎপাদনের জন্য নয়, তীতবস্্রের বিশেষত্ব 
জন্ত। কোম্পানী তাদের শান্তিপুরের বাণিজ্য প্রতিনিধি মারফত তাতবস্থ বাবস। 
ব্যাপকভাবে গড়ে তোলেন। ভারতের অর্থনীতিতে ইংরেজ মূলধনের এইভাবে 
অগ্ঠপ্রুবেশ ঘটতে থাকে এবং পুঁজিবাদী উত্পাদন বাবস্থা! পরিণত হতে থাকে। পলাশ 
যুদ্ধের সমসাময়িক কালে কোম্পানী তাদের গোমস্তাদের মাধামে শাস্তিপুবের ঠাতীদের 
দাঁদন 'দিতে শুক করেন এবং অনেককে কলকাতায় নিগ্নে যেতে থাঁকেন। হলওয়েল 
তার “ইনটারেসটিং হিসটোরিকাল ইভেন্টস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ১৭৬৬ খুস্টাবে 
শাস্তিপুরের সুস্ম ঠতবন্থ খুব প্রসিদ্ধ ও দেশবিদেশে জনপ্রিয় বানিজাক সম্ভীর ছিল 
এবং নদীয়ায় ব্গী-দৌরাজ্ম্যে (১৭৪২--৪৩ ) এই শিল্পকর্ষের ক্ষতি সাধিত হুয়। 
১৭৭৫--৭৭ ৃস্টাঝে ফরামি বণিক বিলে! শাস্তিপুরে এসে বাঁড়িতাড়া; করে তাতবস্থ 
ক্রয় করেন। ১৭৮৪ খুস্টাবে শাস্তিপুবের ইংরেজ বাণিজ্যিক কুঠির তত্বাব্ধায়ক জন বেব 
কর্ধপক্ষকে পত্রে জানান যে শাস্তিপুরে কোম্পানীর কাপড়ের আড়ত আন্রান্ত হয় এবং 
স্থতৌ সরবরাহক গে মস্তা। মনোহর ভট্টাচার্ধকে ভাকাতেরা আটক করেে। কোম্পানীর 
আমলে কোম্পানীর ইংরেজ ও এদেশীয় কর্মচারীদের সঙ্গে শান্তিপুরের অর্জবায়দেয় সম্পর্ক 
ছিল সম্পূর্ণভাবে ধনবাদী শোষণ ও নির্মম অত্যাচীরমূলক। কোম্পানীর বিদ্রোহী 
কর্মচারী প্রত্যক্ষদর্শী উইলিয়ম বোলটস্‌ প্রদত্ত তথ্যে জান! যায় যে কোম্পানীর 


নদীয়।-কাহিনী৷ ৩৬৩ 


কর্মচারীরা তস্তবায়দের ভানহাতের আঙউ,ল কেটে নিয়ে বেত্রীঘাতাদি করে বর্বর নুশংস 
অত্যাচার করত, জরিমান1-কাঁরাগারে আটক-বলপূর্ক মুচলেকা আদায় ইত্যাদি৪ 
করত। নানাভাবে দরিদ্র তাতীদের কোম্পানী প্রতারিত-প্রবর্চিত করত এব" 
কোম্পানীর দমন-উৎগীড়নের সীম! ছিল না । বাঞ্জার-নির্দিষ্ট দর থেকে কম দরে মাল 
সববরাহ করবার জন্থা ও খততীঁপত্রে স্বাক্ষর-টিপসইএর জঙগ্য বলপ্রয়োগ করা হত । একমাত্র 
কোম্পানীর জন ভিন্ন ভাতবগ্ন উৎপাদন করতে দেওয়া হত ন11 যদি কেউ গোপনে 
উ।তবস্ত্র অন্পকে বিক্রয় করত তাহলে তাঁর তাতবস্থর বিনষ্ট কর! হত । কোম্পানীর দাঁদন 
চুক্তিপ্রথায় তাতীরা সর্বস্বান্ত হতে লাগল । তাতবস্ত্রের দরিদ্র কারিগর-শ্রমিকেরা কার্যত 
কোম্পানীর একচেটিয়া ক্রীদাসে পরিণত হল | শাস্তিপুরের তাঁতবদ্থ শিল্প হল বিদেশ 
ইংবেজ বণিকগোঠীর একচেটিয়া ব্যবসারী মূলধনের একচ্ছন্ত প্রভুতে প্রথম ও প্রধান 
শিক1র। উল্লেখ্য যে এই সময় কোম্পানী শাস্তিপুরে মদের বিন্বাট ভাটি খুলে অভাবী 
দ|রিদ্রা-গীড়িত তীতশিল্পী্র চরম নৈতিক অধঃপতনের মুখে ঠেলে দেন চিরাচরিত 
ধনবাী চক্রান্তের পথে ! 


১৭৭৩ থুস্টাে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কমিটি অব কমার্সের চারজন ৪ কোম্পানীর 
সামরিক বাহিনীর চারজন মোট আটজনের একটি অন্ঠসন্ধান সমিতি গঠিত হয় 
শাস্টিপুরের তাতশিল্পের অবনন্তির কারণ অনুসন্ধানের জন্ত। সমিতির সদস্তেরা 
শন্তিপুরে এসে সরজমিনে তদন্ত করেন ও তীতীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। বুমাপতি, 
বামলোচন ও গেপী প্রমুখ তন্ত্ববায়শিল্পী দর, যঙ্গুরি, বেত্রাঘাত, বাইবের দালাল, আদায়, 
মূলা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে কোম্পানীর নান! শ্রেণীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নিভীকভাবে 
বস্থনিষ্ঠ সপ্রমাণ ও শ্রনিরদিষ্ট অভিযেগ উত্থাপন করেন । অনুসন্ধান সমিতি সুপারিশ 
করেন যে শাস্তিপুরে তাতীদদের বাধা কবে দাদন ছেওয়া! চলবে ন!, এদেশীয় ব্যবসায়ীরা 
কোম্পানীর প্রয়োজনীয় বনস্থসন্তাধের জন্য কোম্পানীর সঙ্গে সরংসরি ভামিনসহ চুক্তি 
করতে পারবে, তীতীদের নগদ্মূলা দিতে হবে, কোম্পানীর কর্মচারী তীতীদের জোর কবে 
দাদন দিলে তাকে কর্মচাতত করতে »বে । কোম্পানী এই স্ষপারিশ গ্রহণ করে আংশিক 
ভাবে কারধকর করায় শাস্তিপুরের ভীতশিল্লের ভেঙেপড়ী অচলায়তনে কোনরকমে 
জোড়াতালি পড়ে, কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। লগুন থেকে এক ইংরেজ 
বণিক ২৬ জান্য়াৰি ১৭৮১ তারিখে এক প্রতিবেদনে জানান ষে বিদেশের বাজারে 
শান্তিপুরের তাতবস্থ বিক্রয় করে কোম্পানী প্রচুর মুনাফা লুটছে। 


শান্তিপুরের উত্তরাঞ্চলে ছিল কোম্পানীর কুঠি। আর ছিল ছুটি আড়ত 
( কারখান। ), বানক ও ঘাই নামে। কোম্টনী জলপথেই বাণিজা করত। তাই 
তাদের ছিল কমেকখানা বজর। নৌকা । কুঠিতে একাধিক ইংরেজ কর্মচারী সহ প্রায় 
পাঁচশতাধিক দেশীয় কর্মী ছিল। কোম্পানীর অশ্কগ্রহে এই দেশীয় কর্মচারীদের একাংশ 
নিজেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে সক্ষম । ফলে, শান্তিপুরের অর্থনীতিতে এক 


৩৩৪ নদীয়া “কাহিনী 


নতুন বিত্তবান শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা অনেকেই তৈরি করে স্ুরম্য আবাপিক ভবন 
অপরিমিত বিস্তের দৌলতে । 

বাণিজাকুঠির প্রধান জে. মারজরিবাস্কস তখন বলবে ৪২,৩৫১ টাকা বেতন 
পেতেন। ১৮২৮ খুস্টাৰে তিনি আত্মহতা। করলে কোম্পানীর বাবসার ক্ষতি হয়। তার 
পরেই কুঠিয়াল হন জে. জি লারল এবং তিনিই শেষ কুণিয়াল। বিভিন্ন সময়ে শাস্তিপুরের 
বাণিজাকুঠির ইংরেজ কুঠিয়াল ছিলেন ই. ফ্েচার, জন ভিকক প্রমুখ । কোম্পানী কুঠির 
মাধামে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করত। ১৮৩৩ খু্টান্ধে আইনান্নগতাঁবে ভারতে 
কোম্পানীর ব্যবসা রদ হলে বাঁণিজাকুঠি বন্ধ হয়ে যাঁয়। এই কুঠিতেই হেজেস ও পরে 
বমওয়েচ পাঠশাল। খলেছিলেন । ১৮৭০--৮* সালের মধ্যে কুঠি ধ্বংস হয়ে গেলে 
ধ্বংসন্ূপসহ এলাকা বিক্রয় হয়ে যায়। এখন আর কুঠির চিহ্মাত্র নেই। 

ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটায় বিগত শতকের কুচনায় ইংলগডের মীনচেসটাবে উৎপাদিত 
বন্ধ ও তো শাস্তিপুরের তীতবস্্ শিল্পের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ভূমিকাম্ম অবতীণ হয়। 
কবি নবীনচন্দ্র সেনের কথায় *শান্তিপুরের তন্তু সকল ম'নচেসট(বের কলের আগুনে 
নির্বাণলাভ 1” ১৮২৫ খুস্টাক থেকে ইংলগু শান্তিপুরে স্তাতো আমদানী করতে থাকে, 
দেশী তোর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় । ১৮২৮ খুস্টাবে “সমাচার দর্পন" পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় শাস্থিপুবের এক “ছুঃখিনী স্রতাকীছিনী”র পত্র চিরকা আমার ভাঙাবপুত”॥ এই 
পর থেকেই বোঝা যায় £ শান্তিপুরে গবিব মহিলারা বিশেব করে বিধবা ও সহায়সঙ্গল- 
হীন) দুংস্থাল জীবিকার জন্য নিজ হাঁতে চরকাম় কেটে প্লুতো তৈরি করতেন, কাপড়ে ফল 
বুনতেন । শান্টিপুরের তাতবস্ শিল্পে মহিলাদের ভূমিকা ছিল খুবহ খুরুতপুণ । দেওয়ান 
কাতিকেয়চন্দ্র রায় তার “ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতি? গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন £ পুবকালে এদেশে 
বিলাতী সুতার আমদানী ছিল না। এদেশস্থ ক্ীলোকেরাই যে সতী প্রস্তুত করিতেন 
'তাহাততেই সবগ্রকার বন্ধ প্রস্তত হইত | এ প্রদেশে হাত কাটিবার ছিবিপ্র যদ্ক বিগ্কমান 
আছ । তিন ৪ চরকা। গ্িথমোক্ত যঙ্গ ছাবা সুক্ম সুতা ও শেষে ক যঙ্গ ছারা স্কুল নুতা 
প্রস্বত হয়।-.-এই ব্যবসায়. সংসার যাজ। নিধাহেব অনেক আমকুলা হইত |” আটা 
প্রুল্লচন্্র রায় লিখেছেন বে শাপ্ডিপুরের ততশিজ্গ বিদেশ গেকে হতো! আহদানশর গলে 
ধ্ংন হয়েছে । ভোলা[নাপি চন্দের ১৮১৫ খুন্টানদে লিখিত পর্ধটন বিবরণীতে জানা যায় যে 
তখন শান্তিপুরে দশহাজার তীততী ছিলেন । ১৮৯৮ খুস্টান্ধে অবনতির কালে শাস্তিপুনে 
বসবে মাত্র তিনলক্ষ টাকার তাতবস্থ উৎপাদিত হত । ১৮৮৯--৮৫ খৃন্টাবে ম্যালেরিয়। 
মহামারীতে ও ১৮৯০ খুষ্টান্দে বিধ্বংসী বন্যায় শাস্টিপুরে জনস'খা| ত্রান পায়। অনেক 
ঠাতী কলকাতা ও অন্যান্ত চলেও যান। ৃ 

ব্মান শতকে স্বদেশী আন্দোলনের কলে শান্টিপুরের তাতশিল্পের' আবার প্রসার 
ঘটতে থাকে । এই সময়ের এক প্রতিবেদনে জানা! যায় যে শাস্তিপুরের * তের সংখ্য! 
১২০০ ৫৪ থেকে ৬* তোর তাতবস্থ বেশি তৈরি হয়, বছরে গড়ে ৮৬৪৯ খানি বন্ 
( মোট দাম ৬,০৪,৮০০ টাঁকা) উৎপন্গ হয়, 'ভাদের গড় দাঁম সাত টাকা । মোট 
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মূল্যের অধেক হল ঠাতীদের পারিশ্রমিক । শান্তিগুরের তাতের মূল উপাদান সুষ্ছ 
স্থতো। এই স্থতো বিদেশ থেকে আমদানীকর1-_-এই ধুয়ো তুলে একসময় স্বদেশীদেবু 
একীংশতা। বন্নকটের আহবান জানান । শাগ্ঠিপুরের তাতীর। তার তীব্র প্রতিবাদ কবেন 
সহাসমিতির মাধ্যমে । 


কোম্পানীর আমলে তাতীর! দাদন প্রথায় জর্ভরিত ছিলেন । আবার কে।স্পানিব 
পর মঞ্চে আবিভূতি হল এদেশীয় বিস্তবান শোম্বক মহাজনের । তাতীদ্দের সত্তর শতাংশ 
বিভিন্ন নামভেদী দাদন প্রক্রিয়ায় মহাজনদের ঘরে বাধা পড়তে লাগলেন। এছাডা 
হিল বিক্রয়কর। সদর অতীতে শাস্তিপুবের যে অতুলনীয় শিরপস্তার তাতবস্থ বিকশিত 
হয়েছিল, বণিজ্যিক লোভের আগুনে তা নিশ্চিহ্ন হতে লাগল ধীরে ধীরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা 
থেকে । বাংলার মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী বাবসায়ের নামে 
শাগ্তিপুবের ততবস্থ শিঙ্গের উপর যে আক্রমণ শুক করেছিল তার ফলে তন্তবায়রা প্রথম 
থেকেই তাদের চিনতে পেবেছিলেন। তন্তবায়রা! সংগঠিত হতে লাগলেন, গড়ে 
$:লছিলেন প্রতিবোধের দুর্গ । স্তপ্রকাশ বায় লিখেছেন যে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী 
% তাদের গোমন্তা তাগাদগ।ব প্রভৃতি অশ্চচরবর্গের উতপীড়নের বিরুদ্ধে তন্তবায়দের এক 
অ*শ সশন্ধ সম্গা|লী বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন । শাস্তিপুরের কোম্পানীব বাণিজ্য- 
পঠিব কন্টীকটর ব্লাাকোয়ার কর্তূপক্ষকে জানিয়েছি*লন্‌ যে তন্তবানবা কৌশলে কোম্পানীর 
হুক্তি এড়িয়ে গৌপনে বন্ধু বয়ন করে কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করেনি বা দীদন নেয়নি এমন 
'স্কুবায় মারফত বস্ত্র বিঞুয় করাত । স্তবায়দের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রাবলো 
কোম্পানীর কর্মচারীণ। "তাদের কাছ থেকে চুক্তি অনুযায়ী বস্থ আদায় করতে না পেবে 
মঞ্জুরি বুদ্ধি করতে বাধা হন। কোম্পানীর কুঙ্গির কনউ্রীকটর বোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
শাগ্তিপুরে তন্তবায়রা তুমুল বিক্ষোভ দেখায় । জানা যায় যে তত্তখা্ধরা শঙ্ধধ্বনি শুনে 
”পনিদিই্ স্থানে সমবেত হয়ে নিজেদের মধো অভাব অভিযোগ আলোচনা! করত। 
তপ্তবায়র! কোম্পানীর বপ্বু উত্পাদন বর্গ করলে অবস্থা চরমে ওঠে । কোম্পানী তন্তবায় 
আন্দোলনের নয়জন নেতাকে আটক করে । পরে ছয়জন শর্তাধীন মুক্তি পান, বাকি 
তিনজন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নেতাদের কারাদণ্ডের ফলে তন্তবারদের মধ্যে 
৮17 বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ভাবতের গভনর জেনাবেলের কাছে গণ-স্বাক্ষর সম্বলিত 
প্রতিবাদপ্জ পাঠানো হয় । শাগ্তিপুরের তন্তবায় আন্দ্েলনের নায়ক ছিলেন তন্তবায় 
বিরাম । বিজয়রামের পর শাস্ছিপুরের তন্তবায়দের সংগ্রামের নেতৃত্পদে ছিলেন 
(ল।5ন দালাল, রামহরি দীলাল, রুষ্ণচন্দ্র বড়াল « রামরাম দাস প্রমুখ । তাদের নেতৃতে 
*প্তবান্দের এক প্রতিনিধি দল শান্তিপুত্ধ থেকে কলকাতায় পদযাত্রা কবেন এবং 
কোম্পানীর কর্মচারীদের অমাম্ধিক নির্মম অতাচার-উৎপীড়নের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 
ক্পক্ষে কাছে আরজি পেশ করেন । অধ্যাপক হরিরঞন ঘোষালের মতে শাস্তিপুরের 
গ্রবান্বরা। আধুনিক ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের অনুরূপ সঙ্ঘবন্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে 


৬৩ প্‌ দীয়া-কাহিনী 


তুলেছিলেন এবং ইংরেজ বণিকদের উতপীড়নের বিরুদ্ধে ছূর্বার লজ্ঘখকি ও সংগ্রাম- 
কৌশলের পরিচয় দেন। 

শাস্তিপুরের তাতশিল্প সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও উল্লেখ উপাদান। 
ঠাতবস্ত্ের নকশার পাঁড়ে নান। গীত, ছড়া ও কবিত1 উৎ্কীর্ণ করা হত। শাস্টিপুরের 
শাড়ির পাড়ে বুনে লেখা হয়েছিল £ “বেচে থাক বিষ্ঞামাগর চিরজীবী হয়ে।' আবার 
তাঁর বিরুদ্ধ লেখাও পাড়েই বোন! হয়েছিল £ “শুয়ে থাক বিগ্যামাগর চিরবোগী হয়ে। 
বাংলা সাহিত্যে বিশেষত কাব্যসাহিত্যে শান্তিপুরের তাতের শাড়ির সবিশেষ উল্লেখ 
আছে। শান্তিপুরের তন্তবায়শিল্পী গিরিশচন্দ্র পাল তাতবন্বের উৎকর্ষ সাধন কবেন। 
তিনি সোনালী-রূপালী জরির কলাবতী পাড়ের অনুপম শাড়ি তৈরি কবেন, এই 
শাড়ির এক একখানির মূল্য ছিল তখন মাত্র ২৫০ টাকা। ১৮৮৩ খুস্টান্ে কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে গিরিশচন্দরের কলাবতী পাড় শাড়ি পুরস্কৃত হয়। 
এছাডা, তার তৈরি একখানি রুমালের চারধারে বাইবেপে বাণী ইংকেজি ও সংস্কৃতে 
এবং মাঝখানে ইংরেজিতে নিজ নাম ও কলকাতা! প্রদর্শনী ১৮৮৩ বয়ন করা ছিল। 
সেকালের অন্যান্য খাতনামা তীতশিল্পীরা ছিলেন কিশোরীলাল, পুণচন্দ্র, গৌরাটাদ, 
বামাচরণ, রামচন্দ্র, মথুরামোহন, ব্রজমোহন, নিতাইটাদ, ভূপতিচরণ, শিবকালী, 
'হরকালী ও হাজারীলাল প্রমুখ । 

তমান শতকে শান্টিপুরের তাতশিল্পে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। পর্বে 
তো কাটতেন মেয়েরা, এখন মেলিনের শতোয় বঙ্থ বয়ন করা! হয়। আগেকার ৩০০ 
কাউন্টের ্তোয় বোনা কাপড় আজ পর্যস্ত মিলের স্থতোর উংরষ্ট কাপড়ের চেয়ে 
উচ্চমানের । যুগ পরিরর্তনে উন্নত উৎপাদন হয়েছে, পাড়ের উন্নতি হয়েছে । 
শাঞ্থিপুরের মহিষখাগীতলার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাড়ের কল জাকা্ড মেসিন লিয়ন 
এসে পাড়ে নক্শা-অলংকরণে বৈচিত্রা প্রকাশ করেন। ুপতিচরণ € কিশোরীলালও 
ফের স্বজনশীল বয়ন-প্রতিভায় পাড়ে বিপ্লব ঘটান। আগে নুভো। বং করতেন 
শান্তিপুরের মুসলমান কলাকাবরেরা।। দেশভাগের পর তারা গলে যাওয়ায় সাবেক বং 
আর চতোয় দেখা যায় না। কলাকারের! যেমন চলে যান, তেমসি আবার দেশভাগের 
পৰ পূর্ববঙ্গ ( বাংলাদেশ ) পেকে আগত আনেক তন্তজীবী শাঞ্ডিপুর ও সঙ্গিহিত এলাকায় 
বিশেষত ফুলিয়ায় এসে শান্ধিপুরী নক্শার সঙ্গে ঢকা-টাঙ্গাঈল নকশার সংমিশ্রণ 
ঘটিয়েছেন । বর্তমানে শাস্তিপুরে আন্তমানিক পঞ্চাশ হাজার তত আছে এবং লক্ষাধিক 
মানব ততের উপর নির্ভরশীল । তবে আজও অধিকা'শ তস্তজীবীই প্রন্াক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে মহাজন-আশ্রিত, তাদের ছুর্শার শেম নেই। সবকাঁর বহুভাঁবে এই 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্ট| করেছেন। সমবায় সমিতি 'গড়েও উঠেছে 
কিন্তু মহাঁজনী শোষণ থেকে মুক্তি ঘটেনি । ওতবদ্ধ বিক্রয়ে ছাড় আছে কটে তেমনি 
আবার চুঙ্গি কর আছে। মিল পাওয়ারলুমের সঙ্গে তো চিরকার্লের প্রতিষন্থিতা 
থাকবেই। উৎপাদিত বস্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্ট নক্শাদির যুগোপযোগী আধুনিকী- 


নদীরা-কাহিনী 


করুণ গ্রয়োজন | সাঁবেক তাতকে বিজ্ঞনসন্মতভাবে বেণী উৎপাদনের জন্য এবং নকৃশা। 
কারুকার্ধের সুক্্ধ নরলীকরণে জ্যাকার্--ডবী-_চিন্তরঞ্ছন প্রায় স্বয়ংক্রি্ ভাতের প্রবর্তন 
হলেও নিক্কষ্টমানের কাচা র$ ও বৈচিন্রাহীন একই ধরনের হালকা নকশ|র জন্য 
শাস্তিপুরের তীতবদ্ব ক্রযেই বাজার হারাচ্ছে। এছাড়া, দিনের পর দিন সের দাম 
বেড়ে চলেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে শান্দিপুরের উাতিবন্থুশিদ্ে 
তবিস্তুৎ্ণ অন্ধকার । নানা খাত প্রতিঘাতের মধা দিয়ে বর্তমান অবস্থায় টাড়িয়েছে 
তাতবপ্বশিল্প | ন্তবায়দের আসল শক্তি জনগণ। জনগণ পৌোদকতা না করলে 
উাতশিল্প ধ্বংস হয়ে যেত। তাতশিক্প শপ্টিপুরের অতীত গৌরবের উজ্জল ইতিহাসের 
উল্লেখ্য উপাদান বলে হৃদয়ে পুলক জাগতে পারে--সমাধিস্তস্তে উৎকীর্ণ শে|কাবহ 
সঙ্গীতলিপির মতো বেদনায় দীর্ঘ ও হবে হয় । কিন্তু গ্রয়েজন তত্তবায়দের গণচেতনায় 
উদ্ধ্ধ সক্গবন্ধ প্রয়াম। শাস্তিপুরের তাতশিল্পের বর্তমান সমন্তার কিভীবে সমীধান 
হবে-_অস্থবিধা কিভাবে দূর করা যাঁবে--পংকট কিভাবে মৌকাবিল। করবেন তন্তবায়র। 
তীর উপ নির্ভর করছে বঙ্গসংস্কৃতির এই অসামান্য শিল্পকৃতির ভবিষ্যৎ । 


৬৬৩৭ 


কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলা 


কুষ্চলগরের বারদোলের মেলা বাংলার অন্যত্তয বিখ্যাত **্ল এবং দীর্ঘকালের 
প্রাচীন ও বিশাল মেন হিদাবে এর প্রসিদ্ধি আছে। প্রতি বছর পাল পুণ্িমার পর 
চৈত্রের শুরু একাদশী তিথিতে নদীয়ারাজ পোষকতায় কষ্ণনগরে রাজবাড়ির চকের মাঠে 
সাঁড়গ্ধরে অিত হয়। 
কষ্ণনগবে লোকশ্রুতি প্রচলিত যে নদীয়ারাজ কৃষচন্দ্র রায় ( ১৭১০--৮২) এই 
মলার প্রবর্তক । কিন্তু এ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের একান্ত অভাব। ১৭৫২ খুস্টাবে 
ভারজন্দ্র রায় গুণাকর লিখিত 'অন্্দীমঙ্গল" কাবো কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে অনেক তথা থাকলেও 
বারদৌল সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই । স্বৃতরাং মনে হয়, ১৭৫২ খুস্টাব্বের পূর্বে বারদোল 
প্রবর্তিত হয়নি। গ্রীসঙ্গিক উল্লেখা যে ১৭৪২--৫০ থৃন্টাঝে দেশে দেখ দেয় বগী- 
দৌরাত্মা। এই সময় কধচন্ত্র বারলক্ষ টাকা কর অনাদায়ে মূশিদাবাদের নবাব আলিবদী 
খাঁ কর্তৃক ধৃত হন এবং বন্দীদশায় কৃষচন্্র স্বপ্নে দেবী অন্দার আদেশ পান, সে কারণেই 
কুষ্চচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্জ “অন্দীমঙ্গল” রচনা করেন। ১৭৫২ থুস্টাবের 
পরেই আসে ২৩ জুন ১৭৫৭ সাল £ নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলে সারা দেশে অস্থিরতা! 
--পলাশীর যুদ্ধ--অস্তমিত হল দেশের স্বাধীনতা “সুর্য £ অবসান ছল দেশে মধ্যযুগের 


রি নদীয়া-কাছিনী 


মহীরাজ কুষ্চন্ত্র এই সময় বরগদের ভয়েই শিবনিবাসে নদদীয়ার রাজধানী নিয়ে 
যান। শিবনিবাসে ১৭৫৪ খুস্টান্দে বুড়োশিবের মন্দির এবং ১৭৬২ খৃস্টাবে অন্ান্স 
চারটি মন্দির কৃষ্ণচন্্র নির্মাণ করেন। ১৭৬২ খুষ্টাৰ পর্যন্ত রৃষ্চন্দ্র শিবনিবাসে অবস্থান 
করেন। ১৭৬৩ খু্টান্ধে ফিরে আসেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে, দেশে তখন স্থিতি 
ফিরেছে । আবার, কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৭৪ খুস্টাে গঙ্গাবাসে রাজপ্রাসাদাদি নি্নাণ করে 
আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন । বাংলা ১১৭৬ সনে অর্থাৎ ১৭৭৭ খুষ্টাবে। ছেখা দেয় 
ন্বন্তর। সে কারণেই অঙ্কমিত হয় যে ১৭৬৩ খৃস্টাবে কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর গ1জবাড়িতে 
ফেরার পর ১৭৭* খুস্টাব্ধের মন্ন্থরের পৃবে আহ্মানিক ১৭৬৪ পৃস্ঠানে বারদোলেখ 
মেলা প্রবর্তন করেন । 
রংদৌলের পর একমাত্র ষ্ছনগরেই রাধারুফের বারদোলের মেলা অচঙ্ঠিত হয়। 
'হরিভক্তিবিলাস'-এ এই দৌলের উল্লেখ আছে £ 
“চৈত্রে নিতৈকাদস্ঠাঞ্চ দক্ষিণাভিমুখং প্রভৃম্‌ 
দৌলয়া! দোলনং বুখান্নীতন্বত্যাদিনোখসন্‌ ॥ 
তথা চ গরুড়ে__ 
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমৃখং হরিম্‌। 
দোলারূঢ়ং সমভার্চা মাসমান্দোলয়েছ্ কলো ॥ 
অর্থাৎ চৈত্রমাসে শুক্লা। একাদশী তিথিতে নৃত্যগীতাঁদি উত্সব সহক।রে দেবদেবীে 
দক্ষিণ মুখ করে দৌলা দিয়ে দোলাতে হয়। গকুড় পুরাণেও উল্লিখিত আছে যে 
কলিকালে চৈত্রমাসে শুরুপক্ষে দক্ষিণমূখী হবি বিগ্রহকে পৃজার্চন। করে এক মাস দৌলনে 
দোলাতে হয়। | 
এ কারণে, কৃষ্ণচন্দ্র প্রবতিত চৈত্রমাসে বাধাকুষ্ণের দেল শান্ছানগ, শাস্রবিবোধশ 
লগ | 
রুষ্নগর রাজবাড়ির পঙ্ছ অলংকত ঠাকরদ।লানের দঙ্গিণদিকে সুবিশাল 
লাটমন্ির বা টাদনী। এই নাটমন্দিবের পৃবদ্িকেধ খিলানঞ্ুলির নিচে পাদপীঠের 
উপর ন্দীয়াপাজ প্রতিষ্ঠিত শান রস বিগ্রহ বারদোলের প্রথম তিনদিন পথক 
কাষ্টসিংহসনে-মঞ্চে স্থাপন কৰে পৃজ্জাঠনা করা হয় ॥ বারুটি বিগ্রহের দোল, ভা থেকে 
বারদোল। আসলে কিন্তু, বিগ্রহের সংখা বাব নয়, তের । যদিও দোল, কিন্তু কোন 
কষ্ট দিংহাসনকেই দোলানো হয় না, স্বাপন করে বাখা হয়। ৰ 
ন্দীয়ারাজ কুলবিগ্রহ হলেন বণারায়ণ । বারদে|লে বড়নাপাযণ ছ্িগ্রহথের সঙ্গে 
আর বারটি কষ্ট বিগ্রহ পরকেন এবং এই বারটি বিগ্রহ ল্দীয়ারাজ ফিক বিডি 
স্থানের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত । একসময় খারদোলের জন্য সমাঝোহ সহকারে বার্টি বিগ্রহকেই 
রুষ্নগর রাজবাড়িতে আনা হত। বারদোলের তিনদিন নাট মন্দিরে থেকে এই বাটি 
বিগ্রহ পুজা পান। পরে রাজবাড়ির দক্গিণদিকের ঠাকুববাঁড়িতে বড়নারায়ণের সঙ্গে 
বিগ্রহ গুলি থাকেন। একমান পর বিগ্রহুলি পুরায় যথাস্থানে নিয়ে খায়) হয়। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৬৪ 


অন্যান্ঠ বিগ্রহগুলি হল : বলরাম, শ্রীগোপীমোহন, লক্ষ্মীকান্ত, ছোটনারায়ণ, ব্রহ্গণাদেব, 
গড়ের গোপাল ( শাস্তিপুরের অদূরে সুত্রাগড়ের ), অগ্রদ্থীপের গোপীনাথ, নদীয়া-গোপাল, 
তেহট্রের কৃষ্করায়, রষ্চন্ত্র, শ্রীগোবিন্দদেব ও মদনগোপাল। সকল বিগ্রহই 
বিভিন্ন নদীয়ারাজ কর্তৃক প্রতিষ্িত, বেশির ভাগই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 
নদীয়ীরাজ প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তিতে সারাবছর এইসব বিগ্রহের পূজীর্চনা হয়ে থাকে। 
বিগ্রহগুলি বিরহী, শাস্তিপুর, স্ুত্রাগড়, নব্ধীপ, অগ্রদ্বীপ, তেহট্ট, বহিব্গণছি প্রসৃতি 
স্থানে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যপুঁজিত । অবশ্য, এখন সব বিগ্রহ বাজবাঁড়িতে আসে 
না। তবু তাদের নামে বাঝদোল বসে । 

বিগ্রহগুলি বারদৌলের তিনদিন পৃথক পৃথক মঞ্চে থাকেন। ভিনদ্দিনে বিগ্রহের 
তিন রকমের বেশ। প্রথমদিন রাঁজবেশ অর্থাৎ মূল্যবান স্বর্ণাদি অলংকাবে সজ্জিত 


( এখন অবশ্ হয় ন| ), ছ্বিতীয়দিন ফুলবেশ-_স্গন্ধযুক্ত পুষ্পমালো সজ্জিত । তৃতীয়দিন 
রাখালবেশ--দরিদ্র রাখালের বেশ। 


কবি বারদোলের বিগ্রহের বিবরণ £ 

বিরহীর বলরাম, শুগোপীমোহন । 

লক্ষ্মীকান্ত বহিরগাছি গুরুর ভবন ॥ 

নারায়ণচন্্র ছোট ব্রহ্ধণার্দেব সহ। 

আর বড় নারায়ণ বাজার বগ্রহ ॥ 

গড়ের গোপাল পেয়ে স্থান শাস্তিপুর । 

অগ্রদ্থীপের গোপীনাথ স্থানে ঘোষঠাকুর ॥ 

নদীয়ার গোপাল তবে নবদ্বীপে স্থান । 

ত্রিহটের কষ, রাঁয়--অগ্রে কল পান ॥ 

অত:পর কৃষ্ণচন্দ্র; গোবিন্দদদেব আব। 

উভয় বিগ্রহ স্থান--আবাদ বাজার ॥ 

মদনগোপাল শেষে--বিরুহীতে স্থিতি । 

বারদ্ধোলে তের দেব--আবিভূ্ত ইতি ॥ 

হেবিলে দেবেবে হরে আধি-ব্যাধি-ক্লেশ, 

বাজবেশ ফুলবেশ রাখালের বেশ ॥ 

তক্তিভরে দেবনাম করিলে কীর্তন । 

সকল পাতক নাশে শাস্তি লভে মন। 

ইতি চৈজ্ঞ শুরুপক্ষে প্রীমন নদীয়াধীপস্য 

প্রাসাদোগ্ানে বারদোলাবিভূতনাং দেববিগ্রহানাং] 

( বিধুভূষণ সেনগুপ্ত রচিত) 

কষ্ণনগবে তথ নদীয়ায় পারিবান্ধিক রীতি আছে যে অনেকে বাগানের বা [বাড়ি 


গ1ছের বছঝের প্রথম ফল বারদৌলের মেলার প্রথম দিন তেহট থেকে আনীত ক্চরায় 
| ন. ২৪ 


৩৭৩ নদীয়।-কাহিনী 


দেববিগ্রহকে উৎসর্গ করেন। এখন আর এই বিগ্রহ রুষ্ণনগরবে আমে না। মেলার 
প্রথম তিনদিনই তেরটি বিগ্রহ অগণিত তক্তপ্রাণ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রচুর 
পরিমাণে প্রণামী পান। অবশ্বা, এই সমুদয় অর্থ নদীয়। বাজকোষে বা বিগ্রহ্থের 
পুজারীদের কাছে যায়--তা থেকে বিগ্রহের পৃজািও হয়ে থাকে । 

বারদৌলের মেল। প্রবর্তনের পশ্চাৎ্পটে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে | মহাবাজ 
কৃষ্টচন্দ্রের দুজন মহিষী ছিলেন। দ্বিতীয়া মহিধী ছিলেন অশেষ বূপলাবণামন্ী ও 
গুণবতী ( শিবনিবাঁসে বাজ্ীশ্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক অস্কযায়ী দ্বিতীয়া মহিষী 
হলেন ঘূূর্তেব লক্ষ্মী: স্বয়ং অর্থাৎ মৃত্তিমতী লক্ষ্মীর মত)। কথা ছিল যে মহারাজ 
রুষ্ণচন্দ্র তীর দ্বিতীয় মহিষীকে নিয়ে উলায় ( বীরনগরে ) নদীয়ারাজ বাঘব রায় কর্ঠক 
নিত জলবাটিকায় কয়েকদিন অবস্থান করবেন । কিন্তু রাজকার্ধে ব্যস্ত থাকায় রুষ্চন্ত 
আর উলায় যেতে পারেননি । বাঁজমহিষী উলর যাতের মেলা ও দেখতে চেয়েছিলেন । 
তৎকালীন বাঁজনৈতিক-সামাজিক অবস্থায় রাজমহিষীর পক্ষে মেলা দেখাও সম্ভব ছিল 
না। তাই নাকি রুমচন্দ্র কষ্চনগরে বাঁজবাঁড়িতে একটা মেলার প্রবর্তন করেন যাতে 
রাঁজমহিষী ও অন্যান্য অস্তঃপুরবাসিনীরা কষ্চনগর বাজপ্রীসাদ থেকেই মেলা দেখতে 
পাবরেন। এই মেলাই বারদৌলের মেলা । 

আবার, কঞ্চচন্দ্র-পরবর্তীকালে নদীয়ারাজ গিরীশগন্দ্র বায় (১৮০২--১৮৪১ ) বার- 
দেলের মেল। প্রবর্তন করেন বলে শোনা যায়। কথিত আছে, বাজমহিষী 
অহরোধেই নাঁকি গিবীশচন্দ্র মেলার প্রবর্তন করেন । ১৭২৮ খুস্টাবে বচিত সংস্কৃত 
«ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতং” ও ১৮৭৫ খুস্ট|বে দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র বায় রচিত বাংলা 
£ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত” ৪ *শিবনাথ শাশ্ধী বচিত “রামতন্ত লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গনমাজ' প্রভৃতি প্রামাণা গ্রন্থে বারছোলের মেল! সম্পর্কে কোন তথ্য নেই, এমনকি 
উল্লেখ পর্যন্ত নেই । ১৯১০ খস্ট।বে প্রকাশিত “361821 [0151101 032,291010015 : 
014, (5 3. ৮. 67102056100 গ্রন্থের ১৭৫ পুঠায় আছে £ শা 2০৪৫ 
07100 5%/1108)176 50181 €9219001 ) 15 06160121050 81; 10115101069 
21011021911 8101) 01 4১001011721 12 10015, 0610181016 00 10106 151781918 
06 7০11510172£901 210 16101656111175 911 80151018, 17 1%/01৮6 ৫1661) 
79150109110165), 816 099810৮ 10261116110 06 1২919911 ি071 010616171 
08115 ০01 116 ৫1511602110 ৮/015181006. 50716 20,000) 01111115 
85561)016 5৬০1 9০21 [01 1715 65018] ; 2100 2 911 185:108 (01 (016৩ 
6855 15 1510 511701:51)609519. 

এই তথ্য থেকে জানা যায় যে এই শতকের গে(ড়ার বারছোলের মেলায কুড়ি 
হাজার মেলাযাত্রীর সমাগম হত। 

তিনদিনের বারদোল উপলক্ষে রুষ্নগর রাজবাড়ির চকের মাঠের বিস্তীর্ণ এলাকা 
জুড়ে বিরাট মেলা বসে। ঝড়-বৃষ্টি ন৷ হলে মেল! মাসাঁধিক কাল স্থায়ী হয়। মেলায় 
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নানা ধরনের দোকানপাট বসে, আসে সার্কাস, নাগরদৌলা, ম্যাজিক আরও কত 
কী! বেচাকেনাও ভালই হয় । মেলায় মাঠে দৌকাঁন বমাতে গেলে রাজাকে খাজন। 
দিতে হয়। দৃরদুাস্ত থেকে মেলায় দোকানপাট আসে । মেলায় সারি সাঁরি রুণনগরের 
মাটির পুতুলের দে(কানে ভিড় বেশি । ছোটদের খেলনার দোকান, মেয়েদের কাচের 
চুড়ির দোকান, গৃহস্থালী নান! জিনিসপত্রের দোকান বসে। এছাড়া, নানা স্বৎপান্র, 
কলসী-কুঁজো, কাঠের ও পাথরের বাঁসনকৌসন, মাছুর, বেতের কাঠা-ধামা লোহার ছুবি- 
কাচি-বটি ও তালপাতার পাখার দোকান বসে। রকমারি জামা-কাপড়-শাড়ির 
দৌকানে কেনাকাটার ভিড়। সরবতের দৌকান বলে অনেক ৷ খাবারের দোকানে 
থরে থরে সাজানে। থাকে নান। মিষ্টান্ন । কাট ফলের দোকান, সন্তায় ফটো তোলার 
ছুডিগর সংখ্যাও কম নগ্ন । 

শহরের মেল--শহরের মাগষ তো মেলায় যায়ই-_কিন্তু সমাগম বেশি গ্রামের 
মাচষেরই । দল বেধে আশেপাশের গ্রাম থেকে মানুষ আসে সপরিবারে, কেনাকাটা 
করে। আগে আসত গরুর গাড়িতে চেপে, এখন আসে বাসে | নিয়মিত বাস চল[চলের 
ফলে মেলায় বিশেষ করে গ্রামের মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে । 

পানীয় জল ও জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করেন কৃষ্ণনগর পৌরসভা ও সরকারী স্বাস্থ্য 
বিভাগ । মেলায় অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্ত্র খোল! হয়। শান্তি-শৃঙ্খল। রক্ষার দায়িত্ব নেন 
জেলার আরক্ষাবাহিনী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকের' | 

আগে নাকি মেলায় নানা লোকশিল্প আসত, শোনা যেত নানা! লোকগান। 
আস'ত দেহপস।বিণীরাও এবং তাঁদের বাবসারও ব্যবস্থা ছিল। 

বারদোলের মেল! নদীয়ারাজ কর্তৃক প্রবন্তিত হলেও এই মেলার সঙ্গে নদীয়ার 
সাধারুণ মান্ষের নিবিড় যোগশ্থত্র অবিচ্ছিন্ন । সাধারণ মান্তষেব পোষকতা না পেলে 
এই মেল৷ এত বিবাট ও ব্যাপক হতে পারত না। 


কৃষ্জনগরের মৃৎশিল্প 


দেশ-বিদেশে সমাদৃত কষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ইতিহাসখ্যাত ও এঁভিহে উজ্জল । জলঙ্গী 
( খোড়ে ) নদীতীরবর্তী কু্চনগর পৌরশহরের প্ধ-দক্ষিণ উপকণ্ে ঘৃ্দি__-নদীর ঘর্ণি-বাক 
থেকে এসেছে এই নাম। এছাড়া, শহরের আরও দুটি এলাকা-_ব্ঠীতলা-কুমোরপাড়। 
এবং আননময়ীতলা-রথতলা-নতুনবাজার । এই তিনটি এলাকাতেই স্বৎশিল্পী পরিবারের 
পুরুষ্চন্রমিক বসবাম। ঘুণি এলাকায় স্বৎশিল্পীদের সানি মারি দৌকান, দৌকানে 
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বিক্রয়ের জন্য সাজানো! আছে বিপুল পরিমাণ স্বশিক্প-লভার। বিগত ছুশো বছরে 
কষ্চগরের মৃৎশিল্পের উত্তব-বিকাশ ঘটেছে, অজিত হয়েছে উৎকর্ষ ও আন্তর্জাতিক 
সমাদর । বাংলীর অন্থান্ত স্থানের স্ৃৎশিল্পের চেয়ে রুষ্চনগবের স্ৃৎশিল্পের পার্থকোর মৌল 
কারণ : কৃষ্ণনগরের মৃৎশিক্পের বৈশিষ্্য-_-শিল্পকর্মের বস্তনিষ্ঠ রীতি বা বাস্তবানগ রূপায়ণ। 
আর এই কারণেই ফৃষ্ণনগরের ম্বশিল্পীরা! অনেকের চোখে “শিল্পী” নয়, শুধুমাজ সুদক্ষ 
কারিগর এবং এই ম্বৃশিক্পকর্ষ যথার্থ শিল-কৌলীন্ত লীতে বঞ্চিত। অথচ, প্রমথ চৌধুরী 
(বীরবল) তাঁর 'আত্মকথা+-য় লিখেছেন £ ক্ষ্চলগরের কুমৌয়েরা! ছিলেন বথার্থ 
আর্টিস্ট” । কুষ্ণলগরের ম্বংশিলপীর। সামান্ত মাটি দিয়ে যথাযথ বূপায়ণের মাধ্যমে যে অপূর্ব 
শিল্পমাধূর্য ফুটিয়ে তোলেন তা! দেখে দর্শকেরা বিশ্মিত না হয়ে পারেন না। 

রুষ্নগরের ম্বৎশিল্পের প্রধান উপাদান মাটি। এটেল ( জাটালে। )ও বেলে 
মাটি এবং ছীচের কাজের জন্য দোতাশ মাটি। তাতে চালের তু'ষ ও কাঠের গুড়ো 
মেশাতে হয়। মাটির সঙ্গে পাতলা পাটের কুচিও মেশানে। হয় । কষ্ণনগরের কাছাকাছি 
এলাকায় এইধবুনের মাটি পীশুয়া যায়। জলঙ্গী নদীর মাটি স্বৎশিল্প তৈরির পক্ষে 
উপযোগী । রাজমহলের মাটিও উপযোগী । 

দিতীয় উপাদান বউ । আগে গুঁড়ো রঙের বাবহার ছিল তাতে মেশানো 
হত তেঁতুল বিচির আঠ1। এই আঠা মেশালে রঙ চকচক করে । এখন বাঁজারে নানারকম 
রাসায়নিক জলীয় ব$ মেলে | 

নির্মীণকর্মে যন্ত্রপাতি বিশেষ নেই। বীশের তৈরি ডগা সক ও ভোতা। নক্ণ 
জাতীয় চিয়াড়ি ও বোন্ুয়া। আজকাল লোহার৪ তৈরি হয়। আর, নানা মাপের 
তুলি ও ব্রাশ। 

এছাড়া, প্রয়োজন খতিমাটি, সাদা কাপড়-ন্যাকড়া, কাঠ ও তার। আজকাল 
পাইলনও ব্যবহৃত হচ্ছে । 

কৃষ্ণনগরে প্রচলিত জনশ্রুতি যে নদীয়ারাজ-পোৌষকত।য় এখানে স্বৎশিল্লের উদ্ভব 
€ বিকাশ ঘটে । কিন্তু এ সম্পর্কে কোনও তথাপ্রমাণ নেই। কৃষ্চনগরের কোনও 
সংশিরী পরিবারই নদীয়ারীজদের দানভাজন নন। নদীয়ারাজ পরিবার বিষয়ক 
প্রামাণ্য আকর-পুথি ও গ্রন্থস্থতেও নদীয়ারাজ-পোষকতা! সমধ্থিত নয়। জনশ্রুতি 
অন্থুঘায়ী ঢাক। মতান্তরে নাটোর থেকে ম্বৃশিল্পীরা এখানে আসেন । কিন্তু সরজমিন 
অনুসন্ধানে দেখ। গেছে যে এই মত প্রামাণয নয়। আবার, দেশের প্রাকৃতঞ্জনের প্রাণবন্ত 
ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও কৃষ্ণনগরের ম্বৎশিল্প জড়িত নয়, লোকধর্স থেকে উদ্ভুত নয় বলেই 
কুষ্ণনগরের স্বৎশিল্প লোকশিল্প নয় | ৃ 

কষ্ণণগরের ম্ৃতীশল্লীরা কুস্তকার, গোত্র আলম্বায়ন । হৃচনায় :ভার। ছিলেন 
দেবদেবীর প্রতিম। নির্মীতা ও কুমোর ৷ সুচনা নদীয়] তথ! কৃষ্চনগরে আসেন বস্তনিষ্ঠ 
শিল্পপ্রাণতায় উদদ্ধ খুষ্টায় মিশনারীরা এবং তার কিছু পরে শিল্প-সমজদার ইংরেজ 
প্রশীসকেরা । তাদের পোষকতাতেই কষ্চনগরের স্বংশিল্পের বিকাশ ঘটে । দেওয়ান 
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কাতিকেয়চন্্র রায় তার “ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত” গ্রন্থে লিখেছেন যে কষ্ধনগরের 
সবংশিল্পীদের পূর্বপুকুষেরা। নদীয়া রাজদের উৎলাহ পেম্সেছেন। তিনি নদীয়াবাজ-পৌষকতাব 
কথা লেখেননি। নদদীয়।রাজের! ছিলেন শক্ত । বাংলায় ব্যাপক ব্রাক্ষণ্য-শংক্তীচীর 
প্রচারে-প্রসারে নদীয়ারাজদের বিশেষ ভূমিকা আছে । শাক্ত নান) দেবদেবী মৃত্তি 
নদীয়ায় বাপকভাবে পূজিত হতে থাকে-_নদীয়াবাজদের প্রত্যক্ষ পৌষকতায় । এই 
দেবদেবীর মূত্তি কষ্চনগবের ম্বশিক্পীরা। নির্বাণ করতেন । তাই, কঞ্চনগবের স্ৃৎশিল্পের 
সম্বদ্ধিতে নদীয়ারাজদের ভূমিকা থাকলেও নদীয়ারাজদের প্রত্যক্ষ পোষকতায় রুষ্ণনগরের 
স্বৃশিল্লের উদ্ভব ঘটেনি । 

ইংরেজ প্রশাসক চার্লস আর্চারই প্রথম কষ্চনগবের ম্ব্শিল্পের নমুনা আন্তর্জাতিক 
প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন । ১৮৫১ খুষ্টান্দে লগ্ুনে অনুষ্ঠিত “একজিবিশন অফ দি ওগ্রার্কস 
অক ইগু1স্তি অক অল নেশন্‌স্‌* প্রদর্শনীতে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে রুষ্নগরের 
স্বংশিল্লী শ্ররামপালের তৈরি ম্বৎশিল্পকর্ম স্থান পায়। কষ্ণচনগরের ম্বংশিল্পীদের মধো 
শ্রীরাম পাঁলই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান ও পদক লাভ করেন । ১৮৫৫ খুস্টান্দে পারিসে 
অচঠিত 'এক্সপোজিসন ইউনিভার্সেলে ছা প্যারিস প্রদর্শনীতে শ্রীরামপালের মৃংশিল্প 
€প্ররিত হয়। ক্রমেই রঞ্চনগরের মুৎশিল্ের আন্তর্জাতিক সমাদরলাভ ঘটতে থাকে। 
১৮৬৭ খুপ্টান্দেও প্যারিসে অনুষ্ঠিত অরূপ প্রদর্শনীতে কষ্ণনগবের শ্রাবামপাল ও যছুনাথ 
পুলের স্বংশিল্প স্থান পায়। ১৮৮১ খুস্টাবে মেলবোর্নের, ১৮৮৩ খুষ্টান্ধে আমস্টার- 
ডামের, বালিনের ও বোসটনের প্রদর্শনীতে কষ্চনগরের মতিলাল, গোপালচন্দ্র, যছুনাথ ৪ 
চন্দ্রভূষণ পালের ম্শিল্পক্ম প্রেরিত হয়। ১৮৮২ খুষ্টান্ে কলিকাতায় অন্তষ্ঠিত হয় 
“ক্যালকাটা? ইন্ট।বন্যাশল্সাল একজিবিসন*, এই প্রদর্শনীতে স্থান পায় শ্রীরাম, যছুনাথ, 
বাখ।লদীন ও মতিলাল পালের শিল্পকর্ম। ১৮৮৬তে লগুনের, ১৮৮৮তে গ্লাসগোর ও 
১৯০০তে পাবিমের আন্তর্জাতিক প্রদশনীতে কষ্টনগরের চন্দ্রভূষ্ণ, যতুনাথ, বাখালদাস, 
বক্েশ্বর, নিবারণ ও চারুচন্দ্র পালের ম্বংশিল্প প্রেরিত হয়। বিদেশে আয়োভিত 
এই সব প্রদর্শনীগুলিতে শিল্পরসিকদের ও সাধারণ দর্শকদের চিত্ত জয় করে এইসব 
শিল্পকর্ম । পুর্ণাবয়ব মৃতিগুলির জীবস্ত-প্রাণবস্ত কূপ দেখে সকলেই মৃগ্ব-বিন্মিত হয়। 
বিদেশে কষ্ণনগরের ম্বংশিল্পীদের অসামান্য বস্তৃনিষ্ঠা, কারিগরি দক্ষতা, শিল্পবোধ ও শৈলী 
প্রশংসা-গ্রতিষ্ঠা পায় এবং কঞ্চণগরেব স্বংশিল্পের আন্তর্জাতিক খা।তি অজিত হয়। 

মোটামুটিভাবে রুষ্ণনগরের স্বংশিল্পধারা! চলেছে আট পুরুষ ধরে, কোনও কৌনও 
ক্ষেত্রে দশ পুরুষ । অবশ্ঠ বর্তমানে শিল্পীপরিবারের অনেকেই অন্ত জীবিকায় বাপৃত। 
আবার, কুন্তকার নন, এমন অনেকেই স্বৎশিল্প-উপাদনকর্মের সঙ্গে যুক্ত। লক্ষাধিক 
জনবসতির কৃষ্চনগরে স্বংশিল্পীর সংখা! তিনশো । কষ্চনগরের মোট জনসংখার 
প্রতি হাজাবে তিনজন স্বৎশিল্পী ব৷ ম্বৎশিল্প-কাবিগন্র । ম্বংশিল্পী-পরিবারে প্রায় সকলেই 
কোন না কোনভাবে উৎপাদনকর্মে যুক্ত । সাধারণত, পরিবারের লোকজনই স্বৎশিল্পের 
উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত, বাইবের লোক খুব কম। 


৩৭৪ নদীয়া-কাহিনী 


কৃষ্ণনগরের স্বখশিল্পীদের আরদিপুরুষ বলে বনিত (“ড/৩৩৮ 95051 08235 
চ)00909% : বৈ 4101৯, 1961” ) মোহন পাল আজ থেকে প্রান্ম ২২৫ বছর আগে 
ঘি অঞ্চলে ্বংশিল্প-উৎপীদনকর্মের সূচনা কবেন। মোহন পালের প্রপৌত্র হলেন 
্রীবাম পাল ( ১০১৮--১৮৮৫ ), ধীর শিল্পকর্ম বিদেশে যাঁয় এবং সমাদৃত হয়। তীর 
পৃত্র চন্দ্রভূষণ পাঁলও ছিলেন বিখ্যাত ম্ৃৎশিল্পী। শ্রীরামের ভ্রীতা তিলকচন্ত্ের পুত্র 
বাখালদাস (১৮৩৪--১৯১১) ও বাখাল-পুত্র বিজয়কৃষ্খ ( ১৮৮৭--১৪৬৭ ) বস্তুনিষ্ঠ 
স্তৎশিল্প তৈরি করে খ্যাত হন। 

আব এক পরিবারভুক্ত আনন্দ পালের পুত্র যুনাথ পাল ( ১৮২২--১৯২৯ ) ছিলেন 
আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিখ্যাত স্বখশিল্পী। যছুনাথের জন্মম্ৃত্যুবর কাল বিত্ত, 
অন্তমতে ১৮২১--১৯২৪ খৃস্টান । প্রীজ্ঞ শিল্পীসন্ধানী হাভেল সাহেব যছুনাথের ম্বংশিল্প- 
কর্মে মুগ্ধ হয়ে তাকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে আট কলেজের মডেলিং ইনন্টরাক্টর করে দেন। 
কলিকাতার মহারাজ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইতালীয় ভাক্করকে দিয়ে তার জীবিতা 
মাতৃদেবীর প্রতিমৃত্তি নিশাণ কবেন, কিন্তু মৃত্তিতি অনেক অমিল থাকায় তার অপছন্দ 
হয়। হ্যাঁভেল সাহেবের অশ্গরোধে যছুনাথ এ মৃত্তি গড়েন। যছুনাথ যতীন্ত্রজননীর 
কাছে বসে দিনের পর দিন দেখে মৃত্তি তৈরি করেন, যতীন্ত্র সেই মৃত্তি দেখে জীবন্ত 
মা ভাবেন। হযতীন্দ্র যছুনাথকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন ও নানাভাবে সম্মানিত 
করেন। ১৯২৩ খুস্টান্দে ঘুণিতে বাংলার লাটমাহেব লিটন এসে বৃদ্ধ যছুনাথের সঙ্গে 
দেখা করে সম্মানিত করেন । জনশ্রুতি যে মহারানী ভিক্টোরিয়া যছুনাথের শিল্পক্ 
দেখে মুগ্ধ হয়ে তীকে বিলেতে যাবার আমসন্ণ জানিয়েছিলেন কিন্ত্ী যছুনাথ যাননি । 
প্রমথ চৌধুরী তাই লিখেছেন : 'আমার ছেলেবেলায় যছুপাল নামক এক বাক্তি সবচেয়ে 
বড় কারিগর ছিলেন, তাঁকে নির্ভয়ে আর্টিস্ট বলা যায়।...তিনি বিলেতি বইয়ের ছবি 
দেখে ভিনাস গড়তেন । সেকালের ভারতের শিল্পরসিক ইংরেজ প্রশাসকেরা ছিলেন 
যদুনাথের 'গ্রণগ্রাহী এবং লর্ড নর্থক্রক, লর্ড কারমাইকেল প্রমুখ অনেকেই কুষ্নগরে 
এসে যছুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন । শুধু ইংরেজেরাই নয়, পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্চন দাস, স্তভাষচন্দ্র বন্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখও যছুনথ- 
গৃহে এসেছেন। 

যছুনাথের শিল্পকর্ম নিয়ে নানা উপভোগ্য ঘটন] প্রচলিত। একবার যদুনাথ 
নদীর তীরে মাঠে মাটির তৈরি মরা গরু ফেলে রাখলে শকুনের] নাকি দল্লে দলে আসতে 
থাকে। যছুনাথ একজন কাঠুরিয়ার কাঠ কাট! দেখে তাকেই মাটিত্বে রূপায়ণ করে 
সেই মৃত্তি দিয়েছিলেন এক ইংরেজ শিল্পরসিককে । সেই অনবদ্য মৃক্ঠি দেখে বিদেশী 
শিল্পরসিক যদুনাথের শিল্পকর্মের যথোচিত মর্ধাদা দেন। শেষজীবনে: যছুনাথ পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্যের অরোধে কাশীতে গিয়ে বাস করেন । 

আনন্দ পালের অপরপুত্র রামনাথের পুত্র বকেশ্বর পাল ( ১৮৭৫--১৪২৪ ) ছিলেন 
খ্যাতনামা স্বংশিল্পী । এই বংশধারায় আজঙগ স্বৎশিক্পচর্চ| অব্যাহত এবং অনেকেই কৃতবিদ্ 


নদীয়া-কাহিনী ৩৭৫ 


মুংশিল্পী । বকেশ্বরের পৌত্র বীরেন ও গণেশ ভারত সরকারের বাষ্ট্ীয় সম্মান পেয়েছেন। 
বীরেনের পুত্র স্থবীর মাত্র দশ বছর বয়সে লগ্ডনের ভীরত উৎসবে (১৯৮২) ও তেরো 
বছর বয়সে ওয়াশিংটনে ভারত উৎসবে ( ১৯৮৫ ) গিয়ে গৌরব অর্জন করেছেন । 

আর এক বংশধাবায় হটু পাঁল প্রথম পুরুষ । এই বংশধারায় ষষ্ঠ পুরুষ ক্ষিতীশচন্দ্র 
পাল। তীর পুত্র স্থবিখ্যাত কান্তিকচন্দ্র পাল স্বৎশিল্পী ও ভাস্কর । তিনি ১৯৪০ খুস্টাবে 
মাত ২৫ বছর বয়সে কালিম্পঙে রবীন্দ্রনাথের প্রতিমৃত্তি তৈরি করেন কবির সামনে বসে। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “রুষ্*নগবের মৃত্তিশিল্পী শ্রীযুক্ত কাত্তিকচন্দ্র পাল আমার যে মৃত্তি 
গঠন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সন্তষ্ট হইয়াছি। তাহার ভ্রুত হস্তের নৈপুণ্য প্রশংসনীয় । 
যুরোপে আমেরিকায় যে শিল্পীরা আমার মুত্তি গড়িয়াছেন তাহারা আমাকে ক্লাস্তিতে 
পীড়িত করিয়াছিলেন__ইহার হাতে সে ছুঃংখ পাই নাই ।, 

কাত্তিক-পুত্র গৌতম কলিকাতার 'আ্কলেজে স্থাপত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম হয়ে ইতালীর মিলান শহরে গিয়ে স্থাপত্যবিষ্ভায় প্রথম হুন (১৯৭৪ )। গৌতম 
এখন কৃতবিদ্য ভাস্বর্ষশিল্পী । শুধু ম্ৃত্মাধাম নয়, প্রন্তরধাতুমাধ্যমেও তিনি কৃষ্টি করে 
চলেছেন অসামান্য ভান্কর্য। 

এই বংশধারায় অপর বিখ্যাত শিল্পী গোপেশ্বর পাল (১৮৯৪--১৯৪৪ )1। ১৯২৪ 

খস্টাব্ধে মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি ইংলগডের ওয়েমরিতে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ এম্পায়ার 
একজিবিশনে যোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন কবেন। কুষ্ণনগরের মৃত্শিল্পীদের 
মধো তিনিই প্রথম বিদেশে গিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতায় কুমারটুলীতে 
গিয়ে বসবাস করেন । 

কলিকাতা৷ ভারতীয় যাঁছুঘরের মহকারী অবেক্ষক টি, এন মুখাজাই ( রসসাহিতাক 
ত্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়) প্রথম রুষ্ণনগরের ম্বৎশিল্প সম্পর্কে লেখেন তার ১৮৮৮ 
সালে প্রকাশিত “4৮ 1217008000195 01 [0019+ গ্রন্থে । এই গ্রন্থে কষ্নগরের 
স্ংশিল্প সম্পর্কে বন তথা আছে। এই গ্রন্থের তথো জানা যায় ১৮৮৮ খুস্টাবের 
কষঃনগরের স্বখশিন্নের মূল্য £ 


বিষয় মূলা 
চ1 বাঁগিচ। ১২০০ টাকা 
দুর্গাপূজ। ১৭৫ টাকা 
বিয়ের শোভাযাত্রা ৪৭৫ টাকা 
জযিদাবের কাছাবি ১৫০ টাকা - 
বথযাত্রা ৩৬০ টাকা 
অহিফেন সেবন ৪০ টাকা 
চড়ক উৎসব ১৮০ টাকা 
নবন্ধীপের পণ্তিতমভা। ৪০ টাকা 


মানের মুত ১ টাক! 
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বর্তমানে শতাধিক বৎসর পরে এই শিল্পবর্মগুলির মূলা ৬ থেকে ১৭ গুণ বুদি 
পেয়েছে। ১৯৮৬ খুষ্টাঝে গৃহীত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে রুকনগরের ১** জন 
রংশিল্পীর মাসিক গড় আয় তিনশো! টাকীর বেশি নয়। এক হাজার টাকার বেশি 
ম|সিক আয় দশজনের মধ্য সীমাবদ্ধ! এখন শিল্পীদের অনেকে ব্যাঙ্ক থেকে খপ পান, 
সরকারী অন্থদান পান-_কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছু নয়। দৈনিক পত্রিকান্ত্রে জান 
যায় যে (২৬ আগস্ট ১৯৭৯) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তশিল্প উন্নয়ন পদ আট হাজার 
টাক! মূলোর স্বৃংশিল্প ক্রয় করে বিদেশে পাঠিয়েছেন । 

পুরুষগক্রমিক এই ম্বংশিল্পধারায় পুত্র শৈশবকীল থেকে পিতার কাছে শিল্পকে 
শিক্ষা পান ও কলাকৌশল-শৈলী সহজেই আয়ত্ব করে নৈপুণ্যের অধিকারী হন এবং দক্ষ 
থেকে সুদক্ষ ম্বৎশিল্পী হয়ে ওঠেন । শিল্পীরা সাধারণত তিন ইঞ্চি থেকে ছুই ফুট পধন্ক 
উচ্চতার পুতুল ও মৃত্তি তৈরি করেন। নামি! রকম ফলমূল, বিস্কুট, পশ্ত-পাখি, মাছ, 
কীটপতঙ্গ, দেবদেবীর মৃত্তি, সীধুসন্নযাসী, জ্ঞানীগ্রণী, জননেতা, কীত্ঠনীয়া ও বিভিন্ন 
জীবিকার কর্ণরত মাভষের মুন্তি ( কামার, কাঠ্রিয়া, সাপুড়ে, মুচি, ফলবিক্রেতা প্রভৃতি ) 
সুনিপুণ দক্ষতায় হৃষ্টি করেন। কুষ্ণনগরে এখন বছরে গড়ে ৭৫ হাজার টাকা মূলোর 
স্খশিল্প ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে । 

রুষ্নগরের বিখ্যাত কুক বাস্তব অন্ররুতির শিল্পগুলি ছাঁচে ঢালা নয়। সেগুলি 
প্রতোকটি হাতেই তৈরি করা হয়। এই স্থষ্টর পিছনে থাকে শিশ্পীর অসামান্য দক্ষত | 
মূলাও ছাচে ঢাল! পুতুলের চেয়ে বেশি । তবে হালকা ছ্াঁচে ঢল! পুতুল ও অন্থান্ত 
মবংশিল্পের মূল্য তুলনামূলক ভাবে স্বল্প হওয়ায় বিক্রয় হয় বেশি । এখন পুতুল ও মৃত্তিতে 
কাগমাল ও রঙের দাম মোট মূল্যের শতকরা ১৭ থেকে ২* ভাগ, মজুরি ৫৭ থেকে 
«৫ ভাগ । যে সব কারিগর মাস মাইনেতে কাজ করেন, তারা পান ১০* থেকে ২৫০ 
টাকার মধ্যে । 

ঘুণি থেকেই সরাসরি পুতুল ও মৃত্তি বিক্রয় হয় । এখন বিদেশী পর্ণটকেরা প্রায়ই 
আসেন এবং কিনে নিয়ে যান। এছাড়া, রষ্চনগরের মৃৎশিল্প বা এই ধরনের হস্তশিল্পকণ্ণ 
বিক্রয় করবার জন্য অনেক সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তার! এখান থেকে 
এক সঙ্গে অনেক পরিমাণ মাল কিনে নিয়ে বিক্রয় করেন দেশের নান! স্থানে ও বিদেশে । 
'বিতিন্ন মেলায় স্বুৎশিল্পীরা দোকান দেন, সেখানেও বিক্রয় হয়। এছাড়া, সরকার- 
আয়োজিত নান! প্রদর্শনীতেও ম্বংশিল্প বিক্রয় হয়। এখানকার শিল্পীদের তৈরি 
দেবদেবীর গ্রতিম! ( ছুর্গী, কালী, সরম্বতী প্রভৃতি ) নান। স্থানে যায় ।' 

রুষ্ণনগরের স্ংশিল্প আজ যে সব সমস্তায় জর্জরিত সেগুলি হল £ 

১. মাটির সমস্যা । ঝাজমহলের মাটিতেও পুতুল তৈরি 'হয় কিন্তু সেখান 
থেকে এখানে নিয়ে আসায় ব্যয় বেশি পড়ে যায়। ূ 


২. পুতুল ও মৃত্তির ক্ষণভন্গুরতা । এখান থেকে বিক্রয়ের জন্য অন্থাত্ 
পাঠীবার সময়, নিয়ে যাওয়ার সময় ভেওে যায় | 
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৩. পাঁকিং করার সমস্যা । মৃৎশিল্পীরা আধুনিক কচিসম্মত প্যাকিং জানেন না 
প্রশিক্ষণ ন। থাকায় । ম্বংশিক্প বিদেশে বিক্রধ করতে গেলে প্রয়োজন প্রাটিকের ভেলভেট 
আবৃত স্ন্দর কাঁসকেট, যার ভিতরে থাকবে ম্শিল্প। 'তবে তাঁর চাহিদা হবে। 
আবার, মৃত্তির ( নীন। হিউম্যান ফিগার ) জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের কাসকেট । 

৪. আন্তরাজ্য ও অন্তঃরাজ্য বিক্রয়কর ও শন্যান্য করু। 

৫. মেলায় ম্বংশিল্প বেশি বিক্রদ্ধ হয় কিন্তু মেলা খুলি এখন তেমন জঙমে ন$, 
দশদিন শ্থায়ীও হয় না| গ্রীণ্ম-বরধায় মেলায় ঝড-বৃহিতে দোকানের ক্ষতি হয়। 

৬. সমবায় সমিতিতে গোঠ্ঠীতদ্দ থাকার দরিদ্র অসহায় দুধল স্বৎশ্ল্পীদের 
কোনও ্বিধা নেই । 

৭. যেহেত ম্বশিল্পী অধিকাংশক্ষেত্রে নিজেরাই ম্বৎশিল্পদ্ব্য বিক্রয় করেন, 
বিক্রয়কর আরোপের ফলে তাদের প্রতাক্ষাবে নিজেদেরই দিতে হয়। মজুরি থেকেই 
এই অর্থ বাঁদ যায়। 

৮.  স্থঙ্্শিল্প্রবোর উপযুক্ত ফলা পাওয়া যায় না। 

৯, জাকজমকপূর্ণ শোরুম না করলে বিক্রয় হয় না, ক্রেতা আরুষ্ট হয় ন!। 

১৯৪৯ প্রস্টবে কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সদস্য সংখা মাত্র ৪৩ 
জন। শেয়ার মূলধন একশ! টাকা । সরকার তিনহাজার টাকা অন্তদীন দেন । বর্তমানে 
এই সমিতি আর কার্ধকর অবস্থায় নেই। আর একটি নতুন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে । 

মৃৎশিল্পীরা ম্বৎশিল্পের উন্নয়নে ও তাদের বহুবিধ সমস্তার সমাধানকল্পে দবী 
করেন £ বাপক সরকারী অনুদান (বিশেষ করে গরিব বিভ্তহীন শিল্পীদের ক্ষেত্রে), 
ব|চামালের স্থবঃবস্থা, সরকারী ব্যবস্থা, প্যাকেজিং সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, বিদেশে 
সরামরি রপ্তানীর ব্যবস্থা, সরকারী উদ্যোগে রুষ্*পগবে ম্ৃৎশিল্পীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ 
ও মডেলিং প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শশাল। স্থাপন, সহজ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধা সরকারী 
৭ বান্কের খণের বাবস্থা, সরকার থেকে নানা স্থানে ম্বৎশিল্পলহ অন্যান্য শিল্পছবোর 
প্রদশ্পী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা, ম্ৎশিল্পে ছাড় ব1 রিবেটের বাবস্থা (ক্রেতাদের ক্রয়ে 
উৎ্সাহদানের জন্য ), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়ার্ক এডুকেশন বিভাগে মৃংশিল্পীদের 
প্রশিক্ষকপদে নিয়োগের বাবস্থা, আধুনিক রাসায়নিক ও রুত্রিম রঙের প্রয়োগ বিষয়ে 
গ্শিক্ষণ, সরকারী বিক্রয়কেন্দ্রে স্বৎশিল্পীদের শিল্পদ্রবা ক্রয়ের ব্যবস্থা, জীবিকা-খণ, 
স্বৎশিল্প্রব্যে সরকারী সাবসিডি প্রদান ও একদর নির্ধারণ প্রভৃতি । 


. কৃষ্ণচনগরের ডাকের-শোলার সাজ 


কষ্ণনগরের ডাকের সাজের নামডাক অনেকদিনের । ডাকের সাজ নাষকরণ 
কি এই কারণেই? 
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রুষ্নগরের ডাকের সাজ বৈশিষ্ট্ে ও এঁতিহে খাত এক অন্থপম হস্তশিল্পকর্ম। 

এখানকার আনন্দময়ীতলা -চৌরাস্তা-বাগদীপাড়া অঞ্চলে ডাকের সাজের শিল্পীদের 
পুরুষান্ক্রমিক বসবাস । ডাকের সাজ ও বাঁজী তৈরিই তীদের প্রধান উপজীবিকা। 

ডাকের সাজ কঞ্চনগবের প্রীচীন লোকায়ত হস্তশিল্প হলেও নদীয়া জেলার 
বীরনগরে ডাকের মাজের উৎপত্তি । বীরনগরের ( উল!) শিল্পীরাই নাকি প্রতিমার 
অলঙ্করণের ডাকের সাজ প্রথম তৈরি করেন। বীরনগরের ডাকের সাজের আদিশিক্লী 
হলেন পালিতপাঁড়ার কীনাইলাল আচার্য ও নীলম্মণি আঁচার্য। তারা ছুজনেই ছিলেন 
বিগ্রহের অঙ্গবাগের শিল্পী । কষ্জনগরে তাদেরই বংশধরদের নিয়ে আসেন নদীয়ারাজের' 
এবং রাজবাড়ির কাছাকাছি এলাকায় তাদের বসতি করান ৷ নদীয়ারাজদের পৃজিত 
নান! দেবদেবীর অলঙ্করশের জন্য ডাকের সাজের প্রয়োজনেই তাঁদের এখানে আন! হয়। 

ধু প্রতিমার অলঙ্করণে-সাজসক্জায নয়, যাতদলের কুশীলবদ্দের পোষাকে € 
ডাকের সাজের অলঙ্করণ লগে | 

আগে আমাদের দেশে প্রতিমার ম।টিব সাজই শুধু থাকত । ক্রমে প্রতিমার 
অলঙ্করণে-পোষাকে ৪ চালচিত্রে ডাক ও শোলার কাজ গ্রবন্তিত হয়। মাটির সাক্ছে 
হর5চ কম। শোলার সাজে খরচ বেশি । সবচেয়ে বেশি খরচ ড।কের সাজে । 

ডাকের সাজ হল নাঁন! বঙের জরিব, বাংতার ও অন্যান্য জমকালো কাজ । ডাকের 
মাজে প্রতিমা অলঙ্কত হলে প্রতিমার লৌন্দ্য বুদ্ধি পায়। বিশেষ করে দুর্গা প্রাতিমার 
সটডশ্বময়ী রূপ ডাকের সাজেই মূর্ত হয়ে 951 ডাকের সাঁজের যেমনি জাক তেমনি 
হা জমকালো । যেমনি তার কারিগরি নৈপুধা তেমনি তার গঠনচাতুর্ঘ। 


ডাকের সাজ সুম্দমু হস্তশিল্প । এতে শুধু পরিশ্রম লাগে না, লাগে দীর্ঘ সময় । 
দার্দদিনের স্রনিপুণ পরিশ্রমে নিসিহ হয় ডাকের সান্ছের এক একটি অলঙ্কার । 

ডাকের সাজের 'অলঙ্কাবু মুকুট প্রন্নতি তৈরি করতে লাগে শোলা, কাপড়, রঙিন 
কাগজ, তাঁর, জবি 9 রাংতা প্রন্থতি। জরির স্ততোই হচ্ছে এই সাজের প্রধান 
উপাদান। জরি কিনে বিশেদ এক ধরনেপ চরকায় স্বতো। কাটা হয়। প্রথমে শোলা, 
কাগজের মত পাতলা কবে কেটে নিয়ে, তার উপর জরির চুমকি ও জরির স্থতো! 
৭ রাংতা বসিয়ে তৈরি হয় নাজ । সাজের তলায় কাপড় ও কাগজ থাকে । ডাকের 
সাজের অলঙ্কারের মধো কলকা, ঝাঁলট, হীরাপটি, ক্রাউন, জিনকোধ, শাড়ি, পি'ঘি, 
প্লাচলা, হাত-পা-শাঁক-কানের নানা গহনা ৪ মাথার মুকুট উল্লেখযোগা । সব গহনার 
মধো দেখতে শন্দর লাগে স্মাচল। ও মুকুট | দামও খুব বেশি । মুকুট তৈরি করতে বাংত। 
9 মমুবের পালক “গে । এক একটি মুকুটের দাম ১৫০ থেকে ১৫$০ টাঁকা পর্যন্ত । 
সুক্ষ ক।রুকার্মময় একটি মুকুট তৈরি করতে দক্ষশিল্পীর সময় লাগে প্রায় গ্কমাস। 

সার! বছরেই মালাকরেরা ডাকের সাজের অপঙ্কার তৈরি কবেন। দুর্গাপূজার 
দম কীজের চাঁপ বেশি । মাঁলাকর পরিবারের সকলকেই এ কাঁজে যুক্ত হতে হয়। 


নদীয়-কাহিনী ৩৭ 


মেয়েরাও সাজ তৈরি করেন--বিশেষ করে জরির কতো কাটার কাঁজ। কলিকাতার 
পাইকারী ক্রেতারা শিল্পীদের দাদন দেন, পূজার আগে ডাকের সাজ নিয়ে যান । 

নতুন কাল £ নতুন হাল। এখন প্রতিমার নতুন মৃত্তি নতুন ?$- নতুন সচ্ছা।। 
যেহেতু ডাকের সাজে খরচ বেশি লাগে সে কারণে অনেকেই এখন আব প্রতিমা, ডাকের 
সাঁজে সাজান না। যাত্রাতেও পৌরাণিক-এত্তিহামিক কাহিনীর বদলে ধীরে ধীরে 
আধুনিক জীবনের কাহিনী স্থান করে নিয়েছে ৷ ফলে, ডাকের সাজের প্রয়োজনীয়তা 
যাত্রা-অভিনয়েও কমে এসেছে । 

একসময় জমিদার-বিত্তবানদের বাড়িতে দোল-ছুর্গোৎমব হত প্রতিমা ডাকে 
সাজে হত সঙ্জিতা। অর্থনৈত্তিক সংকট হেতু এখন অনেক পারিবারিক দুর্গোৎসব বন্ধ 
হয়ে গেছে, প্রতিমা আকারে ছোট হয়েছে, ডাকের সাজের বদলে এসেছে মাটির সাজ । 

ডাকের সাজের চাহিদ। কমে যাওয়ায় শিল্পীদের জীবিকা ও জীবনে নেমে এসেছে 
নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট ৷ অনেকেই বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য জীবিক। ধরেছেন । আজ 
আর মালাকরদের শুধু ডাকের সাজ তৈরি করে পেট ভরে না । 

তুলনামূলকভাবে শোলার সাজের দাম কম। নদীয়ায় কালীগর এলাকায় বাপক 
শোল! হয়-_চিল-কী গুড়ে । শ্বেতশুভ্র শোলার সাজে সজ্জিত। প্রত্তিমা'ও দেখতে অপরুপ" 
হয়ে ওঠে । ডাকের সাজের মতই শোৌলার মাজে ও আছে প্রতিমার পোষাক, অলঙ্কার, 
মুট, গহনা, জ্াচলা প্রভৃতি । 

কষ্ণনগরের ডাক ও শো'লার শিল্পীরা মনে করেন যে তাদের প্রয়োজন--সর্কারা 
অচদান, খণ, বিপনণ ব্যবস্থা, সরকারী প্রদর্শনীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি । 

কষ্নগরে এখন শতাধিক বাক্তি ডাক 2 শোলার শিল্পদ্রবা উৎপাদনের সঙ্গে 
যুক্ত । কৃষ্ধনগরের ডাক-শোলার শিল্পীদের মধো সোমনাথ মান্না « সুবল মালাকর 
সরকাধী সম্মান অদ্তন করেছেন । 


মিষ্টান শিল 


মিষ্টান্ন আমাদের প্রিয় খাছ । নদীয়। জেলার নানা স্থানের মিষ্টান্ন বিখাত । 

একদ। রুষ্ছনগর 'ও সন্িহিত এলাকায় গোপা :ন ও দুগ্ধজাত দ্রবোর কেন্দ্র ছিল। 
শহরের একাংশের নাম গোয়াড়ী, গোবাড়ির বিবতিত বূপ। বাংলার মিষ্টান্ন প্রধানত 
গো-দুপ্ধজাত দ্রব্য | মিষ্টান্নের উপাদান ছুপ্ধ, সর, ক্ষীর, চিনি ও খেজুর শুড়। নগিষায় 
এগুলির সহজলভ্য ছিল । ফলে, নদীয়ায় মিষ্টান্নশিল্প গড়ে ওঠে। 


২৩৮৩ নদীয়া-কাছিনী 


কুধ্লগরের সরপুরিয়া, মর্ভাজা ও সরতক্তি বিখ্যাত। ছানা ও ক্ষীরের বাটা 
মাথা মন্দেশের ( হলুদ রঙের ) উপর সবযুক্ত নবম মির নাম সরপুবিয়া, এক ধরনের 
সন্দেশ বল! ষেতে পারে । চারকোণা মোটা সর চিনির রসে ডুবিয়ে সরভ।জা এবং 
শুকিয়ে সরতক্তি তৈরি করা! হয়। এখন এই তিনটি মিষ্টান্ন তৈরির অবরকমের মশলা 
ও জাফরান মেলে না। শীতকালে কষ্ণনগরের নতুন খের গুড়ের সন্দেশ দেদোমণ্ডা ও 
অন্সময় বাদামের বরফি সন্দেশ বিখ্যাত। 

শান্তিপুরের নিখুতি নিখুঁতভাবে তৈরি মিষ্টানন। দেখতে অনেকটা ভাঙা 
ছানার জিল!গীর অংশ বলে মনে হয়। ছানা থিয়ে ভেজে রসে ফেল হয়। তার উপ!ব 
ছে!ট এলাচের গুড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হয়। 

রাণাঘাটের ঘিয়ে ভাজা পানতুয়া-কালোজাম বিখ্যাত। 

মুড়াগাছার ছানার জিলাগী সুস্বাদু মিষ্টান্ন । 

মাজদিয়া-কৃষ্ণগঞ্জের নতুন গুড়ের (খেজুর গুড্ডের ) মাখা সন্দেশ-কাচাগো 
আজও মেলে। 

বেতাইতেও অন্ুরূপ কীচাগোল্লা মেলে । এখানকার চমচমও নীমকরা। 

দেবগ্রামের ( কালীগঞ্জ থান] ) রসকান্থ বিখ্যাত । 

নবদীপের রাজভেগ-গোবিন্মভোগ বিরাটাকার রসগোল্লা, ভিতরে ক্ষীরের পুর । 
এরছ্বীপের দইও বিখ্যাত । 

এককালে নদীয়ার এইমব বিখাত মিষ্টান্ন ছিল স্বাদে-গন্ধে-বর্ণেমাকারে অনুপম । 
একবার খেলে মুখে স্বাদ লেগে থাকাত । এখন মশল। মেলে না, দুধও সেরকম নেই। 
ফলে সেকালের মিষ্টন্ন একালে ভেজালের যুগে দুহ্বপ্নমা্ধ | মিষ্ান্টশিক্পের কদক্ 
কাধিগর-শিল্পীরাও আজ আর নেই। ক্রমেই মিষ্টান্ন ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, 
আকারে ছোট হচ্ছে, কৃত্রিমাতায় পূর্ণ হচ্ছে। নদীয়ার মিষ্টান্নের মাবেক স্বাদ ও রূপ 
এখন আর নেই। 

সেকালের খাতনাম। লেখক পঞ্চানন বন্দোপাধায়ের মতে রমগোল্লা মিষ্টামের 
জন্ম নদীয়া জেলাতেই । তিনি লিখেছেন £ 'রসগোষ্লার গ্রত্বতব বলিয়া রাখি । উহার 
বয়স ৫৯/১০ বংসবরের অধিক নহে। রুত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়! গ্রামে বসগোল্লার 
জনমন্ুমি। এ গ্রামের হারাধন অয্রা রাঁণাঘাটের পালচৌধুরী মহাশয়দের মিষ্টা 
্রস্থত করিত। তাহার শিশুকন্যা! কাদিতেছিল। তাহাকে সাস্বমার জন্য উনানের 
উপর তৈয়ারী রমে ছেনা ফেলিয়া দেখিল উতককষ্ট সামগ্রী তৈয়ার হুইস্াছে। পালচৌধুরী 


জমিগরেরা উহা” রসগোল্লা নামকরণ করেন।, (ইন্্নাথ বনের্টাপাধ্যায়_-ইজ্জনাথ 
্ন্থাবলী, ১৩৩২ ) 


নদীয়া-কাহিনী ৩৮১ 
পৃজা, পার্বণ ও মেলা 


কোতোয়ালী থানা £ 


সাধনপাড়1-_-এখানে রংদোল উত্সবে মেলা বসে । 

সোনাডাডা-_এখানকার মানিকপীরতলায় মহরমের সময় মেলা বলে । লাস্তিখেলা। 
ও জারিগান হয়। 

চুয়াখালি--চড়কে মেলা বসে। বাণফোড়া, আগ্ুনঝাপ, কাটাঝাপ হয়। 
বোলান গান হয়, সঙ বের হয়। এখানে মনসাপূজায় ঝাপাঁন, কবিগান ও তরজী হব । 

রূপদহ--_জগদ্ধাত্রীপূজ। ও মেল! হয় । 

সুবর্ণবিহার_গাজন-চড়ক হয়| 

হরিশপুর-_পঞ্চাননতলায় মাঘ মাসে পৃূজ1 ও মেলা হয়। 

দেপাড়ী---ইৈশাধী পৃথণিমায় নৃসিংহদেবের বাষিক পূজা হয়, মেলা বসে । 

আনন্দবাস-_দশহর1 তিথিতে ন্নানযাত্রার ৪ পৌনসংক্রান্তি তিথিতে উত্তরণের 
মেলা বসে। 

ভালুক1_নদীয়ারাজ কৃষ্চন্দ্র প্রবতিত কালাচাদ বিগ্রহের রংদোল উৎসব ও 
পয়ুল। বৈশাখ ভগবতী যাত্রা উৎসব হয়| এখানে গাজন-চড়ক ও হয় । 

আনাননগর-_অন্বুবাচী তিথিতে মেল বসে। এখানে ঘোড়াপীরতলায় পীরের 
মাজারে মেল বসে। এখানে পঞ্চাননতলায় পঞ্চানন্পূজা হয়। মনমাতলায় অনস' 
প্জ। হয়। 


বেলপুকুর-__কার্তিকী অমাবস্যা ও রটস্ী তিথিতে এখানে গভীর রাত্রিতে তন্তাচারে 
শ[লীপুজ] হয়| 


কঞ্চনগর পৌরশহর £ 


কা্তিকী শুরা! নবমীতে অনুগ্রিত একদিনের জগছ্থাত্রীপৃজ বিখ্যাত। পরছিন 
বিমর্জন উৎসব | চৈত্রের শুক্লা একাদশীতে কঙ্চনগর বাঁজবাড়ির চকে বসে তিনদিনের 
বারদোলের মেলা । রথে এখানে দুটি স্থানে মেলা বসে । নানা স্থানে চড়ক হয়। 

ঘুমিতে ধর্মরাজতলায় ধর্মঠীকুরের পুজা হয়। মালোপাড়া, বাগদীপাড়া ৪ 
মানিকপাড়া-সর্দীরপাড়ায় ধর্মঠাকুরের থান আছে, পৃজাও হয়। 

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে সারা বছর নান। শান্ত দেবদেবীর ও রাধাকষ্ণের নান। 
পুজা নুষ্ঠান হয়ে থাকে । 


৩৮২ নদীয়া-কাহিনী 
নবদ্বীপ থানা £ 


নবদ্বীপ পৌরশহর-_গঙ্গ।তীরবর্তা হিন্দু ও বৈষ্ণবতীর্ব। নানা তিথিতে গঙ্গাঙ্গান 
ছাঁড়। শাক্ত 'ও বৈষ্ণব নান। উৎসব হয়। নবন্বীপের বৈষ্ণব বাল শাক্ত রাসে পরিণত 
হয়েছে, বাসে নান। শাক্ত দেবদেবীর বিরাটাকার মৃত্তি পুজিতা হন। বৈষ্ণবতক্তদের 
কাছে নবদ্বীপ হল বাংলার বৃন্দাবন” | মহাপ্রভূপাড়ায় বিষুপ্রিয়া দেবী প্রতিষিত 
মহাপ্রস্থুর দারুবিগ্রহের মন্দির, মোনার গৌরাঙ্গবাড়ি, শ্রবাস অঙ্গন, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ 
মন্দির, মণিপুরধান্গ প্রতিষ্িত স্বণচুড় মন্দির, গোবিন্ববাড়ি, প্রাচীন মায়াপুরে মহাপ্রভু 
মন্দিরে মহাপ্রভুর বিশেষ পুজাদি হয়ে থাকে । পোড়ামাতলায় লোকায়ত দেবী পৌড়ামা, 
ভবতারণ শিব, ভবতারিণী কালী ও বুড়োশিবমন্দিরে বুড়োশিবপুজা! হয়। বৈষ্ণবপাট 
নবদ্ধীপে প্রতিদিনই নান! বৈষ্ুব মহোৎসব ৪ সংকীর্তনাধি হয়ে থাকে। 

এছাড়া নবদ্বীপে আছে মী, শীতল, মনলা, মরঙ্গল5ণ্তী, যোগনাথ শিব, দণ্ডুপাণি 
শিব ৪ পদ্মপ।ণি শিব প্রভৃতি লোকায়ত দেবদেবী । এখানকার অধিকাংশ শিব লিঙ্গমৃত্তি- 
বিশিষ্ট নয়, লোড়ারুতি প্রস্তরখণ্ড__অবয়বহীন ৷ উল্লেখ্য যে এই সব শিবের প্রধান 
উৎসব গাজন । চেত্র সংক্রান্তির পাঁচদিন আগে থেকে হয় “স(তগাজন' । পাঁচদিনের 
অষ্ঠানের নাম-_সাতগাজন, ফুল, ফল, নীল ও গাজন। নবদ্বীপের সাতটি শিবের 
স্নানোৎসব | গঙ্গায় শিবন্নান হয় । ফুল হল গভীর বাত্রে অন্ত গাজনের সন্গ্যামীদের 
নৃত্যোৎসব | শবনাচ, কাটাঝাপ, মশালনাচ ও শশানন6 এই উৎসবের অঙ্গ । আর 
একটি অনুষ্ঠান শিবের বিবাহ । শিবকে কেন্দ্র করে নবদ্ধপে নানালোক-অঙ্চ্ঠান হয়ে 
থাঁকে। 

জ্মায়।পুর_-এখানে নানা মঠ-মন্দিরে গৌড়ীয় বৈষ্বদের নানা অনুষ্ঠান সারা বছর 
ধরে হয়ে থাকে । অধুনা আস্তঙ্জাতিক রুষ্ক 'ভাবনাম্বত সঙ্ঘ (13100) শুরমা 
অন্দিবাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন । 


চাপড় থানা £ 


কল্যাণদহ--এখানকার গাজন বিখ্যাত। 

জলকর-মথুর/পুর-_এখানে বৈশ।খে ব্রদ্াপূজা ও দশহরা তিথিতে সাপ হয়। 
হ!তিশাল1-_-এখানে গাজনে ছাগ বলি হয়। 

বাঙালঝি--বড়দিনে বিরাট খুষ্টীয় মেলা বসে। 

শে গড়[তলা-র(ণাবন্ধ--গীরের মেল! বসে। 


নদীয়া-কাহিনী) ১০৩ 
কৃষ্ণগঞ্জ থানা £ 


দিগম্থরপুর-_দে পূর্ণিমায় এখানে মেলা বশে। 

বিধুপুর--এখানে অশ্বথবৃক্ষতলে হবিঠাকুরের থান আছে। পৃজাদি হয়ে গ['কে। 

রুমঃগর্জ- বৈশ।খ মাসে গন্ধেশ্ববীপূজা হয়। চড়ক ও মনসাপুজায় মেল খল । 

মাঁলীঘাটা__এখানক।র চড়ক সাঁড়্রর, ১৫দিনধ্যাপী অঙষ্ঠান। বোলান গাঁ 
ড়কের সম্গামীধা করেন। 

ুঙ্গা__পঞ্চাননের থান আছে, পূজা হয়। এখানেও চড়ক হয়। কাল শে 
এখানে রাধাকুফ্ের পঞ্চম দেল উত্সব হয়। 

থাটুরা-_এখানে ডেঁড়লগীরতলায় পীরের মাজাবে অন্থুবাটী তিথিতে মেলা বে: 

বঠিপ।ড়া__মাজদিয়া সংলগ্ন এই গ্রামে চড়কে বোলান গাঁন শোনা যায়। 

নোনাগঞ্জ__বুড়ে। সাহেব গবেরু মাজারে মেলা বসে। 

শিবনিবাঁস__ভীম একাদশী তিথিতে এখানে মহারাজ কষচন্ত্র প্রতিটি মন্দির 
চকবে বিরাট মেলা বনে । 

মাটিয়।রি--মলি-অল-গস পীবের মাজারে মেলা বসে। 


নাকাশিপাড়া থান। £ 


জগদাননদপুর__বেথুয়াডহরী সংলগ্ন এই গ্রামে শ্রচৈতন্ত-পাধদ জগদানন্দ গৌঁস!ই- 
এর পট । প্রীচৈতন্য ও বাধারুদ্ধ বিগ্রহের নানা অচষ্ঠান এখানে হয়। 

বিধগ্রাম_-এই প্রাচীন জনপদে লোকায়ত দেবী বিলেশ্বরী “দেবীর পুজা হয়। 
এখানকার বাধাকষ্ণের বাম উত্সব বিখ্যাত। স্বানযাত্রায় মেলা বসে। 

দ্ধ পীতলা-_এখানকার মনসার নাম ব্রহ্ধাণী ৷ শ্রাবণ-সংক্রাস্ত তিথিতে সাডগ্ছর 
্দ্ধামীপূজা হয়, মেল! বসে, ঝাপান ও মনসা পুরাণের গান শোনা যায়। 

গোটপাড়া- গোপীনাথ বিগ্রহের ্বানযাত্রায় মেলা বসে। 

ভেবুঘ্াভাঁভ_ গঙ্গাতীরবর্তী এই গ্রামে মকরন্নান উপলক্ষে মেলা বসে। 

নাঙ্গলা_-কাটাপীরগাহেবলায় অম্ববাচী তিথিতে ও মাধী পৃর্নিমায় অন্টঠিত 
মেলা বিখ্যাত, মেলায় রাতে নসে ফকিবিগানের আসর । 

বোকায়াইল--দশহরা তিথিতে পঞ্চাননের ( প্চানন্দ ) পূজা অনুষ্ঠান হয় । 

ধনগপুর-_মহরম উপলক্ষে এখানকার গাজীপারতলায় মেলা বসে, লাঠিখেল। 
হয়, জারিগান হয়। 

বড়গাছি--এখানকার বৈষ্ণব আখড়ীয় মহাপ্রভুর পৃজাদি নানা অন্নষ্ঠান হয়ে থাকে । 


৩৮৪ নদীয়া-কাহিনী 


দৌঁগাঁছিয়া_-চড়ক উপলক্ষে মেলা! বমে। বৈশাখী ও মাধী পূরিমায় মূলীটাদ 
পালের ম্মরণৌত্মব হয়। 

মুড়াগাছা-_সর্বমঙ্গল! দেবীর পূজ। বৈশাখী সংক্রান্তি তিথিতে, 'তখন মেলা হয়। 

ধর্মদহ-_বাসপৃর্ণিমায় বাঁধারুফ্ণের বিশেষ পূজা ঘ্ষ্ঠান হয় । 


কালীগঞ্জ থানা £ 


পলাশী-__স্বানযাত্রায়্ ও মনোহর শাহ পীরের মাজারে মেলা বছুদ। বাঁধাইমশ 
তিথিতে বিশেষ পৃজাচষ্ঠান হয় । 

হাঁটগোবিনল--বড়পীর'তলায় মাঘ মাসে "খানা উতৎ্মব হয় । 

হাটগাছ।-_রথযাত্রায় মেলা বসে । এখানে গাজনও হয় । 

হিভুলী- কান্ধনমীসে পঞ্চম দোল উপলক্ষে মেল। বসে । 

দেবগ্রাম__ গ্রামের লোকায়ত দেবী কুলাইচণীর পৃজাচষ্ঠান বিখান। 

জুডনপুর-_মাধীপ্ণিমায় মেল! বসে। 

বসতপুব-_-মনসপূজায় ঝাপান গান শোন। যায়। 

কামদেবপুর-_এখানে গাজন উত্সব হয়। 

মহুর'পুর__স্নানযাত্রায় ও রথঘাত্রায় মেলা বলে। 

চাুন্দী-_শ্নিব।স আচার্ষের জন্মস্থান, তাঁর আবির্ভাব উত্সব হয়। 

বড় চাদঘর--লে।কায়ত দ্বেবী “যখদায়িনী'র বৈশাখী বিশেষ পূজায় মেলা বছে। 
খ[কণী তিথিতে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উত্সব হয়। 

ঘোড়াইন্ষেত্র__লৌকিকদেবী “বুড়ে। মা? ও ধর্মঠাকুরের পুজা অনষ্ঠান উদ্লেখা । 


তেহট্র থান! £ 


ধাওয়পাড়া--গ।জন উত্সবে বোল।ন গান পরিবেশিত হয় । 

সাহেবনগর_-অগ্রহায়ণ মাসে “মাস পালনী উংপব হয়। লৌকিক দেবী 
“রায়দেয়াশিনী"র পূজায় মেল! বসে। 

বার-_-পৌষপার্ধণে মেল! হয় । 

চান্দেরধাট--র্থধাত্রায় মেলা বসে। | 

তিতারপাড়।__পৌবসংক্রাস্টি তিথিতে মোজদিন শাহ ফকিরের মেলায় রাতে বে 
ককিরিগানের আসর । 


নদীয়া-কাহিনী ৩০৪ 
তেহট-_কৃষ্করায় বিগ্রহের পূজায় মেল! বদে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ তিথিতে 


দোল উতৎ্সবও বিখ্যাত । 


ইলশামারী--.বিজয়] দশমীতে নৌকাবাইচ খেল! হয়, মেলাও বসে। 
নাটনা- ছিন্নমন্তার পূজায় মেল। বসে । 


করিমপুর থানা £ 


ধোড়াদহ-_রামনবমী তিথিতে মেল। হয় । 
করিমপুর--বাঁসস্তীপূজায় চৈত্র মাসে চারদিনের মেলা বসে । 
ফাজিলনগর-_গাছপৃজ। জ্যেষ্ঠ মাসে হয় । 
থানাপ|ড়া":জঙ্গলীপীরতলায় মীজারে পৌষ মাসে মেলা বসে। 
মুরুটিয়া-_ন্নানযাত্রায় জগন্নাথবিগ্রহের উৎসব ও মেলা হয়। 
শিকারপুর-_বাসস্তীপুজায় মেলা বসে । 
ফুলখালি-_বারুণীতিঘিতে মেল! হয় । 
সন্দলপুর-_বৃন্পাবনবিহারী বিগ্রহের র'দোল ও অন্যান্য উৎসব হয় 


রাণাঘাট থানা £ 


উলা-বীরনগর-_বৈশাধীপূণিমায় উলাইচণ্তীর যাতের মেলায় শাক্তদেবী 


মহিষমদিনী ও বিন্দবাসিনী দেবীর পূজা হয়। 


বশলে। 


আড়ংঘাটা-যুগ্ললকিশোর রাধাকুষ্ক বিগ্রহের পূজা উপলক্ষে জাষ্ঠ মাসে মেল! 


পঁচবেড়িয় _মনসাপূজায় মেল! বলে। 

ভ্ীরামপুর-_গাজন ও মনসাপূজ। হয়। 

স্বাশমালী--রাঁসোখ্সবে মেল বসে । এখানে গাজন-উত্মবগ্জ হয় । 
হবিবপুর__দৌলযাত্রায় মেল] হয় । এখানকার শীতলাপুজা প্রাচীন । 
গাজীপুর-_গাঁজীপীরতলায় মাজারে মেল! বসে। 

মাজদিয়া--গোরা শহীদ পীরের উরস উপলক্ষে মেলা হয় । 
কামারগড়িয়া--পীরতলায় শ্রাবণ মাসে মেলা বসে। 
আললিয়।--গাঁজন চড়ক উপলক্ষে মেল! হয় । 

ন, ২৫ 


৩৮৬ নদীয়া-কাহিনী 
চাকদহ থানা £ 


গঙ্ষাপ্রসাদপুর--এখানকার বুড়াশিবের গাজন-উৎসব বিখ্যাত। 

চাঁকদহ--মাধী পৃ্রিমায় গণেশজননীর পূজায় মেল! বসে । 

যুশোড়া_.বৈষ্ণবপাট, নানা ঠঞ্চব-মহোতমব এখানে অন্তষ্টিত হয়। জগন্গ।থদেবের 
দ্বীনযাত্রা ও জগদীশ পণ্ডিতের তিরোধান উৎসবে মেল! বসে। 

ক।লীগঞ্জ-_-'রাজবাজেশ্বরী” দেবীর ও গঙ্গ৷ দেবীর পুজা মেল। বসে । 

ঘেষপাড়া-_কর্তীভজা লোকধর্ম-সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। ফান্বনী পুর্িমায় সতীখার 
মেল! বিখ্যাত । 

কুলিয়া_-অপরাধ-ভঞ্জনের মেলা অগ্রহায়ণ মাসের কৃম্গ একাদশী তিথিতে অনষ্ঠিত 
হয়। 

টাদমারী-__মাঘীপূণিমায় গাজীপীবের মেল বসে । 

ঘো্রাগাহা-_ঘোড়াপীরের উরস উপলক্ষে মেলা হয় । 

কুমারপুর-_বড়পীরমাহেবের মেলা ফাল্গুন মাংন বমে। এখানে মীনিকপীর এ 
সতাগীর ৫ প্রতিষ্ঠিত, উৎসব হয়। 

মদনপুর-__অষ্টমদৌল উপলক্ষে ফান্পন মাসে মেলা হয় । 

বেজপড়ী- গ্োলযাহীয় যেল। বসে । 

খ্টেগাছি--ধর্মরাজপূজ। উপলক্ষে অগ্রহায়ণ মাসে মেল বসে। 

শিবপুর-_মীদারগীরের উরস উপলক্ষে ফাষ্টুন মাসে মেলা হয় । 

মথুরাগাছি--শ্রাবণসংক্রান্তি তিথিতে খেদাইতলাস মেলা বসে। খেদাক 
ঠাকুর” সর্পদেবতা হিসাবে লৌকিকভাবে পূজিত । 

নেউলিয়া-_রথযাহায় যেল। বসে । 

চ'কুডাঠা- ক্ষেতরপাল ৪ শীতল [পজায খেলা হয় । 

শনগর-_মাধীপৃণিমায় গাঁজীগীরের মেলা বসে। 


হরিশঘাটা থানা £ 


পিরহী_-ভাইকৌোটা তিথিতে মদনগে পা বিগ্রহের মেলা বসে |; 
রাজাপুর-_উৈশাখ মাসের শেষে কর্তেমা বিবির মেলা বসে। ভানরস-ক্বান্তিতে 
মনসাপুজা হয়, 'ভাসান গানের আসর বসে। ॥ 
কাঠডা$া-_মাঁনিকণীবের দরগায় যাঘ মাসে মেলা হয়। 
বড়জাগুলী--বাবাঠাকুরতলায় ও পঞ্চ[ননতলায় বিশেষ লোকপূজানষ্ঠান হয় । 


নদীয়া-কাহিণী নি 


দিঘলগ্রাম_-এখানে আদিবাসী সপ্প্রদায়ের করম পূজায় মোরগলড়াই দর্শনীয়। 
বদরগীরতলায় অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব হয়। 

জাহিরতলা1--জাহিবপীরতলায় মেল। বসে। 

মোহনপুর--শিবরা'জ্ি উপলক্ষে মেল! হয় । 


হাসখালি থান! £ 


বাদকুল্লা--গাঁজন-চড়ক উপলক্ষে মেল বসে। 
মামজোয়ান-_চৈত্রসংক্রাস্তিতে চড়কপূজা ও শিবের গাজন উৎ্নব হয়। 
হাঁজরাতল1-__হাজর! ঠাকুরের থানে মেল! বসে গাজনের সময় । 


শান্তিপুর থান! £ 


চরপানপাড়া--উত্তরায়ণ উপলক্ষে ১লা মাঘ গঙ্গায় পুণান্সান-তর্পণাদি অহষ্ঠান 
হয়, মেলা বসে। 

বাগগ্ছাচড়া- ফাস্কুন মাসে বাগ দেবীপুজায মেলা হয় । 

শান্তিপুর--অদ্ৈতপ্রভুর বংশধরদের গৃহদেবতা নানা নামের রাধারুষ্ বিগ্রহেব 
বাসযাতা। উত্সব বিখাত, এই উপলক্ষে “ভাঙারামসের মেলা” বসে। এখানকার 
ব্রঙ্গাপূজা, গণেশপুজা, অন্নপূর্ণ! পৃজ। ও রথযাত্রা অন্ুষ্ঠটানও উল্লেখা । মালঞ্চ পলীতে 
২বশাখ মাসে অন্তত হয় গাঁজী মিয়ার বিবাহের লৌক-মন্ষ্টান | 

ব।বলা-অদ্বৈতপাট-_ফাল্ধন মাসে পঞ্চমদোল উপলক্ষে মেল! বসে । 

ফুলিয়।-_কৃত্তিবাস স্ৃতিন্তম্তের পাদদেশে মাঘমাসে মেল বসে। 

আড়বন্দী-_ফান্ধন ম।সে ব্রদ্গীপূজায় মেল! হয় | 


অবিভক্ত নদীয়। জেলার সাময়িকপত্র 


বাংল সামগ্রিক পত্রিকার ইতিহাঁমে অবিভক্ত নদীয়া জেল! ও নদীয়াবাসীর 
ভূমিক। উল্লেখা । 


৩৮৮ নদীয়-কাহিনী 


নদীয়ার কাঞ্চনপল্লীর ঈশ্বরচন্তু গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি 'নংবাদ প্রতাকর” | 
কলিকাতা থেকে সাধ্চাহিক সংবাদপত্রবূপে ২৮ জাচয়ার ১৮৩১ এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ 
ঘটলেও পরে ১৪ জুন ১৮৩৯ থেকে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। ঈশ্বরচ্জ্র গুপ্তের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত “সংবাদ প্রভাকর'-ই বাংল! ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক 
সংবাদপত্র । তার সম্পাদিত সাঁপ্চাহিকপত্র “সংবাদ সাধুরঞচন আগস্ট ১৮৪৭ প্রকাশিত 
হয় । 

নদীয়ার কাঞ্চনপল্লীর বৈগ্কুলোস্তব প্রেমটাদ রায়ের সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে 
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ “সম্বাদ সধাকর' সাধাহিক পত্রিকা! প্রকাশিত হয় । 

নদীয়ার বিব্বগ্রামের মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রতিষ্ঠিত 'সর্ধবসুভকরী” মাসিক 
পত্রিকা আগস্ট ১৮৫০ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় । 

নদীয়া! জেলার হরিণঘাট। থানার ছোট জাগুলী গ্রামে ১১ এপ্রিল ১৮৪৮ 
প্রতিষ্ঠিত হয় “ছোট জাগুলীয়া হিতৈধষিমতা? । এই সভার পক্ষ থেকে এপ্রিল ১৮৫৩ 
“ছোট জাগুলীয়া হিতৈধিসভার বক্তৃতা" নাষে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। অকটোবর 
১৮৫৩ থেকে পত্রিকায় নামকরণ হয় “ছোট জাগুলীগ্রা হিতৈধি মানিক পত্রিকা? | 
কলিকাতায় এই পত্রিকা! মুদ্রিত হত। 

নদীয়। জেলার কমারখালির বাংল পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হরিনাথ মজুমদার 
( কাঙ্গাল হরিনাথ ) এপ্রিল ১৮৬৩ প্রকাশ করেন মামিক পত্রিকা 'গ্রামবার্তী প্রকাশিক] | 
কলিকাতায় মুড্িত এই পত্রিকায় গ্রাম-নদীয়ার সংবাদ প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত 
হত। কাঙ্গাল হরিনাথ তার দিনপঞ্ভীতে উল্লেখ করেছেন : গগ্রীমবার্তা-প্রকাশিক! 
সংবাদপত্রিকার ছারা গ্রামের অতাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের 
উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষা৪ সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা 
প্রকার আশ! করিয়া-.. গ্রামবার্তা প্রকাশিকাঁর কারা আরস্ত করিলাম ।” নিক 
সাংবাদিকতা ছিল এই পত্রিকার আদর্শ। নদীয়া জেলায় নীলকর ও জযিদারদের 
অত্যাচারের মর্মস্পর্শী নংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । দশ বছর পরে ১৮৭৩ 
খৃস্টাবে হরিনাথ স্বগ্রীম কুমারখালিতে “মথুরানাথ বন্থ' নামে মুছণালয় স্থাপন করেন এবং 
সেখান থেকে গ্রামবাত্ী-প্রকাশিকা” প্রকাশিত হতে থাকে । পরে পত্রিকা সাপ্চাহিকে 
পরিণত হয়। | 

শাঞ্তিপুর শহরে ১৮৬৩ খুস্টান্দে কাব্যপ্রকাশ যস্তর নামে মৃদ্ণালয়; স্বাপন করেন 
হরলাল মৈত্র। ১৫ জুন ১৮৬৩ শান্তিপুর থেকে এ মৃদ্রাযস্তরে মুত সাঞ্াটিক সংবাদপত্র 
“ভারত পরিদর্শন" প্রক।শিত হয়। সম্পাদক ছিলেন যছুনাথ তর্কভূষণ । াস্তিপুর থেকে 
“রক্ষভূমি' নামে মাসিক পত্রিকা ১৮৬৫ খুস্টাব্ডে প্রকাশিত হয়। শাস্থিপুরর ব্রাহ্মমমাজের 
সম্পাদক ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যার এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। শাস্তিপুর থেকে 
১৮৭৪ খুস্টাবে প্রকাশিত হয় “সরোজিনী” মামিকপত্ত, সম্পাদক ছিলেন রামলাল 
চক্রবর্তী ॥ ১৮৮৩ খুস্টাৰে শাস্তিপুরে স্থাপিত হয় “হিতকা রী যন্' নামে মুদ্রণালয়। এখান 
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থেকে মুত্রিত ও প্রকাশিত হয় সাধাহিকপত্র “ভারতত্ক ও মাঁসিকপত্ 'মুদগর? 
পত্রিকা ছুটি সম্পা্দন। করছেন শ্যায়াচরন সাচ্ঠাল ৷ 

কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ার মীর মশাররফ হোসেন প্রকাশ করেন “আ।জিজন নেহার" 
নামে পত্রিকা ১৮৮৮ খুস্টান্দে। তিনি “হিতকরী" নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন 
১৮৯০ খুস্টাবকে। “হিতকরী'র পৃষ্ঠপোষক 9৪ প্রেরণারদ|তা ছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথ । 
১৮৯৫ খুস্টাবে অনস্তপুর থেকে স্ুবেজ্রমোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 
নদিয়াবাসট' মাসিকপত্র | 

কুমারখালি থেকে তত্াধক শিবচন্দ্র বিগ্যার্ণব ১৮৯৬ খুস্টান্দে “শৈবী? নামে 
ধর্মমূলক মাসিক পত্রিকা! প্রকাশ করেন। কুমারখ।লিতে কাঙ্গাল হরিনাণ প্রতিষ্ঠিত 
মুদ্রণালয় থেকে ১৮৯৮ খুন্টাব্দে “কোহিনূর” নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়, সম্পাদক 
ছিলেন রগুশন আলী চৌধুরী । পরে এই মুদ্রণালয় থেকে আরও একটি মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়, তার নাম “বঙ্গীয় তিলিসমাজ পত্রিকা", সম্পাদক ছিলেন বাধাবিনোদ 
সাহ]। ূ 

১৮৯৮ খুস্টাবে শাস্তিপুর ব্রাক্গলমাজ থেকে যোগানন্দ ত্রক্ষচ'রীর সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয় “যুবক' মাঁসিকপন্র | তিনি দীর্ঘকাল এর সম্পাদক ছিলেন, পরে তার পুত্র 
পলাণকুমার ব্রহ্মচারী ও নিত্য নন্দ ব্রহ্মচারী সম্পাদন! করেন । নবদ্বীপ থেকে নবছীপ 
ধঃরক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে ১৮৯৯ খুস্টান্দে প্রকাশিত হয় মাসিক ধর্মূলক পত্রিকা 
*নিতাধর্ম” । শান্তিপুর থেকে কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনা ১৭০৭ খুস্টান্দে 
প্রকাশিত হয় 'লহরী* মানিকপত্ত । ১৯০৩ খুস্টানে শাস্তিপুর থেকে মন্মথনাথ দাসের 
সম্পদনায় 'বঙ্গলক্ষ্মী” নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ন্বদেশী আন্দোলনের 
সুচনায় ১৪০৫ খুস্ট|বে শান্তিপুর থেকে ব্রাঙ্গসমাজের হরেন্দ্রনারায়ণ মৈতেক সম্পাদনায় 
জাতীয়তাবাদী সাঞ্চাহিক সংবাদপত্র "বাঙ্গাল, প্রকাশিত হয় । 

নদীয়া জেলার বরাণাঘ।ট থানার মাঝেরগ্রামের জমিদার যছুনাথ মুখোপাধায় 
রাণঘাট থেকে ১৯০৫ খুস্ট?ব প্রকাশ করেন সমাজ ও সাহিত্য" নাষে মাসিক পত্রিকা । | 
ক্ুঞ্চনগর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্ঠাহিক 'বঙ্গরত্ব ১ জানুয়ারি ১৯০৭। প্রতিষ্ঠাতা 
কানাইলাল দীন । বিগত ৮ বছর ধরে অগ্যবধি “বঙ্গরত্ব প্রকাশিত হচ্ছে । রাণাঘাটের 
যছুনাথের পুত্র স্থকবি গিরিজান।থ মুখোপাধ্যায় ১৯০৭ পুস্টান্দে প্রকাশ করেন সাপু।হিক 
সংবাদপত্র “বার্তীবহ", এই পত্রিকা অগ্যাবধি প্রকীশিত হচ্ছে। 

বৈশাখ ১৩২০ থেকে ( ১৭১৩ খুস্টাব্দ ) মেহেরপুরের নিকটবর্তী দরিযারপুর গ্রামের 
*নদীয়। সাহিত্য সম্সিলনী”র মুখপত্ররূপে সতীশচন্দ্র বিশ্বামের সম্পাদনায় নদীয়। 
জেল! বিষয়ক সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক উচ্চাঙ্গের মাসিক পনি “সাঁধক' প্রকাশিত হয় এবং 
দুই বৎস্বাধিক কাল নিয়মিতভাবে চলে । 

১৯২১ খুন্টাবে কুষ্টিয়। থেকে প্রকাশিত হয় নাধাহিক "জাগরণ" পত্রিক! | পত্রিকার 
প্রত্তিষ্ঠীতা-সম্পাদক হলেন জননেতা হেমস্তকুমার সরকার। প্রেমেন্ত্র মিত্র এই পঞ্জিকা 
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সহ-সম্পাদক ছিলেন । চারটি পর্যায়ে “জাগরণে'র সম্পাদক তথা পরিচালক ছিলেন 
হেমস্তকুমার সরকার ( ১৯২১--১৭২৪ ), নিশিকান্ত পাত্র ( ১৯২৫--১৯৪৮ ), নারায়ণকৃঞ 
মজুমদার (১৯৪৮--১৯৬৩ ) এবং আবছুর রশীদ চৌধুরী ( ১৯৬৩--১৪১৫)। ১৯৬৫ 
খুস্টাবে তৎকালীন পাকিস্তানের মামরিক্ষ-বাষ্ট্রনায়ক আছ্ুব-সরকারের সমালোচনার জন্য 
সরকার কর্তৃক 'জাগরণ' প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। 'জাগরণের্‌ প্রকাশকালেই কুষ্টিয়া থেকে 
জননেতা মৌলানা আফসারউদ্দিন আহমদের পোষকতায় ও কর্ষিলুদ্দিন আঃমদের 
সম্পাদনায় কুণরিয় থেকে প্রকাশিত হয় সাঞ্ধীহিক “আজাদ” । 

১৯২২ খুস্টাবে শ্রীগোড়ীয় মঠের মুখপত্ররূপে কলিকাতা৷ থেকে আত্মপ্রকাশ করে 
সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" । সম্পাদক ছিলেন অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় ও হুরিপদ বিগ্ঠারত্ব | 
পরে “গৌড়ীয়” রুষ্নগর ও ্রীমায়াপুর থেকে প্রকাশিত হয় । প্রীমায়াপুবের পরচৈতন্যমঠে 
নদীয়াপ্রকাশ প্রিটিং ওয়াকস মুদ্রণালয় স্থাপিত হবার পর ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ থেকে 
প্রকাশিত হয় পারমার্থ দৈনিক পত্রিকা 'নদীয়াপ্রকাশ" । “নদীয়াগ্রকাশ'-ই নদীয়া! জেলার 
প্রথম টৈনিক পত্রিকা । সম্পাদক ছিলেন প্রমোদভূষণ চক্রবর্তী ও অতীন্ররনাথ বন্দ্যো- 
পাধায়। ইতোমধো নবদ্ীপ থেকে ১৯২২ খুষ্টাবধে ধর্মমূলক মাসিক পত্রিকা 
'প্রীবিষুণ্রিয়া গৌবাঙ্গ' প্রকাশিত হয়। পরে ীবিষুপ্রিয়া” ও “গৌরাঙ্গ সেবক" 
নামেও দুইখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয় । 

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত নরেন্্নাথ বন্ত সম্পদিত সাধাহিক 'বশরীঃ ১৯২৭ 
খুদ্টাবব থেকে রক্চনগরে কবি নীহারবপ্নন সিংহের সম্পাদনায় গকাশিত হয়। কাজী 
নজরুল ইসলাম ১৯২৬--১৯২৮ খুস্টাবে কষ্ণনগরে অবস্থানকালে “লাওল' পঞ্তিকা 
পরিচালনা করেন । 

১৪২৮ খুন্টান্দে শান্তিপুর গেকে প্রকাশিত হয় “সেবা” (প্রথমে পাক্ষিক, পরে 
সাপ্তাহিক ) ৪ 'শাস্ঠি' ( মাসিক ) পত্রিকা । ১৯২৮ খুন্টাবে নবন্বীপ থেকে প্রকাশিত 
হয় সাপ্তাহিক "নবদ্বীপ পত্রিকা” । প্রতিষ্ঠাতা-সম্পদক ভিলেন পর্খিত গোপেন্দু ভূষণ 
সাংখ্যতীর্থ। ১৯২৯ খুন্টাব্খ থেকে শাস্থিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত 
হয় মাসিক সাহিত, পত্রিকা 'শাস্টিপুর । কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায় ছিলেন 
দম্পাদক। পরিষদ ৪ পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রভাস রায়। তার সম্পাদনায় 
পরিষদ “সাহিত্য বার্ষিকী” নামে বাধিক সংকলন প্রকাশ করে। 

কুরিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী! ও নিশ্বল[র প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
ও কৃষ্িয়া কলেজের অধাক্ষ গোগীপদ চট্টোপাধায়ের বুগাসম্পাদনায় ১০৩০ খাঁটাবে করিয়া 
থেকে প্রকাশিত হয় মা্দিক গবিশববাণী” | স্বার্ধীনতা আন্দোলনে ব্রহী এই পর্রিকাকে 
ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাকে দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় পাক্ষিক 
পত্রিকা “দীপিকা” প্রকাশ করেন এবং ২৫ বছর ধরে পত্রিকাটি চলে । ণর্দীগা জেলার 
সাহিত্য-সংগ্কৃতিতে পত্রিকাটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । ১৯৩২ খুদ্টাজে ধর্গপহ গ্রাম থেকে 
উপানন্দ বন্দোপাধ্যায় ও ধাংশুকুমার বন্চর সম্পাদনায় প্রক।শিত হয় মাসিক পত্রিকা 
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ীপঞ্ধিখা'। ১৯৩২ থুম্টান্খে আইন অমান্ত আন্দোলনকালে কৃষ্ণনগর থেকে সাইক্রো- 
মৃছিত “অগ্নিখিখা+ গ্রকাশিত হয়। অন্রূপ “মুক্তির ভাক' পত্রিকা ১৯৪২ খুস্টাবে 
রুষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয়। 


ভেড়ামীরার হারিসউদ্দিনের সম্পাদনায় ১৯৩৫ খুস্টাৰে কুট্িয়! থেকে প্রকাশিত 
হয় মানিক সাহিত্যপত্রিক! "যুগের আলো" । এই সময় চুয়াডাডা থেকে “মিলন”, 
'নবনলিনী” ও “উবার আলো” নাষে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খুস্টাফে 
রাণাঘাট থেকে নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্চের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 
'নদীয়ার বাণী” । কবি মোহম্মদ আবুবকর সম্পাদিত পাক্ষিক সাহিত্যপত্র “সন্ধানী? 
কগীয়। থেকে গ্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খুষ্টান্দে। দশকাধিককাল পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত 
হয়। ১৯৩৭ পৃন্টাবে অনিলকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় শিশু ও 
কিশোরদের জন্য নদীগার প্রথম পত্রিকা কচিকথ।? । ১৯৪০ খুস্টাবে। ( ফান্ধন ১:৪৭ ) 
রুগনগর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক দাহিতা পত্রিক। 'প্রাতিকা? ৷ সম্পাদক ছিলেন 
বিশ্ননাথ মুখোপাধ্যায় / পরবর্তীকালে 'যুগান্তরে'র লগুনস্থ সংবাদদাতা )| মাত্র তিনটি 
সংখা প্রকাশিত হয়েছিল । কবি হেমচন্দ্র বাগচী ঘণ্রি থেকে ১৯৪১ থুস্টাৰে প্রকাশ 
করেন মামিক সাহিত্যাপত্র “বৈশ্বানর । এর মাত্র চারটি সংখা। প্রকাশিত হয়েছিল 
( বৈশাখ- শ্রাবণ ১৩৪৮) তারাগুণিয়ার শিক্ষাব্রতী গোপীবল্লভ বিশ্বাসের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত “শিক্ষকবার্তী” মাসিক পত্ভিকা নদীয়া! জেলার শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের 
প্রণম পত্জিকা | 


১৯৪২ ধুস্টঝে নবদ্বীপ থেকে অস্বৃতলাল চট্টোপাধায্র সম্পাদনা করেন মাসিক 
পত্তিক1 'কালের ভেরী" ৷ খানবাহাদুর শামনজ্জোহার সম্পাদনায় নদীয়া জেলা বেডের 
পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয নদীয়া জেলা বোর্ড নামে পন্ধিকা! ১৯৪৪ খুনে । চারের 
দক্কেই ক্ুষচনগর থেকে ছাত্র ও তরুণের প্রকাশ করেন মাসিক পত্রিকা “অভিযান? ও 
'সংগ্রামণ। “সংগ্রাম” দুবছর চলে, এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল ছাত্র-যুবকেরা | 

১৮৪৬ খু্নাব্দে স্থাপিত কৃষ্জনগর কলেজ থেকে 'রুষ্ণণগর কলেজ পত্রিকা 
হেমস্তুকুমার সরকারের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৫-১৯১৬ খুষ্টাবে। অদ্ঠাবধি 
এই পক্তিক! প্রকাশিত হয় বাংসবিক সংকলনরূপে। 

১৯৪৭ খুষ্টান্জে দেশভাগের পর নদীয়া জেলা ও কুষ্টিয়া জেলা থেকে নানা 
সাগ্রাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিক' প্রকাশিত হয়েছে, অধিকাংশেরই অকালম্ত 
ঘটেছে, আবার অনেক পত্রপত্রিক। স্যোগা সম্পাদনায়-পরিচালনায় নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হচ্ছে । 


৩৪৯২ নগীয়া-কাহিনী 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিভক্ত নদীয়া 


ভারতের ম্বাধীনতা। আন্দৌলন-সংগ্র।মে অবিভক্ত নদীয়া জেলার বিশেষ ভূমিকা 
আছে। 

ইংরেজ শাসনকালে বারে বারে নদীয়া জেলার প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হয়েছে। 
শাঁসনকে মজবুত করার জন্য নদীয়ায় নতুন নতুন থান 'ও মহকুমা গঠন করা হয়েছে। 
এই অঞ্চলের জনগশের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রামী ভূমিকার জন্যই প্রশাসনিক 
কারণে এই পরিবর্তন করা হয়েছিল । 

ওয়াহাবী আন্দোলনে নদীয়ার বীর কৃষকনেত! তিতুমীর এক অবিস্মরণীয় পাম, 
ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ তিনি শহীদ হন। কুমারখালির 
নিকটবর্তী দুর্গাপুর গ্রামের কাজী মিয়াজানও ছিলেন ওয়াহাবী আন্দোলনের এক নেতা । 
ধৃত হয়ে আশ্বাল! জেলে কারানির্ধাতন ভোগকালে ১৮৬৫ খুস্টাবেে তার ম্বতু হয় । 

ফারায়েজী আন্দোলনে ৪ এই অঞ্চলের মান্নষের ভূমিকা ছিল । 

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে অভিহিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা 
গ্রামে নদীয়ার বিরহামপুরের দেশীয় সিপাহীর! বিছোহ ঘোষণ! করেছিল বলে 
তৎকালীন বাংলার ছোটলাট স্টার এম. জে. হালিডে প্রেরিত প্রতিবেদনে উদ্দেখ আছে। 
নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনকারী মিপাহীদের খুঁজে বের করে প্রকাশ্রে গুলি 
করে মার! হয়। বিদ্রোহী দিপাহীদের আশ্রয়দানের জন্যও গ্রামবাসীর ভোগ করে 
চরম নির্ধাতন | , 

নদীয়ায় ইংরেজ কুঠিয়ালদের নীলচাষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক' লককণ রক্তাক্ত 
ইতিহাস। ১৭৭৪ খুস্টাবে লুই বন্নো নাঁয়ে ফরাসী যুবক বাংলায় প্রথম নীলচামের 
সুচনা করে। বিগত শতকের শ্চন। থেকে অবিভক্ত নদীয়। জেলায় নীলচাধ শু হয়, 
স্থাপিত হয় অসংখা নীলকৃঠি । নীলচাঁষে এক বিঘা জমিতে সেকালে বায় হত 
বারো টাকা, অথচ, চাষীরা ইংবেজ-কুগঠিয়ালদের কাছ থেকে পে মাত্র তিন টাক । 
ফলে, নীলচাষ ছিল চাধীদের কাছে আস্মঘাতী ব্যাপার । কুঠিয়াল ও তাকেরু কর্মচারীরা 
চাষীদের উপর অমানবিক অত্যাচার করে নীলচাষে বাধ্য কবাত। নদীয়া নীল ছিল 
উৎকষ্ট শ্রেণীর । তাই, নদীয়া জেলায় বেঙ্গল ইগ্ডিগো কোম্পানীর চারটি বৃহৎ !কারবার 
( কনসার্ন নামে পরিচিত ) ছিল। পদদীয়ার সিন্দুরিয়া ও খালবোয়ালিয়ায। সববৃহৎ 
কারবার ছিল। সমগ্র নদীয়া জেলায় ১৭,৬০০ বিঘা! জমিতে বছরে ৭০০ আ্রণ নী 
উৎপন্ন হত। নীলকর লাহেবরা চাষীদের জমি বলপূর্বক দখল করে দাদন লিখি নিয়ে 
সামান্ত অর্থ দিয়ে বা কোন অর্থ ন। দিয়ে চাষীদের নীলচাষ করাত । : অবাধা 
হলে তাদের হত্যা পর্যস্ত করা হত। নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 
চাষীর! জোট বীধে ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে । ১৮৬৭ খুস্টাবে নীলচাধীদের 


ন্দীয়া-কাহিনী ৩৩ 


আন্দোলন ব্যাপক বিদ্বোছের রূপ নেয়। নীলবিদ্রোহে নদীয়ার নীলচাষীদের ভূমিকা 
গৌবরবমণ্ডিত। আন্দোলনের ফলে সরকার নীল কমিশন গঠনে বাধ্য হন । ১৮ মে ১৮৬৭ 
তারিখে কষ্ধলগরে ডবলিউ. এস. সিটনকারের সভাপতিত্বে নীল কমিশনের প্রথম অধিবেশন 
অগ্ুঠিত হয়। কমিশন তিনমাস ধরে মোট ১৩৪জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তার মধো 
অধিকাংশ ছিলেন নদীয়র মাঘ । নদীয়ার মোল্লাহাটি নীল কনসার্নের নীলকর ফেভীর 
অত্যাচারের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই দীনবন্ধু মিজ্র রচনা করেন কালজদ্নী উদ্দীপক নাটক 
__নীলদর্পন' | নীলবিদ্রোহছে নদীয়ার বীর কষকনেতা৷ বিশ্বনাথ, মেঘাই সর্দার, 
'বিষুচরণ বিশ্বীন ও দিগম্থর বিশ্বাসের নাম উল্লেখ্য । 


১৮৮৪ খুন্টাবঝে কষ্*নগরে গোলাপটির মহিষমদ্দিনীপৃজায় (১৩. ৭. ১৮৮৪) 
ছাঁত্র-পুলিশের সংঘর্ষের পরিণামে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম ছাত্রমামলা “181 ০1 016 
1011510118086থ1 500600, 1884. এই মামলায় সেকালের গ্রখাণাত আইনজীবী" 
মনোমোহুন ঘোষ ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন। কষ্ণণগর কলেজের ছাত্র নগেম্দ্রনাথ 
মজুমদার সহ ২৫ জন ছাক ছিলেন আসামী এবং সকলেই বেকতর মুক্ত হন, ও নির্নোষ 
সাবাস্থ হন। বিচারক ছিলেন পি. এইচ. এব্রায়েন। 


১৮৮1 খুস্টাবে বোথাইতে অনুঠিত ভীবতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে 
নদীর়।ব প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন কষ্চনগরের তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনিই 
নদীয়ায় কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে তার ছিল সক্রিয় 
ভূমিকা । আন্দোলনের জন্ত তিনি কুড়ি হাজার টাকার তহবিল গঠন করে ব্যয় করে- 
ছিলেন। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে তিনি এক জনসভার আয়োজন করেন । 
এই মভায় ভাষণ দেন সেকালের প্রখ্যাত জননেতা স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় । 


নদীয়ায় ব্যাপক স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশীদ্রব্য বর্ণ আন্দোলন গন্ডে উঠেছিল । 
কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনধর্মী আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের স্বদেশপ্রাণ স্বৃতাঞ্য়ী 
বীর তরুণ যুব-সম্প্রদায় গপ বিপ্লবী সমিতির মাধ্যমে বৈপ্লবিক অভুাখানেন পথে দেশের 
মুক্তি আন্দোলনে ব্রতী হন । নদীয়ার রায়তা গ্রামে ২৯ নভেম্বর ১৯০৮ তারিখে হয় 
স্বদেশী ডাকাতি । এই ডাকাতিতে ১৯১৫ টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয় । অনুরূপ ২৮ 
অকটোবর ১৯০৯ তাঁবিখে নদীয়ার হলুদবাড়ি গ্রামে ডাকাতিতে ১৪০০ টাকা এবং ৩৯ 
এপ্রিল ১৯১৫ তারিখে নদীয়ার প্রাগপুর গ্রামে ডাকাতিতে ২৭৯৭ টাকা বিপ্লবীদের 
হস্তগত হয়। ৩০ সেপৌম্বর ১৯১৫ তারিখে নদীয়ার শিবপুর গ্রামে ডাকাতিতে ২০,৭০০ 
টাক! বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। এই ডাকাতিতে একজনের বিশ্বাঘাতকতায় নরেন্্রনাথ 
ঘোষচৌধুরী সহ নয়জন বিপ্লবী ধৃত ও দণ্ডিত হন। 


কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতীরবর্তী কয়া গ্রামের “বাঘাধতীন? যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
স্বাধীনতার জগত ওড়িষ্যার বুড়ীবালাম নদীর তীরে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ৯ সেপ্টেম্বর 
১৯১৫ শহীদত্ব বরণ করেন। নদীয়ার খৌঁকস! থানার কমলাপুর গ্রামের জ্যোঁতিষচন্দর, 


৩৯৪ নদীয়া"কাহিনা 


পাল ছিলেন তার মহযোগী, ধৃত হয়ে যাবজ্জীবণ কারাদগুভোগকাঁনে ১৯২৪ থৃষ্টাবে 
তার স্ব হয়। বাঘাযত্তীনের অপর সহকর্মী ছিলেন নদীয়ার অতুলকুঞ্ঝ বস্তু । 

১৯১০-২১ খুস্টাৰে গান্ধীজীর নেততে কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে 
রুষ্ণনগরের হেমস্তকুমার সরকার বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধাপনা তাগ করে কলিকাতায় 
বেমাইনী ঘোষিত বঙ্গীয় স্বেচ্ছালেবক বাহিনীর সদন্ত হয়ে দেশবন্ধু চিত্তবরন দীল ও 
স্ভীষচন্দ্র বস্থর সহযোগী হন ও কাবাবরণ কৰরেন। অসহযে।গ আন্দোলনে নদীয়া 
হবিপদ 5টোপাধ্যা় বিজযলাল চটোপাধায, মিহিরলল চটোপাধাদ, গোপেন্দ্রনাথ 
মুখেপাধাধ প্রম্খ প্রতাক্ষভাবে যুক্ত হন। জননেতা বিপিনচন্্র পাল রুঙ্*নগর পাঝলিক 
লাহতব্ররীর মাঠে হুনসভায বক্তৃতা করেল | দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দস পরে স্বরাজা দল 
গ7” করলে ন্দীয়ায় তার ০্উে এসে লাগে । ১২-২৩ মে ১৯১৬ কুষ্নগরে অনষ্ঠিত হয 
বঙ্গীর প্রান্দশেক সম্মেলন বীরেন্ছন।থ শীসমলেব ভাপতিতে । এ সঙ্গে ছাত্র সন্মেলন 
€ যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব বরেন যথাক্রমে সরে!জিনী নাইডু ৪ উপেন্দনাথ 
বন্েপোধায় | 

এই সম্মেলনের আগে ৭-৮ ফেক্য়ারি ১৯২৬ কুঞ্ধলগরে অনষ্ঠিত হয় নিখিল বঙ্গীম 
প্র সম্মেলন । 

রক্মমগরের অনগ্থহরি মিত্র ছিলেন বিদবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত । ১৬ জুণাই 
১৯২১ কুদনগর ডাকঘবের ঘোড়ার গাডিব ডাক নবন্বীপের পথে বিপ্লবীর। লুন করেন। 
অণগ্হবির কুষ্ণনগরের মহবিপবীরা। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । দক্ষিণেশ্বর বোযার 
মামনার গাসামী অনন্থহরি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ ফাসীতে স্বকাবরণ কবেন। 

১৭ 515 ১৯৩১ বিপ্রবীবা কুষ্চনগরে জেলা পুলিশ হ্ছপাবের ভবনে, কোতোয়ালী 
গাপাম « জলা গোসেনদ। বিভাগেব পুলিশ ইন্সপেকটরের বার়িতে বোমা ফেলে। 
অনেকেঠ ধৃত হন পারে এবং কারা ৪ নিবাসনদণ্ড ভোগ করেন । কুনগর বোমার 
মামল ৭ বাঘ প্রকাশের দিন কৃষ্ধনগরে গভীসচন্ত্র বক্সহ বাজেন্দ্রপ্রসাদ, কে. এ. 
শরিম'ন ৪ এম. এন, আনে প্রমুখের উপস্থিতিতে বিরাট জণসভা অভঠিন হয । 

পরবর্ত'কালে তারকদাম বন্দ্যোপাধায় ৪ তার সহকর্মীদের নেতৎত। নদীয়। জেলায় 
কংগ্রেদ পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। স্বাধীনতার জন্য 
'অ/নেশেলন করে স্বাধীনতা সংগ্রামীর। ভোগ করেন কারাদণ্ড সহ নান! নিধাতন। 

১৪৪২ স।লের ভারত-ছাড় আন্দোলনও নদীয়! জেলার নান। স্থ।নে অনিক হয়। 

স্বাধীনতা আন্দোলনে পদ্দীয়|র ছা র-যুবদের "ভুমিকা উল্লেখা | 


কুষ্টিয়া 


কুিয়া নাম কষ্টা বা পাট থেকে হয়েছে বলে অশ্যিত হয় । (00511) পানাম 
বিশেষ | দ্র. টব. £111790--600700110 09608180110 01 85 ৮8109681), ৮. 87.) 

সৈয়দ মূর্তাজা আলী লিখেছেন : কুষ্টিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহান জানা যায় 
শা। যোড়শ শতাব্দীর শেষাধে কহিষার অধিপতি ছিলেন বিজ্রোহী মোগল সেনাপতি 
মাম খান কাবুলী। তিনি ঈশা খান, উসমান ইত্যাদি বারভূ'ইয়ার সঙ্গে মিলিত হন ! 
তিনি নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ফরমানে উল্লেখ করেন। তীর স্বত্যর পর তার 
পত্র সির্জা মূনীম ফতেহাবাঁদের (বর্তমানে করিদপুর ) জমিদার মজলিশ কুত্ুবের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে'মৌখলছের বিরুদ্ধে বিড্রোহ ঘোঁধণা করেন । অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদে মোগল সেনাপতি শেখ হবিবুল্া মির্ড। মুনীম € মঞ্জলিশ কৃতুবকে পরাজিত 
করে কুই্িয়। ও ফরিদপুরে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন । মোগল আমলে কুষ্টয়া ছিল 
সকার ফতেহাবাদ ও সরকার ভঁষণার ( যশোহর ) অন্তর্গত |" 

কিয়া জেলা ( মেহেরপুরের কিছু অংশ ভিন্ন ) ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 
রাঞরশাহী জেলাভুক্ত ছিল। পরে ১৮২৮ খুস্টাকে পাবনা জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়! 
১৮৭১ খুষ্টাবঝে নদীয়া জেলার অন্তভুক্ত হয়। 

দেশ স্বাধীন (১৭৪৭ ) হবার আগে কুষ্টিয়া আলাদ? জেলা ছিল ন!। অবিভত্ত 
নদীয়া! জেলার সদর ও রাণাথাট মহকুমা! নিয়ে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারতের অন্তভূক্ত 
পশ্চিমবঙ্গ বাঁজ্যের নবহ্থীপ জেলা গঠিত হয় এবং কুষ্টিয়া অংশের মেহেরপুর মহকুমা 
করিমপুর ও তেহট থান নবদীপ জেলার সদর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয়। অবিভক্ত নদীয়- 
জেলার আয়তন ছিল ২৮৪১ বর্গমাইল ও ১৯৪৭ খুস্টাঝে জনসংখা। ছিল সতেরো লক্ষ 
উপধাট হাজার। 

১৯৪৭ থুস্টাব্দে অবিভক্ত নদীয়া! জেলার কুয়া মহকুমা, চুয়াভাঙা মহকুমা ও 
মেহেরপুর মহকুমা ( করিমপুর ও তেহট্ট থানা বাদে) নিষ্বে পু পাকিস্তানের অন্ততু-্ত 
নষ্টিয়া জেল! গঠিত হয়। 

১৯৪৮ খৃস্টাবের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের নবন্বীপ জেলার নদীয়া জেল! এবং পুধ 
প।কিস্তানের নদীয়া! জেলার কুষ্টিয়া জেলা নামকরণ হয়। রুষ্নগরে নদীয়া! জেলার সদর, 
কষিয়ায় কুষ্টিয়া জেলার সদর হয়। 

১৯৭১ থুম্টাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন সার্ভৌম রাষ্ট্রে 
প্রতিষ্ঠিত হলে কুহিয়! জেলা তার অঙ্গীভূত একটি জেলায় পরিণত হয়। ২৪ মার্চ 
১৯৮৪ কুটিয়! তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়__পূর্বতন মহুকুমা তিনটি পৃথক তিনটি জেলায় 


৩৯৬ নদীয়া-কাহিনী 


পরিণত হয় £ কুন্টিয়া, চুয়াডাডা ও মেহেরপুর জেলা ৷ আবার পূর্বতন থানাগুলি উদ্দিখিত 
(তিনটি জেলার মধ্যে উপজেলায় পরিণত হয় । জেলা ও উপজেলা বিন্তান এইরকম : 
কষ্টিয়া জেল (কুয়া, দৌলতপুর, ভেড়া মারা, মীরপুর, কুমারখালি ও খোকসা উপজেলা), 
ুয়াভাঙা জেল। ( আলমডাডা, দামুরহুদা, জীবননগর ও চুয়াডীঙা উপজেলা ) ও মেহেরপুর 
জেলা ( মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা )। 

বর্তমান কুণ্টিয়া জেলার (চুয়্াভাডা ও মেহেরপুর জেল]! স্হ) আয়তন ১৩৪২ 
বর্গমাইল (৩৪৭৬ বর্গকিলোমিটার )। মোট ১২টি থানা ( উপজেল! ), মোট ইউনিয়ন 
১০৭, মোট গ্রাম ১৬৭৩। ১৯৮১র জনগণলা অচ্যায়ী জনসংখা।--২২,৭২৯৯১২ জন । 
১৯৭১ খ্ুস্টাবের জনগণন] ( বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের জন্য ১৯৭৪ খুস্টাবে পরিপংখান 
গৃহীত হয় ) অন্যায় কুষ্টিয়া জেলার জনবিন্কাম : 


মোট জনসংখা! পুরুষ মহিলা 

মেট জনসংখ্যা ১, ৮১৮৩০ ৬৩৫ ৯, ৭১১ ০9১ ৯১ ১২) ৫৭৪ 
গ্রাম এলাকায় ১১ ৭২৭১৮১ ৮০৮৬১৬ ৮৩৮৪৮৬ 
শহর এলাকায় ১, ৫৬, 5৫৩ ৮২, ৩5৫ ১৪) ১০৮ 

মক্ষরতার হার £ 

মেট সাক্ষর পুর মহিল। 

মেট সাক্ষর জনসংখ্যা ১০৮৭০ ৮0. ১৪*৮৭ ১২০৬ 
গম এলাকায় ১৬৩২ % ২২২১ “৯৭ 
শ্হরু এলাকায় 6৪২৬৩ ০9 ৫২5৭ ৩৫*০৫ 


অবস্থান £ কুষ্টিয়া জেলা ১৩২৯” উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪১৩০ উত্তর অক্ষাংশে এবং 
০৮*৩৪০ পূর্ব দ্রাখিমাংশ থেকে ৮৯"২২০ পূর্ব দ্াঘিমাংশের মধো অবস্থনি করে। 


কুষ্টিয়া জেলার নদী; পদ্মা, গড়াই, কমার, ভৈত্রব, মাথাভাঙা, নবগঙ্গা, 
কালীগঙ্ষা, ডাকো, ছিলনা, মরা গ'়াই, ভাইমারা, ছেটে, মড়কা ও কোল ( ডামোশ )। 
গঙ্গা-তপোতাক্ষ প্রকর £ কৃষ্টিয়। (3 যশোহর ) জেলার রূঘি উৎপাদন বৃদ্ধি, 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং আহ্িক সচ্ছলতা আনবার জন্য ১৯৫৪ 
ুস্টাবে গঙ্গা-কপো তাক্ষ প্রকল্প গৃহীত হয়। বাংল|দেশে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
জলমেছের সর্ববৃহৎ 9 সবপ্রমম প্রনাস__গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প | জলসেচ, বি্কাশন 
9 বন্যা নিয়স্থ। এই ত্রিমুখী পরিকর্পণ। নিনে এই প্রকল্পের রূপা়ণ । প্রথম পায়ে টিকবে 
পদ্মা-গড়াই, পূর্বে গড়াই-মধুষতা ৪ দক্ষিণে নবগঞঙ্গা-যাগ|ভাঁওা নদী নান। খাল-! শায় 
সংযুক্ত করা হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্গত খাল-নালা কুমার-কপোতাক্ষ নদীর সঙ্গে বন 
করা হয়। প্রায় দশলক্ষ একর পরিমিত জমি এই প্রকল্পনুক্ত | 
ু্িয়। (চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর জেল।সহ ) জেলার শিক্ষা পরিসংখ্যান £ 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের সখ্য ৯৯৬ (গ্রাম ৯৩৬ + শহর ৬০) প্রাথমিক 


নদীয়া-কাহিনী ৩৯৭ 


বিচ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা গ্রাম ২১০০০ জন + শহর ২৫*** জন; মোট 
২৩৫০০ জন। 

মাধ্যমিক বিগ্ভালয় সংখ্যা ২১৬ ( গ্রাম ১৭৭ + শহর ৩৯) মাধ্যমিক বিষ্যালয়েব 
ছাজ্জছাঁন্ত্ী সখ্য! গ্রাম ৫১০০০ জন + সহর ৫০০০ জন) মোট ৫৬০** জন । 

মহাবিগ্ভালয় সংখযা ১৩ । 

১৯৮১র জনগণনা অঙ্গযায়ী সাক্ষরতার হার: পুরুষ ১৮৮, মহিলা ৯'৪, 
মোট ১৪৩ শতাংশ । 

দেশবিভাগ £ ৩০ জুন ১৯৪৭ ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট- 
বাটেন ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন বাষ্ট্রের সীমানা কমিশন গঠন করেন । 
অবিভক্ত বঙ্গ বিতাগের জন্য বেঙ্গল বাঁউণ্ডারী কমিশন গঠিত হয়, তার দন্ত ছিলেন 
স্যার সিরিল র্যাডক্লিফ (চেয়ারম্যান ), ভারতের পক্ষে বিচারপতি বি. কে. মুখাজ” ও 
সি. পি. বিশ্বাস এবং পাকিস্তানের পক্ষে বিচারপতি আবু সালেহ মহম্মদ আকরাম ও 
এপস, এ. রহমান । দেশভাগ ও স্বাধীনত! ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে হলেও রাযাডক্লিক 
বোয়েদাদ ঘোষিত হয় ১৬ আগস্ট ১৯৪৭। 'ভাঁর ফলে অবিভক্ত নদীয়া জেল! বিভক 
হয়। একাংশ ভারত ও অপর অংশ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানভুত্ত হয়। সীমান: 
চিহিতকরণের জন্য মে ট্রাইবুনাল গঠিত হর, তার সদম্ত ছিলেন আলগট ব্যাগ 
( চেয়ারম্যান ), বিচারপতি চন্দ্রশেখর আয্মার ( ভারত ) ৪ শাহাবুদ্দিন (পাকিস্তান )' 
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ বাগী কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং নদীয়া-কুষ্টিয়া জেলার 
সীমীনা চিহ্নিত হয়। 


কুষ্টিয়া জেলার পুরাকীন্তি 


চুয়াডাডা ও মেহেরপুর জেলাসহ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় ইতিহীস-পূর্বযুগের 5 
প্রাক্হিন্দুবৌদ্বযুগের কোনও প্রত্ু-নিদ্শন আজ পর্ধস্ত আবিষ্কৃত হয়নি। হিন্দু-বৌন্ধযুগে বি 
পুরাকী্ডি-সম্বদ্ধ গ্রত্বস্থলও নেই বললেই চলে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে এ অঞ্চলের নান 
শ্বানে পাল-লেন যুগের প্রস্তর-ধাতব অথণ্ড ও ভগ্ন-ভগাংশ মৃত্তি ও অন্তান্থ ভাব্বর্ষ-নিদশন 
পাওয়া গেছে। | 

মেহেরপুর জেলার সদর মেহেরপুর পৌরশহব থেকে প্রীয় ৮ মাইল দক্ষিণে 
তারতভুক্ত নাশিয়া জেলার সীমান্তের পূর্বদিকে অবস্থিত আমাহ গ্রামের স্থাপত্যকীত্তির 
সবংসাবশেষ হিন্দু বা বৌদ্ধযুগীয় বলে 'বাওলাদেশের প্রত্বসম্পদ'-লেখক আবুল কালাম 


৩৯৮ নদীয়া-কাহিনী 


মোহাম্মদ যাকারিয়া! মন করেন। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ ও প্রায় আধ মাইল প্রস্থবি শিষ্ট 
আয়তাকার এই প্রত্বস্থলে প্রাচীন কীন্তির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান । পশ্চিমে প্রাচীন 
নদলীখাত, একদা এই নদী বহতা! ছিল। প্রত্ুস্থলের চ!রদিকেই একসময় পরিখা ছিল। 
পরিখার পর প্রাচীর-বেই্নী ছিল না। ব্তমানে এই প্রতুম্থল চাষের জমিতে পরিণত । 
চাষের ফলে অসংখ্য পোড়ামাটির টালি ইট ৪ ই.টর ভগ্নাংশ জমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছে । বেশ বোঝ যায় যে এখানে পোড়াম।টির ইটের তৈরি সুবিশাল গঠনস্থাপত্য 
ছিল। কিন্তু গঠনস্থপিতোর শৈলী বা চিত্র আজ আ৭ বোঝবার উপায় নেই। সমগ্র 
এলাকায় নটি ছোটবড় টিপি আছে। এই টিপিগলি প্রত্ব-বিজ্ঞনসম্মত পদ্ধতিতে 
উৎখনিত হলে এই প্রত্ুহ্থলের জন-ইতিহাস-সংস্কতিধ[রার রহস্য উন্মোচিত হতে পারে। 
এখানে ছোটঝড় প্রস্তরখণ্ড ও বর্তমান। টিপিগুলির উত্তরুদিকে, উত্তরদিকের পরিখা 
বাইরে উচু স্থানে কয়েকখণ্ড পাথর আছে । নিঃসন্দেহে এই প্রস্তরখগুগুলি প্রাচীন সৌধের 
স্কস্তবিশেষ ৷ এই প্রত্ুস্থল থেকে সংগৃহীত অন্তরূপ একটি কারুকধমপ্ডিত ৬ ফুট দৈর্ঘের 
৪ ১২ ইঞ্চি প্রস্থের চারকোন। প্রস্থরস্তন্ত এখন মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আবাসভবনের 
চতুরে উদ্যানে প্রোথিত আছে । সমগ্র প্রত্রস্থলে মসংখ্য পোড়ামাটির মুখ্পান্রের ভগ্ন 
নিদর্শন আছে। এখানকার পোড়।মাটির টালি ইটের গঠন_-৮ ১৫ ৮৫১ ২৫1 উষ্ঠ 
ইটের প্রধান থাকলে ও এই পরিমাপের চেয়ে অপেক্ষাকাত ছোট আকারের ইট আছে। 
এখানে কোনও লিপি-লেখ পাওয়া যায়নি । জনশ্রুতি যে এখান থেকে অনেকে মুড! 
পেয়েছেন । | 

পাপ্ত প্রতু-নিদশন থেকে প্রমাণিত হয় না যে এই প্রবুস্থলে বৌদ্ধুপ সমাহিত 
ছিল । “সাধক মামিকপতরর বৈশাখ ১৩১০ ( ১ম বস ১ম স্থাও ) সংখ্যায় আমদহের 
উল্লিখিত পবংসীবশেষকে গোয়াল -চেৌধুরীদের বর অঙ্যাগরে দ্বংসপ্রাপ্ত আবাসগত 
বলে লেখ! হয়েছে । 

নুষটিয়া জেলার খোকশ! থানার খোকশ।-জ।ণিপুরের কালীবাড়ি বিগত শতকের 
শেষার্ধে নিমিত । কালীবাড়িতে মন্দিরচদ্বববরে কলে বঙেব স্তু শ্ুবিশেষ প্রস্তরখণ্ড আছে । 
জনশ্রুতি যে এই প্রন্তরথণ্ড নলড[ওাব রাজ। হন্দু ভূষণ (দধগ।য় গড়াই নদীতে প্রাপ্ত হন। 
কাকুকা্মপ্ডিত এই স্তশ্ুটি পাল-আামলের নিদর্শন বলে অভমিত | 

কৃষ্টি্া জেলার অধিকাংশ পুরাকীন্তিই মুসলম।ন যুগে ও তৎপবরবর্তীকালে নিখিত | 

মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর পৌবধশহর থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে পাকা স্‌ কপনথে 
কেদারগঞকের মোড়, সেখান থেকে কাচা দড়কপথে কিছুদূরে বল্পভপুর গ্রাম । ঈমামদহ 
থেকে ছ্ধই মাইল উত্তর-পশ্চিম অবস্থিত এই গ্রামে ১৮০৯-১৬০৭ খুন্টানে দিদীয়া- 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মগ্ুযদ।র মাটি শিত্মদ্দির ৪ 14 কাছেই র|জাপ্রামাদ 
নির্মীণ করেন । ১৭২৮ খুন্টান্ে লিখিত “ক্ষিতীশবংশাবসিউরিতং' পুথিতে আছে £ 
“*“বল্পতপুরন[মনগরে পুরীং নির্ায়-: 1 এ গ্রামের মাঝপাচ়ায় প্রায় এক বিঘ। পরিমিত 
অপেক্ষাকত উচু স্থানে সাতটি মন্দির ছিল । এখন লম্পূর্ণ ধ্ংসপ্রাপ এবং জঙ্গলাকীরণ। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৪৯ 


পোড়ামাটির টালি ইটের গু স্থানটি পরিপূর্ণ । একদা গ্রাচীর-বেইনী ছিল, এখন নেই । 
আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়! লিখিত “বাঁওলাদেশের প্রত্বসম্পদ' গ্রন্থে লেখা হয়েছে £ 
“মাঝখানে ছিল কেন্ত্রীয় মন্দির | কেন্দ্রীয় মন্দিরের দক্ষিণ দিকে এক সারিতে ছিল ৩টি 
অন্দির, পশ্চিমর্দিকে এক সারিতে ছিল ২টি মন্দির এবং উত্বরদিকে ছিল লগ্ঘাটে ধরণের 
একটি ইমারত। কেন্দ্রীয় মন্দির সহ এখানে মোট সাতটি মন্দির ছিল। কেন্দ্র 
মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বড় । মন্দিরটি এমনভাবে দবংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে এর আকার & 
'আয়তন সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তার উপর এর মধো গজিয়েছে কাটালতা « 
ঝাঁড়-জঙ্গল। তবে যতটুকু ধারণা হয়, বর্গাকুতি এ মন্দিরের আয়তন ছিল প্রায় 
১৬৯১৬ ফুট । দেওয়ালগুলি ছিল প্রায় ৩২ ফুট প্রশস্ত । বর্গাকারে নিয়ত গর্ভগৃহেব 
ভিতরের আয়তন ছিল প্রায় ৫১৮৫ ফুট। এব চারদিকে ছিল বারান্দা। গঞ্গুহেব 
দিণ, পশ্চিম ও পূর্ব দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ ছিল । উত্তর দিক বন্ধ ছিল এবং 
সেখানেই ছিল খুব সম্ভব কুলঙ্গীর মধো বিগ্রহের অবস্থানস্থল। ..'এটি ছিল খব 
সন্তব একটি পর্চবত্ণ মন্দির । মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরে যে চুড়াটি আছে, "তা গু 
২, ফুট ট্টচু 1, 

এই বিবরণের সঙ্গে আমি একমত পোষণ করছি না৷ গত ১০ মে ১৯৮৬ এন্ট 
প্রত্স্থলে আমি সরজযিন অগ্ঠসন্ধীন করি । বাংলা চাল।বীতিব নানা শৈলীর মনিনুবেধ 
ছবি নিষে গিয়ে স্থানীয় প্রবীণ অধিবাঁমীদের দেখাই, সকলেই চারচালা মনিন্বের ছি 
দেখে নিছ্িধভাঁবে বলেন যে ব্পভপুরের মন্দিরগুলি অগ্ঠব্ূুপ ছিল। বর্তমানে মন্দিরগুলি 
সম্পূর্ণভাবে দবংসপ্রা্ধ। এমনকি ভিত্তিভূমির ইট ৪ ভুলে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরগুলির 
বাইরের ছে ওয়াল পোড়ামাটিএ নানা মুন্তি ৪ অলঙ্করণে মণ্ডিত ছিল-_সে তাও শ্যানলয়, 
অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা গেল। কুষ্টিয়ার ইতিহাস*গ্রণেতা *, ম. শওকত 
আল লিখেছেন 2 বিল্লভপুর মন্দির নানা আকাবের টেরাকোট? ইট দ্বারা উতরী। 
অধিকাংশ ইটে সিংহ, বাঘ, ঘোড়া, হাতি গরভৃতি জীবজন্ত এবং পদ্ম ব্বত্রত'! যুবতী 
প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত ।” কুতরাং এই মন্দরগুলি 'প।ক্-মুদলিম যুগে নিমিত বৌদ্ধমন্দির 
নয় নদীয়াকাজ ভবানন্দ মজুমদার 'প্রতিটিত ১৬০৬-৭ খস্টান্ধে নিমিত পোড়ামাটির 
ভাঙ্বর্মণ্ডিত চারচালা শিবমন্দদির। এই মন্দিরগুলি নাথযোগী সম্প্রদায়ের 
উপাসন।লফ'4 নয় । স্থানীয় অধিবাসীরা ঝলেন যে প্রতোকটি মন্দিরেই ভ্রিখল হিল 
শিখরদেশে, ততরাং মন্দিরগুলি নিঃমনেহে ছিল শিবমন্দির । 

বল্পভপুর গ্রামে আছে একটি গির্ভ। উনিশ শতকের শৃচনায় এই অঞ্চলে শস্থীয় 
মিশনের করধারা শুরু হয় । বলভপুর, ভবেরপাছা € দনপুর গ্রামে গির্ভা আছে এব 
এই অঞ্চলে খুন্টান অধিবাসীদের বসবাদ। বল্লপুব গির্জার সামনেই আছে মিশনের 
পার্দরি হেনরি উইলিয়ামসের সমাধি । সমাধিতে উৎকীণ ইংরেজি লিপি £ "119 
17161710191911716019 ৬৬11110105//৯ 561211 01 195785 01151হা0 0190067 
9106 8618511 16001/126]1 51661) 240 17045 18901175৩ [ ৪0 086৩ 


৪০০ নদীয়।-কাহিনী 


91911 8150 119 56758001009] 0 10620) 11061675005 51108 2 অন্তদিকে 
বাংল! লিগি : 'বীন্তত্ীক্টের দাস | ও বাঙ্গালী দিগেব ভ্রাতা | পাত্রী হেনরি উইলিয়মসের| 
স্বরণার্থ | ১৮৯০) ২৪শে মে তিনি/ প্রভুতে নিদ্রিত হন / আমি যে স্থানে থাকি / 
আমার পরিচারকও সেইস্থানে থাকিবে / হে স্বত্যু, তোমার হুল কোথায় ?" 

বল্লতপুর গ্রামের দক্ষিণে কিছুদুরে বাগোয়ান গ্রাম । মোগল আমলে বাগোয়ান 
প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। ডক্টর ইরফান হাবিব কৃত ১ ১085 06 171081)91 £070%5 
-০1101091 804 7০009201০ 1118795 . 10 ৫5181150 09165, ৮10110819)3 
৪00 [110৩8 গ্রন্থে বাগোয়ান সম্পকিত তথ্য আছে। বাগোয়ানেই ছিল. “ক্ষিতীপ- 
বংশাবলি চরিতং"এ উল্লিখিত হবেরুধ। সমাদ্ধায়ের জমিদারী ও আবাদতবন। 
মোগলসেনাদের হাতে নিহত বিস্রোহী জধিদার্‌ কাশীনাথ রামের বিধবা ও লস্তানিসম্তবা 
পত্রী বাগোদ্বান গ্রামেই নিঃসন্তান হবেরুফ সষাদ্দারের গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। কাখঈীনাথের 
পুত্র ক্বামচন্দ্র হরেক সমান্দারের গৃহে পুত্রবৎ পালিত হন, সে কারণে তিনি 
হুলেন বামচন্দ্র সমাদ্দার । বামচজ্দরের পু হুর্গীদাস সমাদ্দার, তিনিই পরবর্তীকালে 
মোগল-অন্ুগ্রহে নদীয়ারাজ হন এবং নাম হয় ভবানন্দ মজুমদার । তার পরবর্তী বংশধরের! 
সকলেই কাধীনাথ রায়ের উপাধি অস্থসারে রায় উপাধি গ্রহণ করেন। 

আবুল কালাম মোহম্মদ যাঁকারিয়। বাগোয়ান সম্পর্কে ভার “বাওলাদেশের 
প্ত্বসম্পদ? গ্রন্থে লিখেছেন £ “একটি প্রাচীন দিঘি আছে । দিঘির ঘাট বাঁধান ছিল, 
দিঘির পূর্ব তীরে প্রাচীর বেষ্টিত একটি উচু স্থানে এককালে একটি বিরাট আকারের বসত 
বাঁড়ি ছিল। এটি কোন সময্নের, তা বল! কঠিন। এই ধ্বংসাঁবশেষের কিছু দক্ষিণ 
পূর্বদিকে একটি একক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। খুব সস্তুব পূর্বোক্ত মন্দ্রিগুলির 
সমপীময়িক ছিল । খোল" মাঠের উপরে অবস্থিত এ মন্দির । এটি কোন মঠ হতে 
পারে)? 

বিগত ১০ মে ১৯৮১ এই বাগোয়ান প্রত্স্থল সরজমিন অন্ঠসন্ধানে আমি মন্দিবটির 
কাঠামো অক্ষত অবস্থান দেখেছি । আটচাল। ও পোড়ামাটির ভাকন্বর্যমণ্ডিত মন্দির । 
মাথায় ত্রিশূল আছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে মন্দিরটি ছিল শিবের। শিবলিঙ্গ নেই। 
পরিত্যক্ত মন্দির । মন্দ্রগাত্রের পোড়ামাটির ভাম্কর্ষ এখন আর নেই। তবে ঝাকানো 
কানিশের নিচে পোড়ামাটির অলঙ্করণ এখনও বর্তমান। এই মন্দিকটি নি:দন্দেহে 
১৬০ খুস্টাব্ের পূর্বে বাগোয়ানের জমিদার হরেরুষ্চ সমাদ্দার নিিত। এই]মন্দির কোনও 
মঠ বাঁ বিহার নগ। কাছেই হবেরুষ। সমাদ্দারের বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ অ আজও 
বর্তমান। তবে ভবানন্দ মজুমদার প্রতিষ্রিত জনপদ ভবানন্দপুরে নদীয়াধীজ-পরিবারের 
আবাসগৃহাদি বর্তমানে নিশ্চিন্ | 

মেহেরপুর শহর থেকে মুজিবনগর পর্যন্ত এখন পাকা সড়ক, বাস যাষ্ঠায়াত করে। 
বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের গ্রাঙ্কালে সীমাস্তস্তিত বৈষ্কনাথতলায় ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে 
আঁমবাগানের তলায় এক প্রকাশ্ঠ জনসভায় ও দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে 


নদীয়া-কাহিনী ৪০৩ 


খোধিত হয় স্বাধীন লাধভৌম “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” রাষ্ট্রের জন্ম এবং অস্থায়ী বিপ্লবী 
সরকার গঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রৃহমান তখন পাকিস্তানে করাচীতে আটক ছিলেন। 
শেখ মুজিবকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্ধিনকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। 
বৈগ্ঘনাথতলার নব নামকরণ হয় মুজিবনগর । 


২৩ জুন ১৭৫৭ নদীয়া জেলার পল।শীর আমবাগানে বাংলার স্বাধীনতা্্য 
অস্তমিত হয়, আবার ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ নদীয়ার (অবিভক্ত ) বৈস্চনাথতলা-মুজিবনগরের 
আমবাগানে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুজিবনগরে স্বৃতিম্মারক নির্মীয়মাণ। 


মেহেরপুর শহর থেকে মুজিবনগর আঁসার পথে পাক সড়ক-সংলগ্র গ্রাম 
দারিয়ারপুর | এই গ্রামেই ১ বৈশাখ ১৩১৯ সালে হীরালাল বিশ্বীদের সভাপতিত্বে 
গঠিত হয় “নদীয়া! সাহিত্য সন্মিলনী”। সশ্মিননী ১৩২০ বঙ্গাবের বৈশাখে কৃষ্ণনগর থেকে 
প্রকাশ করে মাসিক সাহিত্য পত্রিক। “সাধক' এবং ছুইবছর নিয়মিতভাবে এই পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়েছিল । পত্রিকাটির গ্রকাশক ছিলেন অবিনাশচন্ত্র বিশ্বীম এবং 'নদীয়। সাহিত্য 
সম্মিলনী'র সম্পাদক ছিলেন যতীশচন্দজ্র বিশ্বাস । 


মেহেরপুর শহবের মালোপাঁড়ায় তৈরবনদীর তীরে অপেক্ষাকৃত উচু স্থানে শ্রীচৈতন্ত- 
গ্রবহ্তিত নববৈষ্ণবধর্ম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেক লৌকিক উপশাঁখ। বা গৌণ লোকধর্ম 
বলরামী সম্প্রদীয়ের কেন্দ্র । আগঠাবে। শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ায় এই 
লোকধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে । বলরাম হাঁড়ি প্রবন্তিত এই লোকধর্জে সময় 
তথাকথিত নিয্নবর্ণের অন্ত্াজ শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক ম1%৭ আকুষ্ট হয়ে দীঙ্গি হ। 
[117100) 085653 200 9০013+ (1896) গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ প্রদত্ত ত.. জান: 
যা যে এই লোকধর্মীবলক্বীর সংখ্য। ছিল কুড়ি হাজীর । এই লোকধর্ম বংশাচক্রমিক নয় । 
দক্ষত না! হলে এই লোকধর্মীবলম্বী হওয়1 যায় না। বল! হাঁড়ির কাল আল্ম।নিক ১৭৮০ 
থেকে ১৮৫০ খুষ্টাব্ষ। তার প্রকুতি (বা স্ত্রী ব। শিষ্া। ) হলেন ব্রহ্মমলোনী ( বা ব্রমযী 
ব। হামবড়ি )। “হাড়ি” শবটি বলামীদের মতে কোনও বণ নয়, বলরাম হ।ডের কি 
করেছেন-_এ কারণে হাঁড়ি । ভক্তের কাছে তিনি ঈশ্বর । হাড়িরাম বা বলরামী তত 
তাদের গানে প্রকাশিত। বলরামীরা মনে করেন যে বলরাম পূর্ণবঙ্গমনাতন । 
রবীন্দ্রনাথের 'পাগল। হাওয়ার বাদল দিনে" গানের “কোন্‌ বলরামের আমি চেলা, শব্দে 
উদ্দিষ্ট বলরাম হাড়ির শিষ্ত । মেহেরপুরের জমিদার জীবন মুখুজো গদত্ত 
বলরামের নামে উল্লিখিত জমির পরিমাণ ৩৫ শতক (১৯২৩ দাগ, মেহেরপুর মৌজা ): 
এখানে আছে বলরামের সমাধিমন্দির, অপেক্ষাকৃত অর্ধাটীন। সাধারণ অল' :রণহখন 
আটচালা সিমেন্টে তৈরি সমাধিমন্দির, মেঝে পাকা নয় । ১৫ ফুট ১৫ ফুট বর্গাকার : 
গণগৃহের আয়তন ৮ ফুট ১৮ ফুট। এখানে বারুণী তিথিতে প্রতিবছর মেলা বনে, 
বলরামের উৎলব হয় । ছুই বাংলার বলরামী সম্প্রদায়ের মমাবেশ হয়। সংলগ্ন পাকা 
দালীনমন্দিরের ছাদ ধ্বসে গেছে। চারপাশে চাঁলাঁঘরে বলরামীদের বসবীস। তদের 


ক, ৬ 
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জীবিকা ভৈরব নদীতে মাছধর।। বলরাঁমের পাদুকা আজ আর সেখানে নেই। 
পর্বশেষ পাচুকা-সেবাইত বৃন্দীবন হালদার ১৯৮৫ খুস্টাবে ৮* বছর বয়সে গত হয়েছেন । 

ুষ্টিয়া জেলার কুইিয়া-কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ও কুষ্টিয়া পৌরশহবের সন্ত্িকটস্থ 
বারাদী গ্রামে পোড়ামাটির ভাস্কর্ধমণ্তিত একটি চারচাল। মন্দির জীর্ণ অবস্থায় এখনও 
বিগ্কমান, তবে পরিত্যক্ত | শীষে ত্রিশল ছিল। মন্দিরের বিগ্রহ শিবলিঙ্গ বতমাঁনে 
নেই। প্রবেশদ্বারের উপরে এক জোড়া বিশাল নরসিংহ ( ঘোড়াদাবা দিংহ) পরস্পর 
মুখোমুখি উৎকীর্ণ। বাংলার অন্ত কোনও মন্দিরে এই ধরনের ভা্বর্য নেই। প্রবেশগ্বাধের 
উপরে বাকানো কার্মিশের নিচে দুই মারিতে ১৫টি কবে মোট ৩০টি কুলুক্গিতে 
পোড়ামাটির মৃত্তি-ভান্বর্ষ। নিচে ই পাশে ৮টি করে মোট ১৬টি মুত্তি-ভাস্কষ। 
রামায়ণীয়, পৌরাণিক, কষ্ণলীলা, দশীবতার প্রভৃতি ধর্মীয় দৃশ্ঠ ছাড়া! সামাজিক দৃ্ঠ ও 
পশুপাখি উৎকীর্ণ আছে মৃত্তিগুলিতে। সাচ্েবমেম ও তাদের শিকার দৃশ্যও আছে। 
কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় স্বাপনকাল ও স্থাপয়িতার নীম জানা যায় না। তবে, 
ভাস্কর্ষশৈলী দেখে অশ্গমিত হয় যে মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনবিংশ শতকের 
স্চনায় নিষিত। অবিলম্বে মন্দিরটি সংস্কৃত ও সংবঙ্ষিত না হলে অচিবেই এম প্র।প 
৪ নিশ্চি্ হবে। 


এ গ্রামে জগমোহন বিগ্রহের দালানমন্দির আছে। মন্দিরগান্ধে মার্ধেল প1গবের 
দেবদেবীর মৃ্তি উতৎকীর্ণ । - ১৩৪৮ বঙ্গাবেে মন্দিরটি নিশ্সিত। 


নিকটবর্তী গ্রাম যোগীয়া বা যুগীয়া। তাঁতী কারিগরদের ব্বাস। একদা 
এখানে নাথযোগীদের কেন্দ্র ছিল বলে জান। যাঁয়। 
রু্টিয়া জেলার সদর-কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ৪ কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রায় ১২ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ( হালসা৷ রেলস্টেশন থেকে চার মাইল দক্ষিণে ) অবস্থিত প্রাচীন 
গ্রাম_গোরসীই ( গোম্বামী )-দুর্গাপুর ।. এখানে ছিল পোড়ামাটির ভাঙ্কধমণ্ডিত 
একটি জোড়বাংলা মন্দির । পোড়াম।টির প্রতিষ্ঠাফলকের পাঠ £ 
কালাঙ্কবাণেন্দুমিতেশকাব্ডকে জোষ্ঠ শাভেমা | সি তুনির্মলাশয়ঃ | 
শ্রকুষ্ণরায়ঃ স্তভসৌধ | মন্দিরম মুক্ত রাধারমণায়সন্দদৌ ॥ ১৪৯৬ ॥ 
বাংলা অনুবাদ £ ১৫৯৬ শকাকে শুভ জা মাপে শ্তভ আশার প্ররু* রায় শুভ 
মৌধমন্দির রাধারমণকে প্রদান করে উন্ুক্ত করলেন। 
[ কাল ৬, অঙ্ক ৪, বাঁণ ৫ ও ইন্দু ১ ধরে অস্কের বামাগতি গা ১৫৯৬ শক 
অর্থাৎ ১৬৭৪ খৃস্টা । ] 
এই মন্দিরে আরও একটি পোড়ামাটির লিপি নিবদ্ধ ছিল, তা পাঁঠ ; শক ১৫৯৬ 
প্রবসতি | জী শ্রীকষাশর্াণং-' তি; । 
মন্দির প্রতিষ্ঠাফলক অগ্চঘায়ী প্রীরুষ্চ রা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও জনবসতির পত্তন 
করেন নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মন্ভুমদারের জোর্ঠ পুত্র শ্রীরুষ্ণ বায় । তিনি 
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১৬৭১ খুস্টাবের মমলাময়িককালের । আমাদের অচ্মান যে তিনিই এই মন্দির ও জনপদ 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জনগ্রুতি অন্যরূপ । জনশ্রুতি অন্রযায়ী জয়দিয়ারাজ মুকুট রায়ের 
পুত্র শ্রীরুঞ্চ রায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

গোম্বামী-ছূর্গাপুর গ্রামপত্তন ও মন্দির গ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্ঠি 
প্রেমকাহিনীমূলক । “বাংলায় ভ্রমণ, গ্রন্থে আছে £ “কথিত আছে, পূর্বে এই স্থানে গভীর 
জঙ্গল ছিল এবং লেই জঙ্গলের মধ্যে কমলাকান্ত গোস্বামী নামে একজন স্থদর্শন ত্চণ 
সন্নাসী বাদ করিতেন। একদিন একদল দন্ত স্থানান্তরে দন্ডযবৃত্তি করিয়া 'এই বণ্বে 
মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্রুত গতিতে ছুটিয়া আমার জন্য তাহারা অতান্ত 
তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়ে এবং সম্মুখে সন্নযানীকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট পানীয় জন 
চছে। সন্গাপী অদ্ভুত ক্ষমতাবলে স্বীয় ক্ষৃ্র কমণ্ডদু হইতে জল দিয়া সমগ্র দন্থাদূলের 
পিপাল৷ নিবৃত্ত করেন । দৃ্াদলের লুষ্টিত দ্রবোর মধো একটি রাধ।রমণ (রুষ্ণ ) বিগ্রহ 
ছিল। সন্নানীর অদ্ভুত ক্ষমত। দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহারা সেই বিগ্রহটি তাহীকে দান 
করে। সন্সাসীও বিগ্রহটিকে যাবিধি পূজা করিতে থাঁকেন। এই ঘটনার কিছুকাল 
পরে জয়দিয়ার রাজা মুকুট রায় স্বীয় তরুণী কন্কণ দুর্গাবতীকে সঙ্গে লইয়া! শিকারে বহিগত 
হন এবং এই অরণা মধ্যে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তরুণ সন্গ্যাসীর সুন্দর মৃত্তি 9 
শানীর্য দর্শনে রাজ! বিশেষ মুগ্ধ হন এবং রাজকন্যা তাহার প্রতি আকুষ্ট হন। সম্গাসী 
বাজকন্যার রূপ দর্শনে গ্রীতিলাভ করেন। বাজা ঈভয়ের মনোভাব বুঝিতে পারি 
উহাদের বিবাহের আয়োজন করেন এবং অরণা মধ্যে একটি সুন্দর নগর নির্মাণ করিয়! 
উহার নম দেন গোম্বামী-ছুর্গাপুর |? 

জয়দিয়] বাংলাদেশের যশোহর জেলায় অবস্থিত এবং গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রাম থেকে 
প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে ও কুটিয়া জেলার জীবননগর থানার নিকট 

গোস্থামী-দুর্গাপুরের প্রেমকাহিনীনির্ভর গ্রন্থ 'রাজবালী” । তা তজানী যায় থে 
উন্লিখিত সন্গাপী একদা ছিলেন ভূম্বামী-জমিদীর | যশোহরাধিপতি প্রতীপাদিত্ 
কর্ভক এই পরিবার নাঁকি সর্বস্বান্ত হন। আবার দেবাজ্ঞায় তিনি নাকি সংসার 'তাগ 
কবে নিজন বনমধ্যে ধানের আমন পাতেন। 

নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত । ছুর্গী নামে ত্রা্ষণকণ্ত। ও গোসাই নামে বৈধব- 
যুবকের প্রেমমিলন-বিবাহে কন্যার অভিভীবকদের আপত্তির ফলে নাঁকি তারা৷ উভয়ে 
আত্মহত্যা করলে স্থাননাম হয় গোঁ্সাই ( গোস্বামী )-দু্গাপুর । আবার, উল্লিখিত 
সন্নাসীর বংশধর বলে বণিত হরেক্ত্রনাথ গোস্বীমীর মতে সন্না!সীর প্রক্কত নাম নাকি 
কুষ্ণকমল গোস্বামী । প্রচলিত কিংবদস্তি বিচাবর-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই নিশ্চিত হয় 
যায় যে এই স্থাননামের সঙ্গে এক গোর্সাই যুবক ও দুর্গা নামে এক ত্রাহ্মণকন্যার 
প্রেমমিলনের স্থৃতিবিজড়িত। 

গোস্বামী-দুর্গাপুরের জোড়বাংল। মন্দিরটি বিধ্বস্ত হলে ১৩০২ সালে পাবনা জেলার 
_জোগাছি গ্রামের ভক্তবৈষ্ণব জগবন্ধু প্রামাণিক আর একটি চারচাল! মন্দির প্রতিষ্ঠা 
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করেন। ঢাক! জেলার নাগেরহাট গ্রামনিবাসী ভাস্কর কুঞ্কলাল পাল নতুন মন্দির 
নির্ধাণ করেন ও প্রাচীন মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্বর্ধগুলি নতুন মন্দিরগাত্রে সংযুক্ত 
করেন। বর্তমানে রাধারমণ বিগ্রহ (নিমকাঠের বেণুরুষ্ণ মৃত্তি) নদীয়া জেলার 
কুষ্চনগর শহরের সিদ্বেশ্বরী কালীমন্দিরে ১৯৭২ থৃষ্টাবে হরেন্্নাথ গোস্বামী প্রদান 
করেন। রাঁধিকামূত্তি বহুকাল পুধেই অপহৃত হয়। মন্দিরের অন্তান্ত মৃত্তি ইত্যাদি 
( শালগ্রাম শিলা, রৌপাযখোদিত বিষণ পাদপয্ম) এখন কালীমন্দিরে আছে এবং 
নিত্যপূজিত। নতুন মন্দিরটিও বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত । 
কুষ্িয়। জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত খোরসেদপুর গ্রাম। খোঁরসেদ-উল- 
মূলক নামে এক পীরদ্ররবেশের নাম থেকে এই স্থাননাম। এখানেই আছে এই পীরের 
আস্তান। ও মাজার । মাজারের পাশে নাটোবের রাণী ভবানী খনিত জলাশয় । 
এখানকার হাটের কাছে দক্ষিণদিকে প্রাচীরবেষ্টাত অঙ্গনে একটি পোড়ামাটির ভান্ব্য- 
মণ্ডিত বাংল চালারীতির চারচাল। মন্দির এখন ভগ্ন, বিধ্বস্ত ৪ পরিত্যক্ত | মন্দির- 
চাল এক বিশাল বটগ'ছের শাখাপ্রশাখায় ও জঙ্গলে আবুত। মন্দিরটির আকার দৈর্ঘে- 
প্রস্থে ২০ ফুট ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট | প্রবেশদ্বারের উপরে বাকানে! কাণিশের নিচে 
ছুই সারিতে ও ছুই পাশে ছুই সারিতে মোট ৬২টি কুলুক্ষিতে পোড়াম।টির মৃত্তি-তান্বর্ধ 
ছিল, যার অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিময়ক । এছাড়া, তিনদিকে নন অলঙ্করণ। মৃহ্তি- 
ভাঁঙ্ক্ম অধিকাংশই বিনষ্ট । অবশিষ্ট ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশার ভাব্্ষগুলি প্রাচীর- 
বেইনীর প্রবেশছ।রেব ছুই পধশে কিছুদিন আগে নিবদ্ধ কর| হয়েছে। মন্দিরে প্রতিষ্িত 
ছিলেন গোগীনাথ বিগ্রহ । এই মন্দিরটি কালের কবলে বিধ্বস্ত হলে পাঁশেই পাঁচটি 
ফলক] খিলানের দুইটি লাবি সংযুক্ত প্রশস্ত পঙ্খ-অলঙ্কত দালানমন্দির নাটোরের রাহী 
ভবানী কর্তৃক নিষ্সিত হর, সেখানেই গেোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন । ১৯৭১ খসটানধে 
ব।লাদেশের ব্বধীনতাযুদ্ধক(লে পাক-মেনারা নাকি বিগ্রহটিকে ধ্বংস করে। চাঁলা 
মন্দিরের পোড়ামাটির কিছু ভাস্ক্ষ দালানমন্দিরে সংযুক্ত আছে। বাংলা হরফে 
পোড়ামাটির সংস্কৃত প্রতিষ্ঠালিপিফলক দালানমন্দিরে নিবন্ধ। ১৯৯১৩ সেন্টিমিটার 
আকারের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ £ 
-২২০০০০৭ যে সাগরশাযক খত 
তাং চতং শকে-..গণ্ছেষু 
শহরে গৃহং শরন প্রথা 
কীত্তিঃ স্থিতৌ । ভিনেত্রপতিঃ রাম | 
_ কান্ত নপতি না নির্মামে সংস্থপত্যগ্রণী 


এই প্রতিষ্ঠাফলক অন্বযায়ী ১৬৫৭ শকে (সাগর ", শায়ক ৫, খতু ৬ ও শীতীংশু. 
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১, অন্কের বামাগতি অশ্কযাম়ী ১৬৫৭ ) অর্থাৎ ১৭৩৫ খুস্টাব্ধে রাণী তবানীর পতি রামকান্ত 
ধায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । প্রতিষ্ঠাকলকের শেষাংশে মন্দিরনির্ধাতা স্থপতির নাঁমধাম 
উল্লেখ আছে। অক্ষরগ্তলি ভেঙে যাওয়ায় এবং বারবার প্রতিষঠাফলকে রঙ করায় 
পাঠোদ্ধার এখন অপম্ভব। এই মন্দিরলিপির সম্পণ পাগোদ্ধার হলে নন্দিরনির্ধতা 
শিল্পীর পরিচয় উদ্ঘাটিত হত। | 

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তার “শিলা ইদং ও রবীন্দ্রনাথ” গ্রন্থে লিখেছেন £ "ভগিনী 
নিবেদিতা গেলেন শিলা ইদহের বিখা(ত গেগীনাথ ঠাকুর মদ্দির ও দেবদর্শন করতে। 
-"গোপীনাথের প্রাীন মন্দির ছুটি ব|জা লীতাবাম রায়ের তৈরী, নৃতিন মন্দিরটি ঝাণী 
ভবানীর তৈরী। "সেকালের নানা শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে সেই মন্দিরের পাতলা 
$টগুলোতে। কয়েকখা না পুরানো ভেডেপন্ডা ইট ও সযত্বে সংগ্রহ করে সঙ্গে নিলেন।, 
প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে ভগিনী নিবেদিতা ১৯১০ খয্টান্দে শিলাইদহ কুঠিবাঁড়িতে ববীন্্র- 
ন[থের কছে গিয়ে পক্ষকাল ছিলেন । 

দস নেমদ্দিধে গোপীনাথের আনযান্া ও দোলের অই্টকে।ণীরুতি কারুকাধমণ্তিত 
মঞ্চ আছে, দারুতক্ষণশিন্নের নিদর্শন | দালানমন্দিরে এখন শানগ্রাম শিলা নিতাপুজিত। 
দালানমদ্দিবের সামনে অপমাপু নাটমন্দির, ১৩৭৭ বঙ্গাবে নিজিত হয়| প্রাচীরবেষটনীর 
প্রবেশদ্বার অলঙ্কত ৷ বাইরে দুটি দোলমঞ্চ, একটি সংলগ্ন, অপরটি একটু দূরে । দুটিই 
অক্রকোনাকৃতি ইটের তৈরি। তিতী কল্যাণ পায় ছিলেন ধ্গ্রাণ জমিণর | তার 
মারাধা গোপীনাথ বিগ্রহ রাজা লীত।রাঁম পায় চাবচাল! মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা 
করেন । এই মন্দির ধ্বংস হলে রাণী ভবানী দালানখন্দির নির্মাণ করেন ১৭৩৫ পরস্টান্দে। 

কুষ্টিয়া জেলর খে!কস থানার ছুলবাড়ি গ্রামে একটি ভোড্বাংলা মন্দির ছিল, 
বর্তমানে ধর্ংসপ্রপ্ত । খোকপা রেলস্টেশন থেকে তিন মাইল উদ্ররে পাকা সড়কপথে 
ফলবাড়ি। তারাপদ দ|ম কাব “কুনবাড়ীর মঠ” প্রবন্ধে ( ভাপঃবব শ্রাবণ ১৩৪৩, 
প. ১৪১--২৪৩ ) লিখেছেন £ ক্কুলবাডী মঠের প্রধান মন্দিবগৃহটি পাবনার জোড় বাংল! 
মন্দিরের ধরণের | এই মন্দিরের দেওয়।লের গাজর ও শিবৌভাগে বনু দেবদেবীর বিচিত্র 
মুত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সনাল পদ্ম ও লতাপাতাও খোদিত হইয়াছে । 
-. মন্দিরের ভিত্তিভূমি মৃত্তিকা প্রোথিত ।-" মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে নাটমন্দির | 
প্রধান মন্দিরের কিছু দরে পশ্চিমের দিকে আর একটি সম্পূর্ণ মৃত্তিকা ভগ্ন ইষ্টকালয়ের 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম ।১ আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে সরজমিন অন্লসন্ধানের 
ভিত্তিতে লিখিত বিবর্ণ থেকে প্রমাণিত হয় যে এট মন্দিরটি মঠ ছিল না, ছিল 
পোড়াম।টির ভাক্কধমপ্তিত জোড়বাংলা] মন্দির । মন্দিরের ভিত্তিভূদি দেখে অন্নমিত 
হয় যে মন্দিরটির ধৈর্থপ্রস্থের আকার ছিল প্রা ২২ ফুট ও উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট। 
প্রতিটি দোচালার প্রস্থ প্রায় ১০ ফুট। 

জোড়বাংল! মন্দির সংলগ্ন দেবদেবীমূ্তি খোদিত দেওম।ল সমন্বিত নাটমন্দিরও 
ধ্বংসপ্রাপ্ত, মাটির নিচে বসে গেছে। পশ্চিমদিকে বিরাট ধ্বংসন্্ুপের টিপি । এই 
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টিপিতেই নাকি সমাহিত আছে জোড়বাংলা মন্দির ও এই ফুলবাড়ি মঠমন্দির়ের 
প্রতিষ্ঠাতা বলে বর্ণিত ফরিদপুর জেলার মেঘনা গ্রামের ব্রজবল্পত ক্রোড়ীর আবাসভবনের' 
ধ্বংসীভূত ইমীরত। একদা তিনি নাকি ছিলেন গৃহী ও ধনী বৈষ্ণব । প্রাসঙ্গিক 
উল্লেখা যে পাবনা শহরে অবস্থিত জোড়বাংল! মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মুশিদাবাদের 
নবাবের তহশীলদার ব্রজমোহন ক্রোবী, তীরা ছুজন অভিন্ন হতে পারেন। মলিরে 
বিগ্রহের (বাধাকৃষ্জ) নাম ছিল বাধারমণ। কিন্তু জোড়বাংল! মন্দিরের কোনও 
প্রতিষ্ঠঠলিপির সন্ধান না পাওয়ায় গ্রতিষ্ঠাতা৷ সম্পর্কে নিঃসনোহ হওয়া! যায় না। সতেরো 
শতকের শেষে বা আঠারো শতকের হৃচনায় এই জোড়বাংল। মন্দিরটি নিশ্রিত হয়েছিল 
বলে অন্মিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে একদা একটি নদী বহতা! ছিল, এখন শুকনে! 
খাত দেখা! যায়। পদ্মা থেকে নির্গত হয়ে এই নদী গড়াইতে পতিত হয়েছিল। 
জনশ্রুতি যে মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে ( ১৬২৯--১৬৫৮ খুস্টাব্ব) এখানে 
নৌতুন্ধ আদায়ের কেন্দ্র ছিল। 

কুষ্টিয়া পৌরশহরে গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে পিতলের বুথ ছিল। অপামান্ত 
কারুকার্ধমণ্তিত দেবদেবীর মৃত্তি শোভিত বিরাট আকারের এই রথটি ছিল বাংলার 
উল্লেখ কাকুশিল্প-নিদর্শন। বর্তমান শতকের সুচনায় শহরের ধনী ধর্মপ্রাণ বাবসায়ী 
মাখন রায়ের অর্থা্গকুলো রথটি নিগ্সিত হয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে 
পাক-সেনারা বথটির পিল খুলে নিয়ে যাঁয়, ১৯৭৭ খুস্টাবে মরকারী অর্থে রথটি 
পুননিস্সিত হয়েছে । এই রথের উপর গোগীনাথ বিগ্রহ রথযাত্রতিথিতে আসীন হন 
এবং প্রতি বছর বখযাত্রীয় বিরাট মেল! বসে। 

মেহেরপুরের বল্পতগুরের কাছে মহামপুরেও একটি ছোট আকারের পিতলের রথ 
ছিল, এখন নেই । 

কুিয়া শহরের রঝ্সি লেনে অবস্থিত জৈনমন্দিরের প্রবেশদ্বার-সংলগ্ন গাত্রে মার্বেল 
্রস্তরে খোদিত জৈন দেবদেবীর মৃত্তি ৪ ফুলকারি নকশ! আছে। 

চ্য়াডাঙার নিকটবর্তী কড়চাঁডাঙ গ্রামে জমিদার রামবন্ধ রায় গ্রতিচিত 
পোড়ামাটির তাঙ্বর্যমস্ডিত চারচাল।৷ শিবমন্দির এখন পরিতাক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত । 
গত শতকের সুচনায় নিমিত এই মন্দিরের তাস্ক্শৈলী অচন্পেখ্য | 

মেহেরপুর শহরে জমিদার গোয়ালা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত গসিবমন্দির আঠারে। 
শতকের প্রথমার্ধে নিখ্রিত। মেহেরপুরের কালীবাড়িতে কালী মৃত্ি গন নিত্যাপূজিতা | 
পোড়াদহে অবস্থিত শিবমন্দির এখন বিধ্বস্ত | 

খোঁকসা-জানিপুর গ্রামে গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত কালীমদ্দব ্রস্তরময়ী 
কালীমূৃত্তি আমীন|। প্রতি বছর রাটস্তীতিথিতে মাড়স্বরে কালীপৃজা ইয়। প্রচুর বলি 
হয়। আগে মৌষ বলি হত। কুমাবখালি কালীবাঁড়িও প্রাচীন । 

কুষ্টিয়া জেলায় অনেকগুলি প্রাচীন মসজিদ আছে। 

কুয়া জেলার আলমভাঙা থানার নাগদহ ইউনিয়নের ঘোলদাড়ি গ্রামে একটি 
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প্রাচীন মজিদ আছে । দৈনিক "ইত্তেকাক” পত্রিকার ( ঢাক। থেকে প্রকাশিত ) ৩ মার্চ 
১৯৭৪ সংখ্যায় লেখ! হয়েছে যে ৪১৩ সালে অর্থাৎ ১০০৬ থুস্টা্ধে নাকি এই মসজিদটি 
হজরত খায়রুল বাশীর ওমজ ( রঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই তথা শুধু কল্পনাগ্রন্থতই নয়, 
অবাস্তব ও অসম্ভব। মসজিদের পাশে নির্মাতীর বলে বণিত মাজীর আছে। তিনগন্ুজ 
বিশিষ্ট এই মসজিদের গঠনশৈলী অন্নযায়ী মসজিদটি মোগল আমলে নিগিত বলে অন্মিত 
হ্য়। প্রৃতিষ্ঠাফলক নেই। ১৯৪৬ খুস্টব্দে সরকার কর্তৃক সংস্কারের ফ'ল অলঙ্করণ 
আর নেই । 

নষ্ট! শহর থেকে প্রায় ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ পাঁকা সড়ক 
থেকে কিছু দূরে পশ্চিমে সদর ( কৌতোয়ালী ) থানার অন্তর্গত ঝাউদ্িয়া গ্রামে অবস্থিত 
মসজিদটি উল্লেখ্য পুরাকীত্তি। মসজিদের আকার দৈর্ঘ ৫৮ ফুট, প্রস্থ ২৪ ফুট। 
দেওয়াল ৪ ফুট। পূর্ব দেওয়ালে অট এবং উত্তর ও দক্ষিণে ১টি করে প্রবেশদ্বার । 
মসজিদগর্ভাংশে পশ্চিম দেওয়ালে ৩টি মেহরাব । শীর্ষে তিনগন্জ, চারকোণে চার 
মিনার. : কুস্ছিদের ভিতরে ও বাইরে পোড়ামাটির জামিতিক ও ফুলকারি নকাশি 
অলঙ্কবণ ছিল। সংস্কারের ফলে অলঙ্করণ বিলুর্ধ হয়েছে। গর্ভীংশ অলগ্গত। 
তিন সারিতে নামাজ আদীয় করা হয়। প্রতিঠাকলক নেই। গ্রামের জমিদার চৌধুরী 
বাড়ির এলাকার মধ্যে অবস্থিত । এই. পরিবার ন্যত্রে জানা যায় থে মসজিদের 
প্রস্িষ্ঠাতী শাহ অহম্মদ আলী বা স্তৃফী আদারী মিএশ চৌধুরী । তিনি মৌগলসত্রাট 
আ এরঙ্গজেবের দীনভীজন ছিলেন৷ মসজিদের পাশেই তীর মাজার। তিনি কাঁমেল 
ফকির রূপে খাত হন। মসজিদটি '৪ চৌধুরীবাঁড়ি অষ্টাদশ শতকে নিগ্িত বলে 
অন্ুখ্িত। চৌধুরীবাঁড়িতে বংশধরদের পারিবারিক সংগ্রহে ফারপী পাওুলিপি আছে। 
ঝাউদিয়। শাহী মজিদ বাংলার মুসলিম স্বাপতাশৈলীর উল্লেখ্য নিদর্শন । 

ৃষটিয়া জেলার সদর ( কোতোয়ালী ) থানার স্বস্তিপুর গ্রাম ( কুট্টিয-ঝিনাইদহ 
পাঁকা সড়কপথে ) নাকি পত্তন করেন নবাব-ম্ববাদার শীয়েস্তী খাঁ। তিনি ১৬৬৪ 
খস্টাবে ্বাদার হন। তার নামেই নাকি স্থীননাম ছিল শীয়েম্তাপুর, পরে বিবর্তিত 
হয়ে স্বস্তিপুর নাম হয়েছে । এখানে শায়েস্তা খাঁ নাকি 'একরাতের মধো” মমজিদ নিষীণ 
করেন। মসজিদটি আকারে ছোট ছিল। সেটি ধ্বংস হয়ে গেলে সেই উচু ভিত্তিবেদীর 
সম্প্রমারণ করে নতুন করে বিশাল মসজিদ নিষ্ষিত হয়। পোড়ামাটির টালি ইটে ও 
মাটির গাথনিতে তৈরি এই মসজিদের পরবর্তীকালের সংস্ক'রে মাবেক রূপ আর নেই। 
শীর্ধদেশে একটি বিশাল গণ্ুজকে কেন্্র করে চারকৌণে পৃথক স্তস্তের উপর স্থাপিত 
ছোট গন্ুজ । পোড়ামাটির অলম্করণও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কুষ্টিয়ার ইতিহাস” 
প্রণেতা শ. ম. শওকত আলীর মতে মৃশিদীবাঁদ কা প্রাচীন পাকা স৬কপথে অবস্থিত 
এই জনপদে স্থানীয় ভাদালিয় গ্রামস্থ নবাবী সেনাচৌকির সেনাদের জন্যই নাঁকি 
এই মসজিদ নিষ্লিত হয়েছিল। কৌন প্রতিষ্টাফলক না থাকায় সঠিক তথা আজ আর 


জানবার উপায় নেই। 
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কুষ্টিয়া জেলার সর্দর ( কোতোয়ালী ) থানার অন্তর্গত ও কৃষ্টিয়া-ঝিনাইদহ 
সড়কপথ থেকে নির্গত সড়কপথে অবস্থিত হরিনারায়ণপুর গ্রামের মসজিদ মোগল- 
সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহস্থজার নামান্কিত। আকারে ছোট হলেও মসজিদের 
গঠনশৈলী অপরূপ । আয়তাকার মসজিদের শীর্ষে তিনগন্থৃক্গ । সংস্কারের ফলে প্রাচীন 
রূপ বিলুপ্ত । ' জনশ্রুতি যে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধকালে শাহ স্ুজ। হরিনারাযণপুর 
গ্রামে অবস্থান করেছিলেন । আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ শাহ পাবনা জেলার দোগাছি 
দুর্গে অবস্থানকালে পদ্মানদ্ী অতিক্রম কবে এসে শাহ ন্রজার কন্যাকে বিবাহ করেন € 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই মসজিদেও কোন প্র্তিষ্ঠাফলক ন1। থাকায় শাহ 
সুজ] কর্তৃক প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নেই । 

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়াম।রা থানার ধরমপুর ইউনিয়ানের অন্তর্গত সাতবাড়িয় গ্র।মে 
একটি প্রাচীন ও অপরূপ স্থাপতোর মসজিদ বিষ্যমান। আয়তাকার মসজিদটির পূর্বদিকে 
৩টি এবং উত্তর-দক্ষিণে একটি করে মোট চারটি প্রবেশছার ৷ অর্ধবুত্তাকার খিলানের 
নিচে প্রবেশদ্বার । বাইরে থেকে দ্বারের খাঁজকাটা। মসজিদগর্ভীংশে পশ্চিমদিকে 
তিনটি মেহবাঁৰ। ছাদের কার্ধিশ ও প্যারাপেট মরলবেখায় মিলে গেছে। শীর্ষে 
তিনগন্থজ-_গম্বজ কলসাকার ও অলঙ্কত। চারটি অষ্টকোণারুতি মিনার । মসজিদগান 
অলঙ্কত ছিল । গ্রতিষ্ঠাকলক নেই। জনশ্রুতি যে মুর্শিদাবাদের নবাব মূর্শিদকুলী 
খানের আমলে ( দেওয়ান ও উপন্রবাদার--১৭০০--১৭১৭ এবং বাদ [র-নবাঁব--১৭১৭ 
--১৭২৭ ) মসজিদটি নিশি হয়। 

কিয়া জেলার চুয়াডাঙা থালার কড়চাডাডা গ্রামের মসজিদ প্রাচীন ৪ 
পোড়ামাটির ভা্বর্ষমণ্তিত।, বর্তমানে জীর্ণদদশায় পরিণত গ্রতিষ্ঠাফলকহীন এই মসজিদ 
নাকি নবাঁব আলীবদ্ীর আমলে (১৭৪০-_১৭৫৬) নিমিত | মেহেরপুর থানার পিরোজপুরে 
পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত প্রাচীন মজিদ ১৭৫৭ খুস্টাব্ে হীকমোল। গ্রতিষিত। 

কুষ্টিরা জেলার বানিয়াঁকান্দি, পাটি, চকহরিপুর, আলমপুর, জ্ুনিয়াদহ, 
আন্দুলবাডিয়া, খালিশপুর, তিওরবিল1, মীরপুর "৪ কুষ্টিয়া শহরে প্রাচীন মসজিদ 
আছে । 

কুষ্টিয়া শহরে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গলম(জমন্দিরে রবীন্দ্রনাথ 
উপানন1 করেছেন । 

কুষ্রা জেলায় বিভিন্নভাবে নান স্থানে সুলতানী ও মোগল আমঙ্লর মুদ্রা পাওয়া 
গেছে। মাধপুর গ্রামে পুকুর কাটবার সময় পাওয়া গিয়েছিল চন নলতান 
জলালুদ্িন মুহম্মদ শাঁছের ( ১৪১৭--১৪১৮) মুদ্রা । 

নীলকর সাহেবদের আঠাবে। শতকে নিগ্নিত আমঝুপি ইত লর্ড ক্লাইভ 
অবস্থান করেছিলেন, এখন ভাকবাংলোয় পরিণত হয়েছে । 

ভেড়ামারার উত্তরে পাকল্পীতে পঞ্স(র উপর রেলসেতুর উর নির্সণকার্ সুকু হয় ১৯০৪ 
খুস্টান্ে, শেষ হয় ১৯১৫ খুস্টাব্দে লর্ড হাডিঞ্ণের আমলে, সে কারণে এই সেতুর নাম 
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হাতিগ্র ব্রিজ, দৈর্ঘ ৫৯০০ কিট ( এক মাইলেরও বেশি), ১৫টি স্প্যান আচ্ছে, 
প্রত্যেকটির দের্২ ৩৫০ কিট। এই সেতু পৃথিবীর বুহত্তম-দীর্ঘ-তম রেলমেতু । 
১৯৭১ খুস্টান্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাক হানাদার বাহিনী পূর্বপ্রান্তের ডি 
স্পানকে বোমায় বিনষ্ট করে, ১৯৭৪ খুস্টাব্দে পুধনিক্সিত হয় । এই রেলসেত দর্শনীয়: 
প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের মধ্যে কুষ্য়া জেল[তেই সবপ্রথম রেলপণ স্থাপিত হা 
( ১৫ নভেম্বর ১৮৬২ £ শিয়ালদহ-জগতি বেলপথ )। 


কৃষক আন্দোলনে কুষ্টিয়ার ভূমিকা 


বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে কষক আন্নোলনের ইতিহাসে কুয়া জেল:র ভূমিক: 
“গীরবমণ্তিত । শুধু যে বাংলার সর্বপ্রথম জেল! কুষক সম্মেলন কুষ্টিয়া জেলার চুয়াড।ওা 
মহকুমার দামুরহুদা থানার কাপাসভাঙা গ্রামে ১৭২০ খুস্টান্দের এপ্রিল মাসে অনগ্ঠিত 
হয়েছিল তাই নয়, বাংলার কষক আন্দোলন ৪ সংগঠনে কুষ্টিয়া এলাকার দীর্ঘকালের 
জনচৈতন্তশীলতা৷ ও সংগ্রামী ভুমিক। সবিশেন গুরুত্বপূর্ণ । 

বিগত শতকে নীল চাষীদের রক্তে অবিভক্ত নদীয়া জেলার ম।টি হয়েছে লাল! 
নীলবিদ্বোহে এখানকার অগনিত রুধকের আন্দোলন ও সংগ্র(ম অবিদ্মরণীয় । 
ইংরেজ নীলকর ও তাঁদের এদেশীয় অ্গগ্রহভঞগন তাবেদারদেখ নৃশংস অমানষিক 
অতাচার-শোষণে জর্জবিত অবিভক্ত, নদ্রীয়।র কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের বিক্ষোভ 
তশরতর হয়ে গঠে। সেকালের নদীয়ার জেল! জজ ক্বোনস্‌ ১৮৫৪ শুস্টাবে ইংরেজ 
সরকারকে তদন্ত করার জনা প্রতিবেদন প্রেরণ করা সত্বেও সরকার ভ্রক্ষেপ করেনি, 
গুরু দেয়নি। বিত্তবান-শ্বেচ্ছাচারী জমিদার-জোতদারদের শে।ষণ-অত্যাচাবের 
বিকদ্ধেও এখানকার কৃষকেরা মাঝে মাঝেই জেটি বেধেছে গত শতকে । ওয়াহাবী 
ও ফারায়েজী বিদ্রোহেও কুষ্টিয়ার রুষধকেরা অংশ নিয়েছে । জমিদারী অত্যাচা্- 
প্রতিরোধে ১৮৬৯--১৮৭৩ খুস্টাব্ধের খাজনা-বন্ধা আন্দোলনে কুষ্টিয়ার কৃষকের! 
পিছিয়ে থাকেনি । ১৮৭০ খুস্টাবে পাঝন! জেলার কৃষক বিদ্রোহের ঢেউ এসে পৌছায় 
কুষ্টিয়ায় । এই বছরেই প্রকাশিত হয় কুষ্টিঃ"« মীর মশারবফ হৌসেনের স্থবিখা'ত 
নাটক--“জমিদার দর্পণ” । নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় কুগ্িয়ার লাহিনীপাড়াতে। 
এই নাটক জনজীবনকে প্রভাবিত করে । এই এঁতিহ্মপ্ডিত পটভূমিকাতেই কুষ্টিয়াতে 
বর্তমান শতকের স্যচন1 হয় । ইতোমধো ইংরেজ সরকার ১৮৮৫ খুস্টান্ডে বঙ্গীয় শ্রুজা স্ব 
আইন বিধিবদ্ধ ও কার্ধকর করেছে। ফলে একদিকে ভূমিহীন রুষক-শ্রমিকের সংখা 
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ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাঁকে, অপর দিকে চাষের জমিতে চাধীর অধিকার ও স্বত্ব হ্রাম পেতে 
থাকে। অবশ্য লর্ড কর্ওয়ালিসের চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হবার পর থেকেই প্রজার 
জমির উপর চিরকালের ব্বত্ব-স্বামিত্ব হারাতে থাকে ' 

কৃষ্টিয়ার কাপাসডাঙা গ্রামে বিগত শতকেই খুস্থীয় মিশনের কীজ শুরু হয়। 
এখানে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পাঁদরী হয়ে আসেন সুদুর ইতালী থেকে ফাদার 
বারেতা। তিনি ধর্মযাজক পদে বৃত হবার আগে স্বদেশে কৃষক আন্দোলনের সদ 
গতীরভাবে যুক্ত ছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেখানকার রুষক আন্দৌলন। কাপাস- 
ডাঙা ও তৎপার্খবর্তী এলাকার রুষকের! এইসময় ক্রমেই সংগঠিত হচ্ছে, গঠিত হয়েছে 
রুষক সমিতি । ১৯২০ খুস্টান্বের এপ্রিল মামে কাপাসভাঙা গ্রামেই অন্রষ্ঠিত হয়েছিল 
নদীয়া জেল] রুষক সম্মেলন । এই সন্মেলনই অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম জেলা রুধক 
সম্মেলন । বর্তমান নদীয়া! জেলার নানা স্থান থেকে যে সংখাক রুষকেরা এই সম্মেলনে 
যোগ দিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক কৃষকের বর্তমান কুছ্িয়া জেলার নানা 
স্বান থেকে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল । পাদরী বারেত৷ শুধুমাত্র এই সম্মেলনের 
উদ্যোক্তাই ছিলেন না, তিনিই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে কৃষকদের জোট বাধার আহবান 
জানিয়েছিলেন । তাই, কুষ্টিয়ার কাঁপাসডাঙা। বাংলার রুষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 
এক এতিহামণ্ডিত গ্রাম । 

কাপাসভাঙাঁর কক সম্মেলন অবিভত্ত নদীয়া জেলাকে আন্দৌলিত-আলোড়িত 
করেছিল । ফলে, নান! স্থানে দেখা! দিল বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিচ্ত কুষক সমাবেশ ও 
আন্দোলন । কুষ্লিয়ার পোড়ার্দহ ও তেড়ামীরা। অঞ্চলের কুষকের! দংগঠিত হয়ে জোরদার 
আন্দোলন গড়ে তুলেছিল । 

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত নদীয়া জেলার নান স্থানে ছিল মেদিনীপুর 
কমিদারী। কু্িয়া, চুয়াভাঙা ও মেহেরপুরে এই জমিদাবীর বিরদ্ধে বাঁপক কষক 
আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল । এই প্রবল কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বঙ্গীয় 
প্র্গা মমিতির নেতৃত্বে । কুষ্টিয়া অঞ্চলে তখন এই সমিতির সক্রিয় কার্ধধারা ছিল। এই 
সমিতির সভাপতিরূপে জননেতা ফজলুল হক ঘোষণা করলেন £ “জমি কার? যে 
চষ করে তার।” কুষ্টিয়ার রুষক আন্দোলনে স্তবক্তা কুষকদরদী সোমশ্বর প্রসাদ চৌধুরী 
গ্রামে গ্রামে সভা-বৈঠক ইত্যাদিতে মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় কুষকন্ধরের উদ্দীপিত করতে 
লাগলেন। 

ফেব্রুয়ারি ১০২৫ খুস্টাঝে বগুড়া শহরে নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে 
গঠিত হয়েছিল নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি । এই সমিতি গঠনে গুরু্পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন কুরিয়ার মৌলভী আফছারউদ্দিন আহমদ ও তীর ভাই শমস্উদ্দিন আহমদ । 
৬-৭ ফেব্রুয়ারি ১৪২৬ খুস্টাৰে কুষ্চনগরে অগ্ঠষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গ প্রজা দশ্মেলনের 
ঞতিহাপিক দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন । এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল বঙ্গীয় 
বিধান পরিষদে প্রক্গান্বত্ব আইনের দংশোধনীতে রায়ত, কৃষক বা প্রজার মতামত প্রকাশের 
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অধিকার। তদুপরি, এই অধিবেশনেই গঠিত হম কৃষক ও শ্রমিক দল। বিপ্লব-উন্তর 
সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী ভাবধার! ক্রমেই এদেশে 'তখন বিস্তারিত হচ্ছে, প্রভাবিত 
করছে। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে কুষ্িয়ার বহু প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, আলোচনায় 
অংশ নিয়েছিলেন । 

১৯২৯ খুন্টান্জে ভারতে আমেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভা 9 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ফিলিপ স্প্রাট। ১৯২৭ খুষ্টান্ডে ফেব্রুয়ারি 
মানের শেষে কুষ্টিয়ায় অন্ষ্ঠিত হয় কুষক সম্মেলন । ফিলিপ স্প্রাট এই সম্মেলনে যৌগদন 
করেছিলেন । সম্মেলনের উদ্যোস্তা ছিলেন জননেতা হেমস্তকুমার সরকার । তাঁর 
কুঞ্চনগরে বাড়ি থাকা সবে (অবশ্য তার আদিবাড়ি-_বাগঞ্জাচড়া গ্রাম, শান্তিপুর 
খানা, নদীয়] ) কুষ্টিয়া শহরে সম্ত্বীক থাকতেন । এই রুষক সম্মেলনে ভারতীয় কমিউনিন্ট 
পাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, ত্রিপুরার 
ওয়া সীমুদ্দিন প্রমুখ যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই “বঙ্গীয় কৃষক লীগ" নামে কৃষক 
সংগঠন প্র্তিগ।র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । কিন্তু ২০ মার্চ ১৯২৯ মীরাট কমিউনিস্ট 
ষড়যন্ত মোকদ্দমায় মুজফ ফর আহমেদ প্রমুখ ধৃত হওয়ায় কষক লীগ আর গঠিত হয়নি । 
রুদক সম্মেলনের সময় নজরুল কুষ্রিয়।য় সপরিবারে কয়েকদিন ছিলেন। 

১৯৩৬ থুষ্টাব্ে সারা ভারত রুধক সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পৃে বঙ্গীয় কৃষক সভ' 
মংগঠিত হয়েছিল । মার্চ ১৯৩৩ মেদিনীপুর ছেলাঁর ঘাটাল শহরে কৃষকনেত। বঙ্কিম 
মুখাজার সভাপতিত্বে অঙ্ষ্ঠিত বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলনে কুষ্টিয়া থেকে প্রতিনিধিরা ফোগ দেন 
জননেতা হেমস্ত সরকারের নেতৃত্বে । 

২৭-২৮ মার্চ ১৯৩৭ বীকুড়া জেলার পা্রসায়বে অন্ঠিত বঙ্গীয় কষক সম্মেলনে ৪ 
নষষ্টিযা থেকে কৃধককমী প্রতিনিধিরা যোগদ!ন করেন এব 'এই সম্মেলনেই বঙ্গীয় 
কুষকমতা৷ আতুষ্ঠানিকভাবে প্রতিঠিত হয়। প্রালক্ষিক উল্লেখ, যে, এইসময় কিন্ত 
নদীয়া! তথ! বষ্টিয়ায় কষকসভার স্বীরূত সংগঠনও ছিল না'। কৃষ্ককর্মীরা নিজেরাই 
সংগঠত হয়ে সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন । ২-৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮ হুগলী; 
কেলোর বড়া গ্রামে অন্ুুঠিত বঙ্গীয় কষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলনের পর নদীয়! জেল, 
কুক সভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি অর্জন করে । তার কিছুদিন পরেই ডিসেম্বর ১৯৩৮ 
নুষ্টিয়ার হবিনারায়ণপুর গ্রামে বঙ্গীয় কৰকসভার নদীয়া] জেল! শাখার প্রথম জেলা সম্মেলন 
অন্রঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আবদুল মোমিন । এই সম্মেলন নদীয়া 
জেলার জনইতিহাসে এক উল্লেখা ঘটনা । কারণ, এই প্রথম কয়েক হাজার কৃষকের 
সমাবেশে এক বিশাল জনসভ] অন্নষ্ঠিত হয়েছি এই নিভৃত গ্রামে । 

এইসময় কুরিয়ার দর্শনার চিনিকলের মালিক কেক কোম্পানী স্থানীয় জমিদার- 
জোতদারদের চক্রান্তে তাদের সঙ্গে কৃষকবিরোধী এক ঘ্বণা চুক্তি করে কুইরিয়া অঞ্চলের 
বিশ্তীণ এলাকার ছোঁট ছোট জমির কুষকর্দের আবাদী চাষের জমি বেআইনীভাবে 
বলপূর্বক বিনা খেসারতে দখল করে নেয় এবং এই সব জমি কেক কোম্পানী চিনিকলের 
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জন্ত খামারে পরিণত করে আখ চাষ স্তরু করে। ফলে, কুণ্িয়া-চুয়াডাডা অঞ্চলের 
অগণিত রুষক নিদারুণভাবে বিপন্ন হয় । বঙ্গীয় কধক সভার নেতৃত্বে রুধকেরা নাঁষা 
খেসারত ও বিকল্প চাষের জমির দাবীতে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে । বুষ্টিঘার 
দর্শনাই ছিল এই আন্দোলনের অভিকেন্ত্র। এই রুষক অভ্ভাথানে ভীতমন্তস্ত ও বেপবৌয়। 
হয়ে ওঠে জমিদারশ্রেণী। এই আন্দোলনের কষকদের দাবীর সমর্থনে মুজফ ফর আহমেদ 
দর্শনায় এক বিশাল কৃষকসমীবেশে জালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সংগ্রামী কষকদের মনে প্রেরণ? 
পঞ্চার করেন। 

কুষ্টিয়ার তিলকণুর গ্রামে বঙ্গীয় কৃষক সভার নদীয়া! জেল! শাখার দ্বিতীয় জেলা 
মশ্রলন অন্ষ্ঠিত হয় ১৯৪০ খুষ্ট[বে। এই সম্মেলনে প্রকাশ্ঠ কুঘকপমাবেশে সভাপতিত্র 
করেন সারা ভারত কৃষক সভার সদস্য খৌলতী আবুল হায়াত । 

৮-৯ জুন ১৪৪০ খুস্টাকে যশোহর জেলার পাঁজিয়। গ্রমে অনুষ্ঠিত বঙ্গীর কুক 
লগ্মলনে কুষ্রিয়। থেকে প্রতিনিধির! যোগদান করেন | 


১১৪৩ খুস্টাবের মগ্বন্তর-ছুক্ডিক্ষের সময় কুষ্টিয়া মহকুমায় ব্যাপক দুরবস্থ! দেখা দেয়, 
লুদককর্মীর। খা মিছিল সংগঠিত করে এবং খয়রাতী লাহাযোর দ[বী জানায় । 


১৩-১৪ মর ১৯৪৫ খৃষ্টান বরধযান জেলায় হাটগোবিন্বপুর গ্রামে অন্ষ্ঠিত বঙ্গীয় 
₹ধক সম্মেলনে কুষ্টিয়া থেকে বহু রুষককর্মী হাটাপথে মিছিল করে (৪ নৌকাযোগে 
দা পার হয়ে ) কুষ্ণনগর-নবন্ধীপ হয়ে জনসভায় যোগদান করেছিলিন। এত দীর্ঘপথ 
টার! কত্ত কষ্টে অতিক্রম করেছিলেন_-মাজকের দিনে ভাবলে অপার বিস্ময় জাগে মনে । 


€তিভাগা আন্দৌলন রুদক সংগ্রাযের ইতিহাসে এক বণাঢা অধায়। ক্ীয়ার 
কুষকেরাএ তেভাগা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। 


রবীন্দ্রতীর্ঘ শিলাইদহ 


বাংলাদেশের কুয়া জেলার শিলাইদহ গ্রাম আজ রবীন্দ্রনাথের স্বতিবিজড়িত 
এক ন্মপরিচিত তীর্থভূমি । রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে শিলাইদহের প্রভাব 
ক্ুগভীর-ক্ুনিবিড় । জমিদারীস্থত্রে এই অঞ্চলের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটলেও সেই 
পরিচয় কলপ্রস্থ হয়েছে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে | রবীন্দ্র সাহিতোর এক বৃহৎ ও সমৃদ্ধ 
অংশ শিলাইদহে ঝচিত। এখানে কবি শুধু সাহিত্য সৃষ্টিই করেন নি, গ্রামকেন্ত্রি 
উন্নয়নকর্মের নিরীক্ষাও করেছেন । কবি নিজেই লিখেছেন যে শিলাইদহ হল তার 
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৪১৩ 


“যৌবন ও প্রো বয়সের সাহিত্যরম-সাধনার তীর্স্থান।" 'পদ্মাপ্রবাহ-চুদ্িত” শিলাইদহ 
তাই আজ কবিতীর্থ। রা 

শিলাইদহের অবস্থান ২৫০৫৫ উত্তর অক্ষাংশ থেকে 9৮০২৪ ূরবদ্রীঘিম[ংশের 
মধ্যে। স্ুপ্রাচীনকালে এখানে নাকি ছিল শীলা। দেবীর মন্দির, শিলাকুণ্ড বা দহ: 
শিল।৷ ( ই) দেবী ] দহ থেকে শিলাইদহ স্থাননাম হয়েছে বলে জনশ্রুতি । পরু- 
গড়াই নদীর প্রায় সঙ্গমস্থলে শিলাইদহ, উত্তরে পদ্মা, পশ্চিমে গড়াই । ডঃ কুক 
সেনের মতে : শিলাইদহ ১” শৈবালিকদহ ( “বাংল! স্থাননাম, দষ্টব্য )। 

১৬০৫--১৬১৭ খৃষ্টান বি (ইব) বাহিমপুর পরগণা শিলা (ই) দহ মৌক্র'র 
ইজারা পান নাটোররাজ রঘুনন্দন বায়। 

১৭১১--১৭১৫ খুস্টান্দে সীতাবাম রায়ের জমিদরীভুক্ত হয় এই অঞ্চল । 

অবিভত্ত পদীয়! জেল|য় পীলচাঁষের বাপক প্রচলন ছিল । এখানে নীলকুঠি ছি১, 
এই কুঠিতে শেলী নামে এক ইংরেজ নীলকর ছিলেন । পদ্ম-গড়াই নদীর সঙ্ষমস্ল 
একটি দহ কষ্ট হলে নাকি শেলীর নাখে হয় শেলীদহ, কালে নাকি হয় শিলাইদহ : 
এখাঁনে একমময় ছিল শেলী ৪ তার মেমনাহেবের সম।ধি | 

১৭৯১-৯১৮০৭ খুস্টাকের মধো রবীন্দুনাথের পর্বপুরুষ বামলোচন হবু 
নটোবরাজ বামকুষ্ণ রায়ের জমিদারী অঞ্চল বিবাহিমণুর পরগণ! নিলামে ক্রয় কবেন 
টাকুর্বাড়ির শিলাইদহ জমিদারী ছিল অধিভক্ত নদীয়া জেলার ৩৪৩০ সংখক 
তৌজিভুক্ত। 

১৮৩৩ গৃম্ট[ৰে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ ছ।রকীনথ ঠাকর নীলকর সাহেব শেলীর 
নীলচাষের জমিজমা ও কুঠিবাঁড়ি ক্রয় করেন এবং ১৮৩৮ খুষ্টান্দে তিনি শিলাইদহে চিনি 
কাবখান। স্থাপন করেন। 

শিলাইদহ নীলকর সাহেবদের কুঠি গঙ্গাগর্ডে বিলীন হলে ১,৯২ খুন্টাব্জে বর্তমূন 
কঠিবাড়ি নিত্িত হয় । চারদিকে ঝাউ, শাল ও শিশু প্রভৃতি গাছ-গাছালিতে ঘের 
স্মর্ম্য পল্লীভবন হল কুঠিবাড়ি ৷ প্রায় ১৩ বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। কুঠিবাডি 
আড়াইতলা ভবন। পাশেই বিশাল ফলবাগান, দীঘি । নামে শিলাইদহ হল ৪ 
কুঠিবাঁড়ি খোরসেদপুর মৌজায় অবস্থিত। এখানে বাজী সীতারাম রায় প্রতি 
গোগীনাথবিগ্রহের পোড়ামাটির ভাক্বর্ষমণ্ডিত মনির অবস্থিত । পীর খোরশেদের মন্দার 
রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮ খুষ্টাবে নিষ্নীণ করেন । 

মীত্র ১৫ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৬ খুস্টাবে অগ্রজ জ্যোতিরিন্্রনাথের সঙ্গে 
শিলাইদহে গ্রথম আসেন । এখানকার জঙ্গলে বিশ্বনাথ শিকারীর সংঙ্গ বাঁঘশিকাররের 
কথ। কবি তার “ছেলেবেলা” গ্রন্থে লিখেছেন । | 

২৭ বছর বয়সে ১৮৮৮ খুস্টাব্ধে পত্তী ম্বশীলিনী দেবীর সঙ্গে কবি শিলাইদহে এস 
নৌকাবাস করেন। 

২৯ বছর বয়সে ১৮৯০ খুস্টাধে কবি জমিদারী দেখাশোনার ভার পান এবং 
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শিলাইদহে এন কাছারির পুণ্যাহ্‌ উতৎ্মবে যোগ দেন, প্রজাদের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। 
কিছুদিন পর আবার এখানে এসে পদ্মায় ভ্রমণ করেন । ১৮৯১ খুস্টাঝে এমে জমিদারী 
পরিদর্শন কবেন। ১৯১৬ খুস্টব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর এখানে আসতেন, জমিদারী দেখতেন, 
পন্পয় ভ্রমণ করেন এবং অঙ্গশ্ন লাহিত্য ট করেন৷ এই সময় বাংলার বিশিষ্ট জ্ঞানী- 
গুশিরা শিলাইদছে কবির কাছে এসেছেন । ভার মধা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
জগদীশচন্দ্র বন্ত) ভগিনী নিবেদিতা, এগুক্জ লাহেব, লোকেন্দ্রনথ পালিত ও 
নাটোররাজ জগদিজ্দ্রনাথ রায় প্রমুখ | 

শিলাইদহে যাবার পথে ২ সেপ্টে্র ১৮৯৪ কবি বাঁণাঘাটে নেমে তৎকালীন 
রানাঘাটের মহকুমা শাসক কবি নবীনচন্দ্র সেনের সরকারী বাসভবনে আতিথাগ্রহণ 
করেন। 

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কবি কুষ্টিয়ায় পাট ব্যবসয়ে যোগদান করেন, আখমাড়াই 
কল সংগ্রহ করেন ও শিলাইদহেও বাবসাকেন্দ্র স্থপন করেন। িলাইদহে ভাতের 
কারখানা ও পার্টিতে নুতো-কাপড়ের হ।ট স্থাপন করেন । কবির উদ্যোগেই শিলাইদহে 
“বক্গলন্ট্রী নাটাসম[জ' গঠিত হয় । কবি আদশ গ্রাম রূপায়ণে ব্রতীবালকদ্ল সংগঠন 
করেছিলেন । 

১০৪৭ খুস্ট/বে কবির সান্সিধো আসেন পণ্ডিত হবিচরণ পন্দ্যোপাধায় ও জগদ|ননদ 
রায়, তার। দুজনেই গ্রথমে কাছারীতে কাজ পদ । কবি স্হযি দেবেন্রনাণের নামে 
শিলইদহে “মহ দীতিব্য চিকিৎলালয়” স্থাপন করেন । ৃঁ 

১৮৪৯ খুন্টাব্দে কবি শিলাইদহে পল্লী সংগঠনের পরিকল্নন। রূপায়ণ করেন, 
সিবাডিহত পুত্রকন্তাদের শিক্ষাদানের জন্য গুহ-বিষ্ঠাালয় স্থাপন করেন । পল্লীপ্রকৃতির 
লৃনিধ্যে শিক্ষাদানের আদর্শে প্রতিঠিত এই বিদ্যালয়ের আদলেই পরবর্'ক।লে (২২ 
“উসেম্বর ১৯০১ ) কবি শান্তিনিকেতনে ব্রঙ্গচর্ষাশ্রম বিদ্যালয় স্বাপন করেন । ১৯০৪ খুস্টাুদ 
এই বিগ্যালয় মস্বাধীভাবে শিল(ইদহেও চলে । স্ুদখোর মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদের 
বক্ষার ভন্য ১৯০৫ খুস্টাব্ধে কবি শিলাইদহে কৃষিবাঙ্ক ও তীতশিল্প বিদ্যালয় স্বাপন 
করে বহুমূখী গ্রামোন্নয়ন শুরু করেন । রুধিবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য কবি পুত্র রথীন্দ্রনীথকে 
১৯০১ খ্ুস্টান্দে আমেরিকায় পাঠান এবং ১৯০৯ শুস্টাবঝে রণীন্দ্রনথ আঁমেরিক! থেকে 
শিলাইদহে ফিরে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাঁধ প্রবর্তন করেন ।  ১৯১৫-১৭১৬ খুস্টাব্ষে কবি 
খ্লি[ইদহে পল্লীউন্নয়নে চিকিৎসা, গ্রাথমিক শিক্ষা, পৃত্তকাজ, খণদান ব্যকৃ্থা 'ও সালিশী 
বিচার_-এই পঞ্চবিধ কর্মকুচী রূপায়ণ করেন এবং জমিদারীতে মঞ্জদীগ্রথা প্রবর্তন 
করেন । গঠকুরপরিবারের জমিদারীবিভাগে পরে আর ববীন্দ্রনাগের ্সংশে শিলাইদহ 
এল|কার জমিদারী ছিল না। ৬০ বহর বয়লে ১৯২১ খুষ্ট(ঝে কবি আয়ার শিলাইদহে 
আমেন এবং পরের বছরও এখানে আসেন। পদ্মা খন বহুদুগ্ধে সবে গেছে। 
কবি তাই লিখেছেন £ “শিলাইদ। ঘুরে এনুম-_পদ্মা! তাকে পরিত্যাগ করেচে-_তাই 
মনে হল বীণা আছে, তার তার নেই। তার ন! থাকুক, তবু অনেককালের অনেক 


গানের স্বৃতি আছে।, 
এসেছিলেন, তারপর অ 


প্রকাশ করেছিলেন । 
রবীন্রনাথ শিলাইদহে ১৮৯০ খুস্টান্দে 'অনঙ্গ আশ্রম" ( “ডিত্রাঙ্গদা, ), ১০৯১ 
ুস্টানদে পঞ্চভূতের ভায়ারি', ১৮৯২ খুস্টাবে সোনার তরী* ও অন্যান্য রচনা, ১৮৯৩ থেকে 
১৯২২ খুস্টাব। পর্যন্ত অজন্প কবিতা, গান, ছোটগল্প ও প্রবন্ধাদি রচনা করেন । এখান 
থেকে লিখেছেন অজঙ্জ চিঠিপত্র । প্রমথনাথ বিশীর মতে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রীবলী হল 
পল্মার মহাকাব্য, তর শ্রেষ্ঠ গছ্চকবিতা পদ্মাশ্রয়ী ছিন্নপত্রাবলী | 
১৯০৯ খ্ুস্টান্দে গীতাঞ্চলি*র কবিতা-গ।ন কবি শিলাইদহে স্থতি করেন এবং 


১৯১২ খুস্টাবে শিলাইদহেই "গীত।ঞজলির ইংরেজী অন্বাদ ( 90170 076111%৭ ) 
কারিন। 


১৯২২ খুস্টাব্ধে ৬১ বছর বয়সে কবি শেষবারের মত শিলাইদহ 
র আপতে পারেননি, যদিও আবার শিলাইদহে যাবার উচ্চা 


রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অবস্থানকালে অংশত ও পূর্ণত পচন]! করেন চিতা 
“চৈতাল*, "গীঙবিতান*, কন্পুনা” িণিকা") “কথা ৪ কাহিনী” “চোখের বালি", 
ক্ষণিকা+, থ্খ্য়ো এনৈবেছা। এচিরকমার সভা “গোরা” 'রাজা% 'অচলায়াতন?, 
“জীবনম্থৃতি', গীতিমালা”, চতুরঙ্গ” "ঘিরে বাইরে” লাকা? “ভাহুসিংহের পত্র/বলী" 
৪ *গল্লগ্ুচ্ছ" । বথীন্দ্রন!থ “পিতৃম্থতি? গ্রন্থে লিখেছেন £ গিছ্ ও পদ্য দুরকম লেখাবই 
উৎস যেন খুলে গিয়েছিল শিলাইদছে, এমন আর কোথাও হয়নি । শিলাইদহ অবস্থান 
ক!লে রবীন্দ্রনঃণ “সাধন” নবপর্ধায়ের “বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেন । শিলাইদহ ববীন্দ- 
ন[গের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আলোচনার ফলে জন্ম হয় “সবুজপত্র' পত্রিকার । 


শিলাইদহ রবীন্্নাথ প্রথমে গসিত্রা" বজরাঁয় নদীভ্রমণ করতেন । পরে দ্বিনি 
জপানী কারিগর দিয়ে বনু অর্থবায়ে পুননির্নাণ করেন তার তবিছশাত বজরাপপস্া? 1 
ছ্ারকানাথ ঢ।কার কারিগর দিয়ে এই বজরা তৈরি করান, পরে রবীন্দ্রনাথ আমূল সংস্ক।র 
করেন । এছংড়া, পলা" চঞ্চল? নামেও রবীন্দ্রনাথের দুটি বজর]। ছিল। 


প্রমথ চৌধুরী তাঁর “রায়তের কথা” গ্রন্থে লিখেছেন £ “রবীন্দ্রনাথ জমিদার 
ভিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন, 
তা আমি সম্পূর্ণ জানি-""ত রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবেও যেদন জমিদার হিসাবে৪ 
তেন [071086. এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন £ “আমার 
জন্মগত পেশা জমিদারি। কিন্তু আমীর স্বভাবগত পেশ! আসমানদারি। এই 
কারণেই জমিদারির জমি ক্দীকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই . এই জিনিষটার 
পরে আমার শ্রদ্ধার একাস্ত অভাব। আম জানি, জমিদার জমির জোক, সে 
প্যারামাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো 
যথার্থ দায়িত গ্রহণ না করে এশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে 
তুলি। যাবা বীরের স্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতের মাছ নই। 


৪১৬ নদীয়া-কাহিনী 


প্রজার! অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়-_-এর মধ্যে পৌরুষও 
নেই, গৌরবও নেই), 
শিলাইদহ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই বাংলার কৃষিজশীবনের চিত্র তুলে ধরতে 
পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । শিলাইদহ-জীবনে তিনি শুধুমাত্র পললীবাধী ছিলেন না, ছিলেন 
জমিদার । শেষবার যখন শিলাইদহে আসেন তখন তিনি কিন্তু শিলাইদহের জমিদার 
ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন শিলাইদহের চর্অঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহের অবসান 
করতে, সমাধান করতে । কবি স্থমীমীংস। করেছিলেন, অবস।ন হয়েছিল প্রজাবিদ্রোহের । 
"তাই অন্নদশক্কর রায় লিখেছেন £ “জমিদার ও প্রন্ার পারম্পরিক সহযোগিতাই ছিল 
ববীন্দ্রনাথের আদর্শ |? 
ঠারপবিবাবের শিলাইদহ কাছাবীতে প্রীক-রবীন্দ্রকালে চাষীদের উপর 
অন্যাগর হত বলে গ্রামবাতীপ্রকাশিক। ও “হিছুকরী' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত 
মুছিল। 
শ্লিইদহের ঠাকুর পরিবারের জমিদারী খাঁজনার দায়ে হাইকোর্টের বিপিভাবের 
হতে চলে য[ওয়র পর ১৪৩৬ খুম্টাবে ভাগাকুলের জমিদ|বের। নিলামে ক্রয় করেন! 
বীন্দ্রনাথ শিলাইদহ কুষ্টিয়ায় পাটের কারব।রে ৪ লক্ষাধিক টাকা খণগ্রস্ত হন । 
১৪৫১-১৯৫৩ খুস্টাবে পূর্ববঙ্গ সরকার এই জমিদ।রী অপিগ্রহণ করেন । বাংলাদেশ 
»ব।র পর দরকারের প্রত্ুতৰ বিভাগ কুঠিবাঁড়িকে সংরক্ষিত পুরাকীতি হিসাবে স্বীরুত্তি 
কেন ৪ সংবক্ষণের বাবস্থা করেন । ৃ 
শিলাইদহের অদ্রেই ছেঁউড়িয়ায় মর্মী বাঁউলসাধক লালন শাহের সমাবি। 
পবীন্দ্নাথেল সঙ্গে লালনেন্ধ সাক্ষাৎ হয়েছিল কী না-তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও 
এবীন্রনাথই,প্রথম লালনের গন সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার করেন। এই অঞ্চলের বাউল 
সঙ্গীত ববীন্্রলাথকে আক ও অন্তপ্রাণিত করেছিল। শিলাইদহ অঞ্চলের বাউল 
পর্রিবেশই রবীন্দ্রন।থকে “ববীন্দ্র-বাউল+-এ পরিণত করেছিল । ববীন্ত্রনাথের লোকসাহিতা 
স*গ্রহের প্রদান ক্ষেত্র ছিল শিলাইদহ | 
শিলাইদহ ছিল রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় স্বান | শিলাইদহে বাসকালে কবি ত্্বীকে 
এক পত্রে লেখেন £ “আমি কলিকাতার পাঙাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত 
পল্লীগ্রামের মধো নিয়ে আসতে এত উতন্ুক হয়েছি ৷" পন্ম(তীরবর্তা শিলাইদহের রমা 
পন্লীপ্ররূতি ও সহজ সরল পলীজীবন রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিতাঁকে প্রভাবিত 
করেছিল। ববীন্ত্রাহিত্যের অধিকাংশেরই পটভূমি পল্লীপ্ররূতি ৷ "রবীন্দ্রনাথের 
অধিকাংশ ছোটগল্ের পর্ট বা পাত্র পদ্মা তথা নদীময় বঙ্গ :, 'রবীন্রজীবুন শিলাইদহ 
অপব্প-অবিস্মরূণীয় |: 
রবীন্দ্রনাথ আজ নেই কিন্তু রবীন্রম্থৃতিবিজড়িত শিলাইদহ বাড়ি আজ 
বাংলাদেশের জাতীয় স্বৃতিলৌধ । কবির অজন্র স্বৃতির উপকরণ ছাড়িয়ে আছে এখানে । 
ছিন্নমূল উপেনের “ছুই বিঘা জমি", শ্যামলিধ ছায়াদের] বকুলতলা' এখনও বর্তমান । 


চে 
চর 
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কুঠিবাঁড়িতে আঁছে জলযান পন্মা-চপলা -চঞ্চলার কিছু অংশ, ১৬৪ ৮ বেহারার পালকি 
ডুলি, হখাসন, নানা আরাম-কেদারা, লেখার টেবিল, দীবোয়ানের বোয়াল, ১৮৭০ 
খস্টান্দে নিশ্সিত ঘালকাটার যন্ব। জলশোধনযন্থ ও আলমারী ইত্যাদি ঘর-গেবস্থালির 
নানা জিনিষপত্র। এখানে কবির হ্ছাকা শতাধিক ছবি আছে। কুঠিবাড়িতে 
সরকারী উদ্যোগে রবীন্দরগরন্থাগাব স্থাপিত হয়েছে, সেখানে আছে ববীন্ত্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র 
ভবন ও সাহিতা বিষয়ক গ্রন্থ । সবুকার রবীন্দ্রস্থৃতি সংরক্ষণের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা 
করেছেন । কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন গড়াইনদীতীর থেকে কুসিবাড়ি পর্যন্ত পাঁক সডক নিসিত 
হয়েছে ৷ পর্যটকদের জন্য শ্রমা বিশ্রামাগার নিগিত হয়েছে ১৯৭৯ খুস্টাবে | 
সরকার কুঠিবাঁড়ির প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন, নিম্সিত হয়েছে মুক্তমঞ্চ । কুঠিবাড়িতে 
আছে সার্ক্ষণিক কর্মী । প্রতিবছর এখানে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুঠিত হয়__ 
দেশবিদেশের বিশিষ্ট অতিথি ছাড়াও অগণিত ববীন্দ্র-অগ্গরাগীর স্।বেশ হয়। এখানে 
ববীন্দ সংলদ ( একাডেমি ) স্থাপিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রচচার জন্য ফাঁউণ্ডেশন | 

বরীন্দশে্ণব স্বপ্পী ছিল শিলাইদহেই তিনি গড়ে তুলবেন শান্তিনিকেতন । 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সরকারী পর্যায়ে ঘোসিত হয়েছিল কবিতীর্থ শিলাইদহে 
গন্ডে তোল হবে দ্বিতীয় শাস্তিনিকেতন। কবিতীর্থ শিলাইদহের এই গৌরবমণ্ডিত 
মর্যাদালাভের প্রত্যাশী ছুই বাংলার মানুষ । 


কুপ্িয়া স্থাননাম 


পু্টিয়া জেলার ১২টি থানা ও ১০৭টি ইউনিয়ন আছে । থানার সংখ্যা-সংকেত £ 
১ কৃষ্টি, ২ দৌলতপুর, ৩ ভেড়ামারা, ৪ মীরপুরঃ ৫ কুমীরখালি, ৬ খোকসা, 
৭ মেহেরপুর, ৮ গাংনী, ৯ চুয়াভাঁঙা, ১৭ আলমড।ডা, ১১ দামুরহুদা! ও ১২ জীবনণগর । 
উউনিয়ানের সংখা! -সংকেত £ ১/১ হাটাশহরিপুর ( অর্থাৎ কুষ্টিয়া থানার হাটাশহরিপুর 
ইউনিয়ান, প্রথম সংখ্য। থান/দ্বিতীয় সংখ্য। ইউনিয়ান ), ১/২ বাবখাদা, ১/৩ মজমপুর। 
১/৭ জগতি, ১1৫ জিয়ারাখী, ১/৬ আইলচারা, ১1৭ পাঁটিকাঁবাড়ি, ১/৮ ঝাউদিয়া, 
১/ল মনৌহরদিয়া, ১/১০ উজান গ্রাম, ১/১১ আবদালপুর*. ১1১২ হরিনারায়ণপুর, 
১/১৩ গৌঁসাই দুর্গাপুর, ২/১ দৌলতপুর, ২/২ প্র।গপুর, ২/৩ চিলমারী, ২৪ রামকৃষ্ণপুর, 
২৫ ফিলিপনগর, ২/৬ মথুরাপুর, ২/৭ হোগলবাঁডিশা» ২/৮ পিয়ারপুর, ২/৯ রেফাইতপুধ, 
২1১০ আঁদাবাড়িয়া, ২/১১ বোয়ালিয়া, ২/১২ খালিশাকণ্ডি, ২/১৩ আড়িয়া, ২/১৪ মরিচা, 
৩/১ ভেড়ামারা, ৩]২ ধরমপুর, ৩1৩ বাহীছুরপুর, ৩/৪ জুনিয়াদহ, ৩1৫ মোকাবিমপুর 
৪১ মীরপুর, ৪1২ চিথলিয়া, ৪1৩ বাহালবাঁড়িয়া, ৪1৪ তালবাঁড়িয়া, ৪/৫ বারুইপাড়া” 


ন, ২৭ 
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৪/৬ আমলা, ৪/৭ সদরপুর$ ৪1৮ ছাতিয়ান, ৪/৯ পোড়াদহ, ৪/১০ কুরমা, ৪/১৯ 
মালিহাদ, ৪/১২ আমবাড়িয়া, ৪1১৩ কলিদাসপুর, ৫1১ কয়া, ৫/২ কুমারখালি 
পৌর্এলাকা, ৫1৩ শিলাইদহ, ৫1৪ জগন্নাথপুর, ৫/৫ সাদকি, ৫/৬ নন্দলালপুর, 
৫1৭ চাপড়া, ৫/৮ যছুবয়রা, ৫/৯ বাগুলহাটি, ৫/১০ টাদপুর, ৫/১১ পান্তী, ৬১ খোকসা, 
৬/২ সোমেশপুর, ৬1৩ জানিপুর, ৭/১ কুতুবপুর,। ৭/২ আমবুপি, ৭/৩ বুড়িপোতা, 
৭1৪ দররিয়াপুর, ৭/৫ মোনাখালি, ৭/৬ বাগোয়ান, ৭/৭ মহজ্জমপুর, ৭/৮ আমদা, 
৭1৯ পিরোজপুর, ৮/১ গাংনী, ৮/২ কাজীপুর, ৮/৩ তেঁতুলবাড়িয়া, ৮1৪ কাথুলি, 
৮/৫ সাহারবাড়ি, ৮/৬ বামণ্ডী, ৮/৭ মটমুবা, ৮/৮ কামারখালি, ৮1৯ ষোলটাকা, 
৮/১০ ধাঁনখোলা, ৯/১ চুয়াভাঙা, ৯/২ আলোকদিয়া, ৯1৩ শঙ্কবচন্দ্র, ৯1৪ মোমিনপুর, 
৯/৫ কৃতুবপুর, ৯/৬ তিতুদহ, ৯/৭ বেগমপুর, ১/১ আলমভাঙা, ১০/২ ভাঙাবাড়িয়া, 
১০৩ হারদি, ১০1৪ কুমরী, ১০/৫ বরাদি, ১০/৬ গাঙ্গনী,  ১০/৭ খাঁদিমপুর, 
১০/৮ জেহালা, ১০/৯ ডাঁউকি, ১০/১০ জমজমি, ১০/১১ নাগদহ, ১০/১২ খাসকরা, 
১১1১ দামুরছদা, ১১/২ দর্শনা, ১১/৩ জুড়ানপুর, ১১/৪ নাতিপো'তী, ১১/৫ কাপামভাঙ, 
১১/৬ কুড়ালগাছি, ১১/৭ হাউলী, ১২/১ জীবননগর, ১২২ উালি, ১২/৩ আন্দুলব।ড়িয়া, 
১২।৪ বাকা । 

সংখ্যাবাঁচক স্থাননাম £ এক--একতিয়ারপুর (৪/৫), একতারপুর (৬৩, 
১২/২)। ছুই-_দোহাটি €(১২/২)। তিন-তেমাদিয়া (২/৩ ), তেকালা ( ২/১ রঃ 
তেভাগা (২/১২ ), তেঘরিয়া (১৩, ৪/৯), তেবাড়িয়া (৫1২); তেরাইল (৮৬) 
চার__চৌগাছা (৮1৫), চৌদুয়ার (৪/৬), চোরহাস (১/৩)। পাচ পাচছাল্মি 
(২/১), বিলপাচবিলা (২/৮), পীঁচবাড়িয়া (৪/১২), পাঁচলিয়া (১০1১০ )। 
ছয়-_ছঘরিয়! ( ১০/১১, ১১/১ ), ছয়ঘরি ( ১/৯), ছয়ঘরিয়। (৯/৩ )। সত-_ 
সাতগাছি (৪/৫ ), সাতবাড়িয়া (৩/২, ৪/৩), সাতপাখিয়া €(৫/8, ৬২) ণয়-_ 
নগুদাপাড়া (১1৪, ৩/১, ৪/১ ), নগ্দাআজমপুর (৪/৭), নণ্দা কুরশা (৪1৮ ), 
চরনওদ। (৪/১১ ), নবদিয়া ( ৫/১০ ), নও্দ1 ভুরগাপুর (১০/৪), নবগানা! (৩/২৯, 
নওদা খামিরদিয়া (৩/৫), নওদাখড়রা (৪/৩)। দশ--দশমী (৯1৫, ১১১), 
দশকাহানীয়। (৬/১)। বার--বারখাদা (১1২), বাঝাদী (১২, ৫/১, ১১২, 
১২/৪ ), বারইটুপী ( ১/১০ ), বাঁরভাঙা (১/৬), বারঘরিয়া (১০/১১)। তের 
ত্েরঘরিয়া (৭/১ )। চোদ--চোদ হাজার (২/১৪ ), যোল-_য়ৌলটাক (৮/৯ ), 
কুড়ি-_কুড়িপোল (৪/১ )। 

মাছের নাগে স্থান £ কাতলামারী (২/১৪, ৪/৭ ), রুপুর (১০৭৭7, 
খলিশাদহ ( ৫1১ ), খলিশাকুণ্ডি (২/১২, ৮/৭), খলিশাগাদী (১১/৪ ), চিথপিয়। 
(৪/৯), চিতলা৷ (৮/১০ ), টেংরামারী (৯1৪), টাকীপাড়া ( ১/৪), পুটিমারী 
(৪/১০, ১০/৮ ), পুটিয়া (৫/৬ ), ভেদামারী (৪/১০, ৪/১২, ১০/১১), মম্লামারী 
(৭/২ ) মাগুরা! (১/১৩, ৪/১১ ), খালমাগুর] (৪/১০ ), বালিয়াডোবা (১1১৪), 
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বালিয়াপাড়া (১/৫), বোয়ালমারী (৯1৪), বোয়ালিয়া (২1১১, ৭1৫, ৯/৭), 
বোয়ালদহ ( ১/১ ), শিলিন্দা ( ১২/২ ), শৌলমারী (৭/১)। মাছের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত £ 
বশিবাড়ি ( ৭/৯ ), জালশুকা (৮/১০, ন/৩)। 

ফুলের নামে স্থান : ফুলবাড়ি ( ১/২, ১১/৬ ), ফুলবাড়িয়া (৪/১ ), ফুলবাগাদী 
(১০৬), আকুন্দবাড়িযা (৯/২, ৯/৭), কাঞ্চনপুব (১1৫, ৫1৭), কাঞ্চনতলা 
(১১/৫), চাপাইগাছি (৫1৪), ধুতুরহাঁট (৯/৪), পদ্মবিলা (৬/২), পদ্মযোনি 
(৬/২ ), পদ্মনগর (১/১২), শিমুলিয়া (১/৪, ৬1৩), সুগন্ধি (918) ফুলের 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত £ মালাহাবাশপুর (৩/৪ ), মালিয়াট (৫/১১), মালীপাড়া (৩/৩), 
মালীগ্রাম (৬/৩)। 


ফল-ফললাদির নামে স্থান £ আমবাড়িম্। (৫/৪ ), আমঝুপি ( ৭/২)১ আমদহ 
(৭1৮), আমল। ( ৪/৬), আমকাঠালিয়া (৪/৫)। তালবাডিয়া (১/১১ ৪1৪ ), 
তালতল। (৯/১)। কাঠালপোতা (৭/৯। বেলঘরিয়া (১/৫), বেলগাছি (৪/৯, 
৫/৩, ৯/১, ১০/১ )। তেতুলবাড়িয়া (৮1৩, ৮/১০ ), তেঁভলিয়া (১২1৪ )। খেজুরতলা 
(১1৭, ৯1৪, ৯/৬, ১০/১১)। দুধকমড়। (৫/৯)। আঁদাবাড়িয়া (৫/৯)। 
কমলাপুর ( ১/৩, ১1৫) গাবতল। (২/৮)। কুলবাড়িয়া (৭1১, ৮1৫), কুলতলা 
(১২/৩), কুলচ।রা (৯/১, ১১/৭), কুলপালা £ ১০/৭)। কচুয়াদহ (9/১), 
কচুইখালি (৮/১০ ), কচ্বাড়িয়া (৪/৬)। হোৌগলবাড়িয়া (৯/৪)। হিজলাকর 
( ৫/৫ ), হিজলা বট (৬/১ ), হিজলী ( ৭/২ ), হিজলবাড়িয়া (৮/৫ ), হিজলগাড়ি 
(৯/৭)। কলাইভাঙা (৭/৯)। বেগুনবাড়িয়া (২/৭)। কড়ইগাছি (৮/১)। 
ডুমুরিয়া (১২/৩)। কাপাসডাঙা (১১/৫)। সেওড়াতলা (৮৩)। বৈচিতল! 
(১১/৬)। মাদারছদ। (১০1৮ )। পিপুলবাড়িয়। (২/১২)। শিষ দলা (১০/৬ )। 
নলুয়া (৬1৪ )। হোগলা ( ৫/৪ ), হোগলডাঙী (১১/৪ )। বেতবাড়িয়া (৬/১, 
১০1৮ )। হলুদবাড়িয়া (২/৮ )। ঢোলমারী ( ৭/৬ )। মরিচা (২/১৪ )। সরিষাভাঙ 
( ৯/৪), সরিষাধূলি (২/১১)। দুর্বাচার! (১/১০ )। বাঁশবেড়িয়া € ৪/১০, ৮/১০, 
১০/২), বংশীতলা (১/৫)। খয়েরতলা (২/১৪ ), খয়েরচরা! (৪/৯, ৫1৫ ), 
খয়েরদ] (১২১/২), খয়েরপুর (১/৪)। ঝাউদিয়া (১1৮), ঝাউবাঁড়িয়া 
(৭/২)। ধানতলা ( ১/৭, ৭/২ ), ধান্যখোলা (১২/১ ), ধানখোলা (৮১০ ), 
ধানাইগঞ্ (১০1৮)। পা্কুরিয়া (২/২)। শালদহ (১/১ ) শালঘর (৫.৭ )। 

ফল-ফসলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত £ মাটিয়াপাড়। ( ৪/৪ ), স্বত্তিকাপাড়া (১/১০ ), 
জমজমি ( ১০/১০ ), বীজনগর (8/১ ), আইলচরা € ১/৬ )। 

পত্ত-পাথির নামে স্থান : হাতিয়া (১1৮), হাতিভাঙা (১1৯, ১১৫১৯ 
হাঁতিকাট? (»/২ ), হাসানহাতি (৯/৫)। কায়ামারী (২/৭), কাগহাটি (২/৯ )। 
ভেড়ামারা (২/৯, ৩]১, ৩৫), হরিণগাছি (২1৯), হরিণদিয়া (৩১), মুগমীরী 
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(১২/২)। গরুড়া (২/১০ )। ঘোঁড়ামারা (২/১৩), ঘোড়াই ( ৫/১)। শিয়ালম্রী 
( ১০/৭ )। নাগদহ (১০/১১ )। মহিষবাথান (৬/২ ), মহিষাঁডাঙা ( ১/১ ), মহিষকুপ্ডি 
(২/২ ) মহিষাদারা (৩২), মহিষাখোল। (9/২, ৮/১০ )। চিলমারী (২/৩)। 
মশাউরা ( ২/৬ )। শালিক! (৭1১, ৭/৩), সিংহাটি (৭৯) । ভোমরাদহ (৮/৫)। 
ভিংকলা (৯/১)। ভালুকা (৫1১১, ১০1১১ )। হাসাদহ ( ১২/৪)। বাঘাভাঙ 
81871 

যুক্ত স্থান : শ্রীকোল ( ৫১), শ্রীনগর ! ১০/১০ ), শ্রীনাথপুর (৪/২ ), 
শ্রাবামপুর ( ৪/৭, ৪/১০) ৪/১৩, ১২/৪ ), শ্রীপুর (৫1১০, ৬/১ ৯1৩ )। 

নদীয়ারাজদের নামে স্থান : নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের 
নামে_ ভবানন্দপুর ( ৭/৮ ), চরভবানন্দ দিয়ার (২৩ )1 ভবানন্দের ভ্রাতা! হরিবল্লভের 
নাকম-হ্রিবল্লভপুর (২:৮1 ভবানন্দের পিতামহ কাঁশীনাথ বাঁধের নামে-কাশনাথপুর 
( ১'৮)। বাগোয়ানের জমিদার হরেরুঞ্চ অমাদাারের নামে-হরেকুফ্পুর (১২71 
নদীগ্লাবাজ ভ্রাতৃদয় রামচন্দ্র রায় ও বামকুঞ্চ রাষের নামে রামচন্জপুর (৫1১০১ ১০/৭ ) ও 
রামকুষ্পুর (২1৩, ২/৪, ৫1৫) 1 মহারাজ কৃষ্ণচন্ছের পুত্র ভেবুবচান্দ্রের পামে ভৈরবনগৰ 
( ১১.৪)। নদীয়ারাজ ঈশ্বরচন্ছ বায়ের নামে জশ্বরচন্্রপুর (১১২) ভবাননেদর 
ভ্রাতা জগদীশের বংশধর রা জমিদারদের ন।মে কালাশঙ্কবপুর ৪ হবিশগ্করপুর (১1৩ ), 
কালীনথপুর ( ৪/৮) ও হরগোবিন্দপুর । ৪৯ 11 কুমদগর গোলাপটির “সিংহ রাষ+ 
ভমিদারদের পৃপুকুষের নাম কেদারগঞ্জ (৯১) । স্ুবিখাত াঁজা সীত।রাম রায়ের 
সমসামগিক বলে অষ্কমিত জমিদার পরমবৈষ্ঞব কল্যাণ বায়ের নামে কলাণপুর (২/৭, 
ও 5, ৫1৩) এবং তীার"প্রতিজিত গোপীনাথ বিগ্রহের নামে গোপীনাথপুর 91১5 ৩1৫, 

3, 81৪, ১১/৩ ) গ্রামগুলির নামকরণ হওয়া সম্ভব | ন্দীয়ারাজ রুষ্চন্দ্রের দেওয়া 

বুগৃননদন মিত্রের নামঙ্গসারে হয়েছে রঘুনন্দনপুর ( ১২:৪1 | কৃহিয়া জেলায় রানী 'ভবানীর 
বিস্বীর্ণ জমিদারী ছিল, তার নাম অনসারে রানীনগর ( ২/১০ ), "ভবানীপুর (১/১, ৩)২, 
৫ ২১ ৫৮১ ৬১) ৭:৫1 স্থাণনাম হওয়া সন্ভব | 

ধর্শঠাুরের নাম স্থান £ ধর্মদহ (২/১০ 7, ধঙ্গপাড়া (61৭), ধর্মচাকী 
(৮1৫)। : 
অন্ান্ত হিন্দু দেবদেবীর নামে স্থান 2 ভুর্গাপুর 691৮201২৫1৬) ১০৪, 
১১/৬), দেবীপুর (৮/৬ ৮ কালিকাপুর ( ৪/২ ), তারাপুর ॥ ৫/৫ ), মহাদেবপুর 
(২১), শিবপুর ( ১৫১ ৭/১, ৭/৫১ ৯:৫১ ১০/৭ ), লম্ষ্মীপুর ((১/৫, ১/১০, ২1৮, 
৫/৮, ১০1৩, ১০1৭১ ১০/১২, ১২/৪ ), লক্ষমীকোল (৫1১ ), দক্দীখোলা (২/৯ ) 
হরিপুর ( ১/১১ ৩1৪, ১২/১)১ জগন্নাথপুর ( ১/৩, ২/৮, ৪1১৩, ৫18, ৭/৬, ১১/৪ ), 
গাপালপুর (১৫, ১/৭, ২/১১ ৪/২১ ৪/8, ৫1৫, ৭/২॥ ৭1৭, ১১৩), গোপালনগর 
(৮১, ১০1৫১ ১০৬ ), গোবিন্দপুর (৩1৪, ৩/৫, 818, ৫1৩১ ৫/৭, ৫1৮; ১০1৯ 
১১/৭ ), গোবিন্দগোনিয়। (৪1২), গোবিনাহুদা (১১/১ ), হরগোবিলাপুর (9/৯ ), 
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'দেবনগর ॥ ১২)১ ), শ্যামপুর ( 81৯5; ১/১২) ৫/৭, ৬১, ৬/২, ৭/২ ), শ্যামনগর 
(২/১২ ), বিষুণ্দিয়৷ (১/১১ ), হরিনারায়ণপুর ( ১/১৩), কষ্ণপুর (২/১, ৪/১, ৫/১১, 
৯/৭১ ১০/৭% ১১1৮১ ১৯1৪), নারায়ণপুর (২/৭, ২/৭, ৬৩, ১০/১০ ), বাস্তদেবপুর 
(৩৩) কনদ্পদিয়া ( ১/৯)১ রাধানগর (১/৯, ১০/১), ন্বসিংহপুর (21৯) 
বলব্বামপুর ( ১/৯ ), হরিহরনগর (১২১ )। 

পার-ফকিরের নামে স্থানঃ পরপুর (৯/৯), ফকিরাবাদ (১/% ৩১৪), 
ককিরপাড়া ( ১/৭ ) দরবেশপুর (১1৪, ৫1৫), গাজিপুর (২/৯ ) মানিকদিয়ার (২১), 
খোরসেদপুর (৫/৩ ), মুখ্ষিল আসান? পীরের নামে আসাননগর (১/১৩, 9/১৩ ), 
সাদ[রপুব (১৯ )। 

মুমলমান-সম্পকিত স্থান £ কাজিপাড়া (৩/৩), কাজিহাট। (৩1২), কাজিপুর 

. ২/১০৪ ২,৮% ২/১০১ ৪/১ ), দরগা তলাপাড়া (৭/২ ), খাঁদিমপর (১০/৭), আজ'ন 
। ৮/১০ ), মোমিনপুর (৯1৪), মোহন্মদপুর (১/৩, ১/৪, ৪1১২৯ ৫/৫» ১০, ), 
ইজবতপাড ! ১,৭), আলিনগর (১৮), মুনলিমনগর (২/২), ইসলামনগর ( ৯1৯, 
৯'৪ ), ইসলামপুর (২/৪, ৯৫» ৫/8, ৬৩), মোসলেমপুর (৩1৩), হায়দারপুর 
(৯৮) আশপাফপুর (৭/৮)* শুরপুর (১/৩) আলমপুর ( ১/৪ ), আলমডাড। 
(১০/১ ), ইনসাফন্গর ( ২:৪ ), ইন্রাহিমপুর (৫/৩, ১১/৩), জামালপুর (১৯), 
এনায়েতপুর (১০:৫0, সলিমপুর (২৬), সেলিমপুর (২/১২), গসমানপুর ৬.১, 
১০1৩), হাসিমপুর (৫16), শেখপাড়া (৫1৯, ১০/৩), আবছুলপুর (২/১২ ), 
সসতানপুর (৪/১, ৫/১, ১১/২), জগাহেদপুর ( ৫/৩), ওমরপুর (২/১৩), করিমপুর 
| ১/১৩১ ২/১০ ), বৌশানপুর (২১৩), ইউন্ুফপুর (২/১৩), রেফাইতপুর ( ২/ন ), 
হোসেনপুর ( ৩1৪), মোকাবিমপুর (৩/১ ) মজলিপ(পুর (৪/২), শ'জমপুর (৪5), 
মাহাম্মদপুর ( ৪/ন ), মমররকপুব (৪১, ৪;৯)» মেহেরনগর (€৪,১০ ), মেভ্রেপুর 
(৭ পৌরএলাকা ), রমজানপুর ( ৪/১২ , শরীফপুর ( ১/৯ ), গজনাভিপুর (১1১০ ), 
হসানপুর ( ২/৯ 7 আমিরপুর ( ৯/৪ ) 

কুষ্টিয়। জেলা নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহের অন্ততম কেন্দ্র ছিল। নীল ও নীলকর 
সাহেবদের নামে স্থানঃ নীলগ্রাম (৪1২), ক্রাফোরভাঁঙা (২/৪ 7, ফিলিপনগব 
(২1৫7, সাহেবপুর (১০/৬), সাহেবনগর (৪/৩, ৮1২, ৪৫) তীতুদহ ( ৯/৬ 
কী তিতমীরের স্থৃতিবিজড়িত ? 

কুষ্টিয়ায় রাজাপুর আছে €টি ( ১/৪, ১১১, ২৩, ৭1২, ১২/২) এ রাঁজানগর 
আছে ১টি ( ১২১), রানীনগর আছে ১টি (২/১০ , বেগমপুর আছে টট (৯1৭ )। 
কোন্‌ রাজ, বানী ও বেগমের নামে নামকরণ হয়েছে, আজ আর জানা যায় না। তেমনি 
আছে হাঁকিমপুর (২/১০, ৪/১২), মোকতারপুর (১১/১, ১২1৪), মুন্সীগঞ্জ 
; ১০/৮ )। 
| কিয়! জেলায় বিচিত্র স্থাননাম £ মহানগর (১/১ আনন্দবাঁস (৭1৬ ), 
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আনন্দ্ধাম (১০1১), হরবা (১1৩), স্বর্গপুর (১1৪), স্বস্তিপুর (১/৪), ছুঃখীপুর 
(২/১)) কীত্তিনগর (১/১২), চুলকানি (৪1২), কাপড়পোড়া (২/১ ), চেংরা 
(৮/৯ ), ফাজিলের ভিট1 ( ২/২), নদীভন্তি (২/১৪), স্বরূপের ঘোপ (৩২), 
যোঁগীর খোপ (৮1৯), কুচিয়ামারা (৩1৩ ), জগশ্বর (৩/৪ ), নফবকার্দি (৪1৮), 
চত্রঘর্ণ। ( ৫1৬), শঙ্করচন্দ্র (৯/৩ ), লালদাড়ি (৫1৩), দোস্তে। (৯1৭ )১ হাড়িগাড়ি 
(১০1৪), কবিখালি ( ৯/৪ ), মায়ামারী (৭/২ ), মাইলমারী (৮৪), গোষ্ঠবিহার 
( ৯/৬ ) ধোলটাকা (৮৯ ), আমতৈল (৮ন ), স্ুতৈল ( ৪1১২ ), বাটতৈল € ১/৪ ), 
দুধকুমড়া (৫1৯), দুধপাতিলা (১১1৭), ভাগজোত (২/৪), বিভাগ (81৫), 
ঝাঝবি (৯/৭), কাল! (১২/২ ), পাকা (১২/৩)১ বাকা (১২/৪)। এছাড়া» বুড়া- 
বুড়ির নামেও স্থাননাম আছে। 

রামায়ণ-মহাভারতীয় নামে স্থান: স্বগ্রীবপুর (১/১১), ভীমের দিয়ার 
(২/৫)। 

ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আত্য ও অন্তাপদযুক্ত স্বাননাম : খোর্দ (১1৬, 
১1৮১ ৫1৩, ৫1৫১ ৫1১১১ ৬/২, ১০/১, ১১/৬), বুজরক (১1৮১ ৫1৬, ৬/২, ৭1১ ), 
আবাজী (১/১, ৬১, ৬1৩), জোত (১1৫, ২/১৪, ৬/৩, ৮1৫), খাবি (২1৩, 
২/৪), হাঁটাশ (১1১, ৫1৬), ডিগ্রী (১/১, ২1৩, ৯১), ভিটা (১1৭, ২২, 
২/৮), লগ্পয়ন্তি (২/৩-), খাস (২/১৪, ১০/১২)। দিয়া, দিয়ার, বিল, বাওর, 
চক, চর, দহ, হাট, পীর, ঘাট, কিসমত, দিহি, বাড়িয়া প্রভৃতি পদযুক্ত স্থাননাম বাংলার 
অন্যান জেলার মত কুই্রিয়া জেলাতেও অনেক আছে। 

. কুষ্টিয়া] জেলার স্থাননামেও অন্ত্রিক প্রভাব আছে । “ডা” “গড়ি” প্রভৃতি অন্ত্যপদ 
যুক্ত স্বাননামে অস্ত্রিকপ্রভাব বর্তমান । কুষ্টিয়া! জেলার নানা স্থানে কোল, সওতাল, 
বিন্দী, কোল ( বীশফোড় ), বাগদী, গুরাঁও প্রভৃতি জনগোর্ঠী নীলচাষের সময় এখানে 
আসে জীবিকার প্রয়োজনে এবং পরে তাদের বসতি পড়ে '৪ঠে। গড়ি" অন্তাপদযুক্ত 
স্থান আছে ৪টি ( ১1৫, ১1৯, ১/৪, ৭1৪), এছাড়া, গোহাল, দহ, কুড়ালি, বিহ! 
প্রভৃতি পদযুক্ত স্থাননামেও আদিবাসী প্রভাব আছে । 

ধবন্াত্বক ও শবছৈতমূলক স্বাননাম £ দমদমা (৫/৯), জমজমি ( ১০/১০ ), 
গড়গড়ি ( ১/৮ ), ডুগডুগী (১১/৭), বড়বাড়িয়া (৪/৭)। 

গৃহসামগ্রীর নামে স্থান £ করস! (৪/১০), আরবী শব, চেয়ার, ছুধপাতিলা (১১/৭), 
মাটির হাড়ি বিশেষ, কুড়ালগাছি ( ১১/৬)১ ছত্রগাছ! ( ৪/৫), ত্রপাড়া (১০৯), 
ঝাঁঝরি (৭/৭ ), সোনাপাতিল (৬১), ঢেকিপাঁড়া (৫1৭), কর্নাতকান্দি (৫1৫ )। 

বসতিগত স্থানঃ চাই অন্থম্গত হিন্দুসম্প্রদীয়বিশেষ, চাইডোবা (২৪), 
চাইপাড়া (২/১৪) | ঢাঁকিপাড়া (২1৪), কুমোরগাড়া (৩/৪), কামারপাড়। 
(১১/২), কামারডাঙা (৪৯), পাইকপাড়া (৫1৭), ধোবাখালি (১২/২), 
কাঙালীপাড়া (৩/৩), কাইগারী (কারিগর শবের বিবন্তিতরূপ ) পাড়া (৩/৩), 


নদীয়1-কাহিনী ৪২৩ 


বৈরাগীচর (২/১০ ), বারুই পানচাধী পাড় (১/১০), কোদালীপাড়া (৩১), 
কাটালীপাড়া (১/৪) [ কোদালী ও কাটালী কাঠুরিয়া বিশেষ ] মিনা (্বর্ণশি্পী ) 
পাড়। ( ১/২), যুগীয়! ( ১/২ ) [ যুগী, তাতী ], যোগীনীদহ (৮১০ )। 

কষ্িয়া জেলায় দাড়ি আগ্ত-অন্তাপদযুক্ত স্থাননাম আছে সাতটি: দাড়ি (৫1৬), 
দাঁড়িগ্রা ( ৫/৩), দাঁড়িপাড়। (২/১), লালদাড়ি (৫1৩), ঘোলদাড়ি (১০1১১), 
ভোলার দাড়ি (১০/১১ ) ও দাঁড়িবাটিকামাবা (৫1৫ )। 

শব-ব্যুৎপত্তি£ কয়া (৫/১)- খেজুরগাছ, বাগুণ্ডা (৫/১)- বুনো ধানের 
ভাড়ার, গোবরা (৫/১০)--গুলবিশেষ, পোলতা। (১০/৫)-কচি পাতা বিশেষ, 
ভারুইপাড়া (৫/৯)--ভন্টাকী গাছ-এলাকা, ভালুকা (৫1১১ )- আগাছা বিশেষ, 
তিয়ারবিল! (১০/১২ )-_-যে বিলে আগাছ। জন্মায়, বাটতৈল-_বটততলা জিরাট ( ১১/২) 
_হাটে যাবার পথে বিশ্রামস্থান, গৌবীহ্বদ ( ১০/২)-_গড়াইনদীর হ্রদ, শালিক! 
(১০/৬)--যেখানে শালি ধান হয়, গাংনী (১০/৬) ও গাংদী (১/১৩)- নদীবিশেষ 
এলাকা, বেরঃ!-চব-বেহারী (৫/১)-_বেহাব। অদলবদল অথব। ব্যবস্থা করে পাওয়। গ্রাম 
+ চর নদীর চর + বেহারী বেহালীঃ হু যে স্থানের অবস্থা ভাল নয়, নাট 
(৫/৯ )- যেখানে নটে শাক জন্মায় । বঝাহার! অর্থে জলাভূমিও বোঝায়। জানিপুর 
(৬/৩)--ফারসী জহান অর্থে জগৎ বোঝায় । জহান ১ জান-জানি হতে পারে । 

আছ্য ও অস্তাপদ-ব্যুৎপত্তি £ খোর্দ- ফারসী শব, ক্ষ, আছাপদরূপে যুক্ত 
হয়। খোলা--খোলা। জায়গা, অস্তাপদরূপে যুক্ত হয়। আইমা-_মুসলমান পীর ফকির 
দরবেশদের ভরণপোষণ, তাদের ধর্প্রচারকার্ধ ও দান্দাতব্যের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর জমি। 
আরাজী--নদীপথ সরে গেলে যে নতুন জমির উদ্ভব হয়, সেই জমি, আছাপদরূপে যুক্ত। 
কিসম_পথকীরুত জমিজমা এলাকা, আগ্ণদরূপে যুক্ত। খাস_-সরকার বা 
জমিদারের সরাসরি কর্তৃতবাধীন জমি । চক-_-মৌজার বাইরের জমি--যে জমি একসময় 
উল্লিখিত মৌজাতভূক্ত ছিল । চর-_নদীর মধ্যে বা পাড়ে জেগে ওঠা জমি। দিয়ার, 
দিয়ারা-_নদির গতি পরিবর্তনের পর পাড়সংলগ্ন জমি। আড়া, আড়ি-্চু জমি। 
আবাদ-_নতুন স্থাপিত বসতি। কাঁদি, কান্দি প্রধান ভূমিখপ্ধ বা বসতির অংশ। 
কুমারী-_অকর্ধিত উচু জমি। কোল, কোল1-_নিরাপদ বসতি। 


বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলা 


গণপ্রজাতন্বী বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ও মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়াবাসীর অব্দান 
গৌরবময় ও অসামান্য । ১৯৪৭ খুস্টান্ধের দেশতাগ ও স্বাধীনতার পরবর্তী ২৫ 
বছরে পুর্ব-পাকিস্তানের গণআন্দোলনে কুছটিয়াবাসী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। 


৪২৪ নদীয়া-কাহিনী 


১৯৫২ খুষ্টাব্ষের ভাষ। আন্দে'লনে কুষ্টিয়া জেলায় তিনদিন সর্বাত্মক হধতাল পালিত 
হয়। ১৯৫৪ খুস্টাঝের নির্বাচনে কু্িয়া জেলার সব আঙনেই পাকিস্তানপন্থী মুসলিম 
লীগ বিরোধী যুক্তক্রন্ট প্রার্থীরা জয্মী হন এবং এই নির্ধাচনী ফলাফল কুষ্টিয়াবাসীর 
রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক । ১৯৬৯ খুস্টাব্ধের গণআন্দোলনে বুষ্টিয়ায় পুলিসের 
গুলিতে শহীদ হন যুবনেতা আবদুর বাজ্জাক। ১৯৭০ থুস্টাবের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা সকলেই ৯* শতাংশ ভোটে জয়লাভ 
করেন এবং শেখ মুজিবের ছয়দফ| দাঁবির প্রতি কুষ্টিয়ার নির্বাচকমণ্ডলী বিপুলভ।বে সমর্থন 
জানায়) ১৯৭১ খুস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সুচনা থেকেই কুষ্টিয়াবাসী সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিগোধ 
আন্দোলন গড়ে তোলে । ২৫ মার্চ ১৪৭১ গভীর বাঁত্রে যশোহর সেনানিবাস থেকে 
কুটিয়ায় আগত বালুচ রেজিমেন্টের ১৪৭ জন সৈন্য নিহত হন বুষ্টিয়াবাসীর সশশ্থ 
প্রতিরোধে । এপ্রিল ১৪৭১-এর প্রথমার্ধে বুষ্টিয়া জেল।য় স্বাধীন বাংলাদেশ গ্রশামন 
প্রচলিত ছিল। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তবর্তী বৈগ্যনাথতলা গ্রামের 
আমবাগানে গগণপ্রজাতন্বী বাংলাদেশ” রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষিত হয় এক সাডছ্বর 
অনুষ্ঠানে । এখানেই গণপ্রজাতন্ধী বাংলাদেশের বাঁজধানী মুজিবনগর 'প্রতিচিত ভয। 
ডিসেম্বর ১৯৭১-এর প্রথমার্ধে কৃষ্টয়া জেলায় গণপ্রজাতম্বী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন 
চালু হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাক|লে পাকঝ|হিনীর সঙ্গে কুষ্টিয়া জেলার নানা স্থানে তুমুল লডাই 
হয়। কুষ্টিয়া জেলাতেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ক্ষয়ক্ষতি হয় সর্বাধিক পরিমাণে । মুক্তিযুদে 
কুষ্টিয়ার বছু তরুণ ছাত্রযুব শহীদতত্ব বরণ করেন । ২৭ মার্চ ১৯৭১৭ কুষ্টিয়ায় পাকবাহিনীর 
উপর বোম। নিক্ষেপকালে গুলিতে শহীদ হন ছাত্র রণি রহমান | কুষ্টিয়ায় মার্চ ১৯৭১ 
খৃষ্টানদের মুক্তিযুদ্ধে ৬০ জন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধ৷ নিহত হন এবং শতাধিক আহত হন। 
আবার শুধু ১৪৭ জন পাকসেনাই নয়, কষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেল! প্রশাসক নাসিম ওয়াকার 
সহ আর অনেক পাকপন্ঠী দাল[ল-রাজাকার গণবে।ধের বলি হুয়। পাকবাহিনী এপ্রিল 
মাস থেকে ব্যাপক গণহত্যা ও নির্ধম অত্যাচার শুরু করে। তাদের হাতে প্রায় ঢুই 
হাজার কুষ্টিয়াবাসী নিহত হয় । পরবর্তী সাত মাসে কুষ্টিয়া পাকবাহিনী ৪ তাদের 
অনুগত দালালদের হাতে প্রার চল্লিশ হাজার কুষ্টিয়াবাসী নিহত হয়। লক্ষ লক্ষ মানচিষ 
সীমান্তবর্তী নদীয়। জেলায় শরণ।৫াঁ হিসীবে চলে আসে এবং অশেষ কষ্টভোগ করে। 


পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর তীব্র সংঘর্ষ হয় নৃষ্টিয়ার 'বংশীতল1, খাট্দহ, 
জীবননগর, আলমড।91, পার্টি ও আমবাড়িমা প্রভৃতি স্থান; এবং পাকবাহিনী 
পরাভূত হয়। এই সব সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই শহীদ হসা। ৮৭৯ ডিসেম্বর 
১৯৭১ পশ্চাদপসরণরত পাকবাহিনীর সঙ্গে কুষ্টিয়ার ভাদালিগ়ায় মিত্রবাহিনী ৪ 
মুক্তিফৌজের যুদ্ধে ট্যাঙ্ক, দূরপাল্লার কামান ও বিমান বাবহৃত হয়। উতয়পক্ষেই 
প্রচুর হতাহত হয়। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ কুষ্টিয়া শহরের জেলা কালেকটারেট ভবনে 
গণপ্রজাতন্্বী বাংলাদেশের জাতীয় পাক! উত্তোলিত হয় এবং সমগ্র কুষ্টিয়া জেলা 
পাকবাহিনী মুক্ত হয়। 


গ্রন্থপজী 


অক্ষয়কুমার দত্ত--ভারতবষীয় উপ!সক সম্প্রদায় $ বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, 
কলিকাতা, ১৩৭৬। 

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্য|ঘ-_-পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম, কলিকাতা, ১৩৮৭। 

অশোক মিত্র সম্পদিত-_পশ্চিমবঙ্গের পৃজাপার্ণ ৪ মেলা, ২য় খণ্ড, দিল্লী, 
১১৯৬৮ । 

আবুল আহসান চৌধুরী_-বুিয়ার বাউল স|ধক, কুষ্টিয়া, ১৯৭৪ | 

-_সংক্ষিপ্ধ কুঙিয়। পরিচিতি, কুষ্টিয়া, ১৯৭৪ | 

আবুল আহস[ন চৌধুরী সম্পাদিত, কুষ্টিয়া ইতিহাস এতিহা, কুটিয়া, কুয়া 
সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৮। 

কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী ৭৫ বসর পূর্তি ম্মারকগ্রন্থ, কুই্টিয়া, ১৯৮৫ । 

_-লালন ম্মারকগ্ু, ঢাকাঃ, ১৯৭৬ । 

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাক।রিয়1--বাওলাদেশের প্রত্বসম্পদ, ঢাকা, ১৯৮৫ । 

উপেন্দ্রনাথ ভা চার্ষ-_বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা, ১৬৬৪ । 

কান্তিচন্দ্র রাটী--নবদ্বীপ মহিমা, নবদ্বীপ, ১৩৪৪ | 

কান্তিকেম়চন্দ্র রায়_-ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত ; মোহিত রায় সম্পাদিত, কলিকাতা, 
১৪৮৬ | 

কালীরুঞ্চ তট্টাচার্-_শান্টিপুর পরিচয়, ১ম-২য় ভাগ, কলি তা, ১৩৪৪-১৩৪ন। 

ক্লক আন্দোলনের ইতিহাস ও সমস্যা, কলিকাত', ন্বাশনাল বুক এজেন্সি, 
১৪৫৯ | 

ক্ষদিরীম দাপ__-বৈষ্কব-রস-প্রকাঁশ, ২য় সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৯৮৫। 

গিরিশচন্দ্র বস্থ__সেকালের দারোগাঁর কাহিনী, ২য় সংস্করণ; অলোক রায় 
অশোক উপাধায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৩। 

গোপেন্দুভূষণ সাংখাতীর্থ_নবদ্ীপে সংস্কৃতচর্চ(র ইতিহাস, ১ম খণ্ড, নবছীপ, 
১৩৭১ । 

দিলীপকুমার মুখোপাধায়__বাঙ্গালীন শগ-সঙ্গীতচা, কলিক।তা, ১৯৭৬। 

িনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ-_বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, ১ম ভাগ, বঙ্গে নবান্যায়চ্া, 
কলিকাত। ১৩৫৮ । 

দীনেশচন্দ্র সরকার-_পাঁল-সেন যুগেএ বংশাম্চরিত, কলিকাতা, ১৪৮২ । 

দিনেশচন্্র সেন-_বুহৎ বঙ্গ, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪১-১৩৪২। 


৪২৬ নদীয়া-কাহিনী 


দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -রাজসভার কবি ও কাবা, কলিকাতা, ১৯৮৬) 

দর্গাচন্দ্র সান্ঠাল-_বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৫। 

নদীয়। : স্বাধীনতার বজতঙয়ন্তী ম্মারকগ্রন্থ, কষ্চনগবর, ১৯৭৩। 

প্রমোদবঞ্জন সেনগুঞ্চ-_ নীলবিদ্রোহ ও বাঙীলীমমাজ, কলিকাতা, ১৯৭৮। 

বাংলায় ভমণ, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, প্রচার বিভাগ, পুববঙ্গ রেলপথ, ১৯৪০ | 

বিনয় ঘোষ--পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০। 

বরুণকুমার চক্রবর্তী-লোকউৎসব ও লোকদেবতা৷ প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮৪ 

বিহারিলাল সরকার-_তিতুমীর, ২য় সংক্করণ ; স্বপন বস্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, 
১০৮১ | 

ভারতকোধ, ১ম-৫ম খণ্ড, কলিকাতী, বঙ্গীয় সাহিতা পরিষত। ১৯৬৪) ১৯৬৬, 

ন৬৭। ১৯৭০) ১৪৯৭৩ । 

ভোলানাথ দত্ত সম্পাদিত _কুষ্ণনগর পৌরসভা শতবাধিক ম্মারকগ্রন্থ £ ১৮৫৪-_ 
১৯৬৪, কঙ্নগর, ১৯৬৫ । 

মনোজ ঘোষ সম্পাদিত-_রাঁণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী £ শতবাধিক ন্মারকগ্রন্থ, 
রাণাখাট, ১৯৮৪ । 


মুজফ কর আহ মদ-_কাঁজী নজরুল ইসলাম : স্থৃতিকথা, কলিকীতা, ১৯৭৫। 

মূহম্মদ আবদুল্লাহ, রস্ল--কৃষকসভার ইতিহাস, কলিকাতী, ১৩৭৬ । 

মুহম্মদ এনীমূল হক--বঙ্গে ক্ফী প্রভীব, কলিকাতা, ১৯৩৫। 

মোহিত রায়__নদীয় জেলার পুরাকীত্তি, কলিকাতী, ১৯৭৫ | 

_-নদীয়। স্থাননাম, কলিকাতা, ১৯৮৫। 

_বারোদোলের মেলা, কষ্ণনগর, ১৯৭ন। 

--বূপে রূপে দুর্গা, কলিকাতা, ১৯৮৫। 

_-শিবনিবাপ, মাজদিয়া, ১৯৮৪। 

রাধিকা প্রসাদ মগ্ুল-_শান্তিপুর-স্থৃতি £ অইৈত খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৬। 

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী--শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতাঃ ১৯৭৪ । 

শ. ম. শওকত আলী- কুণ্িয়ার ইতিহাস, কুষ্টিয়া, ১৪৭৮। 

শিবনাথ শাস্ত্রী রামতণ্ঠ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯০৯। 

সতীশচন্দ্র মিত্র-_যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ :; ১ম-২য় খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৬৩-১৯৬৫ | 

সনৎ্কুমার মিতর-_-পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা, কলিকাত1,'১৩৮২। 

সনৎকুমার মিত্র সম্পার্দিত-_কর্তাভজ! ধর্মমত & ইতিহাস, ১ম-২য় খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৩৮২-১৩৮৩ | 

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়- আমাদের গ্রাম, কৃষ্ণনগর, ১৯৬৩-১৯৭০ | 

সুকুমার সেন-__বাংল। স্বান নাম, কলিকাতা, ১৩৮৮ । 


নদীয়া -কাহিনী ৪২৭ 


স্থখময় মুখোপাধ্যায়-_বাংলাঁর ইতিহাসের ছুশো বছর : স্বাধীন স্ুলতানদের 
আমল, ৩য় সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৯৮০ । | 

সুধীর চক্রবর্তী-_সাঁহেবধনী সম্প্রদায় "তদের গান, কলিকাতী, ১৯৮৫। 

__কুষ্চনগরের স্বৎশিল্প ও ম্বৎশিল্পী সমাজ, কলিকাতা, ১৯৮৫ | 

স্থপ্রকাশ রায়--ভারতের ক্পক বিদ্রোহ ৪ গণতাস্িক সংগ্রাম, কলিকাতা, 
১৯৮৩ | 

হজননাথ মিত্র মৃস্তৌফী--উলা বা বীরনগর, কলিকাতা, ১৩৩৩ | 

_উলার মুস্তৌফী বংশ, উলা, ১৩৩৭। 

স্বপন নন্দী সম্পাদিত-- প্রতিচ্ছবি কুষ্টিয়া, বষ্টিয়া, ১৯৮০ | 

স্বপন বন্ম-_গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকে বাঁউালীসমাজ, কলিকাতা, ১৯৮৪ । 

-_সতী, ২য় সংস্করণ : কলিকাতা, ১৯৮২ । 

স্মরণিকা : রাজা কো-অডিনেশান কমিটির সপ্তম রাজ্য সম্মেলন, কৃষ্ণনগর. 
১৯৮২ 

হরিদাস দাস- শ্রীশ্ীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম-৪র্থ খণ্ড, নবদ্বীপ, ৪৭০-৪৭১ 
চৈতন্যাব্ধ 

হরিদাস নন্দী সম্কলিত-_আদিম নদীয়।র কথা, কলিকাতা, তারিখ নেই। 

হারাধন দন্ত--জমাদার সাহেব মামুদ জাকবর, কষ্পুর, ১৩৮৩ । 

_-বঙ্গবাসী কৃষ্ণচন্দ্র দেশ ও কাল, কলিকাতা, ১৯৬৫। 

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত--বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১ম-১৬শ খণ্ড, 
ঢাক, তথা মন্থণীলয়, গণগ্রজাতিত্ী বাংলাদেশ সরক|র, ১৯৭৩--১৯৭৭। 
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৩২৮ ন্দীয়া-কাহিনী 
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1০901807010 11819. 

17010651) ৬৬. ৬.4 50805010681] ঞ০০০৪0০ 06 13611891) ০1. 1], 
1,010001, 1875. 

[100091121 092600561 01 10012) 1910৬178018] 591195১ ৬০1, [9 0০81001009, 
1909, 

[7)0150 €001781)159101)+5 1২61১011, (21908, 1800. 

119]0170219) 101869095--৬/০50 3617881 7)1501100 09261165015 £ 
8018) 081০08, 1978. 


10০91০10101), 78৬10 0.-7966 1১050189291 76177015597 09100118, 
€91001168, 1972. 

1%11101781-00-010,৬18012102---180209-1-25111, 2 ৮০915. ১ (1210512194 
05 হি, 03. [২৪৮61715, 1,0110017) 1881. 

104) 4৯5০0975105 1951 £ ৬/০51 36179] 101511106 17911099901 : 
8019, 0:81082, 1953. 

[61010611, 181765--1451)01 018. 18 ০1 [710000321) [.071007, 
1788. 

1২০9, .--06035803 1961] £ ড/65 73610521 10150101 17817060901 £ 
[ব5019, 0৪100612, 1963. 

9811021, এ, ১ 6৫.-116 77150015 01 901191, 19০০8) 1948. 

91001001) /৯১518120 ৪৫.-13811019806511 :101501100 0926515615 £ 
চ051108, 101791285 1976. 

7০995611, 2. ৯7715007501 8 9510012) 8891)0185 1970. 


অক্ষয়চন্্র সরকার--উল! বা বীরনগর, সাহিত্য, ২৪ বধ ৪ সংখা? শ্রাবণ ১৩২০, 
পূ. ৩০৭--৩১০ $ ২৪ ব্য € সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২০, পূ. ৪২৪--৪৩০ । ৃ 

অজ্ঞাত__নদীয়ার অতীত এবং বর্তমান গ্রন্থকারগণের নাম ও 'লিখিত গ্রন্থ, 
একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন £ কষ্ণনগর £ কার্যবিবরণী, ১৩৪৪, পৃ. ৩১--৪৭। 

_ শঙ্কর-তরঙ্গ, রহস্য-সন্দর্ভ, ১ পর্ব ১০ খণ্ড, কাত্তিক ১৯২০ সংবৎ [ অক্টোবর 
১৮৬৪ ), প. ১৪৯--১৫৫। 


নদীয়া-কাহিনী ৪২৪ 


অযেধানাথ বিছ্ভাবিনোদ-নীল সঙ্গধর্ষের নেতৃঘ্য়। একবিংশ বঙ্গীর সাহিত্য 
সম্মিলন £ কুঞ্চনগর £ কার্ধবিবরণী, ১৩৪৬, পূ. ২৯৫--৩০০ | 

আশ্তুতোষ 'তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যয়__প্রীচীন নবদ্বীপে ছান্রজীবন, সাঁহিতা- 
সংহিতা, নবপর্যায় ৭ খণ্ড ১০-১২ সংখা, মাথ-চৈত্র ১৩২৫, পূ. ২৫_-৩২ [ ২৮৯-২৯৬]। 
৮ খণ্ড ১-৩ সংখ্য।, বৈশাখ-আধাঢ ১৩২৬১ পৃ. ২৯--৩৪ $ ৮ খণ্ড ৭-৯ সংখ্যা, কাততিক- 
পৌষ ১৩২৬, পূ. ১৩৫--১৪৮। 

কণ। দেবী-নবদ্বীপের গাজন ৪ শিবের বিয়ে, হোমশিখা (কৃষ্ণনগর )) ৬ বঙ্গ 
২ সংখা, পৌষ ১৩৬৪ । 

কালীকিহ্কর গঙ্গোপাঁধা।য়-_নবছীপের লেখকপপ্ভী, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিতা 
সম্মিলন £ কৃষ্চণগর £ কাধবিবরণী, ১৩৪৪, পৃ ৩৩৪--৩৩৪। 

কালীকি্কর দে-_দেওয়ান বধুণন্দন ৪ সমসাময়িক খাঁংলা, হোমশিখা, £ বদ 
১ সংখা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩--৭ বর্ষ ১২ সংখা, কাতিক ১৩৬৬। 

, কঃলীরুস্* ভট্টীচ।ধ-__মহাত্। বিজয়কুষ্তের শাস্থিপুর-লীলা, শান্তিপুব ( শান্তিপুর ), 

১ ধর্ম ৮ সংখা, অগ্রহায়ন ১৩৩৬, পৃ. ১৮৭-১৯৩১ ১ বর সংখ্যা, পৌনন ১৩৩৬, 
পাত ২১২-২১৮। 


_ শাস্তিপুরে চৈতন্তদেব, তদের, ১ বষ ৪ সংখা, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃ. 9৫-৯। 

কুষণচন্তর চক্রবর্তী-_রুষ্ণনগবের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হৌমশিখা, ১ বর্ম ৭ সংখা. 
জো ১৩৬০--২ বর্ষ ৭ সংখ্যা, জ্যেষ্ঠ ১৩৬১। 

গণপততি রায় বিদ্যাবিনে দ-_ফুলবাঁডী, সাধক ( রুষ্ণনগর ), ২ বর্ষ ৬-৭ সংখা, 
আশ্বিন-কান্তিক ১৩২১, পূ. ১৭১--১৭৬। 

গুরুদাম সরকাঁর_-ঞ্রীনগর, সাহিতা-শরিনৎ-পত্রিকা। ১২ বর্ষ 9 সংখ]া, ১৩২৩, 
পূ. ২৫৭--২৬২। 

গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তাভজা, সমকালীন, লাত্তিক ১৩৮২, পৃ. ৩০৯ 
৩১০ । 

গোপেন্দুভূষণ সাংখাতীর্ঘ_-নদীয়ায় সংস্কৃতচর্চার ইতিহীস, হৌমশিখা, ১২ ব্য 
৭ সংখা, জ্যেষ্ঠ ১৩৭১ । 

_ শায়রত্ব মহাশয়ের সমপান, তদেব, ১ বর্ষ ৭ সংখা, জৈষ্ট ১৩৬০ । 

চশ্তীচরণ বন্দোপাধায়_-নদীয়। জেলার গ্রামাশব, সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক', 
১ন বধ ৪ সংখ্যা (1), ১৩১৯, পৃ ১7২৪ । 

_ কুলিয়া, সাধক, ১ বর্ম ৫ সংখ্যা, ভা, ১৩২০, পৃ ১৩১১৩৫। 

__স্লবর্ণবিহার, সাধক, ২ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২১, পৃ" ১৩৪-১৩ন। 

চন্দ্রশেখর কর-_শিবের সভায় শু, সাধক, ২ বর্ষ ২ সংখ্যা, জোষ্ঠ ১৩২১, 
প. ৩৬--৩৮। | 


€৩০ নদীয়া-কাহিনী 


চিন্তাহরণ চক্রবর্তী--কৃষ্ণনগরের পত্র-পত্রিকা, হোঁমশিখা (কৃষ্ণনগর ), ১ বর্ষ 
১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯। 

_ নদীয়ার ভাষা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকী, ৫১ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, ১৩৫১১ 
'প. ৪০--৪২ । 

-_নদীয়ার শক্তিপূজ। ও শান্ত উৎসব, হৌমশিখা, ১ বর্ষ ১১ সংখ্যা, কাত্তিক 
১৩৬০ | 

জ্ঞানেন্্নাথ কুমার--নদীয়ার মল্লিকবংশ, বংশ-পরিচন্ন, ৮ম খণ্ড, কলিকাতা, 
পৌষ ১৩৩৫, পৃ. ১৪৫--১৫২। 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস শল্ুবাম স্ায়ালক্কার, সাধক, ২ বধ ৩ সংখ্যা, আধাঢ় ১৩২১, 
পৃ. ১০৮-7১১০ | 

তারাপদ দীশ-_ফুলবাড়ীবু মঠ, ভারতবর্ষ, ২৩ বর্ষ ১ খণ্ড ২ সংখা।, শ্রাবণ ১৩৪২, 
প. ২৪১--২৪৩। 

দীনেন্দ্রকুমীর রায়- নদীয়া জিলার সিদ্ধ যোগী ( বলরামচন্দ্র ), আর্ধীবর্ত। ১বর্য 
৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১৭, পৃ. ৩৫৩--৩৫৯ $ ৬ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১৭, পৃ. ৩৯০--৩৯৫ । 

দেবেন্দ্রনাথ বস্থ-_ নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রামা শব, 
সহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা, ১৬ বর্ষ ৪ সংখা, ১৩১৬, পৃ. ২০১--২৭২। 

ধর্মানন্দ মহাভারতী-_রুঞ্চনগব রাজবংশ, বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ, কলিকাতা, 
১৯০৬, পৃ. ১--১৫ ্‌ ৮ 

নলিনীকান্ত তট্টশালী-_[ নদীয়।র ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা 1, বাংল। দেশে 
ইত্তিহাসচর্চা, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিতা সম্মিলন : রুষ্চনগর £ কার্যবিবরণী, ১৩৪৪, 
পৃ. ২৫১--২৬৩। 

নবসিংহপ্রমা্দ চক্রবর্তী-_বল্লালটিবি, হোমশিখা, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৯। 

প্রফুল্নকুমার সরকার- ন্বর্ণবিহারের ুপ, সাহিত্া-পরিষৎ-পত্রিকা, ২১ বর্ষ 
৩ সংখ্যা, ১৩২১, পূ. ২০৫--২০৮। 

নদীয়া ও তাহার প্রত্তুসম্পৎ £ চাদ রায়-কাহিনী, যমুনা, ২ বর্ষ, ১৩২৬। 
[পুনমূদ্দিত, প্রফুল্নকুমার সরকারের প্রবন্ধ-সংগ্রহ ; নকুল চট্োপাধ্য।য় সঙ্কলিত-ম্পাদিত, 
কলিকাতা, ১৯৬৯, পূ. ৮৭--৪১। ] 

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়__বল। হাঁড়ি সম্প্রদায়ের কথা ও গান, সাঙথিত- পরিষৎ- 
পত্রিকা, ১ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, ১৩৯২১ পৃ. ১১৩০ । 


বীরেন্রমোহন আচার্ঘ__নদীয়ার লাহিতাচ্চা, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন £ 
কৃষ্ণনগর £ কার্যবিবরণী, ১৩৪৪, পূ. ৩২৬--৩৩৩ | 

ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাবাম, সাধক, ১ বর্ম ১০ সংখ্যা, মাথ ১৩২০, 
পপ, ২৪৬৩০ ৫ | 


নদীয়।-কাহিনী ৪৩১ 


মৌজাম্মেল হক-_নদীয়ার পুরা-কাহিনী £ বেৎনা, সাহিত্য, ২৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, 
জ্যো্ঠ ১৩২৪, পূ. ১৩৭--১৪০ । 


মোহিত রায়__কৃষ্চনগরের কামান নিখাণশিল্প ধারা, কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯১। 
_ক্ুঞ্চনগরের ডাকের সাজ, ধনধাণ্ঠে, ৪ অক্টোবর ১৯৭০ । 

_ রুফ্চনগরের মৃৎশিল্প, ধনধান্তে, ২৮ জুন ১৯৭০ । 

_নদীয়! জেলার গ্রাম্যদেবতা পঞ্চানন, কৌশিকী, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪। 

নদীয়া জেলার রথ, কৌশিকী, কাঁতিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ । 

_-নদীয়ার ধর্মপূজা, কৌশিকী* আবণ-আশ্বিন ১৩৮৫ | 

-_-নদীয়ার লোকন্বৃত্য রাইবেশে ও জটাই সর্দার, কৌশিকী, শারদীয় ১৩ন২। 
--নদীয়ার লোকসংস্কৃতি, গণক্, শারদীয় ১৩৯২। 


_বল্প।লটিপি কি বৌদ্ধন্তুপ, আনন্দবাজার পত্রিকা! রবিবাসপীয়, ৩১ মার্চ ১৯৮৫। 

যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্য।য়-দেবগ্র।ম, সাধক, ১ বর্ষ ৬-৭ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক 
১৩২৩) 2* ১7১৭৮ । 

যতীন্রমোহন বাগচি-_পল্লী-কথা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১২ বর্ষ ২ সংখ্যা, 
১৩১২১ প. ১০৬--১১৭। 

রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ- শ্রমহেশ পণ্ডিত ও শ্রীপাট পালপাড়া, সাধক, ২ বর্ষ 
২ সংখ্যা, পোঁষ ১৩২১, পৃ ২৬৯--২৭২ । 

রাঁধামাধব সাহা_নদীয়ায় মারাঠা আক্রমণ, ইতিহাস, নবপর্যায় ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, 
বৈশাখ-আধাঢ় ১৩৭৩, পৃ, ৯৩--১০১। 

---নীলচাঁষের প্রথম পর্বে শীলচুক্তি, তদেব, নবপধায় ৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, ভাদ্র_ 
অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, পৃ. ১৫৫--১৬৩। 


রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল__শান্তিপুর কথা, শান্তিপুর, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৬, 
পূ. ১৪১৫3 ১ বধ ২ সংখা, জৈষ্ঠ, পূ. ৪১৪৫; ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, আধা পু. 
৭১_-৭২১ ১ বর্ষ ৪ সংখা, শ্রাবণ, পূ. ৮৪--৮৬% ১ ব্য ৫ সংখ্যা, ভাত, 
পৃ, ১০১--১০৪ ;১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, পৃ ১৯৯--২০১$ ১বর্য ১২ সংখ্যা, চৈত্র 
১৩৩৬১ পূ, ৩১১--৩১৩। 

শ. ম. শওকত আলী--প্যারীস্বন্দবী £ নীল বিদ্রোহের নেত্রী, ছুটি (ঢাকা ), 
মে ১৪৮৬। 

শরচ্চন্্র শাস্্ী--নবছ্ীপের পুবাতন কথা, সাধক, ১ বর্ষ ৪ সংখা, শ্রাবণ ১৩২০, 
পৃ, ১০১১৬ ৬-৭ সংখ্যা, আশ্বিন-কাঁতিন ১৩২০৮ পৃ ১৮৬--১৯১১ ৯ সংখ্যা 
পৌষ ১৩২০১ পূ. ২৫৮--২৬৪। 

শ্যামলী স্ুর-_-বাঁগীলির ইতিহীসচ্চার কয়েকটি দিক £ ১৮৩৫--৭3, এঁতিহাসিক, 
১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৩, পৃ ১৭-৩৫। 


৪৩২ নদীয়া-কাহিনী 


সতাচরণ মেন কবিরঞ্চন-_হরিপুর, শাস্তিপুর, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, জৈোষ্ঠ ১৩৩৬, প. 
২৯--৩০ | 

সতাশরণ চট্রোপাধায় _কীচকুলি, সান্নক, ২ বৰ ৬-৭ সংখ্যা, আশ্বিন-কান্তিক 
১৩২১১ পৃ. ১৯৫--২০৪। 

ধর্ম, তদেব, ২ বর্ষ ২ সংখা?, জো ১৩২১ পৃ. ৩৮--৪৫ | 

_-বহিরগাছি, তদেব, ১ বর্ধ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২০, পু, ৩৭০_-৩৭৪ | 

__মুড়াগাছ।, তদেব, ১ বর্ষ ন সংখা, পৌষ ১৩২০, পূ. ২৬৫__২৭৩। 

সমীবেন্দ্রণীথ সিংহ রায়-_নদীয়ার লোকপংস্কতি, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭২, 
পূ. ১৫৭--১৬২। 

সলীল বিশ্বাস--লোকায়ত নদীয়', সমকালীন, আশ্বিন ১৩৭৮, পৃ. ২৯৮--৩১২ | 

সধাংশুশেখর বনে্দাপাধ্যায়- দেপাড়া, তদের, ২ বর্ন ৩ সংখা, আঘাঢ ১৩২০, 
প. ১১০--১১৩। 

সধীন্দ্রন্দ্র মৌলিক-_নদীয়।র ইতিহীল, হোষশিখা, ১ বন ১ সংখা, অগ্রহায়ণ 
১৩৫৭--১ বম ১২ সংখ্যা, কান্তিক ১৩৬০ । 

স্ববেন্মমোহন বন্ত- কঞ্চঘগর রাজবশ, বাণ[ঘ।ট জমীদারবংশ, ভারত-গোৌ বব, 
কলিকাতী1, ১৯১৬, পৃ. ২৪০--২৫৪ ) ২৫৫--২৬৩। 

স্থজননাথ মিত্র মুস্তৌফী-_-শান্তিপুরে সতীদাহ, শান্তিপুর আশ্বিন ১৩৩৭ 
পূ. ১৪৫--১৪৬। 

__শিবনিবাস, 'ভারতবষ, চৈত্র ১৩৩৩, পু. ৫২৯--৫৩৩। 

স্বপন বন্ত-_অত্যাচারী এক নীলকর : ইতিহাদে সাহিত্যে, গ্রুতিঙ্গণ, 9 বর্ষ 
১ মংখা, ২ জুল।ই ১৯৮৬, পৃ. 9৪৭--৫৪ । 

_নীলকরের অত্যাচার : ছুই দারোগার চোখে, শিলাদিতা, নবপধায় ৩ বধ 
২ সংখ্যা, ১৬--৩১ জুলাই ১৯৮৩, পৃ. ২১২৪ । 

হরিদাস চট্োপাধায় বিদ্যাবিনে।দ__ফকির আদাড়ি মিঞা] চৌধুরী, সাধক, ১ বর 
১১ সংখ্যা, ফাল্তুন ১৩১০, পৃ. ৩৪৯--৩৫১। 

হাতেম গালি মোল্লাহ _জারি গান, হে(মশিখা, ১৮ বন ৮ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৭ 
_-১৮ বধ ১০ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭৭ ১৯ বদ ১ সংখা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭--১৯ বর্ষ ১২ 
সংখ্যা, কাতিক ১৩৭৮। | 

_ বাউল সঙ্গীত £ দুই দিকপাল, তদের, ১৫ বধ ৪ সংখ্যা, ফাল্সন. ১৩৭৩--১৫ 
বধ ৮ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৯ ; ১৬ বধ ১ সংখা, অগ্রহীয়ণ ১৩৭৪--১৬ বর্ষ ৩ সংখা, 
মাঘ ১৩৭৪ । 

- বাংলার গুপ্ত ফসল, তদেব) ১২ বর্ণ ৫ সংখা], চৈজ্ ১৩৭০--১৩ বধ” ১২ সংখ্যা 
কার্তিক ১৩৭২। 

[ আলোচ্য বিষস্স £ নদীয়ার লৌকধর্ ৪ লৌকিক সংস্কৃতি । ] 


৮০০ 


নদীয়া-কাহিনী ৪৩৩ 


_সেকালের গাথ। একালের কলমে, তর্দেব, ১৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭২ 
--১৫ বধ ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৩ । 

-_-সেকালের বিয়ের গান, তদেব, ১৭ বর্ষ ২ সংখা, পৌষ ১৩৭৫__-১৭ বর্ষ 
৮ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৬। 

হারাধন দত্ত-_ইতিহাসের ম্থৃতি £ শিবনিবাস মেলা ৪ উৎসব, জনসেবক 
সাধাহিকী, ২ বৈশাখ ১৩৭৩ । 

_-একটি প্রাচীন শীতল মন্দির : শিবনিবাস, সম্নকালীন, ফাস্কুন ১৩৭৯, 
পূ. ৫৩৯--৫৪৬ । 

একটি সমাধির স্মৃতি £ রানীনগর, আনন্দবাজার পত্রিকা ববিবাঁসরীয় আলোচনী, 
২২ শ্রাবণ ১৩৬৮ । 

_ চুর্ণাতীরের লোকসংস্কৃতি, নয়! বাঙলা, ন ফাস্তন ১৩৭৮ ' 

_-দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র, ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৬৪ । 

_ষীযাব গাজন উত্সবে লোকগীতি* সমাবেশ, ২য় সংখা], ১৯৬২ । 

-_নদীয়ার পল্লীগ্রীতি বোলান, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬২) সারম্তত বৈশাখ-_- 
আসা ১৩৮৩ | 

_নদীয়ার লোকসংস্কৃতি.ও লৌকিক দেবতা, কল্লোল (নবপর্যায়), বৈশাখ ১৩৭৩ । 

- শীলবিছ্োহের এক বিস্বৃত পল্লী চৌগাছা আনন্দবাজার পত্রিকা ববিবাসরীয় 
আলে।চনী, ১০ বৈশাখ ১৩৬৮। 

_-পুণাতৌয়! চুণী, বন্তধারা, ভান্্র ১৩৬৬ | 

_-বিদ্রোহী বিশ্বনাথ, মাসিক বস্তমতী, জোষ্ঠ-আধাঢ ১৩৬ন | 

_-বৃন্দাবন সরকার চৌধুরী: নীল আন্দোলনের বিশস্বৃত নায়ক, স্বাধীনতা; ২ 
অগ্রহায়ণ ১৩১৯ । 

_মনরহাট £ বডপীরের মেলা, সমকালীন, বৈশাখ ১৩৮৬। 
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“আস্লী জম! তুমার? ১৩ 
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চিন্তামণি? ৮২ 

“চিন্তামণি দীধিতি” ৮৬ 

চুপী ১২৭ 

চুয়াডাঙ্গা,-ডা ১৭২, ২২৯ ২৭২-২৭৩৯ 
৩৩৭,৩৩৮ 

ৎচৈতন্য চক্দ্রোদয়? ১০০, ২০১ 

চৈতন্যদেৰ ৫৮) ৮১, ৮৬-৮৭৪ ৯৭১ ১০৩) 
১৫৩ 

চৈতন্যমঙ্গল? ৫৮ 

চৌবেড়িয়া ১৩, ৫৯, ১৭২ 

ছাতু রায় ২৫১ | 

ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ৩৫ 

ছুটী থা ১২ 

জগত্রাম ৩১ 

জগত বায় ২০ 


নদীয়া"কাহিনী ন্‌ 


জগৎশেঠ ২৭, ৩১, ৬৩ 
জগতশেঠ, ফতেঠাদ ২৪ 
জগৎশেঠ, মহাতাপ বায় ২৪ 
জগদানন্দ ১৬১ 

জগদীনন্দ গোস্বামী ৫৮ 
জগদানন্দ দাস ১৪৮ 
জগদানন্দ পণ্তিত ২০৪ 
জগদানন্দ বায় ১৩৯, ৩৪১ 
জগততী ২২৭ 

জগদীশ ২২৮ 

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী ১৩৩-১৩৪ 
জগদীশ তর্কালঙ্কার ৯০-৯২ 
জগদীণ পুত ১০৪ 
জগদীশপুর ১৮৪ 

জগদীশ্বর গুপ্ত ১৩৪ 

জগন্নাথ কুশারী ৩২১ 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ৯৩-৯৪ 
জগন্নাথ মিশ্র ১৫৪ 

জবরদস্ত খা ২০ 

জবরাপুর ( 91০) দ্র- বজরাপুর 
জয়গোপাল গোস্বামী ১৩৯ 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১২৪ 
জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ১৩৬ 
জয়দেব ৭৯-৮১ 

জয়নারার়ণ তর্করতু ১৩১ 
জয়নাবায়ণ সেন ১১৯ 

জয়পুর ৮০ 

জয়রাম পঞ্চানন ২৫৯ 
জয়বামপুর ২২৭ 

জয়সিংহ, মহাবাজ। ২১ 
ভয়ানন্দ মিশ ৫৮ 

জলধর সেন ১৩৮ 

জশড়। ২২৭ 

জাফর খা, জমাদীর ২৩-২৪, ৬৩, ৩২৪ 


জাফর খাঁ, মুরশিদকুলি ২২-২৩ 
জাহাঙ্গীর ১৫, ১৯ 

জীবননগর ২২৭ 
জে. এন. মঞ্জুমদার, ডাক্তার ১৪৩ 
জোন্ল, স্তার ইউলিয়ম ৩৬, ১১৯, ৩২৩ 
জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর ১৪১ 
জ্ঞানেন্জলাল রায় ১৩০ 
জ্যাকসন, ই ম্যাজিস্ট্রেট ৪৭ 
জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী ১৪২ 
টমসন, সার রিভার্স ৫১ 
টয়েনবি ১৩৫ 
টলেমি ৫, ৩১৫-৩১৬ 
টাববনিয়ার ১৯ 

ট্রবিলিয়ন, স্যার চার্লস ১২৯ 
ঠাকুর পুরুষোত্তম ২০৪ 
ডালহোৌনি, লর্ড ৪৪ 
ডুমুরদিয়া ২২৭ 
ডেভিম ৪২ 

তত্ববোধিনী পাঠশালা ১২৭ 
“তবকাৎ-ই-নাসিরী” ৭, ৫৭, ৩১৫, ৩১৭ 
ঘরকেশ্বর পালতচীধুরী ২৫৮ 
তারানাথ তর্কবা*-তি ১৩১ 
তারাপদ দাম ৪০৫ 
তারাশঙ্কর কবিরত্ব ( তর্করত্ব ) ১২৪৪ ১৩৬ 
তারিণীচরণ বিদ্যাবাগশশ ১০৯ 
তিতুমীর ৪০-৪৩,) ৩২৩-৩২৪ 
“তিতুমীর” ৩২৪ 

তিতুমীরের কেল্লা ৪২ 

তোডরমল্ল ১২-১৩ 

ভ্রিবেণী ৮* 

ভ্রিমট ১৬২ 
ক্রিহট ১৯৪ 

দণ্ডভাঙ্গ। ১৬১ 

দয়ালচন্দ্র সোম ২৫৯ 


৪৪, নদীয়া-কাছিনী 


দর্পনারায়ণ, কাছুনগো। ২৩, ৬২ 
দর্পনাবায়ণ, চর্মকার ১৯০ 
দশঠাকুৰী প্রথ। ৩৯ 

দশসাল। বন্দোবস্ত ৩৭ 
দাতারাম মহেন্্রনাথ সিংহ ৫৭ 
দাদ আলী ১৭২ 

“দানসাগর' ৬ 

দামুরহদা! ২২৭ 

দামোদর ১৫৮ 

দামোদর পণ্ডিত ১৬১ 
দামোদর শাস্্ী ১০২ 
“দায়ভাগঃ ৩২৭ 

দায় খা ১৩ 

দারিয়ারপুর ১২৭ 

দাস ঘোষ ১৫৮ 

দীনবন্ধু মিত্র ৪৭) ৫৯, ৭৩, ১২৪ ১২৭ 
দিনেন্জকুমার বায় ১৩৮, ৩৩৮ 
দীনেশচন্দ্র সরকার ৩১৬, ৩১৯ 
“দিপিকা! প্রধান ৮৪ 

দুঃখীরাম পাল ১৮৭ 

দুর্গীচরণ বন্দ্যোপাধায়, ডাক্তার ১২৯ 
দুর্গাদাস ২২৮ 

হুর্গাদান বিদ্যারত্ব ১০৯ 
ছুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩৬ 
দেবকোট ৮ 

দেবগ্রাম ১৫, ১৭, ৬০১ ৮৯ 
দেব চূড়ামণি ২৫৯ 

দেবপাল ১৫-১৭ 

দেবানন্দ গাকুবু ১৬৪-১৬৫ 
দেবানন্দ পণ্ডিত ২০৪ 
দেবীনগর ৬২ 

দেবী প্রসন্ন ম্বতিরত্ব ১০২ 
দেবেজ্জ্নাথ ঠাকুর ৩৩০ 
দেবেন্দ্রনাথ বায় ১৩৮, ৩৪১ 


“দৈত্য বীরেশ্বর” ( বীরেশ্বর পঞ্চানন ) 
১৪-১৩৩ 

“দৈনিক চন্দ্রিকা' ১৩৫ 

দৌগাছি-য়া ১৭২, ১৮৭ 

দৌলতগঞ্জ ২৭২ 

ঘ্বারকানাথ অধিকারী ১৩ 

বারিকানাথ দে ১৭৫ 

ছারিকানাথ শিরোমণি ১০২ 

ছিজেন্দ্রলাল রায় ১৩৬ 

ধর্মদহ ৩৪০-৩৪ ১ 

ধোফী ৭৯-৮০ 

নগেক্জনাথ আচাধ ১১৩ 

ননদনপুব ২২৭ 

নন্দন ব্রহ্মচারী ২০৪ 

নন্দনবাম পাল ১৮৪ 

নবকিশন বাহাদুর, রাজা '৩০ 

নবদ্ীীপ ১৩, ৬-৭৯ ৫৭-৫৮১ ৭৯-৮০৪ ৮৩, 
৮৫-৮৭১ ৯৭) ১১৩১ ১৩৩, ১৩৮, 
১৪৪, ১৫৭-১৫৯, ১৯২-১৯৩, ৩৪০ 

নবীনকুষ্ণ সিংহ ২৬২ 

নবীনচন্জ সেন ৬৩, ১৪৮ 

নবুহরি ১৫৮ 

নরেন্দ্রনাথ সেন ১৪২ 

নলাহাটী ৮৮ 

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৩৬ 

নসবত খা! ১৪৩ 

নসিব তিতুমীরের ভাগিনেয় ৪৩ 

নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহু ৮ 

নারায়ণপুর ১৩৫, ২২৭ 

নারিকেল বেড়িয়া ৪২ 

নিতাই বৈরাগী ১২৬ ূ 

নিতাই, নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ দান ১৫৮, 
১৬০, ২০৩ 


নিধিবাম দাস ২০৩ 


নিবেদিতা, ভগিনী ৪০৫ 
নিশ্বাদিত্য ১৭৭ 

নিরঞ্জন বিছ্যাভূষণ ১০১ 
নীলকর-রায়ত বিবাদ ৪৬ 
'নীলদর্পণ” ৪৭, ১২৮, ৩২৪ 
“নীলবিদ্রোহ ও বাঙালীলমাজ+ ৩২২ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী ১৫৪ 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ১৪২ 
স্বপেন্দ্রচন্্র মল্লিক ২৬৩ 
নৃসিংহ ১২৬ 

স্বসিংহপ্রসাদ তর্কভূষণ ১০১ 
ন্যায় সবন্থ? ৭৯ 

পক্ষধ [মিএ ১-৮৬ 

পঞ্চম জর্জ ৪১ ৫৫১ ৭০, ৩১৪-৩১৫ 
পঞ্চানন আচার্ধ ১১৩ 
পঞ্জিকা ৩৮, ১০৫১০ ঈ» ১১১ 
পতাকা” ( পত্রিক! ) ১৩০ 
'পতিতপাবন মল্লিক ২৬২ 
পদাঙ্কদূত” ৯৮ 

“পদাম্বত সমুদ্র+ ৮৭ 
পদ্মলোচন মল্লিক ১৮) 
“পবন দত” ৮০ 

পরমানন্ন দাস ১৭৯ 
পরমানন্দ পুরী ১৬২ 
পরুমানন্দ সেন ২০৪ 
পলাশী ৬৪, ২২৭ 

পলাশীর যুদ্ধ ২৮-২৯ 
“পলাশীর যুদ্ধ' ৬৩ 

পশুপতি ৬, ৭৯.৮৩ 

চু রুইদদীস ২০৩ 

পাউন, ইঞ্জিনিয়ার ৫* 
পাটন! ২৪৯ 

পাটুলি ৬১ 

পাঁনিহাটি ১৬৪ 


নদ্ীীয়া-কাহিনী ৮৪১ 


পার্চ ১২৯ 

পাঁলরাজ বংশ ৩১৭-৩১৮ 

পাষণ্ড পীড়ন? ১২৫ 

পিরালী ৯, ৫৭-৫৮১ ১৫৩১ ৩২০-৩১১ 

গীতাম্বর দত্ত ১২৭ 

গীতী্ঘর বিদ্যাবাগীশ ১১০-১১১ 

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ১৫৮ 

পুরুন্দর পণ্ডিত ২০৩ 

পুকুষোস্তম ১৫৮ 

পূর্ণচন্দ্র পাল ১৮৬ 

পর্বস্থলী ১০১ 

পোড়াদ ২২৭ 

পৌড়! মহেশ্বর ১৬১ ৩২১ 

প্াবীন্ন্দরী দেবী ৩৩৭-৩৩৮ 

প্যারীস্তন্দরী দেবী £ নীল বিদ্রোহের 
নোত্রী” ৩৩৮ 

প্রকাশানন্দ ১৬৬-১৬৭ 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৪৩ 

প্রতাপপুর ১৫ 

প্রতাপরুদ্র, গজপতি ৮৩ 

*"তাপার্দিতা ১৩-১%, ৩২৯-৩৩০ 

প্রায় মিশ্র ১৬৩ 

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪, ১৩৫ 

প্রবোধপ্রভাকর' ১২৫ 

প্রমোদবঞ্জন সেনগুপ্ত ৩২২ 

প্রসন্চজ্্র তর্করত্বু ১৪৪ 

প্রসন্ন তর্কবত্ব ৯৪-০৫ 

পগ্রাণনাথ বিদ্যাভরণ ১০৭ 

প্রেম্চাদ কবিরত্ব ১৩৬ 

প্রমটাদ তর্কবাগীশ ১৪৬ 

প্রেমদাম ১৪৮ 

ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি ১৪২ 

ফাঁজিলনগবর ১৭২ 

ফাহিয়ান ২, ৩১৫ 
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ফিরোজ সাহ ৮ 

“ফুলবাড়ীর মঠ? ৪০৫ 

ফুলিয়া ৫৮, ১২২, ৩২৫ 

ফেডি, স্যামুয়েল ৩২, ৩২২ 

ফ্যাডি, নীলকর ৩৩-৩৪ 

ফোর্ট উইলিয়ম ২০ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১২৬ 

ফতেপুর ২২৭ 

বক্রেশ্বর ১৫৮ 

বখতিয়ার খিলজি ৮, ৫৬) ৩৩২, ৩৪১ 

বংশীবদন দাম ১০৮ 

বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৪ 

বঙ্গদর্শন, নবপর্যীয় ৫৭ 

“বঙ্গবামী? ( পন্রিকা ) ১৩০, ১৩৫ 

বঙ্গবিজেতা” ৫৯ 

বঙ্গবিবুধ জননী সভা! ৩৪০ 

“বঙ্গবত্' ( পত্রিক ) ৩৪১ 

“বঙ্গে নবান্ায় চর্চা £ বাঙালীর সারন্বত 
অবদান? ৩২৪ 

বজরাপুরু ১২৪ 

বটুদাস ৬, ৮০ 

বভডচাদঘর ২২৭ 

বনচাবী ১৮৭ 

বনমালী বিষ্ভাসাগর ১৬, ৩২১ 

বয়ুরা ২৪৯ 

বরাহমিহছির ১০৩ 

ব্গীব হাঙ্গামা ২০৩ 
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'রাজবাল1 ৪০৩ 


৪৪৬ নদীখ1-কাহিনী 


বাঁজমাহীন্রপুর ১৬২ 

বাজশেখর বস্থ ১৩৯, ১৪২ 

বাজারাম ২৩১ 

রাজা সতীশের হুর্গ ৫৯ 

বাজীবলোচন বিস্তাসাগর ১০৭ 

বাণাঘাট ৫০, ৭১, ১৩১১ ১৩৪১ ১৭২, 
১৭৪, ২২৭ 

বাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী ২৫৮, ৩৩৫- 
৩৩৬ $ _-শতবাধিক ম্মারক গ্রথ 
৩৩৩ 

বাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৪১ 

বাধানাথ মুখোপাধ্যায় ২৫৩ 

বাধাবল্লভ রায় ১১৩ 

'ব্াধ1 মণি দেবী ২৪০ 

রাধাময় দে চৌধুরী ১৩৬ 

রাধামোহন গোস্বামী ৯৩ 

রাধামোহন ঠাকুর ২২ 

বাধামোহন পাল ১৮৫ 

বাধিকানাথ গোস্বামী ১৩৬ 

রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধায় ১৩১ 

ঝামকমল শিরোমণি ২৫৯ 

বামকুমার বায় ১৯৭ 

বামকৃষ, নদীয়ারাজ ২০-২২, ৬১-৬১, 
৯৩-৯৪৪ ২৩০ 

রামকষ্চ, নাটোরবজ ১১৭ 

বামকস্ও (51০) দ্র, কষ্রম ন্যায়পঞ্চা নন 
২৫২ 

রামগোপাল কবিভ্ুষণ ১১৯ 

রামগোপাল গ্যায়লঙ্কাবু ১৪৫ 

বামচজ খান ৫৮ 

বামচন্দ্র দাস গোম্বামী ১৪৮ 

বামচদ্র পুরী ২০৩ 

রামচন্দ্র সেন, বাইর ইয়। ২৪১ ৩২১ 

“বামচবিত? ৬* 


রামজয় শিরোমণি ১*৭-১০৮ 
রামজীবন, নদীয়ারাজ ২২, ২৩০ 
রামতন্থ লাহিডী ১৭৬ 

রামছুলাল পাল ১৮৫ 

রামধন চট্টোপাধ্যায় ১২৬ 

খামন।থ তর্কবত্ব ১০২৯ ১৩৬ 
রামনাথ তর্কপিদ্ধাণ্ত ( বুনো! ) ৯৩-৯৪ 
বামনাথ পণ্তিত ২২৫ 

রামনারায়ণ তকপঞ্চানন ৯৩ 
বামনিধি সেন ১২৫ 

বাম পাল ৬০, ৩১৬ 

বামপ্রমাদ সেন ১১৭, ১২৫ 

বাম বসত ১২৫ 

বামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচাধ ১৪5 
রামভদ্র শ্যায়ালঙ্কার ১১৭ 

বামভদ্র সাধভৌম ৮৭-৮৮ 

রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ ৯২ 
বামমোহন বন্দোপাধ্যাঙ্ক ১৩৬ 
র!মরুদ্র বিছ্যানিধি ১০৪-১০৭৪ ১০৯ 
রামলাল চক্রবর্তী ১৩৬ 

বামলোচন কবিভূষণ ৩৭, ৩৯৩ 
বমলোচন ঘোষ ১৪১ 

বামশরণ পাল ১৮৪-১৮৫)১ ২০৩ 
রামানন্দ বাচস্পতি ৯৪৯ 

রামানন্দ রায় ১৬২১ ১৭৯ 

বাম[ভজ ১৭৭ 

রামেক্দতন্দর জিবেদী ৬১ 

রামেশ্বর, তান্ত্রিক ১১৭ 
বিচার্ডসন, ক্যাপ্টেন ডি. একা. ৪৪ 
কুকম্তদ্দীন বারবক সাহ ৩২৪ 
কদ্রক ভট্টাচা ৩৪০ 

কদ্র বাচস্পতি ৮৯ 

কদ্রবাম তর্কবাগীশ ৮৮ 

কদর বায়, নদীয়ারাজ ১৯, ৬১,২৩০ 
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রূপ গোস্বামী ১২, ১৬৬ 

রূপরাম অধিকারী ১১৩ 

রূপে রূপে হুর্গা” ৩২২, ৩৯৪, ৩৪০ 

রেউই ( -রুষ্ণনগর ) ১৯, ৬১ 

রেডফারন ৩০১ ৩৬ 

লশ্মণ সেন ৬, ৫৫, ৫৭) ৮৯-৮১১ ২০৬ 
২০৭, ৩২৪, ৩৩২ 

লক্ষ্ণাবতী ৫ 

লক্ষম্মণেয় ৫৬ 

লক্ষ্মীকান্ত ২০৩ 

লক্কমীকাস্ত ন্যায়ভূষণ ১০০ 

লক্ষমীকান্ত বস্তু ১২৬ 

লং, বেভ।খেশ ভখুম ৩৩৫ 

ললিতমোহন মিত্র ১২৮ 

লালন ফকির ১৩৬ 

লালমোহন ঘোষ ১৪১ 

লালমোহন বিদ্যানিধি ১৪০ 

লাহিনীপাড়া ১, 

লিডেন, ডাক্তার ১১৯ 

লেখব্রিজ ১৩৫, ১৭৬ 

লেফটেন্যান্ট গভনর, বাংলার প্রথম ৪৪ 

লোকনাথপুর ৬৪, ২২৭ 

লোহারাম শিরোরত্ব ১৩৬ 

শঙ্কর ২০৩ 

শঙ্কর তর্কবাগীশ ৭৯, ৯৩-৯৪ 

শহর পণ্ডিত ১০৪ 

শহ্করাঁচাধ ১২০ 

শচীন্দ্রনাথ মল্লিক ৩৩৬ 

শতানন্দ সিদ্ধান্তব!গীশ ১১০ 

“শাবকল্পদ্রম' ৫৫ 

“শবশক্তি প্রকাশিকা” ১০০ 

শা. ম, শওকত আলী 5৭৭ 

শল্তুচন্দ্র রায় ২৩ 

, শন্তুনাথ মুখোপাধায় ২৫৩ 


শরচ্চন্দ্র শাস্্ী ( আচার্য ) ১১১, ১৩৮ 

শলাক। পরীক্ষা ৮৩ 

শশিভৃষণ স্মৃতিরত্ব ১০১ 

শান্তিপুব ২৬, ৩৯, ৫০১ ৫৮, ৬৯, ৭১, 
১১৪, ১৩৩-১৩৪,১ ১৩৯-১৪০১ ১৬৪, 
১৭২, ১৯৩, ২২৭, ২৪২-২৪৮, 
৩৬০ ৩৬৭ 

শিকারপুর ১৭৪, ২২৭ 

শিখি মাইতি ১৭৯ 

শিবচন্দ্ বিচ্যার্ণৰ ১৪০ 

শিবচন্দ্র রায়, নদীরারাজ ৩৫-৩৭, ৯৩-৯৪, 
১০৭১ ১৩৬ 

শিবনাথ বিছ্যাবাচস্পতি ৪৪ 

শিবনিবাম ২৫, ২৭, ৬৩, ১৩৫) ২২৭, 
২৩৫১ ২৪১১ ৩৩২ 

শিবশিব তর্করত্ব ২৫১ 

শিবানন্দ সেন ১৪৮, ২০৪ 

“শিলাইদহ ও ববীন্দ্রনাথ” ৪০৫ 

শিলাইদহ, ববীন্দ্রতীর্থ ৪১২-৪১৭ 

শিশুরাম ২০৩ 

“শিওশিক্ষা” ১২৬ 

শোভা সিংহ ২০১ ৬১ 

শোর, জন ৩৬ 

শ্যাম কাসারি ২০৩ 

শ্যআমাচরণ সরুকার ১২৪, ১২৮-১২৯ 

হ্যামাচরণ সান্যাল ১৩৬ 

হ্যামাধব রায় ১৩৫ 

'শাদ্ধাদি কৃত্য” ৮০ 

শ্রীকর নন্দী ১২২ 

দকুষচৈতন্য ১৬১৯ ১৯২ 

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ৯৯ 

শ্রীকষ্ণ মজুমদার ১৯ 

শ্রীকষ্ সার্বভৌম ৯৮-৯৯ 

শরক্ষেত্র ৫৮ 
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শাদাম বিদ্যাভূষণ ১০৯ 

শীধরদাস ৮০ 

শ্রনাথ আচার্য চুড়ামণি ৯৬ 

শ্রনাথ পণ্ডিত ২০৪ 

পান্থ ৩৩৫ 

্রীবাম পণ্তিত ১৫৮, ১৬০ 

রাম শিরোমণি ৯৪ 

শশচন্্র রায়, নদীয়ারীজ ৪৩, ১০৯, 
১৩০, ১৩৫-১৩৬, ২৩৭ 

'সংবাদ প্রভাঁকর" ( পত্রিক! ) ১২৫১ ১৩০ 

“সী? ৩২৮ 

সতীদাহ, ৩২৮ 

সতীদাহ, নদীয়া ৩২৮ 

সতীশচন্দ্র বাগচি ১৪৩ 

সতীশচন্ত্র বিদ্যাূষণ ( আচাধ ) ১১১, 
*৩৭-১৩৪ 

স'তীশচন্দ্র মিত্র ৩২১ 

'স'তীশচন্দ্র রায়, রাজা ৭৩, ১০৯ 

সত্যচবরণ পাল ১৮৬ 

স'তাচরণ লেন গুপ্ত ১৪১ 

সতাশরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৪১ 

সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪১ 

সদর দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা ৩৬ 

সদাশিব তর্কলঙ্কার ২২১ 

“সদৃক্তি বর্ণীম্বৃত” ৮০ 

«“সধবাব একাদশী? ১২৮ 

সম্ভেরব তর্কবাগীশ ১১৩ 

সন্ধাকর নন্দী ৬০ 

সঞ্চগ্রাম ৮, ১৪১ ৩১৯ 

সঞ্চম জর্জ ৫৫ 

সমবমিংহ ১৩ 

“সমাচ।র দর্পণ" ( পত্রিকা ) ৩৩৯ 

“সমাজ ও সাহিত্য” ( পত্রিকা ) ১৩৪ 

সরকার সপ্তগ্রাম ১৪ 


সরফরাজ থা! ২৪-২৫ 

সরাবপুর ১৬, ৩২১ 
সরিতুল্যা, হাজি ৪০ 
“সবশুভকরী পত্রিকী” ১২৬ 
সলুয়া ১৭১ 

সহজিয়। ১৮৯ 

সাতু রায় ১৩৬ 

"সাধক"  পত্তিকা ) ৩৪১১ ৪৯১ 
'সাধারণী? ( পত্রিকা ) ১৩৫ 
“সাধুরঞ্চন? ( পত্রিক। ) ১২৫ 
সামস্ত সেন ৬ 

সামস্বপ্দিন ইলিয়াস ৮ 

“সামান্য লক্ষণা” ৮৫ 

সায়েস্তা খা ২০ 

সায়েস্ত। খা, সওদ[গর ৩২ 

সারঙ্গ ঠাকুর ২০৪ 

“নাবভৌম নিকুক্ত” ৮৩-৮৪ 

সাহ আলম ৩১ 

মাহিতা পরিষদ পত্তিকা ৩২ 
সাহেবডাঙা ২৪৮ 

“সাহেবধনী সম্প্রদাস্র তাদের গান” ৩১৬ 
সাহেবনগর ২২৭ 

সিতিকগ আচার্য ১১৩ 

সিতিক বাচস্পততি ১০১ 
“সঙ্গাস্তকুমুদচক্জিকা” ১১৭ 
সিপাহী বিদ্রোহ ৪৫ 
দিরাজউদ্দৌল! ২৭, ২৯-৩০) ৬৩-৬৪, 

৬৭) ৩৩২ ৃ 
মীততরাম ভাট ১৪৫ . 
সীত।রাম রায় ২২, ১১৪ 
সুখময় মুখোপাধায় ৩১৯ 
সুখসাগর ৩১, ২২৯, ২৭০১ ৩১০১ ৬২৩, 
৩৩৭ 


স্জাউদ্দীন, নবাব ২৪ 
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স্মতীন্টি ২০ 

সুধীর চক্রবর্তী ৩২৬ 
শন্দবপুর ১৯৫ 

স্প্রকাশ রায় ৩২২ 

সপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা ৩৬ 
শবর্ণবিহার ৬১ ১৫১, ৩১৬ 
বুদ্ধি শিরৌমণি ১১১-১১২ 
স্ববুদ্ধি সমাদ্দার ২২৮ 
অ্বেন্্রনাথ খা! ২৫৪ 
স্ররেন্জ্রনাথ গোস্ব'মী ১৪০ 
শবেন্দ্রনাথ তর্কবত্ব ১০২ 
শ্রেন্দনাথ পাল ১৮৬ 
সরেন্্নাথ পালচৌধুবী! ১৫৮, ৩৩৫-৩৩৬ 
আরেন্্রমেটেন শষ্টাডার্য ১৪০ 
শবেন্্লাল বায় ১৩৩ 
স্ুরেশচন্্র দেব রায় ১৪৮ 
স্মবেশচন্দ্র সমাজপতি ১৩৮ 
কবেশ বিশ্বাম, কর্নেল ২৬৩ 
(সনরাজ বংশ ৩১৯ 

মেরলাহ ১২ 

&সযদ আহম্মদ ৪০ 

সৈয়দ মৃতীজ। আলী. ৩৩৮ 
্বন্দক্ষেত্র ১৬২ 

সয়া, লেফটেনান্ট ৪২-৪৩ 
শ্বকীয়!-পরুকীয়।৷ বিচার ২১-২২ 
স্বপন বনু ৩২৮ 

স্বরূপ দামোদর ১৬৩, ২০৪ 
স্ব্ধপনগর ১৩৯ 

“ম্থৃতি সবন্থ' ৭৭ 

হটু ঘোষ ২০৩ 

হব্চন্দ্র বায় ২৩৪ 

হরধাম ২২৭১ ২৩৮-২৩৭৯ 
হরনারায়ণ. সরকার ১২৮ 
হযগ্রসাদ শারী ৬০ 


ন্‌, ১৬ 


হরযোহন চক্রবর্তা ১৪৫ 
হরমোহন চুড়ামণি ৯৪-৯৫ 
হরশঙ্করু রায় ১১৪ 

হবিগ্তরু ১৮৭ 

হরিঘোষ ২০৩ 

হবি ঘোষের গোয়াল ৮৬ 
হরিদাস, যবন ১২১ ৫৮-৫৯, ১৫৮-১৫৯ 
হব্রিদাস, ছোট ১৪৮ 
হরিদাস ন্যায়সিদ্ধান্ত ১০২ 
হরিনাঁথ মজুমদার ১৩০ 
হবিনারায়ণ গুপ্ত ১২৫ 
হরিবল্পভ ২২৮ 

হবিবল্লত দাস ১৪৮ 
হবিমোহন প্রামাণিক ১৩৬ 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩৬ 
হরিমোহন মেন ১৩৬ 
হরিরাম তর্কবাগীশ ৮৯-৯০ 
হরিবান তর্কসিদ্ধাস্ত ৯৩ 
ইরিশ্চন্্র তর্করতু ১০১, ১৪৫ 
হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৬, ৭২-৭৩ 
হক ঠাকুর ১২৬ 

হবেরুষ সমাদ্দার ২২৮ 
হলামুধ ৬, ৭৯-৮০ 

ঠাসখলি ২২৯ 

হাজি আহম্মদ ২৪ 

হাঁজিপুর ২২৭ 

হন্থির, মল্পরাজ ৩৩৮-৩৩৯ 
হারসেল ৪৭১ ৭৩) ৭৫ 
হারাধন বি্ক।ভরণ ১১৩ 
হাঁডিগ, সার হেনবি ৪৩, ১৩৮ 
হাঁলস ২২৭ 

হিউ-এন-ৎসাড ২, ৩১৫ 
“হিতখ।দী? ( পত্জিক। ) ১৩৮ 
হিম্মত নিংহ ২০ 


৪৫৩ নদীয়।-কাহিনী 


“হিন্দু পেট্রিয়ট" ( পত্রিকা ) ৪৬ 

হুমায়ুন ১২ 

হয়েস্ত সাং ১৫০ 

হুুমন লাহ ১১১২৯ ৩২১ 

হুসেন কুলি খা ১২ 

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ব ১০৪ 

হেজেস ৬১ 

হেবাঁর, বিশপ ২৭১, ৩৪১ 

হেমচন্দ্র মির ১৪৪, ২৫৪ 

হেবস্বচন্দ্র মৈত্রেয় ১৪২ 

হেহ্িংম ৩৬-৩৭ 

হোগল বেড়িয়া ২২৭ 

হালহেড ১৪৫ 

হলিডে, সার ফ্রেডারিক ৪9 

45198101010 19562011952 ৫৭ 

৮1 801285 01 1%02291 500016, 
৩২১৪ ৪০০ 

ঢ381121 961) ৫৫ 

38165, ]॥ ৩১৩ 

1921015 ০01 31022118001? ৩৩৫ 

চ38171600) 00128 ৩১০ 

88516, 91 90021 00111, ৩১১-৩১২ 

96০1766, ২1০112710 ৬৬ 

83211851 1015610% 092510561 ৪, ৬৭ 

চ301082]1101501010 02761650915 : 
[9019 ৩৩৭ 

36172211155. 29০010. ৩০৭ 

[310011020১9 (00111100001 (0 116 
06021801927 7719101 01 
13610681 ৫৭ 

13111011200 26৬, 2, লু. ১৭৫ 

30105 00175106198610108 01) [10120 
/৯09175 ৬৪ 

130075/905017) 26৬৭ (0, ১৭৫ 


310৬150, 1,01৫ [0111010 ৩১২ 
930০1081705 13011591 [01)061 17. 
0৬0171015 ৭১-৭২, ৭৪-৭৭ 
09108%0. 6৮1০৬ ( পত্তরিক! ) ৩৩৫, 

৩৩৯ 
(021)01178, 1,010 ৭১ 
(0211161, 30171) ৬৫ 
041910886 01 06 00175 11) 116 
17012) 17%0501]7) : 0916005, 
৩১৭) ৩৪১ 
011206166, 0179170781৬ 01121 ৭৩ 
€(0115%115, [ব0107)9817 ৩১৩ 
01156, 1,01৫ ৩১০ 
0০09০102816) 77017806 /৯: ৩১২ 
€(0910012, 911 [9119 ৩১১ 
2006, 03. 0, ৩১৩ 
08.110$0101096019. 13111191102” ৫৭ 
[7116 911 /8. ১৬১১ 
“চন1001 20017 01 1116 991601 
€(:0170710/59? ৬৭ 
[1111717291 ৬৪ 
£[110170 06 [10010) ( পত্রিক ) ৩১০ 
(09216, 15. 4৯. ৩১২-৩১৩ 
€0911661, এ. 7.1. ৩৩৯ 
(01210 ). 7. ৭৪ 
(2101105 /৯121%51৭ 91 7391759] ৫৯ 
(001009১9110. ৩১২ 
179110957 চি ৭১ | 
17915076], 917 ড/111101) ৩১১ 
চা608০5, 1২01961. ৭৬ 
1150565? 10181 ৬১ 
চা1]]) ৩.0. ৩১৩ 
[71000 (83665 2180. 96০6$ ৪০৬" 
17100 0801100 ৭৩ 


নদীয়া-কাহিনী 


11011000911. ৩১৩ 

[3 01611 ৬২ 

[7015/6115 101516511176 77150011091 
5৬6171ও ৩৩ 

াএ)61, ৬, ৬৮, ৪, ১৪৭ 

ছ0100515 [10106901810 32660561 ৭৫-৭৬ 

[101)06175 91901501091 /৯০০০7১ ০1 
960291 ১-01 19$5016 ৬৭৯ ; ৫৫১ 
৫৭. ৫৯, ৬১ 5 ৫৮ 

711070615 1100530121 08260065691 ৭৫-৭৬ 

ঢ0171075 0011000119160 921158] 
15৩61131059 1২০০9105 ৬৭-৬৯ 

[70001181 08226006015 -01 [10018 
০) ৩১০ 

[0120 00100101502 ৭৩ 

019) 2াও0 ৬১০৬২ 

[0751)04, 01021701587 1518 ৬২ 

[511111517 817522]1 0191102]0+ ৩২ 

ঢ.0176, 14101 ৩-৩ 

[.901)011056, 911 1২006 ৩১৩ 

[106 01 [1,010 00197 ৬৩ 

11070100, হ২০৬,'[. 0 ১৭৫ 

[151 01/৯0010110 71017000905 ০1 
36107091; ৬০, ৩২১ 

11106500116, [9101 ৩১৩ 

1,90০. ৯. ৩১৩ 

[.0795 96190010905 17101 [00 
0801191)60 [60019 ৬৫-৬৭ 

[900019810) 917 /0017 ৩১৩ 

1৬190161216, 9117 4১163910001 ৩১২ 

19001161501), ৬. ০. ৩১২ 

| 1$7161181 €00011101) ০01 06 [৯৩০- 

01601 30088] ৩১০ 
০, 1)০%61 ৬৮ 


8৫৯ 


1৬161010115 ০01 10507] 1170116 
৬১-৬২ 
1$101710১ 32165 ৩১২ 
“217801৬0012 ০0117069 [1010081) 
[76 17007061 7909৬110055 ০0 
[11018 ৩৪১ 
বি /10110101) 2100 19501810% ৩১০ 
011720, ৬%. 0. ৩১২ 
01106 ৬৩3১ 01759'5 11196091% ০1 
11009 71210580010103 091 
016 9101918 10018 ৬৪ 
৮৪1] 00700৫10001) 709০1250 ৭৩ 
[১910501)) ৬$. ৩১০৬২ 
ঢ২21 1,91570)010158, ৫৬ 
[২2060018 121] 1110275 1011065 91 
921751010 11917050115 ১৪৩ 
[২০101791175 14190 01 17170050091) ৫৫ 
চ০৮/০০ ৬০ 
[২10118105017) 0101. 10, 15 ৩১৩ 
7২1982-05-9812010” ৩৩ 
হ২001175018) (০, 1. ৩১০ 
ঢ২0০100111 ১৪৭ 
[২০৮৪, চি" এ. ৩১৩ 
219) ). ৭৩ 
921801॥ ৫৭ 
9৪910০2-7211, ৬. ০. ৭৩ 
91,019, 4010 ৬৭ 
৩০110, 1২০৬, 7, ১৭৫ 
901-200019) 18705 ৬৫ 
916602881 ৬০ 
909।১01০%] 4১০০০)5 01 73610851 
৩১৩ 
919$6103, 911 01191165 06০1] ৩১১ 
ঘু৪610105112%৩1 0 10019 ৬১ 


৪৫২ ন্দীয়া-কাহিনী 


[:001015, [1017810 ৭৩ 61615 ৬৫ 
[11101085) [1108] 00111806 0 ০01. 0119+5 41621 ৫8 
860881 ৫৭ 65118700) 911 08165 ৩১১ 
]1)01)0501)) 917 [1615 ৩১০ $1)661615 1715/01/ 96 11018 ৫৬ 
[0061108110০ ৩১২ ডা11500+5 15811) /100813 01 106 
”[185615 11 [1018 ৪. 10160 51051191) 17 13610281 ৭৬ 
6815 1৮০? ৭১ ৬ 00৫০0 £0% ৬০ 


শুড/10110) 110011205৭১ 


01911110115 01 10/910111, 


[106 1001917 10170, 
170170% 7) 1911. 


1156 11/776612/1771, 5011785 00890101 10 ৪ 0156 ৬০116 086 [72179 
10017950176 01101010195 ০7 1170 101661950119 101507101 01 0৫068 ৪220 
11100101065 0 076 10100 1161) 01 2001117010 11100110800) 1) 11066165011 
01810101 11. 10610150019 01 307158]. 176 70901013115 00001076 ০01 076 
15001190109 16562101165 0115 20100017, 73260 চ0101010 [911 10110] ৫ 
[20281701, ৮৮৮ 085 1500100010116 10006 10 1900 1) 1 2 ০07101966 
৪০০01) 91 00068, 17) 811 115 ৬৪.1101015 29199015. রী রি 0106 
3০001 01076 9০901790010 85 1195 [11760 1116 ৪01002101 1712061128]5 
1/10101) 106 105 200117)01215৫ 0১ 90870081175 180015, 0০ 380101003 0১০. 
৬111) 2 1109 10156011581 10512170176 1785 %/91617)৩0 17 006 0812106 ০৬৪৯ 
10/ [0০011151519 (100 110061950106 11510) 214. 21090001715 77086511915 
3090101760৭ 016 11 81৬175 105 2 (019 01010019 0 068 01 116 0851 
110 0102 [71950176, * "1179 20011011785 12115201060 1815 17726171915 
101) 1915181 91001010195. $৬9151179% 111691019, ০01:1,১-012155 217৫ 
1150111091101)5, 12111% 1715601105)11190 1016 20 11:210101, 8100. 1101001- 
[8181 010 16061৫5 01 16691 0০0০7191769) 2110 1 15 120 $/010619 (176161016, 
[17811701995 01098000. & 0০০1. ৮1101 15 2 ৬০1118019 71106 ০01 115110011৬6 
11011190101. 10106 ০০০1. 1185 &1] 1176 01121715 01 21) 010 01110171015 2100 
8 17100911 627011001. * *” ৬০ 215 21621015 ৫61161650 0 /০1001)6 
(1)9 8101908171)00 01 11815 ০০০৫, ৮/10101) 01005 16211) ঞা। 2০901510101) (০9 
[176 610/178 11002016, 06211106০01) 016 10151091165 ০ 035 0106161)1 





* বঙ্গের পরায় সমগ্র সাময়িক পত্রে “নদীয়1-কাহিনী” সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা 

ৃ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎ্সমুদয় যথাষথ প্রকাশ কার ব স্থান এখানে নাই; তাই অতি 

সংক্ষেপে কতিপয় সুবিখাত পত্রের অভিমত হইতে কৌন কোন অংশ মাত্র এখানে উদ্ধত 

হইল 1” এতথ্যাতীত বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এ সম্বন্ধে আমরা! শত শত অধাঁচিত 

প্রশংস পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, পে সমুদয় শীন্বই শ্বত্ধপুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইবে, এখানে 
কতয়কখ।নি মাত্র প্রকাশিত হইল | 
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হিতবাদী. ৩র] চৈত্র, ১৩১৭ সাল। 


* * চাঁরিশত পৃষ্ঠাবাঁপী বুহৎ পুস্তকে গ্রন্থকার নবদ্ীপে;যে বিবরণ প্রকাঁশ 
করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে না সতাই হ্থায়ে বর্ণনাতীত আনন্দের সঞ্চার হয়, 
আশার সঞ্চার হয়। আনন্দের সঞ্চার হয়_-কারণ আমরা যাহা লুপ্ত বলিয়া মনে 
করিয়াছিলাম তাহা লুপ্ত নহে; তাহা আমাদেরই উপেক্ষার ফলে এতদিন লোকচক্ষ€ 
অন্তরালে ছিল; কুমুদ বাবু অশেষ পরিশ্রম সহকারে সেই রত্বরাঁজির উদ্ধার সাধন 
নিয়াছেন। আর আঁশ! হয়--কারণ কুমুদ বাবু ধনবাণের সন্তান হইয়া, অল্প বয়সে 
দেশের অতীত গৌরব রক্ষার জন্তা অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন । তাহার মত যুবাপুরুষ 
£পি বিরহ বাথার কবিতা লিখিতেন বা গোয়েন্দ। কাহিনী লিখির বঙ্গলাহিতাক্ষেত্রকে 
ম'গাছাপূর্ণ করিয়, তুলিতেন, তাহা হইলে হয় ত আমরা বিস্মিত হইতাম না । কারণ 
বয়েধর্বো যুবকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই একেবারে ববীন্দ্রনাথ, হেমচন্্র বা 
কোননডয়াল হইতে চাহেন। কিন্তু কুমুদবাবু সে পথে না গিয়া বহুকষ্টসাধ্য মৌলিক 
ইন্তিহাম রচনায় প্রবৃত্ত হইয়ছেণ। ইহা কি এখনকার কালে বিএ.যর বিষয় নকে? 
এই নদীয়1-কাহিনীর উপাদ।ন সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকারকে শারীবিক কষ্ট সহা করিয়। 
অনেক দৃগ্ম স্বানে গমন করিতে হইয়াছে। জানিন| বাঙ্গালী শাঞকের নিকট হইতে 
ত্তিনি ইহার প্রতিদান পাইবেন কি ণাঁ। এই পুস্তকে বিখয় সন্নিবেশ ও ঘটনার পরম্পা 
ধক্ষাও বেশ সুন্দর হইয়াছে । সহম্্র বৎসর পূর্বে, মহারাজ আদিশরের সময় হইতে 
ব্ভমান কাল পর্য্স্ত নবদ্বীপের সামাজিক ও বাঁজনীতিক অবস্থার বর্ণনা বড়ই হৃদয়গ্রাহী 
£ইয়াছে। চৈতন্দেব এবং মহারাজ কৃষ্চচন্দ্রের সময়ে নবদ্ধীপ সমাজ কিরূপ ছিল, তাহা 
এই পুস্তক পাঠে যেন সুম্পষ্ট চিত্রের সায় চক্ষর সম্মুখে প্রতিভাত হয় । &* * এই পুস্থক 
প্রণয়ন করিয়া কমুদবাবু যে প্রতোক বাঙ্গীলীরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ কথা 
আমরা মুক্তকণ্ে স্বীকার কধিতেছি। আশা করি, *,খালী পাঠক কার্যত; সেই রুতজ্ঞতা 
প্রকাশ কুন্টিত হইবেন না। 


৪৫৮ নদীযা-কাহিনী 
বঙ্গবাসী, ১১ই চৈত্র ১৩১৭ সাল। 


আমর] “নদীয়-কাহিনী” নামে একখানি সগ্গ্রন্থেব উপহাব পাইয়াছি। এ 
গ্রস্থখানি পড়িয়া ষে আনন্দলাভ কবিয়াছি, তাহাতে বহু অসগ্গ্রন্ পাঠসঞ্চিত পুপ্তীকত 
পাপের লাঘব বোধ হয়। শ্রীযুক্ত কুম্দনাথ মল্িক এই “নদীয়া-কাহিনী”্র প্রণেতা । 
বঙ্গসাহিতা রচকের শীর্ষস্থানীষ শ্রীযূক্ত অক্ষষচন্দ্র সবকাণ মহাশয এই গ্রন্থেব মুখবন্ধ 
লিখিষাছেন ৷ এই মুখবদ্ধেব মূলা আছে কি? গ্রন্থকাব লিখিযাছেন, -শদীযা-কাহিনীকে 
নদীযাব ইতিহাস বলা যায না। তবে যে সকল উপাদানে উক্চাস বিরচিত হয, 
"তাহার অধিকাংশ ইহাতে সঙ্গিবেশিত হইযাছে ।” ইউবোপীয় প্রথা শধুন] যে সব 
ঈশ্তিহাস রচিত হয, তাহার ভাব-প্রণীল'মণ্ছে নদদীযা-ক।হিনী অবশ্তা হতিহাস নহে ১ তবে 
ইউরোপে অখুন। ইতিহাঁন বচনাব যাহাকে নূতন প্রণালী বলা যাঘ, সঙ প্রণালীর অংশ 
এই নর্ীযা-কাহিনীতে প্রকটিত। ইউরোপেব নৃতন প্রণ।লীমন্তে হন্হ|সে ধাবাবাহিক 
ঘটনাব সঙ্গে সমাজ, ধর্ম গ্রভৃতিব স্ক্িপুী সম্বন্ধে আলোচন"' হইম থাকে । নাশিযা- 
কহিনীক্ত ধারিবাহিক ঘটনার বিববণ নাই ; "তবে নদীয়া ধর্ম সাহিতা, সমাজ 
প্রৃন্ির যেরূপ আলোচনা হইযাছে, "তাহাতে যে ইতিহাসেব এট পক্ষ হইতে 
প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত কবিধা! বলা যাইতে পাবে । এশ সব বাপাবে বেশ 
একটা সম্বন্ধ সহম্ধভ।বে ধাবাবাহিক ঘটনা, দৃষ্টান্ত এব লোকচপিত্রে সমাবেশ হইমাছে । 
পিত্ত পডিন্তে উপনাসপাঠা গ্রহেব ভাবাপন্ন হইতে হয ৷ নদীযার ৮ পর্কমান তথোব 
মালোচনীয় আধুনিক সমগ্র বঙ্গের চিত্র ফুটিমা উঠিধাছে , পবস্ত ,সকালেব আর 
এক!লেব তুলনাষ সম।লো5ন।ু হর্ষ-বিষাদের ঘাত-প্রতিঘ।তে হাসি অশ্রু কি যে সংমিশ্রণ 
হয, তাহ) লিখিয়া বুঝাইবাব নহে । পুস্থক পডিমা বাখিয়। দিলো, আপ শোদেব তগ্তশ্বাসে 
"যন মনের বাণী অধবোষ্টে ফুটিম। উঠে 1--দহাম কি ছিল, কি হইল "" খাঙ্গালী পাঠকে৭ 
এ গ্রন্থ পাঠ কবা উচিত । এ গ্রন্থে গ্রন্থকীবেব প্রগাঁচ গবেষশী-শকিব পর্ণ পবিচয 
পরিস্মুট । * + নদীমা-কাহিনী বঙ্গসাহিত্তোব শোভা সংবদ্ধন কবিষ [তে 


বন্রমতী, ১১ই চেত্র, ১৩১৭ | 


ম[মবা দেখিযা ভখী হইলাম, বাণাঘাটের বিখাত মঞ্িক পরিবারের স্বনামধা 
পংশ্ধব শ্রীমান কুমুদনাথ মল্লিক মহাঁশম এই কাহিনী লিপিবদ্ধ কবিম্বাছেন। 
*মুদ বাবু শিক্ষিত, সন্বাস্ত এবং বিশধী। নিশি বাণী এবং কমল স্টভয় সপ্ত্বীবই 
বৰপুহু । এই গ্রস্থেই কুমুদ খাবুব সসাধারণ পাণ্ডিত্য, অক্লান্ত পরিশ্রম এব গজীর 
গবেদণ[র পরিচয় পাওয়া যাদ। গ্র্খাশি একপ লিখিত যে, ইহ] পাঠ করিত 
স্ব5 কবিলে শেম ন1] কবিযা আর ক্ষান্ত হলিযা যামণা। উপগা।সেণ কারনিক 
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কৌতুহলো দ্বীপক কাহিনী ইহাতে ব্গিত বাস্তব কাহিনীর নিকট অত্যন্ত শ্রান হইয়। 
যায়। গ্রন্থকার বহু অগদন্ধান পরিশ্রম-স্বীকার এবং অর্থবায় করিয়া! অনেক অঙ্জাতকাহিনী 
এইট প্স্থকে মন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । ইহা কেবল নবদ্বীপ নগরের কাহিনী নহে,_ 
নবদ্বীপ জেলার কাহিনী । নবদ্বীপ জেলার সকল তথ্যই ইহাতে সম্গিবিষ্ট হইয়াছে,_ 
প্রধান প্রধান স্থানগুলির বিবরণ এবং খাতনামা। বাক্তিগণের জীবন-চবিত এই গ্রন্থে 
অন্তি স্তন্দরভীবে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও যথাযোগ্য 
অলঙ্কারে ভূষিত । লেখকের লিখিবার শক্তি অসাধারণ । * * পুস্তকে অনেকগুলি 
শ্ন্দর সুন্দর ছবি আছে। ছাপা ও বীধাই সুন্দর । এত বড় বিরাট. গ্রন্থের মূল্য 
ঢু টকা! বারো আনা মাত্র । »* * বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ সাগ্রহে পঠিত হইবে ঃ 
এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। 


ম্বলভ সমাচার, ৫ই আশ্বিন, ১৩১৮ সাল। 


* * বঙ্গভাষায় এরূপ আমুতনে বৃহৎ ৪ বিবিধ শিক্ষাপ্রদ তথো পরিপূর্ণ পুস্তক 
মল্পহ দেখা যায়। গ্রন্থকার রাণাঘাটনিবাসী লীযুক্ত কুমূদনাথ মল্লিক বয়সে নবীন 
চালে, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ । তিনি নদীয়ার সমাজ, বিদ্যা, ধর্ম, রাজনীতি সন্থন্ধে 
নানাবিধ তথা সংগ্রহ করিয়া একটি স্মনবন্ধ এরতিহাসিক আলেখা পাঠকবর্গকে উপহার 
দিয়াছেন । এই গ্রন্থ কেবল নবদ্বীপের কাহিনীতে পূর্ণ নহে, ইহীতে প্রাচীন ও আধুনিক 
সমগ্র এদীয়। জেলার জ্ঞাতবা বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে । * * কুমৃদবাবু বছ আয়াস 
্নীকীব করিয়া নানাবিধ অভিনব তত্ব সমাহৃত করিয়াছেন," উদ্যম, চেষ্টা 9 
গবষণার শত মুখেও প্রশংসা করা যায় না। তিনি শুধু নদীয়ার বিদ্যাচর্চা, ধর্্মচ্চা, 
রাজনশতি ৭ সগাজনীততির বিবরণ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পবস্ত শ্রীচীন ইতিকথা, বংশ- 
পরম্পরাগত কাহিনী, বিশিষ্ট জীবনী, প্রাচীন ৪ আধুনিক স্থানের পরিচয় এবং সাহিতা, 
শিল্প ও লোকাচার সন্ৃন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া, পাঠকের পক্ষে নদীয়া সম্বন্ধে আর 
কিছু জাণিবার অপেক্ষা রাখেন নাই। বাস্তবিক এরূপ স্বুসম্পূ্ণ স্থানিক ইতিহাস 
নাঁঙ্গলাভাঙায় অতি অল্পঃ আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। নদীয়ার ভৌগোলিক পরিচয়, 
এ, নদী, রাজপথ, কুষি, বাবসা, বাঁণিজা, আদমন্ুমীরীব ফল, বিখ্যাত জমিদীর ও 
রাজপুক্ষদিগের কাহিনী, কিছুকেই কুমুদবাবু অগ্রাহ করেন নাই। তিনি প্রত্যেক 
বিময়ই, যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়। নদীয়া. নবরাগে রঞ্জিত কাঁরয়া আমানের 
মা্নসনেত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন। অনেকগুলি এ্ঁতিহাসিক চিত্র এই পুস্তকের মূলা 
বাঁডাইয়াছে। * * এই নাটক নবেল প্রবিত দিনে এইরূপ গ্রন্থের যখোগিত সমাদর 
১ষ্টলে নুঝিব বাঙ্গালী পাঠক গুণগ্রাহিতা শতিশূন্য হয়েন নাই। 


৮৬৯ নদীয়া-কাহিনী 
ভারতী $ চৈত্র, ১৩১৭। 


*  বতু সন্কলনের জন্য গ্রন্থকার বঙ্গবামী মাত্রেরই নিকট উৎসাহ ও কুতজতা 
লাভের যেগ্য। গ্রন্থের ছাপা, বাধাই, কাগজ বেশ পরিপাটা হইয়াছে । 


প্রবাসী ; বৈশাখ, ১৩১৮। 


* * গ্রন্থখানি বহুশ্রমে মংকলিত | ভবিষ্যত এতিহাসিকের শ্রম বভ পরিমাণে 
লাঘব করিয়া রাখিল। এইরূপ প্রাদেশিক এঁতিহাসিক চিত্র ধাহারা ব শ্রমে সংগ্র 
করতেছেন তাহার যে বঙ্গবাসীর রুতজ্ঞতার পাত্র এ কথা বলাই বাহুলা। সকলে এক 
এক খণ্ড ক্রয় করিবে এই কৃতজ্্রতার খন কথক্চিৎ পরিশোধ করা হইবে | »% » 


অভিনন্দন পত্র 


নবছীপোদ্দীপী কবিকুলক্টবাং গৌরবরবিঃ ! 
ক্রমাদস্থঃ যা'তঃ প্রচুর ভিমিবৈবাবুতা মহী | 
নির।লোক। লোকন্তরগত পুরাতত্ব নিধয়ঃ | 
তদুদ্ধাবে ধীরপ্রির কুমুদনাথ: প্রধততে ॥ 
পুরাবৃন্তবিরহিতস্তাম্মদ্দেশস্ত প্রত্বুতন্ব জিজ্ঞ।সব: কেবলং পোকপরম্পবাগ'ত পরস্পর 
বিরুদ্ধমত সঙ্কুলং জনপ্রবাদ মাকণ্াবিতৃপ্চমানসান্তপ্তিং নাধিগচ্ছন্তি, পরং সন্দেহ 
দোলামারোহস্তি। সাম্প্রতং মল্িকাম্বয় তিলকেন রাণাঘাটনিবাঁসিনা শ্রামতা; বুমৃদনাগেন 
বহুযত্র পরিশ্রমেন নানাস্থানস্থ প্রাচীন লিপিং সঙ্গতাপ্। কিছদন্তরীং তন্ত্সময়জাত 
ঘটনাবলীপ্* সংগৃহা নদীয়াকাহিনীনাম়পুস্তকং নিরমায়ি। অধুনা তংপুস্তকমধিগণত্য 
সমালোচাচ পরিতপ্ত মানসা নবছীপস্থাবয়' গ্রন্থরচয়িত্রে তন্মৈ দপগ্ডিতরাতিতৃপা ধিশ 
যচ্ছামঃ | 
আশাম্মহে চ ভগবস্তং শ্রমান কুমু্নাগাছা, চিবং জশীব সম্বদ্য়ে | 
আকল্পং কৌমুদীং কীন্তিং কৃতিনঃ কীর্তয়ন্ততে ॥ ইতি 
দাত্রিংশাদধিকাষ্টাদশ শত শ্রকাব্বীয় মৌর চেত্রস্তাষ্টোবিংখতি দিবসীয়া লিপিরেষ। । 
মহামহোপাধ্যায় তর্কপঞ্চাননে পাধিক শ্ররাজকুষ শর্মানঃ | মহামহোপাধা।য় 
সার্বতভৌমপাধিক শ্রীফছুনাথ শর্্মাণ: | তর্করত্বোপাধিক শ্রীহরিশ্চন্্র . দেবশর্্ম। ণ£* 
কবিভূষণ শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ব শন্দমাণঃ। কাবাতীর্ঘোপাধিক শ্রমহিভূষণ শর্মম।ণ:। 
চামণাপাধিক শ্রীতারাপ্রসন্ন শর্মাণ: । স্বৃতিভূষণোপাধিক শ্রনলিংহপ্রসাদ শর্মাণঃ | 


খ 


নদীয়া-কাহিনী 


তর্কভূষণন্যায়তীর্ঘোপাধিক শ্রীআগজতোন শর্মাণ: | কাবাস্থৃতিতীর্ঘোপাধিক ্রীহরিপাদ 
শঙ্মাণ: | 
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911২ 0001২00 1)/5$ 92] তো, ৫. 5. 0.1, ৮71,100, 
216 77106-0777061107 ০710111 0/711)87511)) 150. 720.) 56 )$ :- 
নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা, 
২৫ জোন্ঠ, ১৩১৮। 
কলা।ণবরেষু, 
আপনার প্রদত্ত “নদীয়াকাহিণী” পামক পুস্তকের কিয়ংশ পাঠ করিয়াছি, এবং 
পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। নদীয়। বঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশ, এবং “নদীয়াকহিনীগ্তে 
সেই প্রদেশের বিস্তৃত বৃত্তান্ত সরলভাঁষা য় স্ন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে । এই শ্রেণীর পুস্তক 
বঙ্গতাষায় অতি অল্পই আছে। আপনার এই গ্রন্থ সাহিত্য জগতে অবশ্যই সমাদৃত 
হইবে । 
শুভানুধ্যায়ী 
শ্রপ্তর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


%1/১17/0/171095/510725 17814900980 9৬ ৭ঘতা 
81. 8. 1৭ নি, 255. 051১ 6. 


[806 [91100181 01981191011 0911৩5০ 08108 ৮1095 £-- 
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0017 01 ৬16, 
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৪৬২ নদীয়া-কাহিনী 


911২77৯1701, ০7210840৮৮1 দেন 2০ 0.1 
1816 $1০6-01)80061101, &112179920 0015613109 ৫০. &০., 0950165 :_- 


1 109৬6168011. 10010010180 110111015 “2019-1021)111” 1100) 
1681 01685016. [0 15 & 10116 01 10017110101 8900 1116. 1)151019, 
(90081810105 2100 10110016 ০1 06 ৫1507100 8100 1195 0080 00111001100 9110 
1150 10) 81680 6258 270 1170511, 900) 0০015 219 £168101% 
0069060 10. 18656 ৫0895 ০ (00৬ 118180 011 0109 0950 0 ০01 ০0007, 9:74 
115 086 ৫1 01001 60110950006 1001) 10 50019 [110 %/2116. | &0া। 
$619 8180 1801. 10111011795 09%০160171105011 00 015 18510 2110 1025 ৫0176 
1 10) 568 01601 00 10170501716 ০০০1. 15 0111616911)116 80 
0198581011680106 2100 0011) 06567৬63 (1)6 20010986101) 8110 [9817017986 
€01 0116 080110, 


[7912 ১.0. 072২1 
170) 18101), 1911 


7772 70৭31, ৮11. ১. ৮. 9117, 38-/17৮. 
[79 71501001811 [18৬ 1/101)1001, 10019591 00001011৫০0. ৫০৪, 11195 :-- 
17) 15155101) 2:02.) 02100018. 


[10861620101 [1010 01085016 নদীগা-কাহিনী ৮/ 3801 7047700 
20) 11011101200. 08101000129 06 0010101) 49211186101) 0003 1195 0 
1)006110 1620171% 1061) 0011) 1] 1106 1)150101, 100 170 16 85 17051 
10051650176 2100 1 50.00010 ৬619 17001) 11106 5171181 0115 00 08 011091- 
(21010 10) 166810 00 0101) 13015071015 ০01 36116811110 190608%0 15 
01)8566 810 010 11101007110) 01৬01) 1030 11091650175, 


১, 7 9117/. 


নদীয়া-কাহিনী ৪৬৩ 


15170 87, 3880 9৯004 0৮ ঠা দানা তা. £&,5 7, 15 


1916 0060, 0210819 71518 0০৮ [963100171) 732118198, 39171055 
[১27151790 ৬11093 :-_ 


পাঁণি সেহালা, জেলা হুগলী, 
১৯ চৈত্র ১৩১৭ সাল। 
শদ্ধাস্পদেযু, 
“নদীয়া-কাহিনী* পড়িয়। দেখিলাম, শন্দর হইয়াছে। গ্রন্থখানি বঙ্গম[হিতোর 
একটি অলঙ্কার হইয়াছে ৷ অপর সকল কথ। সাক্ষাতে বলিব । 


্ীসারদাচরণ মিত্র । 


4১] 012100400৮1) ৩ ৩শাতা ৪৮700, ৮. /. 
71810517001 00 006 030৬. 01 73678] 989 :-- 


৩০ নং তারক চাটুধ্যের লেন, কলিকতা ! 
৩ সেপ্ম্বর, ১৯১২ । 


প্রিয় কুমুদ বাবু, 

আমি আপনা শদীয়?-কাহিনী পাঠ কবিষ। পরশ প্রীতিলাভ করিয়াছি । আগ্গকাল 
যে শ্রেণীর অসাব পৃন্তকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজ প্লাবিত হইতেছে, ইহা সে শ্রেণীর পুস্তক 
নহে। আপনার ইতিহাম ধচনার শক্তি আছে; প্ররূত এতিহাসিকের দুটি লইয়া 
আপনি নদীমার ইত্তিহাস সঙ্গলন করিয়াছেন ও তাহ।তে কতকাধ্যতা। লাভ কবিয়াছেন ! 
আপনার গ্রন্থ ননী তথাপন্, অনট সেগুণি আপনি এরূপ স্থকৌশলে সাজাইয়াছেণ € 
এরূপ মনোজ্ঞ ভাসায বিবুত করিম্বাচ্ছেন, যে গ্রন্থখানি উপন্থাসেক ন্যায় চিত্তুকষক 
হইয়াছে । এত শীদ্ব যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, ইহা! হইতেই ইহার গগুণবন্তাৎ 
পরিচয় পাঁওয়। যাইবে । শদীয়ার অপ্নাপকমণ্ডলীর সচিত্র জীবনী বোধ হয় এই প্রথম 
প্রকাশিত হইল । ভাবতে ই'রাগ রাজব্বের ইতিহাসে নদীয়ার রাজপরিবার বিশেষভাবে 
সংশ্রিষ্ট, আপন।ব গ্রচ্থে সেই প্রাচীন বাজবংশেরও সুন্দর কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে । আমি 
আপনাকে আপন।র এই উপাদেয় গ্রন্থের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি ॥ আশ! ক্রি 
আপনি এইরূপে বাঙ্গালা সাহিতোর সেবা করিয়া জুধীসমাজের প্রশংসার্থ হইবেন । 


শ্রীর|জেন্দ্রন্দ্র শাী । 


